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পরিচায়িকা 


নাথ-সম্প্রদণায় বলিযা৷ যে একটি বিশিষ্ট সন্প্রদায় মধ্যযুগ হইতে 
আমাদের দেশে প্রচলিত রহিয়াছে, তাহা শিক্ষিত বাডাঁলী পাঠকের 
অন্জাত নয়। নাখ-গুরুদের অলৌকিক কাহিনী সংস্কৃত, হিন্দী, মাবাঠী 
প্রভৃতি নান! ভাষায় বিবিধ ভাবে গ্রথিত হইযাছে ; কিন্তু বাংলা! দেশ ও 
বাংলা ভাষার সঙ্গেই ইহাদের সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠ। এই সম্প্রদাযের আদি- 
পুরুষের আবির্ভাব হইয়াছিল নাকি বাংল! দেশে, এবং অন্যান্য নাঁথ- 
যোগীদের কথা, এ দেশে, মঙ্গলকাব্যের মত রচিত নাথ-গীতিকাঁয় ও 
কাহিনীতে প্রচারিত হইযাছিল। তাহার মধ্যে গোরক্ষনাথেব শিব 
জালদ্ধর ও শিষ্যা ময়নামতী বাংল। গোপীচন্দ্রের গীতে বিশেষভাবে প্রসিদ্ধ 
লাভ করিযাছিলেন। কিন্তু একেবারে অঙ্ঞাত না হইলেও এই সম্প্রদাযের 
পূ্ববৃত্তান্ত ও ধর্মমত সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান খুব সুস্পষ্ট নয। বিক্ষিপ্ত 
ভবে এই সম্প্রদায়ের ইতিহাস সম্বন্ধে কিছু জালোচন হইটযাছে, বিস্ত 
ইহার দর্শন ও সাধনা-পদ্ধতির বিবরণ যাহ1 এ পর্য্যন্ত লিখিত হইযাছে, 
তাহা পর্ধ্যাপ্ত খা প্রচুর বলিয়। মনে হয না। তাহার কাবণ জিজ্ঞাস্ত 
পাঠকের অভাব বলিয়া নয়, বিবরণ দুক্প্রাপা বলিয়াই এ সম্বন্ধে গামাদের 
অজ্ঞতার শেষ নাই। এই অজ্ঞতা দূৰ কবিবাব জগ্ঠ প্রকৃত অগ্ঠসন্ধানীব 
শ্রমসাধ্য ব্যাপারে আত্মনিয়োগ কবিবার উৎসাহ ও একাগ্রতা আজকাল 
প্রায় দেখিতে পাওয়া যায না। বর্তমান বিদুধী লেখিকাব সেই উৎসাহ 
ও একাগ্রতা আছে বলিয়াই আমি তাহাব বিস্তৃত 'ও সাবগর্ড প্রথম 
রচনাটিকে বিদ্বংসমাজে পরিচিত করিয়া দিতে সাহসী হইযাছি। 

কিন্তু রচনার বিষযটি চিত্তাকর্ষক হইলেও সহজসাধ্য নয। অন্তর্গত 
হুরহতাব কথ! ছাড়িযা দিলেও বহির্গত উপকরণের অভাব রহিয়াছে 
যথেষ্ট । নাথ-সম্প্রদাষের ইতিহাস সম্বন্ধে বিভিন্ন প্রদেশে যে বিভিন্ন 
কিংবদন্তী প্রচলিত আছে, তাহার মধ্যে এত অসঙ্গতি ও সংশযের কারণ 
রহিয়াছে যে তাহা হইতে একটি ধারাবাহিক বৃত্তান্ত রচন! কবা নিরাপদ 
নয়। ইহার তত্ব ও সাধন] সম্বন্ধে প্রামাণিক গ্রন্থের অভাবও যথেষ্ট। 
ইহা! খুবই আশ্চর্য্যের কথা যে, এই ভারত-বিস্তৃত প্রাচীন সম্প্রদাষের 

শত 


(৬) 

কোনও আদি মূলগ্রন্থ পাওয়া যায় না। পরবর্তী সময়ের গ্রস্থাদি, যাহা! 
হঈতে ইহাৰ বৃত্তান্ত উদ্ধাব কর! যাইতে পারে, তাহা ও নানাস্থানে বিক্ষিপ্ত 
ও ছম্প্পা, জলহা ওযা প্রভাবে বা যত্বের অভাবে লুপ্তপ্রায়। ইহাব 
অধিকাংশই অজ্ঞাত ; যেগুলির সন্ধান পাওয়া যায, তাহাদের সংগ্রহ কর] 
যে কত কষ্টসাধ্য ব্যাপাব তাহ ধাহার! এ ক্ষেত্রে কাজ কবিয়াছেন তাহার! 
বুঝিতে পাবিবেন। বাস্তবিক, মধ্যযুগের অন্যান্য সম্প্রদায়ের তুলনায়, 
নাথ-সন্প্রদাযেব পুথি অতি অল্পই পাওয়া! গিযাছে ; অধিকাংশই এখনও 
অমুদ্রিত অথবা অপ্রখ্যাত স্থান হইতে মুদ্রিত। ইহাব মধ্যে সবগুলিই 
যে প্রাচীন ও প্রামাণিক তাহাও নিঃসন্দেহে বলা যায না। উহা একটি 
কাবণ এই হইতে পাঁবে যে, নাথ-গুকদেব শিক্ষা ছিল পবম্পবাগত। গুহ 
তব বলিযা অনধিকাণী বা সম্প্রদায়েব বহিভূতি লোকেব নিকট প্রকাশ্য 
ছিল না; তাই কোন বিশিষ্ট পুস্তকে লিপিবদ্ধ কব! হয নাই । কারণ 
যাহা হউক না কেন, এ কথা স্বীকার কবিতে হইবে যে, এই সাধক- 
সম্প্রদাযেব একটি সুসংঘত ও পুর্ণাঙ্গ ইতিবৃত্ত লিখিতে হাল যে তাথোর 
উপাদান ৪ তন্বেব আঁলোচন। একান্ত প্রযোজনীয, সাহা এখনও সম্পূর্ণ- 
ভাবে সংগৃহীত হয নাই । 

1কন্ধু প্রাচীন বাংলা দেশ বুঝিতে হইলে উহাব প্রাচীন ধর্দমসাধনা 
না বুঝিলে চলিবে না । অতীতেব যে লুপ চেপ্তন! ও তন্তভূতিব উপৰ 
বর্তমানে ভাব ও চিন্তা আসিযা দাঢাইয[ছে, তাহ! বুঝিনাবৰ সময 
আসিযাছে; কারণ, তাহা অগ্রাহা কবি! জাতিব ভবিষৎ সম্পূর্ণবপে 
গড়িয। উঠিতে পাবিবে না। বাঙালীব যুগবাহী অধ্যাত্বচিষ্ভাব যে সনাতন 
স্ববপ, যাহাব মগ্ন ভিত্তিমূলেব উপব বাঙ্গালীর আত্মচেতনাব বৈশিষ্ট 
প্রতিষ্টিত, নাথ সম্প্রদায়ের সাধন! তাহারঈ একটি দিক। স্থৃতবাং 
বাঙ্গালীব পক্ষে ইহার তথ্যান্ুসন্ধান ও তন্বান্থশীলনের প্রযোজন বহিয়াছে। 
নিখুঁত ও নিবপেক্ষ বৃত্তান্ত লিখিবার সময হযত এখনও আসে নাই ; 
কিন্তু সমস্ত অন্ুবিধ। সত্বেও বর্তমান গ্রন্থে যতদৃব সম্ভব দুপপ্রাপ্য আকরেৰ 
অন্ুসন্ধান ও বিভিন্ন মোহন্তরদের সহিত আলোচনা! কবিয়া যে বহু-আয়াস- 
সাধ্য বিবরণ রচিত হইযাছে, তাহা! এই প্রয়োজনেব একটি উপযোগী 
দিক-নির্ণয়েব সহায়তা করিবে বলিয়াই মনে হয। 

মহাযান বৌদ্ধধর্মের অবনতির পর যে সকল বিভিন্ন সম্প্রদায়ের 
উন্তব হইয়াছিল, সেগুলি পরবর্তী বৌদ্ধ মতের দ্বারা অল্লবিস্তব প্রভাবাধিত। 
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ইহার সহিত যোগ রহিয়াছে হিন্দু ও বৌদ্ধ তন্ত্বের। তাহা ছাঁডা, বাংলা 
দেশে বৈষ্ণব মতের বহু পূর্বে শৈব মতেব প্রাহর্ভাব ও প্রভাব অস্বীকার 
করা যায না। নাথ-ধন্ম বিশিষ্ট হইলে৪ এই সব প্রচলিত মতবাদকে 
এড়াইয়৷ যাইতে পাবে নাই, যদিও আমাদেব লেখিক] সিদ্ধান্ত কবিয়াছেন 
যে, ইহা মূলতঃ ছিল শৈব। কিন্তু মধ্যযুগে চিন্ত।য় ছিল একটি সমদ্বযের 
প্রবণতা (55০:505%10 ), যাহ।র দ্বারা ঘটিয়াছিল উপরোক্ত বিভিন্ন 
সাধনা-পদ্ধতিব পরস্পব সংযোগ ও সমীকরণ। তাই পবিভাষ। ও 
বিবৃতির প্রণালী বিভিন্ন হইলেও সকলের মধ্যে একটি মূলগত সাদৃশ্য 
বা এক্য রহিযাছে। লেখিকা দেখাইয়াছেন, এই সকল অধ্াত্ব 
সাধনার একটি মুলম্ত্র হইতেছে অন্তবঙ্গ “যোগ'-সাধন, »পবটি 
হইতেছে দেহতন্ব। দুইটি প্রস্থানের অঙ্কুর বন্ুপ্রাচীন, কিন্তু মধ্যযুগের 
বিভিন্ন সম্প্রদাষে বিভিন্ন ভাবে পল্পবিত হইযাছে। এই মৃলকথা বোঝা 
কঠিন নযব , কিস্ত মধ্যযুগে এই গৃঢ় তৰবাদেব ভাষ! হইযাঁছে কপকে 
ভাষা, তাই দুবহ ও দুর্বোধ্য । আত্মগত সাধনা তিন্ন ইহার বিশ্লেষণে 
ভূল বুঝিবার সম্ত(বনা বহিয়াছে , কিন্তু বুদ্ধিমতী লেখিক1 যথেষ্ট সতর্কতাব 
সহিত নাথ-সম্প্রদাষের বর্তমান গ্রন্থগুলি অবলম্বন ও আলোচনা কবিয়া 
ইহার বিশিষ্ট তত্ব গুলিব একটি বিস্তৃত ব্যাখা ও বিববণ দিযাছেন। তাহার 
একান্তিক চেষ্টা  নিক্ষল হয় নাই তাহার পবিচয গ্রন্থের মধোই পাওযা 
যাইবে। 

এই প্রসঙ্গে লেখিকা যে সকল সমস্তার উত্থাপন করিয়াছেন তাহাঁব 
সমাধান সন্ন্ধে যথেষ্ট মতভেদ থাকিতে পারে, তথাপি তাহার একাগ্র 
প্রয়াম ও যত যদদি ভবিষ্যৎ চর্চার ও সমালোচনার সহাাযত। করে, এবং 
তাহার সংগৃহীত উপাদান যদি ভবিস্তৎ পূর্ণতর বিবরণের ভিত্বিম্বরূপ হইয! 
দীডায়, তাহা! হইলে বলিতে হইবে যে, তাহার অনুশীলন একেবারে 
বার্থ হয় নাই। এ দাবী গ্রস্থকত্রী নিজেও করেন নাই যে এই ছুরহ 
বিষয়ের সকল সমস্তাব তিনি চূডান্ত নিষ্পত্তি করিয়াছেন। আরও 
অনুসন্ধান ও আলোচনার প্রয়োজন রহিয়াছে; কিন্তু তিনি সমগ্র 
বিষয়টির যে সুচিন্তিত ও সুনির্দিষ্ট খসড়া প্রস্তত করিয়া দিয়াছেন, 
তাহা এই ক্ষেত্রে ভবিষ্যৎ কম্মীর পথপ্রদর্শক হইবে বলিয়াই আশা! 
কর যায়। 

গ্রন্থের ভালমন্দের বিচার এই সামান্য ভূমিকার উদ্দোস্য নয়। 


(৮) 


সে ভাব বিশেষদ্জেব উপর দিয়া এইটুকু নিঃসন্দেহে বলিতে পারা যায় 
যে, ধাহার। মধ্যযুগেব একটি বিশিষ্ট সম্প্রদায ও সাধনা-পদ্ধতির রহস্ত- 
লোকে প্রবেশ কবিতে উৎমুক, তাহারা ইহা! হইতে, আমারই মত, 
যথেষ্ট উপকাব ও আনন্দ লাভ কখিবেন। 


কলিকাতা! ] 
১শা ছচ্গঘাবা,১৯৪৬ ] রী ঈিলকুমার দে 


অবতারণা 


নাথ-সন্প্রদায় একদা সমগ্র ভারতবর্ষে একটা প্রধান ধশ্মসন্প্রদায় রূপে গণ 
হইত, নাথ সম্প্রদায়ের যোগীদের ভারতের সর্বত্র গতিবিধি ছিল এবং তাহাদের 
অলৌকিক কীর্তি ও কাহিনীসকল আসমুদ্রহিমাচল লোককে স্তপ্তিত করিত। 
নাখসিদ্ধদের মধ্যে দার্শনিক, কবি, বৈজ্ঞানিক, রাজনীতিজ্ঞ ও রাজাদেরও অভাব 
ছিল না দেশের সর্বাবিধ উপ্নতিকল্পে ইহার! জীবন উৎসর্গ করেন। নাথ সম্প্রদায়ের 
ইতিহাস বিষয়ে ভারতীয় সংস্কৃতি সম্বন্ধে কৃতবিদ্ধ তেসিতরি, গ্রীয়ারসন, পুসা, 
উইন্টারনিট্জ, গ্র.নবিডেল, লেভি, তুচী, ব্রীগস প্রতি পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ এবং 
প্রাচোর মহামহোপাধ্যায় হরপ্রলাদ শাস্বী, মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত গোপীনাথ 
কবিরার্জ, পণ্ডিত অমৃল্যচরণ বিগ্যাতৃষণ, পপ্তিত বিধুশেখর শাস্বী, অধ্যক্ষ রাধাগোবিন্দ 
নাথ, ডাঃ প্রবোণচন্ত্র বাগচী, ডাঃ মহাম্মদ শহীছুলাহ্‌, ডাঃ মোহন সিং, ডাঃ রমন 
শা (, ডাঃ হুশীলকুমার দে, ডাঃ সুকুমার সেন প্রভৃতি আলোচনা করিলেও নাথ-দর্শন 
কগ্রকার অজ্ঞাতই রহিয্ন। গিয়াছে । অতএব এবিময়ে অনুসন্ধান ও আলোচনা 
করিবার যথেষ্ট অবসর অস্াপি বিদ্যমান রহিয়াছে । এযাবৎকাঁণ মাত্র দুইটা 
নাধদর্শনের সংস্কৃত পুথি কাশী হইতে প্রকাশিত হইয়াছে । ডাঃ প্রবোধচন্ত্র বাগচী 
মহাশয় নেপাল হইতে প্রাপ্ত কয়েকটি পুথি প্রকাশিত করিয়াছেন, তত্যতীত 
দোহাকোষ, গোরক্ষণতক, গোরক্ষসংহিতাদির নামও সংস্কৃতজ্ঞ পাঠকদের অজ্ঞাত 
নহে। কিন্তু কাশ্মীর হইতে প্রকাশিত গোরক্ষরুত “অমরৌঘ শাসন? বা হরিদ্বার 
হইতে প্রকাশিত “সিদ্ধসিদ্ধাস্থপদ্ধতির নাম অনেকের অজ্ঞাত থাকা বিচিত্র নহে। 
এখনও বিভিন্ন দেশে পুথি সকল অনাবিষ্কৃত রহিয়াছে বা আবিষ্কৃত হইয়াও মুক্রিত 
হয় নাই। ক্ষেত্রবিশেষে মুদ্রিত পুথিও অসম্প্রদায়িক লোকের নিকট গুপ্ত রহিয়। 
গিয়াছে। এইরূপ একটি পুথির নকল অতি কষ্টে আমাকে সংগ্রহ করিতে হইয়াছে। 
হিন্দী, রা্জস্থানী প্রভৃতি ভাষাতেও এই সম্প্রদায়ের বৃত্তান্ত আছে, বিভিন্ন দেশ হইতে 
সে সকল পুথিও কয়েকখানি সংগ্রহ করিয়াছি। অনতিবিলম্বে সেগুলি প্রকাশিত 
করিবার ইচ্ছা রহিয়াছে। গোরক্ষাথ, মংস্তেন্্নাখ প্রভৃতি নাখগুরুদের 
অলৌকিক কাহিনী বঙ্গীয় কবিদের উপজীব্য হইয়! বঙ্গভাষায় বিভিন্ন গীতিকায় 
পরিণত হইয়াছে। মহারাষ্ট্র দেশে এসম্বন্ধে চিত্র ও নাটকার্দি রচিত হইয়াছে, হিন্দী 
ভাষাতে ও উড়িয়া! ভাষাতে কাব্য রচিত হইয়াছে, নেপালেও নেওয়ারী ভাষায় রচিত 
নাটক ও পুরাতন কাহিনীর অভাব নাই। নাথযোগীদের মধ্যে মংস্তেন্্র ও 
গোরক্ষনাথ প্রধান, ইহারা যে এঁতিহাসিক ব্যক্তি তদ্দিষয়ে সন্দেহ নাই। নেপালে 
মৎন্যেন্রনাথের পুজ। হয়, তাহার রথযাত্রা এখনও সে স্থলে প্রচলিত । 
0,০84 
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নাথযোগীদের কর্ণক্ষেত্র বঙ্গদেশেই অধিক | মংস্থেন্্র এই ধর্মের আদি প্রবর্তক 
ছিলেন, তাহার আদি নিবাস পুর্ববঙ্গে ছিল, বঙ্ভাষায় তাহার রচিত পদ পাওয়া 
গিয়াছে । নাগুরু ও গোরক্ষ শিশ্য মধো জালম্ধর নাথ বঙ্গীয় রাজা গোপীচন্্রের 
গুরু ছিলেন, সম্ভবতঃ জালম্করনাথই বশ্রীয় গীতিকার হাডিপা। গোপীচন্দ্রের মাতা 
ময়নামতী গৌরক্ষনাথের শিষ্যা, একথা গীতিকার মধ্যে গাই, মক্নামতী, গোপীচন্তর 
গোরক্ষনাথা্দি সঙ্ধন্ধে মন্ত্ম্পর্প নাঁথগীতিকা বঙ্গদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে অগ্ঠাপি 
গীত হয়। গোপীচন্রের গানের একসময়ে ভারতব্যাপী প্রচলন হৃইয়াছিল। মীননাথ 
প্রভৃতির রচিত পদও একসময়ে কীর্তনের স্থরে গীত হইত। এই সকল কারণে 
বঙ্গদেশের সহিত নাথসম্প্রদায়ের ঘনিষ্ঠ সংশ্রব বহু শতাব্দী ধরিয়া বর্তমান রহিয়াছে । 

নাথমিদ্ধদের গৌরবময় যুগর কথা কেবল তাহাদের ইতিহাস নয়, তাহাদের 
ধর্ম ও দর্শনকে ম্মরণ করাইয়া দেয়, তাই নিবন্ধ রচনাক্স তাহাদের ইতিহাসের সহিত 
বিশেষভাবে তাহাদের দর্শন আলোচনা! করিয়াছি । এই নিবন্ধকে তিনটি বিভাগে 
বিতক্ত করিয়াছি,“ঁতিহাসিক* অংশ, দর্শন বা “সিদ্ধাপ্ত। অংশ এবং "সাধনা? 
অংশ। তন্মধ্যে এতিহামিক অংশে বিশেষ কোন নৃতন তত্ব সঙ্গিবেশিত হয় নাই, 
বিভিষ্ন ভাষায় বচিত গ্রপ্থ ও প্রবন্ধাদি হইতে উপকরণ সংগ্রহ করিয়া, অমু্রিত 
পুথি হইতে সারসঙ্চলন করিয়া এবং মঠমন্দিরাদি দর্শনে লব্ধ আমার স্বকীয় 
অভিজ্ঞতা লিপিবদ্ধ করিয়াছি । নিবন্ধ রচনার আরম্তের সময় হইতে বর্তমান 
কাল পধ্যন্ত যে সকল গ্রন্থ বা প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে বা ষে সকল নৃতন 
শিলালিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে, সাধ্যমত সে সকণ হইতে তথা সংগ্রহ করিয়া 
যোজনা করিয়াছি। এ সম্পর্কে ফ্রেঞ্চ ও জাদ্দাণ ভাষায় রচিত কয়েকখানি মৃলগ্রস্থাদি 
দেখিয়াছি, হিন্দীতে রচিত বিভিন্ন গ্রস্থাদি পড়িয়াছি, মহারাষ্ট ভাষায় রচিত 
জ্ঞানেশ্বরীর হিন্দী অন্থবাদ দেখিয়াছি। এই সকল পাঠ ও আলোচনার দ্বারা 
আমি মহস্তেন্র ও গোরক্ষনাথের সময় নির্ধারণের চেষ্টা! করিয়া ধতিহাসিক অংশে 
তাহা পিপিবদ্ধ কৰিয়াছি। তারানাথ, লেডি, শহীদুল্লাহ প্রভৃতি মৎস্তেন্্রকে সপ্তম 
শতাব্দীর বলিয়া ধাধ্য করিয়াছেন, শাস্থী মহাশয় লুইপাকে নবম শতাব্দীর বলিয়াছেন, 
ভাগারকার ও চট্রোপাধ্যায় মহাশয় অনুমান করেন, গোরক্ষ দ্বাদশ শতাব্দীতে বিগ্বমান 
ছিলেন, বাগচী মহাশয় লিপিতত হইতে সি্ন্ত করিয়াছেন মৎস্তেক্নাথের “কৌল- 
জ্ঞাননির্ণয' পুথি একাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগের এবং পুথির রচয্মিতা দশম শতাবীর শেষ 
ভাগের । ডাঃমোহন সিং তাহার গোরক্ষনাথ গ্রন্থের ভূমিকায় গ্রতিহার বংশের গ্রাধান্তের 
যুগে গোরক্ষনাথ বর্তমান ছিলেন এইরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার মতে 
গোরক্ষের জন্ম খুষটীয় নবম শতাধধীতে ও মৃত্যু দশম শতাধীতে হয়।১ প্রচলিত এবং 

১। গোরক্ষনাধ গ্রন্থের তৃমিকা।- ডাঃ মোহন সিং 
বৌদ্ধগান ও দৌছার কুমিকা--পৃট ১৬, ২৬, শাহী সম্পীদিত। 


বাঙ্গাল! দাহিতোর ইতিহাস পৃঃ ৩৪, নুতুমার সেন। 
কোৌলজ্ঞাননি্্র, ভূমিকা পৃঃ ধ, ৬, বাগচী সম্পাদিত । 


€ ১১) 

নির্ভরযোগ্য ঘে কয়টি প্রমাণ আছে, তাহার দ্বারাও কোন একটা সিদ্ধান্তে উপনীত 
হওয়া কঠিন। জ্ঞানেশ্বরী তন্ত্রালোক ও কৌলজ্ঞান নির্ণয় এই তিনটা গ্রন্থের সমন্বয় 
সাধন করিয়! আমি মৎস্তেন্্রকে দশম শতাবীর ও গোরক্ষকে একাদশ শতাব্দীর বলিয়া 
স্থির করিয়াছি। নিবন্ধমধ্যে এই কালনির্ণয়ের কারণ নির্ণাত হইয়াছে । ভবিষ্যতে 
এ সম্বন্ধে আরও তথ্য আবিষ্কৃত হইবে আশা! করিতেছি। লুইগাদ ও মহশ্রোন্্র এক 
কি ভিন্ন, উভয়ের ধর্মমত কি, নবগোরক্ষনাথ ও নবমৎন্তেন্নাথের বিষয়ও আলোচিত 
হইয়াছে। তাহাদের সম্পক্কিত কয়েকটা স্থানের নির্দেশের প্রয়্াসও করিয়াছি, যদিও 
বহু শতাব্ধীর পর এ সমস্যার মীমাংস! কঠিনতম হইয়া পড়িয়াছে। 

এই নিবন্ধের সিদ্ধান্ত ও সাধন! অংশদ্বয়ে এ পর্য্যন্ত আলোচিত নাখদর্শনের 
অপূর্ণতা কিম্ৎ পরিমাণে পুর্ণ করিবার গ্রযত্ব করিয়াছি, গ্রস্থাদির সাহায্যেই নাথদর্শন 
আলোচনায় বাধা হইলেও, এই অংশঘয়কে আমার মৌলিক আলোচনা স্বরূপ মনে 
করি। 'ছ্বৈত বা অদ্বৈত মতামতের সহিত নাথমতের তুলনা নিশ্রযয়োজন, কারণ 
প্রত্যেকের নির্দিষ্ট পথ প্রত্যেকের বিশেষত্ব, তাই শঙ্কর, রামান্তঙ্জ প্রভৃতির মতামতের 
বিশেষভাবে উল্লেখ না করিয়! কেবল নাথমতের বৈশিষ্ট্য দেখাইতে যেট্রকু প্রয়োজন 
তাহাই নিবন্ধে আলোচিত হইয়াছে। ইতিপূর্বে নাথদর্শনের বিক্ষিপ্তভাবে আলোচনা 
হইয়াছে সত্য, কিন্তু এতাবৎকাল ধারাবাহিকরূপে বা! পুর্ববাপরসন্বদ্ধরূপে ইহার 
আলোচন! হয় নাই। নাথদের যে সকল মৃত্রিত গ্রন্থ বা অমুপ্রিত পুথি আশ্রয় করিয়া! 
আমি নাথদর্শন ব্যাখা! করিয়াছি, সে সকল মংস্তেন্্রনাথ বা গোরক্ষনাথ বিরচিত 
কি না তদ্দিষয়ে *ধীমগ্ুলী সন্দেহপ্রকাশ করিবার অবকাশ পাইতে পারেন মনে করিয়া 
প্রথমেই স্বীকার করিতেছি যে প্রায় এক সহস্র বদর পরে কোন পুথি কাহার রচিত 
তাহ। সঠিকভাবে নিরূপণ করা দুঃসাধ্য। লিপিতত্ব হইতে গ্রন্থ লিপিবদ্ধ হইবার 
কালনির্ণয় সম্ভব হইলেও রচয়িতা! সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করিবার যথেষ্ট কারণ পাওয়া 
যায়, তথাপি এইটুকু স্বীকার্ধ্য ষে গ্রন্থগুলি যে এ বিশেষ সম্প্রদায়ের, সে বিষয়ে সন্দেহ 
করিবার কারণ নাই, মঠাদিতে ঘুরিয়! ও নাথষোগীদের সহিত আলাপ করিয়া এবিষয়ে 
নিঃসন্দেহ হইয়াছি। 

বিংশাধিক বৎসর অতীত হুইল কাশীর সরম্বতী ভবন হইতে 'গোরক্ষমিদ্ধান্ত- 
সংগ্রহ' “সিদ্ধসিদ্ধান্তসংগ্রহ' মুদ্রিত হইয়! প্রকাশিত হইলেও তাহা লইয়া কেহ 
সবিশেষ আলোচনা করেন নাই। হরিদ্বার নাধক্রক্ষচরধ্যাশ্রম হইতে “সিদ্ধমিত্ধাস্ত- 
পদ্ধতি' মুদ্রিত হইলেও, সাধারণের পক্ষে উহা! ছুশ্রাপ্য রহিয়াছে, বছ বৎসরের 
অক্লান্ত চেষ্টার ফলে উহার অনুলিপি মাত্র আমার হস্তগত হইয়াছে, কারণ পুখিটি 
যোগসন্বন্বীয় এবং গোরক্ষকুত, উহা! অসম্প্রদায়ী ব্যক্তির নিকট গোপন রাখা 
কর্তব্য বিবেচিত হুইয়াছে। গোরক্ষপুরের মোহস্ত মহারাজের সচিত এই পুথি 
সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া এবং হ্য়ং তৎপূর্ব্ব হইতেই উহার গুরুত্ব উপলদ্ধি করিয়া 
এই নিবন্ধের পরিশিষ্টে উহার অংশবিশেষ যোজিত করিতেছি । যোধপুর 
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মিউজিয়মে সিদ্ধসিদ্ধান্তপদ্ধতি সবব্ধীয় ২৫টি চিত্রও রহিয়াছে । তাহাদের বিশেষ 
বিবব্ণ আমি প্রাপ্ত হইয়াছি , মহারাজ মানসিংহের রাঙ্গত্বকালে এই সকল চিত্র 
অঙ্কিত হয়, ইহাদের প্রত্যেকটির আকার ৪ ৯ ১২ ফুট । রাজপুত চিত্রকরের তুলিকার 
ইহার! উত্তম নিদর্শন । নাখসম্প্রদায়ের বহু পুথি লুপ্ত হইবার উপক্রম হইয়াছে। 
নিবন্ধ রচনাকাণে ৪ তৎপরেও দক্ষিণভারত, যোধপুর, কাশী প্রত্ৃতি স্থান হইতে 
কয়েকটী পুথি সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি। আলোওয়ার মহারাজ! যোগীদের 
বিষয়ে সন্ধান করিতে যথেষ্ট অর্থ ব্যয় করিয়াছেন, তীহার পুথিশালায় নাথসম্প্রদায়ের 
পুথি থাক! বিচিত্র নহে। শান্িনিকেতনেব চীনাভবনে বা পাটনার স্থবিখ্যাত 
্রস্তাগারে এ বিষয়ে কোন পুখি নাই। 

যে কয়েকটী মঠ দর্শন করিয়াছি সংক্ষেপে তাহাদের উল্লেখ করিতেছি । কাশীর 
নাগরী প্রচারিণী সভার অনতিদ্ববে নবাবপুরায় “গোরক্ষ-টিলা" নামক স্থান আছে, 
মঠটি বহু প্রাচীন, ভগ্রপ্রায় মন্দিরচূডাঙ্গ একটা অশ্বখ বৃক্ষ আশ্রয় গ্রহণ করিয়া পুষ্ট 
হইতেছে, মঠে মহুম্তবসতির চিহ্ন নাই, মন্দির মধ্যে কোন মৃষ্ঠিও নাই। প্রাঙ্গণে 
একটী মৌনী নেপালী সাধুর দন মিলিল, তাহার কণ্ঠে নাথদের সাম্প্রদায়িক চিচ্ন 
সিংনাদ ও পৰিত্রী থাকিলেও কর্ণে কুণডল ছিল না। তিনি শ্লেট আনিয়া! হিন্দীতে 
লিখিয়া জানাইলেন শেষ মোহস্ত লালনাথ মৃত হইগে তৎশিষ্য অক্দ্রননাথ শাস্ত্রাদিসহ 
হরিন্বারে গমন করেন এবং তথায় ভাঙার অপঘাত মৃত্যু হয়। এক্ষণে মন্দির-সম্মুখে 
গোরক্ষ ও জালদ্ধরের চরণ মাত্র সার হইয়াছে, মন্দির-মধ্যে যে সকল মুত্তি ছিল তাহা 
অপহৃত হইস্াছে। মন্দিরটী বন্তমানে যৌধপুর মহারাজের তত্বাবধানে আছে, কিন্ত 
কোন সাধুর সেখানে রাত্রিবাম করিবার অন্থনতি নাই। দালানে সাধুদের 
থাকিবার উপযোগী বহু কুঠরী শুন্য পড়িয়া! থাকিতে দেখিয়া এককালে তাভার সমৃদ্ধ 
অবস্থ! অন্থমান করিয়া দুঃখ হইল। 

কাশীর কালভৈরবের মন্দির সন্গিকটে নাখদের একটা ক্ষুদ্র মঠ আছে, বাবা 
বটুকনাথ ইহার মোহন্ত, তিনি স্বল্প বয়সী এবং দর্শনী অর্থাৎ দর্শন বা! কুগুলধারী । 
নামের শেষে “নাথ' পদবী ও পূর্ণ দীক্ষা হইলে “কুগুল” ধারণ নাথ সম্প্রদায়ের বৈশিষ্ট্য । 
মোহসম্ত নেপালী ও গৃহী, মাত্র তিন বৎসর বয়ঃক্রমকাঁলে পিতামাত্তাকর্তৃক কালভৈরবের 
চরণে উৎসগকত হইলে, পুর্ব মোহস্ত তাহাকে পোস্পুত্রন্ূপে গ্রহণ করেন | মোহস্ত 
পরিবার সেদিন জামাতার মৃত্যুতে শোকাচ্ছন্ন ছিলেন, জামাতা পুর্বে নেপালের 
দেবী পাটানের মন্দিরের ভাগারী ছিলেন, মাত্র এক সপ্তাহ পুর্বে এ মঠে তাহার 
বসন্ত রোগে মৃত্যু হইয়াছে শুনিলাম। ইহা শুনিয়া আমরাও আর কালবিলম্ব না 
করিয়া মোহস্তর পরামরীন্গযায়ী বাবা মঙ্গলনাথের মঠে চলিলাম। আমার সঙ্গীর 
মধ্যে একটি বৃদ্ধ বাঙ্গালী সন্ন্যাসী ছিলেন, মোহস্ত একটা গৃহী নাখসাধুকে সঙ্গে 
দিলেন, ইহার কর্ণে কুগুল ছিল না। 

অনতিদূরে বাবা মঙ্গলনাথের আশ্রম, বাবাজীর বন অশীতি বৎসরের উর্ধে 
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হইলেও বেশ বলিষ্ঠ হুপুরুষ, দীর্ঘ শ্বেতশক্র ও জটাধারী। তাহার সম্মখেই গোরক্ষ 
গ্রঅলিত ধুনি জলিতেছে এবং একটা মন্দিরের মধ্যে গৌরক্ষনাথের বৃহৎ মৃদ্তি রহিয়াছে । 
বাবাজী অশ্বখবৃক্ষতলে কুশাসনে আমাদের বসিবার স্থান নির্দেশ করিলেন। কথা বার্তায় 
জানিলাম তাহার আদি নিবাস জয়পুরে, বহু বৎসর কাশীবাঁসী হইয়াছেন । বাবাক্ধী 
বলিলেন, “গোরক্ষনাথের পিতামাতা ছিল ন1, তাহার দেশ ব| জাতিও ছিল না, তিনি 
মহাদেবের ত্যাগের যৃপ্তি বিশেষ, পার্বতীকে এই মূদ্তিতে দেখা দিবার নিমিত্ত স্বয়ং 
শস্কর গোরক্ষর্ূপে আবিভ্ত হন।” রাজ! গোপীচন্দ্ের বিষয়ে বলিলেন, “অঙ্জরত্ব 
অমরত্ব প্রাপ্তির নিমিত্ত মাতা ময়নামতী পুত্রকে সিদ্ধযোগী জালম্ধরের নিকট প্রেরণ 
করেন, গোগীচন্দ তাহাকে কূপ মধ্যে নিক্ষেপ করিয়া! হত্যার চেষ্টা করিলেও সফলকাম 
হন নাই।” 

অনেক অন্রনয়ের পর বাবাজী অনুগ্রহ করিয়া আমাদের সহিত গোরক্ষ-গায়ব্রী 
সম্বন্ধে কিঞ্চিং আলোচনা! করিলেও কোন শাস্বগ্রস্থের সন্ধান পাইলাম না, আমাদের 
সমস্ত যুক্তি-তর্ক ও বুদ্ধির কৌশল তীহার নিকট হার মানিল, কেবল স্বীকার করিলেন, 
পুর্বে তাহার নিকট ছুইটা পুথি ছিল বটে, কিন্ধ জনৈক সাধু তাহ। পাঠের নিমিত্ত 
লইয়া গিয়া প্রত্যর্পণ করেন নাই। তিনি হরিদ্বার আশ্রম ও কয়েকটী মুদ্রিত পুখির 
নাম উল্লেখ করিলেন । বাবাঙ্গী বিশেষ অন্রোধ করায় সেদিন এ স্থানে প্রসাদ 
গ্রহণ করিতে হইল। বৃদ্ধের অমায়িক স্সেকপুর্ণ ব্যবহারে আমরা সতাই মুগ্ধ 
হইক্াছিলাম , কিন্তু পুথির কথ! আমি ভুলিতে পারি নাই। তাহাব পুনরুল্লেখ 
করিলে তিনি বলিলেন, “শাস্্পাঠে কি হইবে? আমাদের সাধন অন্কক্টতি- 
সাপেক্ষ।* আমি বলিলাম “তাহ সতা, কিন্ত এই প্রকাবে সম্প্রদায়ের ততসকল লুগ্ধ 
হইতে বসিয়াছে।” তদুত্বরে তিনি সম্মখের অশ্বথবৃক্ষ দেখাইয়া সহান্যে বলিলেন, 
“এ যে বৃক্ষ দেখিতেছ তাহ! ম্বৃতপ্রায়, কিন্তু তাহার পাখা প্রশাখা কিরূপ সতেজ 
দেখিয়া? বালকের সহিত বৃদ্ধ কি দৌড়াইয়! পারে? আমাদের সম্প্রদায় এখণ 
এঁ বৃদ্ধ অশ্বখের ন্তায়।” আবার সাক্ষাৎ করিতে বারশ্বাব অন্থরোধ করিয়! বাবান্গী 
আমাধের বিদায় দিলেন । 

কাশীর চেৎগপ্রে বাবা গুলাবচন্দ্রের মঠে কালভৈরবের নাখপন্থী যোগীদেব মঠের 
সন্ধান পাইয়াছিল।ম। বাঁব! গুলাবাদ কেনারামী সম্প্রদায়ের অঘোরী, ইৎবান্ছি- 
শিক্ষিত, বৃদ্ধ, সরল ও অতিশয় বিনগ্বী। তাহার রচিত গ্রস্থাদি আছে, একটা পাক্ষিক 
পত্রিকারও তিনি সম্পাদক। তিনি কালীমঠে যন্ত্রাদির ও শিবালার নিকটবর্তী 
অঘোরীমঠে ষট্চক্রের চিত্রের সন্ধান দিলেও, কার্ধ্যতঃ তাহাদের সন্ধানে গিয়া 
তাহাদের অস্তিত্বের কোন চিহ্ন পাই নাই। যত্ত্রাদি দর্শনে অসম্প্রদায়িকের বিশেষতঃ 
স্বীলোকের একেবারেই অনধিকার, চক্রের চিত্রের পরিবর্তে কয়েকটা সমাধি ধুনি ও 
তৎপার্ে সপ্ত কুগুলীরুত দুইটা কুকুর, দৃত্তাত্রেয়, কেনারাম প্রভৃতির মুত্তি দেখিয়। সন্ব্ 
হইতে হইয়াছিল। যোভম্ত বাবাজী চক্রাদদির চিত্রেরএঅস্তিত্ স্বীকার কবিলেন না। 
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কেনারামী অঘোরীরা নিজেদের অবধৃত বলেন, আমাদের আলোচ্য নাথমার্গের 
আদর্শও 'অবধৃত'। বাবা গুলাবচন্দ্রের সহিত ঘট্‌চক্রদাধনার বিষয় আলাপ 
হইয়াছিল, বাবাজী বলেন, “অঘোরী ষট্‌চক্রের লাধক, অন্যান্য তাস্ত্রিকের! পঞ্চমকারের 
সাধক, অর্থাৎ নাভিমূল হইতে তাহার! পঞ্চচক্রের মধ্য দিয়া বাযুকে উর্ধে নীত করেন । 
অবধূতের সাধনা মূলাধার চক্র হইতে, অতএব ইহাই ষট্চন্রের সাধন। মৃলাধার 
হইতে বায়ু উত্থিত করেন বলিয়া অছেদীদের মৃত্রবিষ্ঠাহারী বলা হয়, ইা ত্রাস্তিমাত্র। 
অঘোরী পক্ষে “মৈথুন” অর্থে খেচরী মুদ্রা! সাধন দ্বারা মৃত্যুপ্মী হওয়া ।” তংপরে অতি 
সঙ্কোচের সহিত যুক্ত করে বৃদ্ধ বলিলেন, “মাফ, কী জিয়েগা, বাঙ্গালামে পঞ্চমকারকা 
ছুসরা অর্থ কিয়! গয়। হ্থায়।” ইহার রচিত “বিবেকসার' গ্রন্থের ভূমিকায় তিনি 
লিখিয়াছেন, অবধূত হইতে শ্রেষ্ঠ মার্শ আর নাই, পুর্ণ জ্ঞান প্রাপ্তি অবধৃতের বেশ, 
অবধত শিবোপাসক | বর্তমান কালে অবধূতের সিদ্ধান্ত কেহ মান্ত না করিয়। ভ্রান্তির 
পথে চলিয়াছেন, ইত্যাদি । 

কলিকাতার নিকট দমদমে গোঁরখ বীস্থলীতে বুহৎ মঠ ও মন্দির আছে। 
মন্দির মধ্যে ভর্তৃহরি, গোরক্ষনাথ ও গোপীাদের তিনটা বৃহৎ মুগ্তি আছে, অন্তান্ত 
দেবতার ক্ষুদ্র মৃণ্তিরও অভাব নাই, গোরক্ষ প্রজ্জলিত ধূুনিও আছে। মোহম্তর 
নাম 'বুধনাথ'। উহাদের বিশ্বাস গোরক্ষনাথ ভারতের দক্ষিণ হইতে আসিয়া 
গঙ্গাতীবে বান করিবার নিমিত্ত এস্থানে আগমন করেন । পুর্বে গঙ্গ! এ মঠের নিকট 
ছিল। ভাগারগৃক্তে ধূলিধূসবিত কয়েকখানি মুদ্রিত গ্রস্থের ছিন্ত পত্র ব্যতীত কোন 
পুথির সন্ধান মিলিল না। যথেষ্ট প্রসাদ ও সরল ব্যবহার পাইয়া! বিদায় গ্রহণ করিতে 
হইল। নিকটবর্তী যাট্গাছি গ্রামে সাধক চিকিৎসক নগেন্নাথ নাথ মহাশয়ের 
নাম শুনিয়া তথায় গমন করিলাম । তাহার আশ্চর্ধ্য ফলপ্রদ উষধের জন্ত দূরদুরাস্তর 
হইতে সর্ব জাতি ও সর্ব শ্রেণীর স্ত্রী-পুরুষের সমাবেশ দেখিলাম, কিন্তু কোন শান্্র- 
গ্রন্থের সন্ধান মিলিল পা। লাথসম্প্রদায়েব কোন শাস্থগ্রস্থেব সন্ধান তিনি বাখেন 
না দেখিলাম । 

সম্প্রতি গোরক্ষপুরের মঠ দর্শন করিতে গিয়াছিলাম। মোহস্ত মহারাজ শ্রীমদ 
দিখিজয় নাথ, বি, এ, দীর্ঘাবয়বসম্প্ন ও হ্বর্ণকুগুলধারী। তিনি ম্বদেশপ্রেমী নামে 
খ্যাত। তিনি মন্দির-মধ্যে লইয়া! গেলেন, দেখিলাম গৌরক্ষের কোন মুত্তি নাই, 
তাহার চরণদ্য় পুষ্প ও নৈবেছ্টে আবৃত হইয়া রহিগ্নাছে, মন্দিরের গৃহতল 
শ্বেতপ্রস্তর নিশ্মিত, চতুদ্দিক ধূপ, ধৃনা ও পুশ্পের গন্ধে আমোদিত। একপাঙ্ে 
গোরক্ষের কল্পিত মৃত্তির একটি চিত্র বহিয়াছে, তৎপার্খবর্তী ক্ষত ক্ষুদ্র গৃহ মধ্যে 
গোরক্ষ-প্রজ্জলিত প্রদীপ শত শত বংসর ধরিয়৷ জলিতেছে। মন্দিরের বহির্গাত্রে 
নানা দেবদেবীর মৃষ্তি রহিয়াছে । আমর! মন্দির-পরিক্রম! করিয়া কালীমূর্ত্যাদি দর্শন 
করিলাম । মন্দিরটি বৃহৎ না হইলেও তাহার চূড়া স্বর্ণমপ্ডিত। অতিথিশাল। প্রভৃতির 
অভাব নাই। সেইদিন মন্দিরদর্শনপ্রার্থী পাটন! হইতে আগত মুমলমান ফকীরদের 
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দেখিয়া! বিস্মিত হইয়াছিলাম। গোরক্ষমন্দিরের বাহিরে ভূতপুর্ব্ব মঠাধ্যক্ষ মহাত্ঝা 
গভীরনাথের সুন্দর মন্দির দেখিলাম । মন্দির মধ বাবাজীর শ্বেত প্রস্তরের হুন্দর 
মৃষ্ধি রহিয়াছে । নৈতিক চরিত্রবলে তিনি সকলের নমস্ত হন, সাধুদের মধ্যে তিনি 
“সিদ্ব-যোগী'রূপে খ্যাত ছিলেন। তিনি বাঙ্গালী না হইলেও তাহার বহু শিক্ষিত 
বাঙ্গালী শিশ্ত আছেন, তাহাদের অর্থেই এই মন্দির প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। 
গোরক্ষপুরের মঠ নাথপন্থীদের প্রধান তীর্থ বিশেষ । ইহার ভাগুারগৃহেও কোন পুখির 
সন্ধান না পাইয়া যথার্থই মনক্ষুজ হইয়াছিলাম। গোরক্ষপুরের স্থবিখ্যাত 
গীত! প্রেসের সবাধিকারী মহাশয়ের পুধি-সংগ্রহাগার আছে সন্ধান পাইয়া, সেখানে 
গিয়া যে দুইটি পুধির সন্ধান পাইলাম তাহ] পূর্বেই মুদ্রিত হইয়াছে । নাথযোগীর! 
অলৌকিক সিদ্ধিসম্পন্ন ছিলেন। যোগীদের অদ্ভুত ক্ষমতা সবক্কে মিসেস্‌ ডেভিড, 
ওনিল নামে একজন ইংরাজ মহিলা গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। রহস্াবৃত তিব্বত 
নিধিদ্ধ রাজ্যের তায়, তথায় বৌদ্ধলামার বেশে কোন মহিলার প্রবেশ করিয় মঠাদির 
বিবরণ দেওয়। অতি বিশ্ময়ের ব্যাপার। সম্প্রতি তাগ্যক্রমে এই মহিলার সহিত 
আমার আনাপ ও আলোচনা হয়। ইনি এক্ষণে অশীতিপরা বৃদ্ধা হইলেও যথেষ্ট সক্ষম । 
সাধনার বলে একদা ইনিও সিদ্ধিলাভ করেন। 

বহু বংসর যাবং নানাস্থানে নিজে শিয়া বা! পত্র লিখিক্বা অন্মসন্ধানের ফলে যে 
সকল পুথি আমার হস্তগত হইয়াছে, তাহার নিমিত্ত কাশী নাগরী প্রচারিণী সভার 
পুস্তকাগারাধক্ষ ্রীষুক্ত পড়ুনারাযুণ চৌবে বি,এল, এবং সহকারী অধ্যক্ষ শক্ত নারায়ণ 
মিশ্র, কাশী বি্যাপীঠ প্রভৃতি গ্রন্থাগারের অধ্যঙ্গেরা, কাশীর শ্রযুক্ক গিরিধারীলাণ 
ব্যাসজী, যোধপুরের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত পায্নালাল নাগ, মান্জ্রাজ গভর্ণমেন্ট ওরিএপ্টাল 
পুধির পুস্তকাগারের অধ্যক্ষ ডাঃ এ, সঙ্করণ, এম, এ, পি, এইচ, ডি এবং ভাগ্চার 
মহারাজের গ্রস্থাগারাধ্যক্ষ প্রুগোপালন, বি-এ, বি-এল আমার বিশেষ খন্াবাদাহ। 
তাহাদের এঁকান্থিক চেষ্টার জন্ত আমি তীহাদের প্রতি গভীর কুত্জত) জ্ঞাপন 
করিতেছি। কুমিল্লা কলেজের অধ্যক্ষ ্রীযুক রাধাগোবিন্দ নাথ এম, এ, নানা তীর্থ 
পর্ধাটক শ্রীযুক্ত গ্রমোদকুমার চট্টোপাধ্যায়, বেলগাওয়ের ডাঃ এন। আর, সাকারে 
এম, এ, টি, ডি, রাম্ববাহাদুর স্থরেশচন্দ্র সিংহরায় বিস্যার্ণব, এম, এ, প্রভৃতি ধাহারা 
আমার পঞ্জের উত্তরদান বা গ্রন্থদান করিয়া আমার কাধ্যে সহায়তা! করিয়াছেন, 
উাহাদের সকলকেই আমি কুত্তার সহিত ম্মরণ করিতেছি। শ্রীযুক্ত ব্যাসজীর 
নিকট আমি একটি পুখির জন্য বিশেষভাবে খণী। পরম শ্রদ্ধাভাজন প্রীমদ্‌ 
হরিহরানন্দ আরণ্য ও পণ্ডিত তারকেস্বর পাঠকশাস্ত্ী প্রাচীন সংস্কৃত, হিন্দী ও 
রাজস্থানী ভাষায় রচিত পুথির ছুরহ অর্থ উদ্ধার করিতে আমায় যে পাহাযা 
করিয়াছেন তঙ্জন্ত আমি চিরক্কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ রহিলাম । ভবিদ্বাতে অনুসন্ধিংন্থ 
ব্যক্তি হ্থার৷ নাথযোগীদের অন্তান্ত পুথি সংগৃহীত হইলে আরও আলোচনা ম্তব 
হইতে পারে। 
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মগ্যযুগের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সাধনগত একা সম্বদ্ধে কিঞিৎ আলোচনা 
আমি নিবদ্ধেব এতিহাঁসিক অংশের শেষাংশে করিয়াছি, ইহা অঙ্ুসন্ধিংহু পাঠক 
দাবা পৃথকভাবে আলোচিত হইবার যোগা বিষয় বলিয়া মনে করি। বর্তমান 
নিবন্ধের অনাবশ্যক কলেবর বৃদ্ধি আশঙ্কায় এবং আমার গবেষণার বিষয়ের সহিত 
সাক্ষাৎ দন্বদ্ধ ন| থাকায় এ বিষয়ে আমার আলোচনার ফল আমার নিবন্ধে 
সম্পূর্ণরূপে সন্নিবেশিত করিতেছি না। 

মধ্যযুগেব ভারতীয় ধন্্সন্প্রদায়ের আলোচন। করিলে জানা যাঁয় যে মহাযান 
বৌদ্ধধর্দেব অন্রাখান কাল হইতে যে সকল বিভিন্ন ধর্ধসম্প্রদায়ের আবির্ভাব হয়, 
তাহাদের প্রত্যেকের সাম্প্রদায়িক বৈশিষ্ট্য সবে উহাদের মধ্যে একটা যূলগত এক্য 
গাছে। নাথ সম্প্রদায়ে দর্শন ও সাধনের সহিত উক্ত বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সাধনের 
তুলনা করিলে চিন্তবৃত্তির একটা সাধারণ ধারা! প্রবাহিত হইতে দেখা যায়। নাথদর্শন 
সম্বন্ধে মতভেদ আছে, আমার ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ যে সকল গ্রন্থ অবলঙ্গনে যে ভাবে 
বচিত হইয়াছে, তাহাব সহিত অগ্ঠের মতভেদ থাক। বিচিত্র নহে । নাখসম্প্রদায়ের 
গ্ন্থাদি মূলত: আশ্রয় করিয়া, সমজাতীম প্রচলিত তন্ত্র ও উপনিষদের সাহায্যে 
নাথসিদ্ধদের দর্শনের মূল তত্বগুলি বিশ্লেধণের প্রয়াস পাইয়াছি, কারণ মখাযুগের দর্শন 
আলোচনায় ইহা বাতীত উপায়াশ্থর নাই। অন্ত্রের সহিত নাথদর্শনের যোগ সম্বন্ধে 
সবিশেষ আলোচনা ইতিপূর্বে কেহ কবেন নাই। ডাঃ মোহন সিং সংক্ষেপে 
উপশিষদের সহিত ও ডাঃ পীতাগ্বর দত্ত বডখবাল নি্ণ সম্প্রদায়ের সহিত তুলনামূলক 
স্বালোচন! কবিয়াছেন। এই নিবন্ধে তন্ত্র ও উপনিষদ উভয়ের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া 
বিষয়টা পরিন্ফুট করিতে চেষ্টা করিয়াছি, প্রসঙ্গতঃ সন্ত, ফী, রসেশ্বর প্রভৃতি 
সম্প্রদায়ের সহিত নাথদেব যোগন্ত্র আলোচিত হইম্নাছে। প্রাচীন বৌদ্ধ সহজিয়। 
মন্ত্রধান, কালচক্রযান, গন সম্প্রদায় এবং কাপালিক, কালামুখ, পাশুপত, 
অঘোরীদের সহিত নাথদের অনেক বিষয়ে এঁক্য আছে। উহাদের মধ্যে 
ভাবের আদানপ্রদান মকপ স্থলে সাক্ষাৎ ভাবে না ঘটিলেও, চিন্তাধারার সাধারণ ক্ষেত্র 
হইতে এঁক্যের উ্ব হয়। কালের নির্মম হন্ডে কয়েকটা সম্প্রদায়ের বৈশিষ্ট্য লুপ্ত 
হইলেও, ভারতের চিন্তাধারার বৈশিষ্ট্য ফন্তধারার স্তায় বিভিন্ন ধন্ম ও সম্প্রদায়ের মধা 
দিয়। বহুযুগ হইতে প্রবাহিত হইয়া একটি ক্ষীণ যোগস্ৃত্রের স্থাপনা করিয়াছে সেই 
যোগ্ত্রটী অন্তরঙ্গ সাধন বা! 'ঘোগ' সাধন । দেহমধ্ো বিশ্বকল্পন! এই যুগের সাধনের 
বৈশিষ্টা। থুষীয় দশম এতাবী হইতে ক্রিম্নাকাণ্ড ও বহিরঙ্গ সাধন ক্রমশ: শিথিল 
হইয়া অন্তরঙ্গ সাধন প্রচলিত হয়। নাথপদ্ছথের “লবং তোয়সম্পর্কাদ্‌ যথা তোয়সমং 
ভবেং। মনোহপি ব্রদ্দসম্পর্কাতথা ব্রহ্ষময়ং ভবেৎ ॥” ( অমনন্ক ১1২৫) প্রভৃতির 
অন্থ্রূপ কথা বৌদ্ধসহজিয়! ও জৈনদের সাধন মধ্য পাওয়া যায়। নাথপন্থের যাহ! শিব 
ও শক্তি, বৌদ্ধসহজিয়ার তাহাই শৃন্ততা ও করুণ1, নাখদের যাহ! নাদ ও বিন্দু, 
বৌদ্ধসহজিয়ার তাহাই প্রজ্ঞা ও উপায়, নাখদের যাহা সামরস্ত, বৌদ্ধদের তাহাই 
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এবমকার , নাথদের যাহা সিদ্ধদ্েহ, বৌদ্ধদের তাহাই বজ্রদেহ, রসেশ্বরের তাহাই 
হরগৌরীতন্ন, পাতগ্রল মতে ইহাই কায়সম্পৎ। নাথদের কুগুলিনী শক্তি, বৌদ্ধদের 
নৈরাত্মা দেবী! বারুণী, সহজ, শূন্য, মন্ত্রযোগ, উন্মনী, মুদ্রা গ্রভৃতির সাধন মধ্যযুগের 
বৌদ্ধ, জৈন, নাথ, সন্ত, -ম্ৃফী সম্প্রদায় মধ্যে বিভিন্ন রূপে দেখা যায়। গুরুবাদও ধর্মের 
অঙ্বস্বর্ূপ বিবেচিত হইত । তথাপি নাথদর্শন আলোচনাকালে যথেষ্ট সাবধানতা 
অবলম্বন করিয়া তুলনামূলক আলোচনায় অগ্রসর হইতে হইয়াছে, সর্বত্র অন্যমতের 
আশ্রয় গ্রহণ করিয়া তুলনামূলক আলোচনা কর! নিরাপদও মনে হয় নাই। 

এদেশে নাথসিদ্ধদের “বৌদ্ধ সপ্ন্যাসী ব্ূপে অভিহিত করার প্রথা প্রচলিত 
আছে, তিব্বতীয় ৮৪ সিদ্ধার তালিকায় বিশিষ্ট নাথসিদ্ধদের উল্লেখ পাওয়া যায়। 
শাস্ত্রী মহাশয় বলিয়াছেন, বৌদ্ধত্ত্রের সহিত নাখপন্থীদের যোগাযোগ অধিক। 
বঙ্ঘভাষ! ও সাহিতা রচয়িতা স্বর্গীয় দীনেশ চন্দ্র সেন মহাশয় বলিয়াছেন, “নাথ- 
মহান্তদের ধর্শ বৌদ্ধভাবাপন্ন এবং নাঁথগীতিকাগুলিতে ও হাড়িপার উপদেশে 
বৌদ্ধধর্শের প্রভীব আছে। গোরক্ষের চরিত্রে বৌদ্ধযুগের চরিক্রবল, উচ্চ নীতি 
ও গুরুভক্তি আছে। এইরূপে নাধধর্মে বৌদ্ধ ও শৈব ধর্মের শ্রেষ্ঠ উপকরণে মিশিয়া 
গিয়াছিল।” তাহার রচিত বঙ্গভাষ৷ ও সাহিত্য সঙ্গদ্ধে ইংরাজী গ্রন্থে মীননাথ ও 
গোরক্ষনাথকে তিনি বৌদ্ধযোগীরূপে অভিহিত কবিয়াছেন। নেপালে মতন্যেন্্নাথ 
অবলোকিতেশ্বরের অবতার ও চতুর্থ বোধিসত্বূপে গণ্য হওয়ায় পাশ্চাত্য 
পণ্ডিতেরাও মতস্রেন্্রকে বৌদ্ধসন্নাসী বলিয়াছেন। ডাঃ মৃহম্মদ শহীদুন্লাহ নাথপন্থকে 
বৌদ্ধমতের রূপান্তর ও সহজসিদ্ধির উত্তরাধিকারী বলিয়! সিদ্ধান্ত করিয়াছেন । 

নাথসম্প্রদায়ের গ্রস্থাদি আলোচন! করিয়া ও বিভিন্ন মোহন্তদের সহিত 
আলোচনা করিয়া আমি তাহাদের মূলতঃ “শৈব” বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছি। 
নাথদের মন্ত্র “শিব-গোরক্ষ, তাহাদের তীর্থ শৈব তীর্থ, তাহার! শিবের স্তায় 
কুগুডলধারী, তাহাদের কে যোনিলিঙ্গের প্রতীক ধারণ বিধি, কোটেশ্বর তীর্থ হইতেও 
তাহারা এই চিহ্ন ধারণ করিয়া আসেন এবং নিজেদের 'শৈব” বলিয়া পরিচয় দেন। 
“গোরক্ষসিদ্ধান্তসংগ্রহে” (পৃঃ ৪1) উল্লিখিত হইয়াছে যে বিষ্ণর উপাসকের 
মোক্ষের আশাও বৃথা । অতএব নাথেরা বৈষব ছিলেন না। মৎস্যেত্র শৈব ধর্খ 
প্রচার করিতেই নেপালে গমন করেন, তিনি পাশুপত শৈবের বেশ ধারণ করিয়া 
গিয়াছিলেন। অতএব তাহাকে বৌদ্ধসন্যাসী বল! অসঙ্গত। কাশীতেও কাল- 
ভৈরবের মন্দিরের পুজারীর! নাথযোগী । নাখযোগীদের দর্শন, গ্রস্থপাঠ ও আলোচনা 
ফলে নাথ-সিদ্ধঘোগীর যে চিত্র আমার মনে উদিত হইয়াছে, তাহার নিদর্শন গ্রন্থে 
সংযোজিত চিত্রে গ্রকাশের চেষ্ট/ করিয়াছি । 

নাথমার্গে তন্ত্র ও রহন্তবাদের অপূর্ব মিশ্রণ আছে। প্রাচীন পারসিক 
পুরোহিতদের নিকট হইতে প্রাপ্ত হইয়া এদেশে তন্ত্রের প্রচার হয়।১ তন্ত্রের 
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দীক্ষাপ্রণালীও অবোদিক, অতএব হিন্দু বা বৌদ্দধর্শ একই মূল হইতে তন্ত্র শিক্ষা 
করেন , এবিময়ে কেহ কাহারও নিকট খণী নহেন। বৌদ্বত্্ত্রের সহিত নাখগ্রন্থের 
অধিক যোগাষোগ আছে একথা বলা সঙ্গত নহে। নাখগ্রস্থে শিব ও শক্তির 
উল্লেখ বারংবার দেখা যায়। সহশ্রার, ইড়া, পিঙ্গলা, ন্ুযুম্, নাদ, বিন্দু প্রভৃতি শবে 
ব্যবহারও পাওয়া যায়। নাখমতে শিবশক্তিব সামরস্য দ্বারা ও বৌদ্ধ সহজসিদ্ধিমতে 
শৃন্ততা করুণার মিলন দ্বারা চিশ্ের সমত1 লাভই উদ্দেশ্ট। তন্ত্র হিন্দুর পঞ্চম বেদ, 
তন্ত্রের আগম অবণ করিয়া মংস্বূপী মতন্টেন্্র যোগধশ্থ শিক্ষা ও প্রচার করেন, 
মহ্তেন্দ্র নিজেকে “কৌল' ধলিয়াছেন। কৌলের বৌদ্ধ ছিলেন না, তাহারা 
শিবোপাসক | মতস্তেন্্র রচিত কোৌল গ্রন্থে বৌদ্ধদের উল্লেখ মাত্র নাই। মংস্তেন্্র 
মধন্ত ধরিতেন, সপ্ভবতঃ গোরক্ষ পশ্ুহতা। করিতেন, অতএব বৌদ্ধশাস্থ্বের নির্দেশ 
অনুযায়ী তাহারা প্রাণী-ভত্যাকারী হঈয়া বৌদ্ধ হইতে পারেন না। গোরক্ষ পুর্বে 
বৌদ্ধ ছিলেন এইরূপ ধারণ প্রচলিত আছে বটে, কিন্তু ডাঃ মোহন সিংহ তাহার 
গ্রন্থে বলিযাছেন এই মত সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। 
সাধনগত একা দেখিয়াও তাহাদের বৌদ্ধ বলা! চপে না। বৌদ্ধ সহজিয়া 

দ্বৈত হইতে অদ্ৈতে উপনীত হইবাব সাধন! কখেন। নাথযোগী বলেন, “ধৈতবা- 
দ্বৈতরূপং ঘয়ং উত পবং যোগিনাং শঙ্ষরং ৭1 এই তবাতীত অবস্থা ঘৈত ব1 অদ্বৈত 
নহে, ইহ] দ্বৈতাদবৈতবিলক্ষণ অবস্থা, এককথায় 'যার্দুশ এব তাদশ এব" অবস্থা, 
ইহাই নাথমার্গের 'পরমপদ"। নাথপগ্ুরুকে 'নাদবিন্দুকলাত্মনে* বলিয়া অভিহিত 
করা হইয়াছে, বৌদ্ধ সহজিয়া গুরুর “যুগনদ্ধ' রূপ । অতএব নাথেরা বৌদ্ধ ছিলেন 
বল! যায় না! তবে মৎস্তেন্্রনাথ পাশ্ুপত শৈব শুরু হইয়াও নেপালী 
বৌদ্ধদের উপাশ্ত দেবতারূপে এখনও পুজ| পাঁইতেছেন, ইহ। স্বীকাধ্য। 

বঙ্গদেশের সহিত নাথযোগীদের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ থাকায় আমি এই নিবদ্ধ বঙ্গভাষায় 
রচনা করিতে ককতসন্বক্প হই, কিন্তু উপযুক্ত বাংলা লিপিষন্ত্ ও শিক্ষিত যন্ত্রচালক 
অভাবে বিশেষ অন্থবিধা ভোগ করিতে হইয়াছে । এতৎসহ সংযোজিত গ্রন্থস্থটীতে 
আমি মাত্র এই নিবন্ধের জন্য খ্যবহ্ৃত গ্রস্থাদির উল্লেখ করিয়াছি । পাদটাকায় 
ব্যবহৃত সংক্ষিপ্ত নামের বিবরণ ও ইংকাগ্রিগ্রন্থের তালিকাও যোজিত হইল। 
শবন্চীতে কেবল নাখমতের বৈশিষ্ট্যমূলক শব্দের তালিকা দেওয়া হইয়াছে । 
যুদ্ধকালীন গোলযোগে ইচ্ছামত সকল গ্রস্থ সংগ্রহ সম্ভবপর না হইলেও, ভারতের 
বিভিরস্থানের গ্রস্থাগারাধ্যক্ষদের আমি যথেষ্ট সাহায্য ও সহাঙ্ছভূতি লাভ করিয়াছি, 
ব্যাক্তিগত গ্রন্থাগার হইতেও সবিশেষ সাহায্য পাইয়াছি, তাহারা সকলেই আমার 
বিশেষ ধন্যবাদার্হথ। এ 

এই নিবদ্ধ রচনায় আমি অন্তবিরপেক্ষতাবে কাধ্য করিয়াছি, তবে আমার 
'ুভাকাজ্জী মাননীয় পরীক্ষকগণ স্থলবিশেষে সীমান্ত পরিবর্ধন ও ভৌগোলিক সংস্থান 
সম্বন্ধে যে নির্দেশ দিয়াছেন, তাহা এই গ্রন্থ মুদ্রণের সময়ে পালন করিয়াছি। 


১৯) 


প্রাচীন পুধি সম্বন্ধে অভিজ্ঞ ডাঃ গ্রবোধগবনত্র বাগচী মহাশয় ও অন্যান্য উৎসাহদাত। 
বন্ধু ও আত্মীয়গণকে আমি শ্রদ্ধার সহিত স্মরধ করিতেছি। আমার পুত্রকন্তারাও 
প্রতিলিপি কার্যে তাহাদের সাধামত আমার মাহাযা করিয়াছে, ন্নেহভাঙ্গন 
সোদরোপম অন্যেবাও নানীভাবে আমায় উপকৃত করিয়াছেন। পৃথকভাবে 
সকলের নাম করা সম্ভব নহে, আমার অনিচ্ছাকত এই ক্রি মার্জনীয়। তবে 
বিশেষভাবে ছুইজনের নাম না করিলে অপরাধের মান্সা বৃদ্ধি গাইবে, পরম 
শদ্ধাভাজন মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত গোগীনাথ কবিরাজ এম, এ, ডি, লিট মহাশয়, 
এই নিবন্ধে ব্যবহৃত তাহার গ্রন্থাগারের মুল জান্খান, সংস্কৃত, হিন্দী প্রনৃতি ভামায় 
রচিত গ্রন্থের সাহাযাদান ও অর্থ নির্ণয় করিয়া, ও অগ্রজগ্রত্তিম, আমার প্রতি 
শ্নেহান স্বীয় বামশশী মিত্র মহাশয় মূল সংস্কৃত দাশনিক গ্রন্থাদি সংগ্রহ ও 
আলোচন! করিয়! যে অকৃত্রিম সাহীযা করিয়াছেন সে খণ অপরিশোধনীয়। এই 
উভয়ের সাহাযা ব্যতীত এ কঠিন কার্যে অগ্রসব হওয়া অসস্ভব হইত, ইহা মুক্তকঠে 
স্বীকার করিতেছি। কৈশোরে গল্প প্রন্তুতি রচনায় প্রবৃন্ত হই, তাহাতে বিমুখ 
হইয়া চিন্তাশীর প্রবন্ধ বচনার জন্য ধিনি সর্বদা উপদেশ দিতেন, সেই পুজনীয় স্বর্গত 
পিতৃদেবকে আজ কৃতজতার সহিত ম্মরণ করিতেছি, তাহার সছিচ্ছাপুবণ করিতে 
পারিয়াছি কি না, তাহা স্থদীগণ বিচার করিবেন। 

করিকাড্ধা! বিশ্ববিগ্ঠালয় এই নিবন্ধ প্রকাশের ভার লইয়া আমাকে 
চিরকতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করিয়াছেন। ্রীসরস্বতী প্রেমের পরিচালকসঙ্ঘের 
শ্রম শৈলেন্্নাথ গুহ রায় এবং তাঁহার সহকন্সিবর্গ মুগ্রশ ব্যাপারে আমাকে 
অক্লাস্তভাবে মাহাধা করিয়! চিরণী করিয়াছেন। তথাপি আমার অনভিজ্ঞতা ও 
মশপর্ণরূপে একাকী কাঁধ্য করার ফলে পুস্তকে যে সকল ক্রি রহিয়া গেল তাহাঁর 
জন্য সন্ধদয় পাঠকবর্গের মার্জনা ভিক্ষা করিতেছি। বিগত দ্বাদশ বংসর বহু 
বাধাবিদ্র অতিক্রম করিয়া যে করুণাময়ের কৃপায় এই নিবদ্ধবচনা শেষ করিয়া 
প্রকাশ করা শন্তব হইয়াছে, সেই স্ব়ংপূর্ণ দ্বৈতাদ্বৈতবিলক্ষণ, সগ্ুণ-নিগ্তণের 
অতীত 'নাখণ্বরূপকে বারবার প্রণিপাঁত করি। 


হি জীকল্যাদী দেবী 


১৩৫৫ 


নিবন্ধে ব্যবহৃত গ্রন্থ ও প্রবন্ধাদির 

অমনস্কবিবরম্-_শান্বশতক” সংগ্রহ গ্রন্থে ভুষ্টব্য__উপেন্ত্রনাথ মুখোপাধ্যায় 
কর্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত, ১ম সংস্করণ, ২নং হরিমোহন বন্ধ লেন, নূতন 
কলিকাতা যন্ত্রে মুদ্রিত, ১২৯৯ সাল। 

অমরোৌঘশাসনম্‌ -সিদ্ধ গোরক্ষনাথ রুত, ভট্ট বামদেন কৃত 'জন্মমরণ বিচার? 
নামক 1891)0910 5065 টৈ০ 20 মধ্যে প্রকাশিত, ১৯১৯। 

অবধৃত গীতা (হিন্দী) _দতাত্রেগ্ রত, হরিপ্রসাদ 'ভাগীরথজী কর্ঠক প্রকাশিত, 
নেটিব ওপিনিয়ন মুদ্রণ যন্ত্রালয়ে, ১৯২৫। 

অন্থভূত যোগসাধন-__স্বামী সত্যানন্দ, ২য় সং, হৃধীকেশ। 

অভিধর্মকোশঃ ( বস্থবন্ধু ) -রাহুল সংকত্যাধণ সম্পাদিত, বিদ্যাপীঠ সংস্কৃত 
গ্রন্থমাল!-_-১, কাশী। 

অমৃত বচন--দয়ালবাগ, আগ্রা, রাধাম্বামী সংসঙ্গ সডা হইতে প্রকাশিত, 
১২৭ মস্জিদবাড়ী স্রীট, কলিকাতা । খগেন্্রনাথ সেনগুপ্ত দ্বারা অনুদিত । 

আশাবতীর উপাধান-শ্রীবিজয়রু্চ গোস্বামী রুত, বিধুভূঘণ লাইব্রেরী, ঢাকা, 
১৩৩৩ । 

আচার্ধা শঙ্কর ও রামান্তজ-_বাজেন্দ্রনাথ ঘোষ, ২য় সং, ১৮৪৮ শকাব। 

আত্মবোধ- প্রণস্করাচার্ধা প্রণীত, ছূর্গাচরণ চট্টোপাধ্যায় অনুদিত মগনীধাম 
রত্বপিটক গ্রস্থাবলী সংখা! ৬, ইঘুরেকা প্রিটিং প্রেস, গোধূলিয়া, বেণারস। 

ঈশ্বর ্রত্যাভিজ্ঞাবিমশিনী__অভিনব গুপ্ু 

ঈশাস্থষ্টোত্বরশতোপনিষদঃ- পাুরং জওয়াজজী প্রকাশিত, নির্ণয়সাগব প্রেস, 
২৬।২৮ কোহলাট লেন, বোম্বাই, ৪র্থ সং, ১৯৩২ | 

উপনিষৎ গ্রস্থাবলী--১ম ও ২যু খণ্ড উদ্বোধন কার্য্যালয়, বাগবাজার, কলিকাতা । 
১৩৪৮১ ১৩৫০ | 

ওস্কার ও গায়্রীত্বব্- ঞ্হরেশচন্দ্র সিংহরায় বিদ্যার্ণব, রায় বাহাছুব, এম, এ। 
২য় সংস্করণ, সংস্কৃত প্রেম ডিপজিটরি, কলিকাতা] । 

কদলীরাজ্য-_রাজমোহন নাথ, বি,ই) ১ম সং) ১৯৪১। 7010 90065, 
08010861. 

কৌরমার্গ রহস্য-_সতীশচন্জ্র বিষ্যাতৃষণ, সাহিত্য পরিষদ গ্রস্থাবলী সং, ৭৬। 

কমলাকান্তের সাধকরঞচন- বসন্তরপ্জন রায় ও অটলবিহারী ঘোষ, সাহিতা পরিষদ 
মন্দির হইতে প্রকাশিত। 


€ ২২) 


কুলার্ণবতন্ব 

গঙ্গ ( হিন্দী ) পুরাতত্রাঙ্ক--্ঞান্নয়ারী, ১৯৩৩1 এই বিশেষাঙ্কর সম্পাদক 
রাহুল সাংরত্যায়ন, রামগোবিন্দ ত্রিবেদী গঙ্গা কার্যালয়, কষ্ণগড, স্থলতানগঞ্জ, 
ভাগলপুর হইতে প্রকাশিত । 

গাকারিক__আচাধ্য ভাসর্বাজ্ঞ বিরতি, 0.0 3. সুভ £৫1650 ৮5 
079 7097191 

গন্ভীগনাথ প্রসঙ্গ - অক্ষমকুমাঁব বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৩৩২ | 

গীতা--উদ্বোধন কাধ্যাঁপয়, কলিকাতা । ১ম সং। 

'গাপীচঙ্ছেৰ গান (ছুই খণ্ড )--( গোপীচন্দ্রের পাঁচালী, গোগীচন্দ্রের সন্ন্যাস ) 
দীনেশচঞ্জ সেন ও বসপ্রগ্গন বায় সম্পাদিত, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে 
প্রকাশিত ১৯২৪ । 

গোরক্ষ-বিকাশ ( হিন্দী )_সদাঁনাথ যোগী, কৈলাস আশ্রম, জালাদ্বর। 

গোরক্ষ-বো।ব ( হিন্দী) ধগোরক্ষ-বিকাশে' সন্নিবেশিত | 

গোরক্ষ-বোধ (ইংরাজি )-ভাঃ মোহন সিংএর ০9028105090 গ্রন্থে 
অন্থণাদ সন্নিবেশিত, গোরক্ষনাথকী গোগীরঃ ইহ। অনুবাদ। 

গোরক্ষ-পদ্ধতি (হিন্দী ) _হিমালয়ের টেহরী রাজধানীতে হিম্দীতে রচিত। 
বোগ্বাইএ মুদ্রিত। ইহাতে গোরক্ষ-শতক ও হঠযোগ প্রদদীপিকার অন্বরূপ ছুইশত 
শ্লোক ম'ছে, হিন্দী টীকা! সহ। ইহা! গৌবক্ষ সংহিতা নামেও প্রচলিত। 

গোৌরক্ষ-শতক _-ব্ীগস্‌ সাহেব রচিত ইংরাজি 'গোরক্ষনাথ' গ্রন্থে ইহার শ্লোক 
ও অন্বাদ আাছে। 

গোরক্ষ-সংহিতা- প্রসন্নকুমার কবিরত্ব সম্পাদিত সংস্করণ, ১৮১৩। 

গোরক্ষ-বাণী ( হিন্দী )__ডাঃ পীতান্বব দত্ত বডখাল, ১ম সংস্করণ, সাহিত্য 
সন্মেলন, প্রয়াগ | 

গোরক্ষ-গোঠী ( হিন্দী ) -বাব! লক্ষণদাসজী, কবীর চৌরা, বেপারস, ১৯৩৭। 

গোরক্ষ-বি্য় _ফয়জুল্লী মরহুম প্রণীত, মুন্দী আবাল করিম সম্পাদিত বঙ্গীয় 
সাহিত্য পরিষৎ গ্রন্থীৰপী মং ৬৪।১৩২৪। 

গোরক্ষ-নিদ্ধাপ্ত-সংঘহ--পণ্ডিত গোগীনাথ কবিরাজ সম্পাদিত, সরম্বতী 
ভবন টেন্ট নং ১৮ বেণারস, ১৯২৫। 

জানেশ্বরী (হিন্দী )--_ইত্ডগ়্ান প্রেস, এলাহাবাদ, ২য় সংস্করণ । 

জ্ানেশ্বরী (বাংলা )__জীবনরুষ্ণ গোস্বামী, ২৪৬ নবাবপুরা, ঢাকা! ১৩৪১। 

ভগন-ভারতী _প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, শান্তি নিকেতন, ১ম সং। 

জন্সমরণ বিচার-_উট্টবাম দেব কৃত। [981)7)17 967569 1২০ স্‌ 

জীবনীকোম- শশী বিদ্যালঙ্কার, রেঙ্গুন, ১৩৩৬। 

জৈবধন্দ-_ঠাকুর বিদ্ভাবিনোদ ( কেদার দত্ত) 


€ ২৩) 


তন্ত্রবটধানিকা_-অভিনব গুপ্ত বিরচিত চ931710]7 96165 ২০. স৬ 

তত্ত্রাভিলাসীর সাধুসঙ্গ_ প্রমোদকুমার চট্টোপাধ্যায়, ১৩৪৮ 

তন্্রালোক_-অভিনব গুপ্ত বিরচিত, কাশ্শীব। 

তত্ত্রসার_ রুষ্ণানন্দ আগমবাগীশ 

ত্রিপুর! রহ্ত (জ্ঞান খণ্ড) ১ম ভাগ, সরম্বতী ভবন টেস্কট নং ১৫, কাশী। ১৯২৫। 

দর্শন পরিচয়__গোপালচন্ত্র বি্ভাবিনোদ । 

দাদু-_আচা্য ক্ষিতিমোহন সেন। 

দেবী যুদ্ধে চিন্তনীক্ব_ স্বামী ছুর্গাচৈতন্য ভারতী, ৪২ মানমন্দির, কাশী। 

দ্বাত্রিংশৎ উপনিষ্--রাজেস্ত্রনাথ ঘোষ ১৮৩১ শকাব। 

্টায়দর্শন__ 

প্রজ্ঞাপারমিতা_-( ১ম গাগ ) গোবিন্দকুমার সংস্কৃত সিরিজ নং ১ “ব্1োধঠধা- 
বতার' দ্রষ্টব্য, কাপিলমঠ, মধুপুর । 

প্রজ্ঞাপায়বিনিশ্চয়সিদ্ধি__বৌদ্ধ গান ও দোত। দ্রষ্টব্য । 

প্রেমধন্ম_হীরেন দত্ত, ১৩৪৫। 

পাতঞ্জল সুত্রম__কালীবর বেদান্তবাগীশ | 

পাতঞ্জল-যোগদর্শন__-প্রীমদ্‌ হরিহরানন্দ আরণ্য, কলিকাত। বিশ্ববিদ্যালয় কতক 
প্রকাশিত ১৯৩৮। 

পাছুকাপঞ্চক স্োত্র_( শ্রশিবোক ) মন্ত্রযোগ-_অবধৃত জানাশন্দ পূ ৮৮-৯০ 
কালীচরণের “অমল” নামে ইহার টাকা আছে। 

বর্ণরত্বাকর --ডাঃ স্থনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় 40. 010. 000. :008৫1085, 
বঙ্গভাষা। ও সাহিত্য-_-দীনেশচন্্র সেন (৫ম সং, গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এগ 
মন্দ, ১৩৩৪। 

বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয় দীনেশচন্দ্র সেন, কপিকাতা বিশ্ববিদ্যাণয় গ্রকাশিত। 

বাঙ্গলা-সাহিত্যের ইতিহাস -স্থৃকুমার সেন, মডার্ণ বুক এজেন্দী ১৩৪৭। 

বিবেকসার (হিন্দী )__কিনারামজ্জী মহারাজ, আনন্দ ভবন, চেংগঞ্জ। 

বীজক-_রীবা সংস্করণ, বেস্কটেশ্বর যন্্রীলয়, বোগ্বাই, ১৯৬১ সম্বৎ | 

বেণের মেয়ে_ হুরপ্রসাদ শাস্ত্রী, বন্থমতী সাহিত্য মন্গির। 

বেদান্তে শক্তিতত্ব_ন্বামী ছূর্গাচৈতন্ত ভারতী, ইগ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস, 
কলিকাতা । 

বেদাস্তসার-_সদানাথ যোগী বিরচিত, কালীবর বেদান্তবাগীশ সন্কলিত। 

বেদান্ত সংজ্ঞাপ্রকরণম্‌-_আদিত্াপুরী বিরচিত। 

বেধাস্তনুত্রম__মহেশচন্দ্র পাল সঙ্কলিত ( শারীনিক থত্রমূ) ১৩১৭। 

বেদসংহিভা-__মধুস্থদন সরকার কতৃক অনুদিত, হিন্দুমিখন যন্ত্র কলিকাতা, 
১৩০৯ সাল। 


(২৪ ) 

বেদানাৎ বাস্তবিকং স্বরূপম্‌--ম. ম গ্োপীনাথ কবিরাজ, লক্ষ্মীনারায়ণ প্রেস, 
কাশী। 

বৌদ্ধগান ও দৌোহা-( চধ্যাচরধ্যবিনিশ্চয়। দোহাঁকোষ প্রভৃতি )ম. ম. 
হরপ্রমাদ শান্ী সম্পাদিত, সাহিত্য পরিষদ গ্রন্থাৰলী; সংখ্যা ৫৫ | 

্রহ্ষগ্ুব্র -শ্রীকঠঠাচাধ্য প্রণীত। 

ভারতীম্ব দর্শন (হিন্দী )-_বণদেব উপাধ্যায়। এম, এ, লক্ষমীনারায়ণ প্রেস, 
কাশী ১৯৪২ । 

ভারতবর্ধায় উপাসক সম্প্রদায় (ছুই খণ্ড )-_অক্ষয় দত, ২য় সংস্করণ । 

ময়নামতার গান-__নলিনীকান্ত ভট্টশালী ও বৈকুঠ দত্ত সম্পাদিত, ঢাকা 
মাহিত্য-পরিষদ | ইহ] গ্রীয্ারসন সংগৃহীত মাণিকচন্্র গাজার গানের অগ্থ্রূপ। 

মানচেতন -ভপিতাম্ব স্টামদাম সেনের নাম, ভদ্টশালী সম্পাদিত, ঢাকা 
মাহিত্য-পরিষণ। ইহা গোরক্ষ-বিজয়ের অনুরূপ গ্রন্থ । 

মধাধুগে বাঙ্গণা _কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়, গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এপ 
সন্দ ১৩৩০ | 

মন্ত্ষোগ _এবধূত জ্ঞানানন্দ, আদরচন্দ্র মিত্র দ্বারা প্রকাশিত, পাঠ-ডাঙ্গা, 
বীডা-বল্পভপা ঢা, ২৪ পরগণা, ১৩৩৬। 

যোগশাপ্রাবলী-যোগরহস্য, যোগী যাজ্বন্কা, যোগতারাবণী, শিবসংহিতা, 
ঘেবগুসংহিত! প্রভৃতি সংগ্রহ, শরচন্ত্র চক্জবর্ভাঁ প্রকাশিত, ১৩২৫ সাল। কালিক! 
প্রেস, ২১নং গুরুপ্রদা্দ চৌধুরী ২য় পেন। 

ঘোগা্থুবি--শিবসংহিতা, ষোগতারাবলী ইত্যাদি সংগ্রহ, প্রসন্নধুমার শাস্্ী 
কতক অনুবাদত ও সঙ্কলিত, ১৩২১। 

ঘোগবীজম্‌ - হবনচন্্র ধসাক প্রকাশিত, সংবাদরত্বাকর যস্ত্রে মুদ্রিত, 
৮॥ নিমতপা ঘাট স্ত্রী, ১৮৮৬ । 

ঘোগিমন্প্রদায়াখিষ্কৃতি (হিন্দী )_চগ্রনাথ যোগী, যোগাশ্রম, অহমদাবাদ, 
১৯২৪। 

রহম্ত পুজাপঞ্চতি- জগমোহন তর্কাপক্কার বিরচিত, জ্ঞানেন্্নাথ অন্তর 
সম্কলিত। 

রসহৃদয়তগ্রম্‌-গোবিন্দভাগব, পাদাচার্ধ্য, মোৌতিলাল বেণারসীদাস 
প্রকাশিত, সংস্কত বুক ডিপো, লাহোর। 

রাজযোগ--স্বামী বিবেকানন্দ, উদ্বোধন গ্রন্থাবলী, ১৩২৭ | 

শারদাতিলক-_ 

্রীরুষ্ণকীর্তন __বসন্তরঞ্ন রায় সম্পাদিত, সাহিত্য পরিষদ গ্রস্থাবলী সংখ্যা ৫৮, 
১৩২৩। 


শূন্তপুরাণ--বহৃমতী সাঁহিতা মন্দির, ১৩৩৬। 


€ ২৫) 


শক্তি উপাসনা ও বেদান্ত-স্থামী ছুর্গাচৈতন্ত ভারতী, ৪২ মানমন্দির, কাশী। 

সম্ভবাণী সংগ্রহ-__( ১ম খণ্ড) 361৩৫61:6 7658. 

সর্ধধদর্শন সংগ্রহ-_-মহেশচন্ত্র পাল কর্তৃক সঙ্কলিত ও প্রকাশিত, সম্বৎ ১৯৫০ 1 

সাংখ্য-নুত্রম্‌-_অনিকুদ্ধ-টীকাযুক্ত, কালীবব বেদান্তবাগীশ সঙ্কলিত। 

সাংখা-কারিকা-_ ঈশ্বরকষ্ণ কৃত, বঙ্গানুবাদ থিওসফিকাল সোসাইটী, ১২৯৯ | 

সরল সাংখ্য-যোগ-_( ১ম সং) কাপিলাশ্রম, ভ্রিবেণী হইতে প্রকাশিত। 

স্বাধ্যায়রত্বম্‌ _-যোগভাত্বস্থগাথা, কাপিলমঠ, মধুপুর । 

সদগুরুবাণী__( হিন্দী ) রামমৃত্তি শর্মা সম্পাদিত। সীতারাম ব্রদ্ষচারী 
ডি ৩২/৬১ পাতালেশ্বর, বেপারস। 

সর্ধোল্লাসতন্ত্রম__সর্বানন্দ কৃত, বাসমোহন চক্রবন্তী সম্পাদিত, রামমালা 
গ্রন্থাগার, কুমিল্লা, ১৯৪১। 

সিদ্ধ-সিদ্ধান্ত-সং গ্রহ-_সরম্বতী ভবন টেকৃষ্ট নং ১৩, বেণারস, ১৯২৫। মম 
গোপীনাথ কবিরাজ সম্পাদিত , বলভদ্র কৃত। 

সিদ্ধ-সিদ্ধান্ত-পদ্ধতি -গোরক্ষনাথ কৃত, নাথ ব্রহ্ষচর্ধ্যাশ্রম, হরিদ্বার । 

সিদ্ধ-সিদ্ধাস্ত-পদ্ধতির চিত্রের বিবরণ__সরদার মুযুজিয়াম, যোধপুর, সন ১৯৩৫ 

হঠযোগ প্রদীপিকা__স্বতারাম যোগী, মহ্তেশচন্দ্র পাল সঙ্কলিত ২য় সং, 
১৮১১ শকাব। 


গ্রন্থের সংক্ষেপ নির্দেশ 


গো. সি. স_ গোরক্ষ-সিদ্ধান্ত-সংগ্রহ, সরস্বতী ভবন, কাশী । 
গো. সং-_ গোরক্ষ-সংহিতা (প্রসন্ন কবিরত্ব সম্পাদিত ) 
গো. বিঙ্য়__গোরক্ষ-বিজয়, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ গ্রস্থাবলী সং ৬৪। 
সি. সি. স.-সিদ্ধ-সিদ্ধান্ত-সংগ্রহ, কালী। 
সি. সি. প- সিদ্ধ-সিদ্ধান্ত-পদ্ধতি, হরিদ্বার। 
হ, যো. প্র. হুঠযোগ প্রদীপিকা, স্বতারাম যোগী। 
ভা. উ. স-_ভারতবর্ধীয় উপাসক সম্প্রদায়, অক্ষয় দত্ত। 
বা. সা ই._বাঙ্গল৷ সাহিত্যের ইতিহাস, স্থকুমার সেন। 
বঙ্গ সা. প- বঙ্গ-সাহিতা-পরিচয়, দীনেশ সেন । 
বঙজগদেশের ইতিহাস_চ719:015 ০£ 8677881. 9০1 1 109009 [00101615105 
১০৮ উপনিষদের নাম সংক্ষেপে লেখা হইয়াছে যথ! £-- 
যোগ. শি. উঃ যোগ শিখে! উপনিষদ । 
না. প. উ.__নারদ পরিব্রাজক উপনিষদ, ইত্যাদি। 
'গোরক্ষনাথ' গ্রন্থ ব্রীগস ও মোহন সিং উভয়ের দ্বারা রচিত হওয়ায় কেবল 
ক্রীগস বা সিং বারা নির্দেশিত হইয়াছে । 
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নিবন্ধে ব্যবহৃত বিভিন্ন প্রদেশ হইতে সংগৃহীত পু'খির নাম 
১। সিদ্ধ-সিদ্ধান্ত-পদ্ধতি_ গোরক্ষণাথ কৃত 
২। গোরক্ষ-উপনিষদ -গোরক্ষ কৃত 

৩। মতন্তেন্্র জী কা পদ 

৪। ভরথর জী কা সব্দী 

€। চিরপট জী ক1 সব্দী 

৬। গোপী্চাদ জী কা সব্দী 

৭। জালম্করী কী সব্দী 

৮। যোগবিষয়-মতস্তেন্ত্র বিরচিত 

৯। অমরৌঘ-গ্রবোধ__গোরক্ষ বিরচিত 
১*। ঘযোগমার্তগ-গোরক্ষনাথ বির চিত 


(৩৭) 
চিন্র-পরিচর় 

নিবন্ধের প্রথম পুায় একটি চিত্র দেওয়া হইছে । তিন্বতে ৮৪ দিদ্ধার চিত্র 
আছে, কিন্ত সাধারণতঃ মংস্থেন্্, গোবঙ্ষ প্রন্থতি মহাসিদ্ধের কোন চিত্র প্রদণিত 
হয় না, মন্দির মধোর মৃত্তি বা চিত্র কাগ্মনিক। এ নিবন্ধে আমার অভিজ্ঞতা ও 
কল্পনার সাহাযো নাথাযাগীব যে শালেখ্য রচিত শইয়াছে, তাহাতে সা্প্রদাক্মিক চিহ্ন 
সকলে পরিচয় পাওয়া যাইবে, যথা - লগাটে ব্রিপুণ্ুধারণ কর্ণেব উপাস্থি ভেদ করিয়া 
কুগুল বা “মূত্র” ধারণ, কঠে ঠম্বা ও আশাপুরীব মালা, তদ্যতীত “সেলী' নামক ওর্ণ 
উপবীত সহ শিব-পার্রতীর প্রতীক স্বরূপ 'শিংনাদ' ধারণ, দক্গিণ বাহুতে কোটেশ্বরের 
তীর্থ প্রত্যাগত 'যোনিলিগ্গে'ৰ চিহ্ন ও কদ্দা্গর মালা, তত্তে কেদাব-বদরীব লৌহাগি 
ধাতু নিথ্বিত বলয়, সঙ্গে ধুনিভম্ম লেপন, ও গেকষবা বসন ধারণ। জটাধারণ সঙ্বদ্ধে 
কোন বাধানাবকতা নাই, কাঁণীতে প্রাচীন্পন্থী জয়পুবের বান। মঙ্গলনাথকে জটাবারণ 
কবিতে দেখিয়াছি, তাহা পাগডী দাবা সম্পূর্ণ আচ্ছাদিত ছিল, তাহার দীর্ঘ শ্বেত 
শশও ছিপ, নবীন নাথযোগীদের জটা দেখি শাই। চিত্রের আসন পন্মাসন" হইলেও 
বুদ্ধের পন্মাসন হইতে ইহার ভিন্নতা! লক্ষা করিবার বিধয়। 


(গ) 


বন্ধসূচী 


অ-ক-থ চক্র, যুক্তত্রিবেণী, মুলাদিব বহস্, শিবনীরায়ণজী শর্মা পেঙ্গই, কল্যাণ, 
যোগাঙ্ক পঃ ৬৪৯। 

অনাহত নাদ -স্থামী ক্রীনয়নানন্দন্ী সরস্বতী, সাধনাঙ্ক (১ম) পৃঃ ৩৪৭ 

কুগুলিনী-তব -অবাক্ষ শ্গোগীনাথ কবিরাক্দ এম-এ, বঙ্গাহিতা, ১ম পর্ম, 
৪র্ঘ খণ্ড নারাণমী হইতে প্রাপিত। 

গুজরাটে গোপীচাদেব গান--ননীলাল বায় চৌপুরী, প্রবাসী ১৩৩৬ পুঃ ৬৩১। 

সরুতত্ব ও সদ্প্ররুরহসা--ম ম গোপীনাথ কবিরাজ, উত্তরা, বৈশাখ, জ্যেষ্ঠ 
১৩৫০ কাশী হইতে প্রকাশিত। 

গন্ভীরনাথজী (সিদ্ধ যোগীবাক্গ যাহাত্মা। )_কলাণ, সম্ভঅস্ক পৃঃ ৭০০ | 

চৌরঙ্গীনাথ- ডাঃ মৃহম্মদ শহীদুল্লাহ, উদ্বোধন, শাবদীয়া সংখ্যা, ১৩৭৮। 

জালদ্ধর নাথ-_কল্যাণ ঘোগাঙ্ক পরিশিষ্ট ২নং স্থচীতে তষ্টব্য, পৃঃ ৭৮৩। 

তন্ত্র ও বাঙ্গালী--চিন্তাহরণ চক্রবর্তঁ, প্রবাসী, শ্রাবণ ১৩৪১, অগ্রনঠায়ণ ১৩৪৩ । 

তান্ত্রিক বৌদ্ধধন্ম_ম.ম গোগীনাথ কবিরাজ,উত্তরা,কান্তিক ১৩৩৪,জ্যেঠ ১৩৩৫। 

তন্ত্ে গুরু সাধনা ভবানী দ্বাস্রী মেহরা, সাঁধনাক্ক ১ম খণ্ড, পৃঃ ৩৩৭ ইঃ। 

তান্ত্রিক সাধন! বা মূদ্রা উপেন্দ্রচন্্র দত্ত, কল্যাণ সাধনাঙ্ক ১ম খণ্ড, পৃঃ ৪৯৪ । 

তাস্থিক সাধন --দেবে্ত্রনাথ চট্টোপাধ্যায় কাব্যতীর্ঘ, কল্যাণ সাধনাঙ্ক ১ম খণ্ড, 
পৃঃ ৪২১ ইঃ। 


(৩১) 

তান্ত্রিক বৌদ্ধ সাহিত্যে বাঙ্গালীর অবদান--রাসমোহন চক্রবর্তী, উদ্বোধন 
বৈশাখ ১৩৪৯। 

দীক্ষারহস্ত--ম.ম গোঁপীনাথ কবিরাঙ্গ, কল্যাণ সাধনাঙ্ষ, ২য় খণ্ড পৃঃ ১২৯৩ 
গুরুপরম্পরা ভষ্টব্য। 

দীক্ষা ও অন্থশাসন--সাগনাস্ক ১ম খণ্ড, পৃঃ ২১০ ইঃ, লেখকের নাম নাই। 

দেলপুজার ছড1--তারা প্রসন্ন মুখোপাধ্যায়, সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা ৪৭ দর্ষ, 
৪র্থ সংখ্যা । 

নাথপন্থ-_হরপ্রসাদ শীস্বী মহাশয়েব অভিভাষণ, অষ্টম বঙ্গীয় সাহিত্য 
সশ্মেলন, প্রবাসী__বৈশাখ, ১৩৯ । 

নাথযোগী সম্প্রদায় ও যোগিবাঞ্জ গম্ভীরনাথ-_অন্দয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, 
প্রবর্তক- শ্রাৰ্ণ, ভাত্র, আশ্বিন, ১৩৫০। 

নাথসম্প্রদায়ের মহাসিদ্ধ-স্বামীন্ভি মৌক্তিকনাথজী, কল্যাণ সন্তঅন্ক। 

নিবৃবিনাথ (শ্রীপুর )_-কল্যাণ সন্থঅঙ্ক ডঙ্টব্য 

নাদবিন্দুকল!-_ ্রগৌবীশঙ্কর ছিবেদী সাহিত্যরত্, কল্যাণ এক্তিঅস্ধ ভষটব্য,__ 
82560 01) £১76000 85210075 0811500 01 16615 

নাথপন্থে যোগ --পীতান্গর দত্ত বডখাল, কল্যাণ, ফোগাস্ক পৃ ৭০২ উ:। 

পাশুপত সিদ্ধান্ত ও বেদান্ত-_-কলাণ, বেদাশ্থঅস্ক তুষ্টবা | 

পঞ্চমকারের আধ্যাত্মিক রহস্য- -দয়াশঙ্কর রশিপস্কব, কল্যাণ, শক্তি অঙ্ক । 

পঞ্চদশকলাত্মক পঞ্চদশতিথিরূপী নিত্যা তথা যৌডশী অথবা অমুতকলাঁব 
বিচার- ্রীরুষ্ণজী কাশীনাথ শান্থী, কলাণ, সাধনাঙ্ক ২য় খণ্ড পু ৮৫৭--৫৮। 

প্রণবোপাসন! -হরিদততজী শর্মা বেদান্ীচাষ্য, কলাণ, সাধনাঙ্ক ২য় খণ্ড। 

প্রাণশক্তিযোগ ও পরকায়ু প্রবেশবিদ্যার পুর্বরূপ- ্রত্রান্বক ভাম্কব শাস্ধী 
খরে, কল্যাণ, সাধনাঙ্ক ১ম খণ্ড, পু ৪০৪ উঃ। 

বঙ্গীয় যোগিজাতি-্রীরাধাগোবিন্দ নাথ, সমাজ- অগ্রভায়ণ পৌষ, 
১৩১৬ সাল। 

বগ্তড়ায় বৌদ্ধ-যোগী -হরগোপাল দাস কুও, প্রবাসী--আযাঢ ১৩১৭ সাল। 

বামাচার _হারাণচন্দ্র শান্বী, উদ্বোধন, আশ্বিন ১৩৪৮। 

বাঞগাবাওর টৈবীশক্তি লাভ- শ্রীরাধাগোবিন্দ নাথ, সমাজ-_ফাল্ধন ১৩৩৬। 

ভাব ও আচার-_অটলবিহারী ঘোষ, কল্যাণ, শক্তিঅন্ক । 

মন্ত্রান, সহজযান ও চৌরাশী সিদ্ধ-_রাছুল সাংকত্যায়ণ, গঙ।, পুরাতবাঙ্ষ, 
জানুয়ারী ১৯৩৩। 

মহানির্ববাণতন্ত্র-সতীশচন্ত্র দেব, গ্রভারতী, ৪র্ঘ বর্ষ, ২য় সংখ্যা। 

মধ্যযুগের সন্ত ও নাথসাধন! _ কল্যাণী দেবী, পরিচয়, জ্যেষ্ঠ ১৩৫২ । 

মন্ত্রযোগের অঙ্গ_রামেশ্বরপ্রসাদ বকীল, কল্যাণ, যোগাঙ্ক পৃঃ ৩৪৪ ইঃ। 


€( ৩২) 


অধ্যযুগের দেন ও বৌন্ধসাধনার ধারা-_ডাঃ প্রবোধ বাগচী, পরিচয়. 
আধাঢ ১৩৪৭। 

মীননাথ-_ভাঃ শশীহূষণ দাস পপ, শ্ীভারতী; আশ্বিন ১৩৪৯ | 

মৃত্যুবিজান ও পবমপদ--মম গোপীনাথ কবিরাজ, ভারতবর্ষ _মাঘ, 
ফান্ধন ১৩৪৭। 

মংস্যন্্নাথ__কল্যাণ-যোগাঙ্ক, পৃঃ ৭৮৩ । 

যোগিক্জাতি --অমৃলাচরণ বিগ্যাভৃষণ, প্রবাসী চৈত্র ১৩২৮। যোগিসখা_ চৈত্র 
১৩২৮, বৈশাখ ১৩২৯। 

যোগিরাঙ্জ শ্রগোরক্ষনাথ-_কল্যাণ_-যোগাঙ্ক পৃঃ ৭৮৩। 

যোগবিদ্যা__তহ্ছমানজী' শর্মা, কল্যাণ _যোগাঙ্ক পুঃ ৬৬৫। 

যোগের বিষয় পরিচয় _মম. গে'পীনাথ কবিরাজ, কল্যাণ_যোগাস্ব পৃঃ ৫১। 

যোগচতুষট-_-কল্যাণ-__সাধনাঙ্ক ( ১ম খণ্ড) লেখকের নাম নাই। 

রসসিদ্ধি -প্রীনারায়ণ দামোদর শাস্বী, কল্যাণ -সাধনাঙ্ক ২য় খণ্ড পৃঃ ৫১। 

শক্তিসাধনা _ম.ম গোপীনাখ কবিরাজ, কল্যাণ _পক্তি অস্ক ১৯৩৫ সাল। 

শক্তি ও শক্রিমানের অভেদত্ব_-সরধ্যনারায়ণ শাস্থী, কল্যাণ_-শক্তি অঙ্ক । 

শব্যোগ ও বাগযোগ--ম ম গোপীনাথ কবিরাজ, কল্যাণ - যোগাঙ্ক। 

শক্তির স্বরূপ--ডা: বিনয়তোষ ভট্টাচার্য, কল্যাণ__শক্তি অঙ্ক 

শক্তিপাত রহন্য--ম ম. গোগীনাথ কবিরাজ, উত্তরা_পৌষ ১৩৪৪৯। 

শাক্ধন্্দ__চিন্তাহরণ চক্রবর্তী, কল্যাণ --শক্তি অস্ক, পৃঃ ৫১২ ই:। 

সন্তোকী সহজশৃন্য সাধনা আচার্য ক্ষিতিমোহন সেন, কল্যাণ-_সাধনাঙ্ক 
(১ম খণ্ড)। 

সাধনমার্গে শক্তিতর- ম.ম. প্রমথনাথ তর্কতভুষণ, কল্যাণ-_শক্তি অস্ক 

সমাধিসাধন ও বিভতিলাভ--দ্বিজদাঁস দত, প্রবাসী _ শ্রাবণ, ২২। 

হিন্দুজাতির যোগবল ও হরিদাস যোগী-প্রবন্ধপাঠ নামে বন প্রাচীন স্থুল- 
পাঠ্য পুস্তকের ধণ্ডিতাংশে প্রাপ্ত, গরস্থের প্রথম বা! শেষাংশ না পাওয়ায় লেখকের নাম 
দিতে পারিলাম না। 


গোরক্ষপুরের রুপ্রসিদ্ধ খুড্রাংন্্র গীতাপ্রেস হইতে 'কল্যাণ' নামক হিন্দী পত্রিকার বিশেষাযগ্তলি 
আটবা--বখা যোগাফ, সাধনাষ, ইত্যাছি। 


বিষয়-সুচী 
এঁতিহাসিক অংশ 


প্রথম পরিচ্ছেদ (পূ ১--১০) 
নাথসন্প্রদায়ের উত্তব, নামকরণ ও প্রচার ইতিহাস 


দীক্ষান্তে নাথ পদবী যোগ-_“নাথপন্থ* শব্টাব উৎপত্তি__নাথেবা কৌল ও 
পরমতপস্বী_যোগিজাতির পরিচয় _-আদিনাথ হইতে জন্ববৃত্তান্ত_ পুরাপাদিতে 
বিবরণ-শাস্্ী মহাশয়ের মতামত -দোহাকোষে নাথধার্দেব ঘোগের প্রভাব__ 
গোপীচন্দ্রের কাহিনী_ গোরক্ষপন্থী ও কানফাট1 যোগী -__নাথযোগীদের সংখা 
নাথপন্থীদের মন্দিরার্দি “গোরক্ষ-সাহিতা" এবং উহা প্রামাণ্য কি না তাহা বিচার 
_সিদ্ধাদের মাহায্মা পাঁচাণী- মধ্যযুগের সিপমার্গের সহিত তুলনা-_নাথসম্প্রদায়েব 
বৈশিষ্ট্য । 


দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ (পৃ ১১২৪) 
নাথঅন্প্রদায়ের উত্তব জন্বন্ধে বিভিন্ন দেশের উপাখ্যান 


ভারতের সর্বত্র গোরক্ষের অলৌকিক কাহিনী --বঙ্গদেশেব গীতিকাবা 
ও বিভিন্ন ভপিতায় প্রাপ্ত পুথি_উত্তরভারতে বর্ধিত কাহিনী_ কৌলজ্ঞান নির্ণয় 
প্রভৃতির বৃত্তান্ত হিন্দী-সাহিত্যে বধিত উপাখ্যান --পশ্চিম ভাবতের উপাখ্যান- 
উডিস্তা গ্রদেশের কাহিনী --দাক্ষিপাত্যে গোরক্ষেব যোগ পরিচগ্ন _কবীবাদির গ্রন্থে 
গোরক্ষের যোগবর্ণন। ভারতের সর্বজনপ্রিয় কাহিনী_-তাহাব সিদ্ধান্ম্বরূপ স্বতঃই 
বিভিন্ন গ্রশ্থের উদয়। 


তৃতীয় পরিচ্ছেদ (পৃ ২৫-৩৯) 


মতন্তেজ্জ ও গোরক্ষনাথ কে? ঠাহাদের প্রাহুর্ভাব কাহিনী এবং 
এঁতিছাসিকতা 


নেপালে মতন্তেন্্র সন্দ্ধে বিবিধ কাহিনী, বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ গোরক্ষ গুরু 
মহস্টেন্নাথ স্বয়ং অবলোকিতেশ্বরের অবতার-_বুগামে রথযাত্রা ও ভোগমতী নদীতীরে 
উৎসব- কৌলজ্ঞান নির্ণয় পুঁতে মন্যেন্দ্রের নামান্তর ভূঙ্গীপাণ__মীননাথ কথা-- 
নেপালের রাজবংশের তালিকায় বুগাম লোকেশ্বরের রখযান! কথা _-মতস্তেন্ের 
110১8284775 


(৩৪) 

নেপালে দেবতানবপে পুন্ধা _মহস্তোন্সেব জন্মস্থান বরণা বঙ্গদেশে -্তরদ্বীপ, কামরূপ 
প্রহৃতিব সহিত মহস্তেশ্েব শাম জডিত শচন্র্থীপ কোথায়? মহস্তেন্দ্রে পতন- 
কাহিনীব সভিত মক কদলীনগর --থাসরামচ্ছন্দব চিত্রে সংন্তেন্দের ত্রেষ্টহ | 

গোরক্ষ-কাহিনী _গাবনাণেব গোমষে জন্ম - নেপালে গুরুদর্শনে যাত্রা, 
এনাবৃষ্ট ও তাহার প্রতিকার _খস্তোক্গ সগ্ধীণ বৌদ্বকাহিনী এই কাঠিশীবই সহিত 
যুক্ত--নেপাপে গোবগেব পুজা -গোবক্ষ একের ব্যাখ্যা ঈশ্ববসস্তান- চরিত্র- 
মাভাম্বয -সগ্তরত; পাঞ্াবের এপিবাসী- অপুর্ব জন্বৃত্তান্ত-বঙ্গীয় মতস্তেক্ ও 
গোপীচন্দেব সচি (গাবাক্ষব নাম সুক্ষ হইলে৭ ইাভাৰ জন্নুন্বান্থ রভগ্যাবত | 

মংন্েন্্-গোৌবক্ষেব ঈতিহাসিকতা_ দাবিশ্তীন, গোবক্ষনাথকী গোটা, বীঞ্ক 
ইত্যাদি গ্রন্থে উন্বণ -নেপানৰ শিলালিপি মহলোন্দর অবলেোকিতেশ্বরেব অণতার 

_বিভিন্ন নৈব মন্দিবের মুদ্তি _নিবনাখ' িতুবরীতি সিদ্ধ মধো স্থন গোরক্ষনাের 

নামের মহিত যুক্ত গ্কাশাদি ও গন্থাণি -তিভাসিক ঘটনা মোড হইতে অষ্টম 
খহাব্ধী পবা এতাবীতেদে এই ঘটন|ওলিব বিউব-481 9 মশিবাদিতে উৎকীর্ণ- 
লিপি হইতে গেবগের কাশ শিগি ছেষ্ট। 


চতুর্থ পরিচ্ছেদ (পৃ৪০ -৫৮) 
গোরক্ষনাথের কাল সম্বন্ধে বিভিন্ন মতামত 


মতামতের ৮াবিটী শিভাগ প্রথমতঃ কবীর, নানক পতি সহিত গোরক্ষের 
সাক্ষাংরুত্ান্থ--উডিগাগ্ন প্রাপ শৃগ্ভ-সংঠিতার বিবব্ণ _লাম। তারানাথেব মতামত-_ 
দ্বিতীরতঃ হাবতের শৃদ্ধাদি ৪ গুগা, ভ$৮বি, পিঙ্গলা, গোপাচাদ প্রতিব বৃত্তান্ত 
জ্ঞানেখরীব বনাঞক্াল উতীয়তঃ নেপালে গোরাগব গমন ববাগ্জাবাঞকে ভগবারি 
পান-রস।পু ৪ পুবাণ ভাগবাতণ সহিত সন্ন্ধ -শনাস্থানে মন্দিব প্রতি চতর্থতঃ 
দাক্ষিণাত্যেব শিবশিক্গ প্রক্ততিব সঠিত গোবর্ষেব নামেব খোগ--কিন্ক গোব্ক্ষকাল 
এত প্রাচীন হওযা স্ব নহে গোবক্ষের স্থান ও জাতি বিচার -গোরক্গের 
যোগ কথা _হিন্দু মুসপখান উভয় সম্প্রদায়ে গোরক্ষেব শিষ্পাদি ?গারক্ষ পুর্বে বৌদ্ধ 
ছিশেন, ইহ ভ্রান্তি টগনীনাথ ও চর্পটী গোরক্ষের শিষ্য 


মনে ও গোরক্ষনাথের কালনিরূপণ প্রচেষ্টা 


মহাযোগীর1 কালজয়ী, তথাপি কাণশিরূপণ প্রচেষ্টা _মহস্তেত্ত্র, মীননাথ ও 
লুঈপা কথা-জনস্থান কামবপে কৌপশাস্বের প্রচার -ময়নামতী গোরক্ষের শিশ্ব-- 
গোরক্ষের বাংল পদ নাই, লুইপার অ।ছে -গোরক্ষ হিন্দী গঞ্ভের আদি রচয়িতা _ 
গুরুপরম্পবায় নেপালের সহিত মংসোন্দেব নাম ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত-_রখযাত্র_ 
মৎস্ছেন্ত্রশিষ্া গোরক্ষের গোপীচগ্রের সহিত সম্বন্ধব-_-গোপীচন্দ্র বৃত্তান্ত-_ধর্মকীপ্ডির 
সমসাময়িক-_বাশ চী মহাশয়ের প্রতিবাদ__শহীছুল্লাহের ৭ম শতাবীতে মৎস্েন্রফে 


(৩৫) 


স্থাপনা--তাহার বিচার -কৌলজ্ঞান পুথির বচনাকাল লইয়া মতভেদ -উ 
পুঁথিতে গোরক্ষেব নামোল্পেখ মার নাই -নাগচী মহাশয়ের মতে মহন্সেন্দর দশম 
শতাব্ীরব_-অভিনবেব তক্বাপোক _( তম্বালোক ১১ শতান্দীব বচন! ইহাতে 
মচ্ছেন্্রবিহ্বকে নমস্কার জাপন )--ইহাতেও গোরক্ষের উল্লেখ নাই -কামৰপে 
“অর্দব্রাঙ্কক” শাখ।র প্রতিষ্ঠাতা মচ্ছেন্্রনিক-ঘহন্েন্েব নাদান্ব '“তষানাথ, 
অর্থাৎ চতুর্থ শাখাব প্রতিষ্ঠাতা -পাণ্ডে বচিত্ত “ঘভিননপগ্ুপ্ন" গ্রন্থে ব্রাঙ্গকেব 
কালবিচার-_মঙ্গলশতকে মহন্টেন্দ্েব উল্লেখ__তুকাবাম শি্কা বশীপাবাঈ প্রাপ 
গুরুপরম্পবার তালিক1-_কবীরেব ৮৪ সিদ্ধের ও গোবক্ষেব উল্লেখ _ জানশ্ববীব 
বচনাকান হইতে গোরক্ষের পীপনিনপণ--ক্নাবাঈয়ের ভন্গী বা পদ - 
জ্ঞানধেন ও জ্ঞানশ্বরীব কথ] কিন্ব জ্ঞানশ্ববীন ওরুপনম্পবায় প্রচলিত ব্যবধান 
ধবিলে গোবক্ষকে দ্বাদশ এতান্দীব ধরিলে অন্যান্য প্রমাণের সহিত নিনবাণ ঘটে 
রূস্বত্বমুচ্চয়, খব্দপ্রদীপ হইতে কালনিকপণ-_ময়ন্মলীব গানে উদ্বেগ বিভিন্ন 
তঙ্রে উলেখ -নুঈপাদের বঘনে অন্রাগ্ত পিগ্ধ_লুভপা, চপ্পটী ও নাগ।ঞ্ছুনেব 
কালপিচাব-_ লুইপ।র দীপঞ্গবকে পুঁথি বাখ্যা, ভণিতায় ধুগ্মনাম - হঠযোগপ্রদীপিকায় 
উল্লেখ-_নিবনাগণ তালিকা বেশের মেসে গ্রন্থে বর্ণনা লুইপ! পণ্ডিয়ানের 
বাজকন্মচারী খতান্থবে পর্মপালেব কায়স্ত বা লেখক -মীননাথ কথ।- পুমিল্লায় 
ময়ন।মতীর পাহাড়,ইত্যাদি _পালবংশেব ইতিহাস_ াস্ত্রিক আচ।ব-_কৌপ-প্রথা-_ 
বৌদ্ধতন্ত্র গ্রস্থাদি -আকাশখগাে গননাদি বিভতি _ কীপালিক, পাশুপত আদি 
সম্প্রদায়। 


পঞ্চম পবিচ্ছেদ ( পু ৫৯-_৭১) 
লুইপাদ, মতন্তেক্র, নীননাথ ভিন্ন না অভিন্ন 

মীননাথ, মগ্ন্তেক্্র_বদদোশ প্রবাদ মহশ্টেন্্র পিতা মীননাথ পুর, 
তিব্বতী মতে মীননাথ মংস্তেন্্রেব পিতা ড।ঃ প্রবোণ্চন্্ বাগডীব মতে উভয়ে 
এক ও অভিন্ন নাক্তি __তম্বালোক ভাগ্য ছারাও মীন ও মংন্থোন্দ্রের অছিন্নন্থ প্রমাণ 
লুইপা, মতন্যেজ্্র -তিব্বতে লুইপ।দ [গিসিদ্পে পরিচিত _শাবরীপা ইহার 
গুর-_লুইপাদ লোহিতা দেশেব অধিবাসী_লুই অর্থে লোহিত বঙ্গদেণে 
মত্তেন্র আদিপিদ্ধ্রপে পবিচিত--লোহিত বা বোহিত শব্দে মংল্রোন্দ ব1 
মৎস্তের রাজা _লুইএর নামাস্তর মহগ্গাশ্বাদ --মহস্যেশ্্র তিব্বতী চিত্র- লুইপাব 
চিত্র-মতস্তের সহিত উভ্য়র যৌগ--উভয়েই কৌলমাের সহিত যুক্ত _ 
অতএব উভয়ে অভিন্ন ব্যক্তি এবং বাঙ্গালী -মীননীথের বাংলাপদ। সহদ্দসিদ্ধির 
প্রথম আচাধ্য _নাথপস্থের স্ত্রপাত_হঠযৌগের সহিত সম্বদ্ধ- মীননাথ 
ও মতস্তেন্্র তারার পুজারী_অতএব লুই, মীননাথ ও মতগ্ডেন্তর এক ও 
অভিন্ন। 


(৩৬) 
লুইপাদ ও অতন্তেজ্জর ধর্মামভ বিচার 
লুইগাঁদ রচিত পদ-_বাংলার প্রাচীনতম নিদর্শন_মীননাথের ভণিতাুক্ত 
বাংলা দোহা__কাহ্ছপাদ 'প্রভৃতিব বাংলাপদ-_এই পদগুলির রচনাকাল সম্বন্ধে 
মতভেদ-_ধর্শঠাকুরের পুজা _মৎশ্তেন্্াসম দ্বারা হঠযোগের সহিত নাখপন্থের 
যোগ-__-আদিনাগ হঠযোগের উপদেষ্টা-_গোরক্ষনাথ কায়াসাধনের নেতা__লুইপাদ 
কষ্টসাধা সাধনের বিধোদী--অতএব মনে হয় লুইপার্দ ও মতস্েজ্র ভিন্ন ব্যক্তি_ 
কিন্তু বাগচী স্বারা৷ অভিয্নন্ধ প্রমাণ--যোগশান্ধে ও নাথদাহিত্যে ইহাদের অভিন্ন 
বলিয়া গ্রণ -লুঈপাদেব সঙ্গ পর্ের ক্রমশ: রূপাস্থর-_বঙ্গদেশে প্রচারিত নবীন 
তাস্থিক সাধনা নব মংস্তেন্্নাথ ও নব গোরক্ষনাথ বৃত্াস্ত গ্ররাজমোহন নাথ 
মহাশয়ের বর্ণনা । 
ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ ( পু ৭৩৮৮) 
ভন্যান্ নাথষোগীদের কালনির্শয় চেষ্টা 
গোগীচজ্রের কালনির্ণয় 
গোগীচন্্র কাহিনী স্থপ্রচলিত বিভিন্ন গাথা--গোগীচন্দ্রের রাজধানী__ 
তিরুমলয় শিলালিপি- চন্্রাজাদের ইতিবৃত্ত-_পশইকাপাড| ও সন্দীপ শিলালিপি__ 
গোগীচন্ত্র পালরাজাদের সমমাময়িক-_্থরেশ্বর, শ্রহর্ষ গ্রভৃতির সময় দ্বারা কালনির্ণয় 


চেষ্টা। 
চৌরঙ্গীনাথের কালনির্ণর 

চৌরঙ্গী মৎস্থেন্ত্নাথের শিষ্য _পুর্ব কাহিনী-চৌরক্গীর পিতা দেবপাল-_ 
ময়নামতী দেবপালের ভগিনী _র্দপুদ্গার উৎসাহদাত্রী- শৃন্যপুরাণে ধর্শপুজা বৃত্ান্ত-_ 
গোরক্ষবিজম গ্রন্থে গাুর সিদ্ধার উন্নেখ-_তিনিই চৌরঙ্গীনাথ-_গাতৃর বজ্রযনের 
ভাম্তকাব-_গান্ুর পুর্রবদেশীয়-_পালরাজাদের সময়ে রূপাস্তারিত বৌদ্ধর্ম বা ধর্দপুজার 
প্রচারক। 

হাড়িসিদ্ধা বা জালদ্ধরিনাথের উৎপত্তি কথ! 

হাভিসিদ্ধার জন্মস্থান সিন্ধুদেশে _ওড্ডিয়ানে যোগশিক্ষা-_অন্তুত ক্ষমতার্জন _ 
ময়নামতীর গুরুভাই -গোরক্ষনাথ গুর -গোগীচন্্র হাডিপার শিশ্ব__জালম্বরিনাথের 
বন্দনা- নিরঞ্জনপুরাণে জলম্বরের কথা-_জলম্বর রাজা ও ময়নামতীর ভ্রাতাঁ_ 
গোগীটাদ সিদ্বরূপে শ্রঙ্গারী পাব নামে পরিচিত-_সিদ্ধান্তবাক্যে জালত্বর-_- 
গোপীঠাদের প্রস্নোত্র-_জালেন্্রনাথের অন্থাূগ জন্বৃত্ান্ত। 


তর্তুহরিনাথ 


শরোরক্ষনাথ ভর্তৃহরির গুরু-_ প্রবাদ আছে যে ভর্তৃহরি উজ্জয়িনীর রাজা 
ছিলেন_পর্বীর বাবহারে সঙ্ধ্যাস গ্রহণ-_-ও বনবাসে গ্রশ্থরচনা__কিন্তু এই ভর্তৃ 


€( ৩৭ ) 
গোরক্ষশিল্ ভর্ত হইতে ভিন্ন__কারণ গোরক্ষশি্য ভর্তর স্বী পিঙ্গল। পতিব্রতা _ইহাই 
ভর্তৃর সন্ন্যাস লইবার বিলঙ্কের কারণ-_ ভর্ত কাঠিনীব সঠিক অনুসন্ধান নিষ্ষল --ভর্ভুর 
ভ্রাতা বিক্রমকে শালিবাহন পরাজিত কবিয়া নিজ সঙ্গ প্রতিষ্ঠা করেন_ দেবতা 
মিত্রাবরুণের পুত্র ভর্তুর ভাগ মধ্যে জনা-_তাই “ভর্থী” নাম__উজ্জয়িনীর সহিত স্ন্ধ 
-গোরক্ষের শিষ্ক ও ময়নাতীর ধর্মত্রাতা । 


প্ীঞানেশ্বর মহারাজ 
হারাই প্রদেশে জ্ঞানদেবেব জন্ম__গোরক্ষনাথের শিশ্-মহাবাট ভাষায় 
ভ্ঞানেশ্বরী' নামক গীতা-ভাষা ও অন্যান্য গ্রশ্ব বচনা জ্ঞানেশ্বরীর বচন! কাল-- 
সমাজচ্যুত পরিধারে জন্ম--নিজ সিদ্ধি বলে 'জ্ঞানেশ্বব' নাম অঞ্জন-মাত্র 
২১ বৎসর বয়সে জীবন্থে সমাধি গ্রহণ | 


গহুনীনাখ, চর্প টনাথ প্রতৃতির উৎপত্তি কথ! । 
শ্রীগণ্ভীরনাথজী 


গোরক্ষপুরের মোহন্ক (গাপালন।ন্ীর নিকট গন্ভীরনাথেব দীক্ষা গ্রহণ-_ 
অসাধারণ চরিত্রবল-_বহু বাঙ্গালী শিষ্ব-_ গোরক্ষপুবেব মঠাণ্যক্ষ--অতিথি সেবা ও 
দানশীলতার জন্য প্রসিদ্ধ-_নর্তমান যুগে মভাসিদ্ধ পুরুষরূপে খ্যাত। 


সপ্তম পরিচ্ছেদ 
বিভিন্ন নাথসিন্ধ যোগীদের লাম ও শ্রেণীবিভাগ-_( পূ: ৮»__১০০) 
'নবনাথ” নামে প্রসি্ধি__-নবনীথের বিভিন্ন তাঁপিক ননদ্বারের নাম-__ 
নবনাথ-_গোরক্ষসিদ্ধাস্ত সংগ্রহে ঈশ্বব সন্থান শ্রীগোবক্ষনাথেব উল্লেখ--বিভিন্ন তন্গে 
উল্লেখ-_৮৪ সিদ্ধা--দ্বাদশ পঙ্থ_“নাথ' বের আধ্যাম্সিক বাখ্যা__নাথমার্গের 
নামান্তর যোগমার্গ প্রভৃতি__অশেণীবিভাগ-_ছবাদশ পন্থ হইতে কানফাট। সম্প্রদায়ের 
উৎ্পত্বি-_সংনাথী, ধর্শনাথী প্রভৃতি সম্প্রধায়__গোপীচন্দ্ের সম্প্রদায় 


নাথ যোগীদের বিভিন্ন সম্প্রদায় 
গা্‌স্থ্য ও মঠধারী যোগী-_উপাঞ্জনেব বিভিন্ন পন্থা__বঙ্গীয় যোগিভাতির 
মধ্যে বু বিভাগ-_তাহাদেব বিবরণ -বোশ্বাই প্রদেশের যোগী _পুণা, বেরার 
প্রভৃতিতে নাথযষোগীদের আবাস- দাক্ষিণাতো যোগীদের বৃত্তি _মহাবাষ্টে 
“যোগীপুরুঘ সম্প্রদায়-__যুক্তপ্রদেশে, নেপালে বিভিন্ন ধোগী সম্প্রদায়--বগুড়ায় বৌদ্ধ 
যোগীসম্প্রদায়। 


নাথপন্ছের সহিত যুক্ত অন্যান্য যোগী সব্প্রদায় 


পুণার এক মুসলমান পিদ্ধ গোরক্ষনাঁথেব শিষ্ববূপে পরিচিত- পেশোয়ার 
প্রভৃতি নানাস্থানে গোরক্ষের শিহ্ক-_-অঘোরী দতাত্রেয়ের শিহ়াদের সহিত গোরঙ্ষ- 


(৩৮) 


ঘোগীদের সংস্পূর্শ_বিভিন্ন যোগীসম্প্রদায়ের নাম_সঙ্ছদে মধ্যে “সাধজেনী 
গোরক্ষের উপাসক-__ 

নেক বারহ্‌ পন্থ বা কার্য্যনির্র্বাহুক সমিতি ছাবা দ্বাদশ বৎসরান্থে মোহস্ত 
নির্বাচন আদি কার্ধ্য সাধন । 


অষ্টম পরিচ্ছেদ ( পৃঃ ১১১১০) 
মঠ ও ভীর্থস্ছানাি 


বঙ্গাদশে দমদমব নিক্ট গোবখ-বাসলী, মন্দির মবো ত্রিমুত্তি গোবক্ষধুনি 
প্রন্ৃতি_ হুগলীব বিবেণীতে মহানাদ গ্াম« গোবঙ্গ-ক্ষেত্র_-কাঁলীথাটের 
কালীমষ্ঠি। 

পিকিম, নেপাপ, তুলমাপুব, কান্মীব, নৈনিতাপ, হরিদ্বাৰ। গোরগ্চপুর, 
বাবাণসী, পেশোওয়াব প্রভৃতি বহুস্থাণে গোবন্স-পৃঙ্া, ত্রাধো গোবগপু'বর মঠ, 
পাঞ্থাবের টিশা মঠ বিশম প্রপিগ _করাচীব অনতিদুবে কোটেশ্বব তীথে নাখ- 
যোগীদেব 'যোশিশিক্ষ' চিন ধাবণ _কক্প্রদেশেব বীনোববের প্রসিক্গ দ্বিতশ মঠ 
ইগাতে পরন্নাথেব মৃত্তি-ভারতেব বহস্থা-শ গোবন্ষনাথের নামে যোগাআম 
বিদ্ঞমান। 


নাথসন্প্রদায়ের উপান্ত দেবতা 


যোগীবা শৈব, শিবেব ভৈববাদি মৃ্তি-পুজা- অষ্টমুর্তি সাধারণতঃ কাপালিক 
দ্বারা ভৈরবের পুজা _-অঙ্া ও জগদ্া-পুজ1 _কুগুপিনীর জাগরণ-_শক্তিপুজা যোনি 
ও লিঙগপুক্ধ। _খচক্ষের পুজা, তবে গ্রী লইয়। সাধনার স্পষ্ট উল্লেখ নাই । 


নবম পবিচ্ছেদ ( পুঃ ১১১--১১৫) 

মতন্ে্র ও গ্বোরক্ষমাথাদি সম্পর্কিত কয়েকটি স্থানের নির্দেশ 

পুর্ব্বদেশ__নীননাথ পুর্বাধেশেব অর্থাৎ কামরূপেব অধিবাসী । 

কদলীদেশ _ প্রণাদ ছে মতস্তেন্্র কদলীদেখেব অধিপত্ীর মোহে আদ 
হন, এই দেশের অণস্থান সন্ধদ্ধে মতভেদ আছে, সম্ভবত: উহ1 কামবূপের বর্তমান 
নরগাও জেলার 'কদণী?। 

বিজয়নগর -ইহ! বর্তমান বিজনী বাঞজেোর অন্তর্গত । 

ওডিডয়ান _বৌদ্ধতাত্তিকদের পীঠগ্থান, যাছুবিষ্ঠার জন্য প্রসিদ্ধ__লুইপা 
ওড্ডিয়ান রাজোর কর্মচারী ছিলেন, ওডি5য়াানেব সংস্থান সঙ্ষন্ধে মতভেদ ও তাহার 
আলে:চনা । 

লঙ্কাপুরী, জাহোর-_কাশীর ও নেপালের সীমান্তে জাহোর ও তথায় 
লক্কাপুরী নামে নমাধি _মতস্তেন্ত্রের জন্মস্থান ও দেশভ্রমণাদি সন্ধে আলেচেন৷। 


€ ৩৯) 
কাষলাক গোঁড়ের সহর-_গোগীচন্দ্রের নামের লহিত যুক্ষ পুরাতন শ্রী, 
কুমিল্লা প্রভৃতি স্থান। 
ভাড়ার সর সম্ভবতঃ বাঙ্গল।দেশেব পশ্চিমাংশের কোন মহর | 
দশম পরিচ্ছেদ (পৃঃ ১১৬ -১২০) 
নাখনশদায়ের আচার, সংস্কার, দীক্ষা, আন্ত্যে্রিক্তিয়াদি 
ও ব্যবহার্য্য দ্রব্যমকল 
যোগীদের থাগ্ঠাথাগ্য সম্ঘন্ধে বিচার -মন্ন বিতরণ -ইধব কনচাদি দীন-__ 
শিবপ্রাত্রিমত গোবক্ষাদদির চরণপুজ| -গাবক্ষগীত- কালট্ভরবেব পুঙ্গা নেপালে 
মহগ্রেন্দেব রখযাত্রা _আদেশ” শব্দেব অর্থ «৭ অভিবাদন প্রথা_-গোরক্ষনারীদের 
মবো বিভিন্ন জাতি -কর্ণবেধ প্রথা _কুগুলবাবণ -শিখাশ্ছেধ __এখিব-গোবক্ষণ মন 
গ্রহণ _শিংনাদসহ গতর পাবণ _মুতদেহ সথাবিষ্থ কবাব রীতি । 
নাথযোগীদেব ব্যবহার্ধ্য দ্রবাসকল- কুণ্ল, "মলী নামক ইউর্ণ উপবীত সহ 
রুষ্ণবর্ণেখ বংশীব হ্যায় 'নাদ” ধারণ_-গৈপিক পাঁরণ_-ভম্ম লেপন--ধিপুগুধাবণ__ 
সাবিত্রী, কদাক্ষ ঠম্ব। ও খাশাপুবীৰ মালা -দর্গিণ বাছুতে যোশিলিঙ্গ চিন্ন 
নানাবিধ বলয়, ধুনি ও “আচণ? যষ্টর বাবার থর, শিখাদিব যৌগিক অর্থ - 
বিতিক্গান _ঝ গুল দ্বাবা আদিনাথ শিবকে স্মরণ -কুণুলের নামান্থব “দর্শন বা মুনা” । 


একাদশ পবিচ্ছেদ (পৃঃ ১১১ ১৫০) 
গোরক্ষ-সাহিত্য ও বঙ্গসাহিত্যে গোরক্ষের যোগ-পরিচয় 

শৈবযোগীদের সহজবোধা ভাষায় পদবচনা --লুইপাধ বচিত গদ--মংস্যেতর 
গোবক্ষাদি বচিত সংস্কত পুথি -তাহার| প্রামাশ্য কি না বিচাব _গোবক্ষ বিজয়, 
ময়শামতীব গান প্রন্থতি প্রাচীন কাহিনী-নেপ।লে প্রাপ কৌলজ্ঞাননির্ণর পুথি _ 
ইভ।র পিপিকাল--পুথিতে মীননাথ ৪ মতন্যে্গ উভয্ধ নাম থাকায় অভিন্ন বাকি -- 
মতশ্তেন্্র বচিত অকুপাগম তত্ব প্রন্ততি -বৌদ্ধ গান ও পোহায় লুইপাদ বচিত গ্রন্থের 
নাম _মহশ্টেম্্র সংহিত।-গোবক্ষ সংহিত। _গোবক্ষ রচিত সিদ্ধসিদ্ধাপ্ত পদ্ধতি, 
বিবেকমার্তপু প্রভৃতি গ্রন্থ-_কাশ্মীর গ্রস্থাগাণণর অনবৌঘ-শাসনম্‌_-প্রাচীন হিন্দীতে 
রচিত গোরক্ষবোধ__শিবসংহিত। ও ঘেরগু সংহিতায় গোরক্ষ সম্প্রদায়ের রীতিনীতি 
_মতন্েন্দ ভঠযোগের আদি প্রচারকর্ভা_স্বতাবাম ঘোগীন্দ রচিত হঠমোগ 
প্রদীপিকার মূল গোরক্ষ পদ্ধতি ও গোরক্ষ শতক--এই গ্রস্থস্ব় হইতে নাথমার্গাঁদের 
সাধন-পদ্ধতি উপলব্ধি--গোবক্ষ সিদ্ধান্ত সংগ্রহে নাথ সম্প্রদায়ের প্রচপণিত বনু 
পুথির উল্লেখ--বলভদ্রকুত সিদ্ধসিদ্ধান্ত সংগ্রহ_-অমনঙ্ক--যোগবীক্গম্‌ গ্রন্থ -বিভিন্ 
গ্রন্থকর্তীর নামে সিদ্ধসিদ্ধান্ত পদ্ধতি__ গোরক্ষবোধ গ্রন্থ__পখবর্তী গোবঙ্চবোর্ধে 
কবীর পন্থীদের মতামত-_গোরক্ষবোধ একাদশ বা চতুর্দশ খতাব্দীতে মিশ্রিত 
ভাষায় রচিত _ডাঃ মোহন সিংএর গ্রন্থ-তালিকা- শ্রুত-শব্দ-যোগ্ণ ও উপ্টা-সাধন 


(৪৯ ) 


বর্ণন__গোরক্ষের রচনার নমুনা__নাথদিগের ভাষা অপত্রংখ, মহারাষ্ট্র ও রাজপুত 
ভাষা মিশ্রিত--বিভিন্ন স্থানে গোপীঠাদ ও শুর্হরি সম্বন্ধে নাটক-_গোরক্ষের 
সর্বাপেক্ষা প্রামাণিক রচন! “সবদী'-_হিন্দী গোরক্ষবিকাশ গ্রন্থে গোরক্ষনাথের 
নামে প্রচণিত অর্ধ শতাধিক গ্রন্থের উল্লেখ-_মহশ্যেন্্রনাথের রচিত গ্রন্থের উল্লেখ-_ 
যোধপুররাঙ্গ মানপিংহ কৰক গোরক্ষ প্রশংসা _য়পুরে কবীরের সংগ্রহ গ্রন্থে 
গোরক্ষনাথের কয়েকটি গস্থের পরিচয়_যৌধপুর গ্রস্থাগীরে গোরক্ষের নামে প্রচলিত 
পুধি_গোবক্ষগগোঁঠা নামক হিন্দী পুস্থিকা -বিভিন্ন দেশ হইতে সংগৃহীতপদ ওপুথি__ 
গোরক্ষবিজয়, মীনচে তণ, গোপীচন্দ্ের সন্যাস, মা ণিকচন্ত্রের গান প্রভৃতি বঙ্গীয় গ্রন্থ । 
বঙ্গসাহিত্যে গোরক্ষের যোগ-পর্িচয় 

গোরক্ষবিজয় প্রইতিতে গোরক্ষেণ ধোগকথা--এমহাজ্ঞান' পাও _ ইহ! বারা 
মরণশীল দেহের পবিধর্ভন -শিবতগ্র ল।ভ -গোরক্ষের ব্রহ্ষচধ্য সাধন _মীননাথের 
পতন _-গোরক্ষের গুরু উদ্ধার-_মুদর্শে 'কায়াদাধনে'র বোল_ গায়ত্রী-ক্রিয়1__ 
উপ্টাসাধন-_ব্কানালে সাধন__মহারসকে উর্ধগুখী কথার সাধন-_মহারসই চন্্রাম্ত 
_ধ্িনীনাভীর পরিচয়__ইহাই ৭স্কনাশ- গোরক্ষবিজয়ে ইহাকে “ছুই মুখ সাপ" 
বলা হইম়্াছে__দশমীছ্বার কথা-্াপদ প্রন্তিতে দ্মীঘার, গঙ্গামমূনা অবধৃতি 
মার্গ প্রভৃতির উল্লেখ -_গোরক্ষবিদ্রয়ে গঙ্গাযমুণ।, বর্গনাপ প্রভৃতির উদ্লেখ__ 
্রহ্ষনাপই শ্রধুয্লাপথ_গোরক্ষবিঞজে খেচবীমু্জা সাধনের ইঙ্গিত__কায়া পরিচয়, 
অঞ্জপাজপ, বিশ্দুরঞ্গ। প্রৃতির উল্লেখ-হিন্দীতে অনুরূপ প্রশ্নোত্র--বঙ্গভাষা 
ও হিন্দীভাষায় রচিত পদে তুলনা--বষ্ণব মিনাই” অর্থে সাধু মীননাথ-_কারণ 
বৈৰ ও নাথদের সাধনা-পঞ্চতি ভিন্র_দ্ধের গখবল” 9 গোবক্ষের ৭বিভুতি'__ 
শন্যপুবাণের হষ্টিবিবরণ -পকব্রচ্গের ইঙ্গিত_ ইহাতে নাথপন্থেব গীঠস্থান হিংলাজের 
উল্লেখ -গোপীচন্দ্রের সন্্যানম নামজপের মাহাজ্সা -এজপাজপ বা হস? মন্ত্র_ 
মহাজ্ঞান অর্থে যোগযুকু জ্ঞান -ময়নামতীব নহাজ্ঞান সন্বেও পুত্রের সন্দেহ ও 
মাতাকে পরীক্ষা -মাতাপুত্রেব প্রশ্নোন্তধেব মধো বিধিধ তব-কথা- _সাধকরঞ্জনে 
ত্রিবেদী কথা --ফটচক্রভের, কুগুনিনী জাগরণ, ইডাপিঙ্লার বশীকরণ ও ্রক্ষচর্্য 
সাধন নাথধোগীদের বৈশিষ্ট্য । 


দ্বাদশ পরিচ্ছেদ ( পৃঃ ১৫১--১৯৭ ) 
নাথপন্থের সহিত ভন্ত্র, কৌলমার্গ, রহম্তবাদী, বৌদ্ধ ও 
সম্বন্ধ বিচার 
নাখগন্থের মূল অনুন্ধানার্থ সমসাময়িক পদ্থাদির সহিত তুলনা 
(ক) নাখপন্ছের সহিত তন্ত্রের যোগাযোগ 
নাখপন্থীরা শৈবতান্ত্রিক__বৌদ্ধ ও বৈধব সহজিয়াদের মধ্যে ভেদ-_ বৌদ্ধ 
সহজিয়াদের মধ্যে তন্ত্রের সাধনাঁ_-ভারতের বিভিন্ন দেশে তন্ত্রের আলোচনা__ 


(৪১) 


বঙ্গদেশে তান্ত্রিক বৌদ্ধদের বিরাট সাহিত্যের তিব্বতী অঙ্থবাদ-_আসন্গের 
অষ্টসিদ্ধি_মন্ত্রান সম্প্রদায়_কালচক্রযান-__বজ্রযান হইতে লামাধশ্খের উৎপত্তি__ 
তিব্বতে বিচিত্র অনুষ্ঠান__ভারত হইতে গুরু পদ্মসন্ভবের তিব্বতে গমন- খাছ্ধিগ্ণ) 
শিক্ষাদান বৌদ্ধপশ্মের বিকৃতি বৌদ্ধদের বিহার বঙ্গদেশে ও বিহারে--বৌদ্ধ 
বিহারে গ্রস্থরচনা-_পান্ধ্য ভাষার ব্যবহার-_বঙ্গদেশের দীপস্কর, শীলভঙ্র প্রন্ভুতি__ 
মৎসোন্্রনাথের গ্রন্থে বৌদ্ধধর্ধের উল্লেখ নাই, তথাপি তিনি বৌদ্ধ দেবতা 
আধ্য ও জৈন ধর্দের সহিত বৌদ্ধধন্খের ভেদ__নাথণর্খে হিন্দুতস্ব ও বৌদ্ধ ফোগতন্ধের 
সংমিশ্রণ_-তত্ত্রেরে উৎপত্তি-বৈদিক যুগ হইতে ইন্দ্রজালের ব্যবহার-_দ্বাদশ 
শতাবীর লোকগীতির মধ্যে তন্ত্রের প্রভান_ভোজবিগ্ভার গ্রশ্থ_নৈদিক « 
তৎপরে বৌদ্ধযুগেও ভোজবিদ্যার প্রভাব__শা্ত ধর্ধেও ইঙ্গালের ব্যবস্থা_ দেবী 
পুজায় মন্ত্রলাধন__কগুলিনীর জাগরণ-_বৌদ্ধধন্দের ভারতের বাহিরে প্রচাব-_ 
শঙ্করাচার্ধাকে মহাযানী বৌদ্ধ প্রতিপন্নের চেষ্টা-_-এাক্কদের মধ্যে শঙ্কর কর্তৃক দক্ষিণাচাঁর 
প্রচলিত- বপিদান গ্রনতি ইহাতে নাই- দাক্ষিণাত্যে 'পাঞ্চরাত্র' ও “বৈখানস' 
সংহিতার ব্যবহার রীতি_-শৈবাগমের সহিত পাঞ্চরাত্রের সাদৃশ্ঠ__ ইহারা গোরক্ষ- 
পূর্বযুগের -২সংহিত। ও আগম-_মভাসবাদ-_ত্রিক বা পতি-পাশ-প্ত সঙগদ্ধে বিচাগ 
_আগমে দ্বৈতবাদ__-৬৪ তন্বের উল্লেখ পাওয়া যায-__সপ্তম-অষ্টম শতাব্দীর গ্রন্থে তাস্বেব 
প্রভাব--শাক্কের দেবীপুজ। _& মহামন্থ্ের সহিত শক্তি জড়িত-_শক্তিই পরাবাক্‌__ 
শাক্দের যট্চক্রাণন- চক্রপুজা-_-সর্বাপ্রেণীর প্রধেশাবিকার থাকায় বৌদ্ধ ৪ জৈন্ধশ্ম 
হীনবল-ক্রম+ঃ বৌদ্ধদের তস্্ে বিশ্বাস_কাপাপিক, পাশুপত, পকুলীশ, কানফাটা, 
নাথ প্রভৃতি সম্প্রদায়__ইারা সকলেই মূলতঃ শৈব _ ব্রাত্যযোগীরা 'ৈব __অধর্বনবেদে 
ধর্ণনা_ইহাদের মধ্যেও তস্তের সাধনা--কা লামুখ সম্প্রাণায _উহাবাও শৈব _-হ্থবিখ্যাত 
হধ পাশুপত মম্প্রদাযতুক্ত ছিলেন _বাঁণের _হর্যচবিত সপম শতাবীতে বচিত, 
_কালামুখদের ললাটে রুষ্ণচিহ্র-_ইহারা উৈরবেব উপাসক ৪ অঘোরীদের 
সহিত যুক্ত--মালতীমাধধ প্রস্থতিতে কাপালিকের চিত্র__দশকুমার চরিতে বর্ণিত 
ভয়াবহ চিত্র-_অষ্ট শতাব্দীর মধো গ্রস্থগুলি রচিত__বৌদ্ধতন্স গস্থ তথাগত-হ্ক? 
সপ্তম শতাব্দীর মধ্যে রচিত --অতএব বৌদ্ধ ও হিন্দু উভয় পশ্মেই তঙ্কেব প্রবেশ - 
পাশ্ুপত শৈবদের সহিত নাথপন্থের সাধনায় সাদৃশ্ত__পশুপতিই শিব _নাথধশ্মে যোগ 
ও তস্ত্রের মিশরপ-_জৈনগ্রন্থে যোগসাধনার প্রয়োজনীয়তার ইঙ্গিত মার - তত্রসাণনার 
দ্বারা সিদ্ধিলাভ নাথদের অন্যতম লক্ষ্য _কৌদ্ধধশ্মে তন্্সাধনার দ্বারা শ্বয। প্রাপ্তি -তঙ্ 
হিন্দুর পঞ্চম বেদ-_আগম ও নিয়ম-_'গণকারিকা" গ্রন্থে পাশুপত-দর্শন-_সর্বাদশন- 
গ্রহ ও মহাভারতেও পাশুপত সিদ্ধান্ত_দত্তাত্রেয় রচিত ৬৪ তন্থব-_মন্ত্রসাধনই ত্বের 
মুখ্য উদ্দেশ্ত_তস্ত্রের সাধক পশ্ত, বীর ও দিব্য-_-তন্মধো দিব্যসাধকই 'কৌল'_ নাখ- 
সিদ্েরাও কৌল নামে পরিচিত ইহা দ্বারা তন্ত্রের সহিত নাথপন্থের যোগাযোগ 
সচিত হয়। 


০0. ০. 84-৮ 


(৪২ ) 


(খ) নাথমার্গের সহিত কোৌলমার্গের সন্বন্ধ বিচার 


কৌলজ্ঞাননির্ণয়ে বিভিন্ন কৌল সম্প্রদায় ও তাহাদের গুরুদের নাম__কোৌল- 
শান্থে যোগপ্রণালার ব্যাখ/।-_মতস্তেন্দ্ সিদ্ধামৃত কৌলান্র্গত যোগিনীকৌল ছিলেন__ 
এই কুপশান্ব কামরূপে প্রচার কৌলদেব ঢুইটি শ্রেণী__'রুতক? ও “সহজ'---“সহজের' 
উচ্চন্থান__নৌদ্ধসিঙ্ষেরাও সহদ্গসাণক _সহজাবস্থা লাভ হইলে সাধক স্বয়ং দেবতা 
ভন-_শান্মদি সহ ্রসাপনের অন্থরা্বরূপ - কৌলঙ্ঞানেও লৌকিকমার্গ বঙ্জনের কথা 
আছে-_কৌপদের মবো পঞ্চকুলের উল্লেখ _পীঠ, উপপীঠ, শেত্র ও ছন্দ এই চারি 
শ্রেণীর তীর্থ--কাাধ্যা, পূর্ণগিরি, ওড্ান ও অর্কূদ পীঠ-_বৌদ্ধতন্ত্ে ও কৌলজ্ঞান- 
নির্ণয়ে 'শাস্তিক।, "পোষ্টিকা আদি শব_অতএব উভয় মতই কোন সাধারণ মূল 
ভিত্তির আশ্রয়ে বদ্ধিত__ কুলার তন্বে সপ্পবিব আচার বর্ণনা-_পঞ্চমকারের 
আধ্যাম্মিক ব্যাখা! -*কৌলমার্গ বহস্তে” ইহাদের ব্যাখ্য।-_পুর্ণীভিষিক্ত জীবনুক্ত 
যোগীর পক্ষে পঞ্চমকাঁরের বাহা অন্ত্ঠানে আপত্তি নাই-ইহার নিমিত্ত শিবসপুশ 
ব্যজির প্রয়োগ্রণ _বৈদিব 9তাঞ্রিক 'ষাগসাধনেৰ চরম পক্ষ্য এক হইলেও পদ্ধতি অন্য 
_ কৌগাচাবের মুখ্য কেন্ত্র কামাখ্যা কৌল দ্বিবিব-_“উত্তরকৌল” ও “পুর্বাকৌলা”_ 
“কৌল" ও “সময়মাগগী* 'কুল” শবেব অর্থ_-পুণ অদ্বৈতজ্ঞানীই কৌল _তাস্ত্রিপৃজার 
অনিকাবী স্বর্র_তন্বেব শক্তি কল্পনা বৈদিক-_খধাখেদেন “বাগন্থনী সুক্কে”_সপ্তুবিণ 
আচার মণ্যে 'বাম।চাব মাত্র অবৈদিক-__-কঠিনতম ভাব ও আচার “দিবা ও “কৌল' 
ইহ। নাখমম্প্রদায়ে অ্গমোদিত _“কৌল”, 'কুল' ও “অকুলের” সন্বদ্ব-_কৌলের 
ভেদাভেদ নাই-_ পঞ্গ ৪ চন্দন, পুর ও এক উভয়েই তুপা _নাসিদ্ধদের ইহাই লক্ষা - 
বিভিন্ন গ্রপ্থে কৌপদের নিবরণ--ভাব মানস, আচার তাহাবই বহিঃপ্রকাশ__সকগ 
ভাববঞ্ভিত সাক €ৌণ-তাহার কোন নিয়ম বা বন্ধন নাই-_রহস্য পুজা 
পদ্ধতি'তে কৌল ও চক্রানষ্ঠানের বর্ণনা__গঙ্গাধমূনার ব্াখ্যা_-ভ।স বর্ধিত বীরাচারের 
প্রতি বিদ্রপ-মোমদ্ববেব 'নীতিবাক্যাম্ৃত'র টাকায় কৌলাচাবের নিন্দা_ হিন্দুতন্ 
ব। কৌলাচার বৌদ্দতন্ত্ের নিকট খণী নহে-_বৌদ্ধণশ্মে পরবস্ভাকালে বীরাচারের 
প্রবেশ--নিতা। প্ররৃতির নারীতে স্কুণরূপে আবিঠাব, তাই তন্ষে একি সাধনা 
'সেকোদেশ' গ্রন্থে মহামুদ্রা সাধন কথা _স্বীয় পিণ্ডে ব্রঙ্গাণ্ডের অঙ্ৃক্তি_-কেবলী? 
সাণক- ভাঙ্্রিক সাপনে খন্ের' ব্াবহাব_ শক্তি সাণনায় সর্দজাতির মিলন। 


€গ) ভারতের মধ্যযুগের রহস্তবাদীদের সাধনার সহিত নাথ 
সাধনার সন্ধদ্ধ বিচার 
ভারতের বিভিন্ন ধন্মের মধ যোগহ্থত্র-_ সন্ত ও স্ৃফীদের সহিত নাথ সাধনার 
এক্া-_সাধনার মণো যোগ" সম্থদের 'দাধ" শ্রেণী গোরক্ষনাথের পুজারী--কবীর,দাদ 
প্রভৃতির গোরক্গের প্রতি শ্রদ্ধা জাপন--দিনাজপুরে স্থফী ৪ নাথযোগীদের সাধনার 
মিশ্রণ_ শাথপন্থীদের ন্যায়-কবীরের হিন্দু ও মুসলমানে অভেদ দেখা-__স্থুফী সাধক মনস্থুর 


(৪৩ ) 


হালাজ ও সম্ভসাধক শিবদয়ালের জীবাস্ম! ও পরমাস্মা সম্বন্ধে মতামত-_নাথযোগীদের 
“জীব' ৪ “শিব” ভেদ-__সন্ত সাধনায় স্থরত" শব ধোগ-_সাজাহান পুত্র দাবা সেখের 
পুস্তকে অনাহতনাদ কথা__নাথমার্গে ইাই অক্তপাজপ-_উহ্নাবই নাধাম্তব “মন্থচতন্যা' 
_উপনিধদে ও নাথমার্গে প্রণব-প্রশস্থি, সন্ত মধ্যে “সস্থনাম” বা “সভানামে'র প্রশপ্তি 
_-সন্তদের “বিগমদেশ' নাখদেব “উন্মনী” বা মনোহীন অনস্থ।স্থফীদেব “সমা" 
সাধন__মীবাব ভজন অতুলনীয়_নামরূপ বা! “ন্মীরণ, দ্বাব| অসম্ভব সম্ভব তয়__ 
কবীবেব রামনাম জপ-_এই রাম নিপুণ, তাই মুশ্তি ব। মন্দিবহীন-সন্থ, নাথ প্র 
স্থফীদেব মধ্যে সদ্গুরুর প্রাধান্য--শরীর মণ্যে চক্রাদ্িব সান-_ইহাই সম্মদের “কবল' 
বা “কমল”__নাথ মধ্যে কুগুলিনী ভ্ঞাগরণের বৈশিষ্টা-_জীবন্মক্ত যোগী-সম্ঘ, নাগ, 
বৌদ্ধ প্রভৃতি সম্প্রদায় মধ্যে শৃন্যেব সাধনা _স্বফীসাধক চিশতীর হঠযোগ সাধন__ 
দাদু নাথযোগীদেব মধ্যে 'কুন্তাবীপাব” নামে প্রসিদ্ধ__বাউল সহদিয়া ৪ শ্কীদের 
মধ্যে সহজসাধন--সন্তদেব বিন-মন-সা না মনঃশন্য অবস্থা নাথদের “অমনন্ক* 
অবস্থার ন্যায়। 


(ঘ) নাখপন্থের সহিত বৌদ্ধ জন্প্রদায়ের সম্বন্ধ বিচার 

নাখদ্ধের কেহ বৌদ্ধ কেহ শৈব বলেন-__নাথণদার্গে হিন্দুতন্ত্রের নাথদেব ৪ বৌদ্ধ 
সহজিয়! বহন্যেব অপূর্ব মিশ্রণ _নাথ হঠযোগ ৪ বৌদ্ধ সতঙ্গিয়া সাধন-_-নাথমত 
ম্লতঃ ব্রাঙ্মণামাস্্গর সহিত যুক-__শিবশক্তি ৪ প্রজ্ঞা উপায়__মহামুদ্রা সাক্ষাৎকার-__ 
অহান্থথ বা এবম্কার-তন্বের যটুকোণ-_সামরস্ত _দ্রীবে কালচক্রে আবর্ভন_ 
তৎপরে নির্বাণলাভ-_নাথমতে আদ্বতভাবের উৎপত্তি--শমনস্ক অবস্থাব বর্ণনা__ 
নাদবিন্দু বা প্রজ্ঞাউপায়েব মিলন _চন্্রন্থ্য কথা- চন্দ্রের নিত্যাকলা_ সহক্লাবে 
আনন্দান্ুভূতি__বৌদ্ধদেধ শন্যসমাধি ও নাথদের সমবস সাধন--পবমপদ লাভ-_ 
নাথ, বৌদ্ধ ও জৈন মতে শূন্য সাধনা_সহজ 9 পবমপদ-_বন্ত্রদেহ, 'যাগদেহ, 
সিদ্ধদেহ ও রসময়ী তম্থ_নাখমতে দ্বাদশমুদ্রা_বঙ্গদেশে প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ__নাথেবা 
বৌদ্ধ নহেন-__শৈববেশে মহশ্যেন্দ্রে নেপালে গমন ও শৈবধর্খ প্রচার- গোরক্ষ 
পুর্বে বৌদ্ধ ছিলেন এইরূপ প্রবাদ-ম্প্ট প্রমাণের অভাব-_বৌদ্ধ ৮৪ সিদ্ধাব 
তালিকায় নাথসিদ্ধদেব নাম--নাথদেব মন্থ 'শিধ-গোবক্ষ পবিচ্ছদ্দ শৈব যোগীব 
অস্থরূপ, তীর্থ শৈবতীর্থ, গোত্র শিবগোত্র, মতএব বৌদ্ধ হওয়া অসন্ভব--গোরক্গ 
পশডহত্যাকারী ও মংস্যেন্্র কৈবর্ত, অতএব বৌদ্ধ নেন-_ দীক্ষিণাত্যেব প্রপর্ববতে 
বৌদ্ধদের যাছুবিদ্যা শিক্ষা-_-এইরূপে দাক্ষিণাত্যেব তান্ত্রিক বৌদ্ধপন্মের উৎপান্ত-৮3 
নিদ্ধার দ্বারা উহ উত্তর ভাবতে প্রচার--তম্মধো নাথসিদ্ধাবাও অন্ততম-_-চৌব্নাশী 
সিদ্ধের বংধবৃক্ষ_বৌদ্ধসহজিয়া ও পাশ্চাত্য সাধনেব মধো তুলনা-গোবক্ষেব সাধন 
ভিন্ন--ইহা। উপনিষদের ধর্দমাধন-_-তৎসহ হঠধোগ প্রভৃতির মিশ্রণ_ডাঃ মোহন সিং 
মতে গোরক্ষের নাদানুসন্ধান উপনিষদেও পাওয়া! যায়-গারক্ষের সহজানন্দ লাভেব 
*উপদেশ। 


(৪৪ ) 


€) নাখম্প্রদায়ের সহিত শৈব অন্প্রদায়ের সন্ধদ্ধ বিচার 

বৈদিক কাল হইতে শিবেৰ পুক্জা -শৈবদের চাবিটি সম্প্রদায়,” শৈব পাশ্ুপত 
কালদমন ও কাপালিক-_ত্রিকদর্শন ও বীবশৈব প্রভৃতি দর্শনের সহিত নাগদর্শনেব 
মিল-_দক্ষিণে ভানিলদেশে শৈবসিদ্ধান্থ পর্শণন-_দ্বাদশ শতকে বীরশৈন মত-_- 
ইহাদের কঠে পিজ মৃ্তি ধারণ নাপদের শিংনাদ ধারণ--কাশ্ীর শৈবাদ্বৈতবাদই 
ভ্িকবাদ-_ত্রিকদশশ একাধাবে সাহিত্য ও দর্শন, মালিনীবিজম্ববাঞ্িক, তন্ত্রসার 
প্রশ্টতি_কামাখ্ায শাক্ততন্ত্র বচন।-_কৌলমতেব মুখ্যস্থান কামাখ্যা__বীরশৈব 
সিদ্ধান্ত মত-জীব 'ও শিব বন্ততঃ অভেদ--শৈবসিদ্ধান্ত মত--শিব, শক্তি ও বিন্দু 
বত্বত্রয়_শিবের সংজ্ঞ। 'পতি'--তিনি পঞ্চরুত্যকাবী (সণ, স্থিতি, প্রলয়, অগ্রগ্রহ ও 
নিগ্রহথ শিবেব পঞ্গকুত্য -ত্রিকবাদে শিবেবই পণুভাব গ্রহণ__মোক্ষকথা-_ 
প্রত্যভিজ্ঞ।ই যোগ্-_অর্থাৎ স্ব শ্ব রা'পন উপলব্ধি--পবমেশ্বরের নিবপেক্ষ শক্তিপাত-_ 
ব্রিকঘতে শিবেব ইচ্ছায় জগতের শষ্টি--নাথ মতে বক্তির ক্রিয়াশীল অবস্থায় ভগতেব 
উদ্চব-_এক্িযুক্ত শিবঈ “সকল' পবমেখর--শক্তিব তিনটি রূপ-_শৈবসিদ্ধান্ত মতের 
শিব, পক্কি 9 বিন্ুর সহিত নাখার্শনেব অনেকাংশে মিল- বিন্দু হইতে নাদ তথা 


জগ ক্বট্টি_খিবশকির জগৎ ্যট্টিব ইচ্ছাই বিন্দু--শিবশক্তিব সঙ্গমে পরমপদ 
প্রা্টি_উহাই নাপসিদ্ধদেব লক্ষ্য । 
সিদ্ধান্ত অংশ 
প্রথম পরিচ্ছেদ (পৃঃ ১৯৯-২১২) 
পরমপদ ব৷ পুর্ণপত্যের স্বরূপ, সামরগ্ঠ 
নাথগণেব চরমলক্ষা পরমপদ প্রাপ্তি সর্বতত্বের উর্ধস্থ পরমতত্ব-_কা্ধ্যকারণ 

কর্ৃত্হীন এ সর্বকাবণেব কাবণ__পরমপদ গতাগতিহীন, সামবস্তায্মক, সর্বানন্দময়, 
্বরপস্থিতি তুবীয়াতীত শাস্থিনিলয়, সাক্মঞ্জাগর অবস্থা__মনবুদ্ধির অতীত পবমপদ 
স্বসংবেগ্য, একাধাবে বিশ্বক্পপ ও বিশ্বোত্ীর্ণ আনন্দঘন অভয়পদ-_নাধন্বর্ূপে অবস্থানই 
মুক্তি, উহ্বাই পবমপদ--নাৎস্বরপ দৈতাই্বৈত উপরোবর্তা-_সামরশ্ই মোক্ষ, যথায় 
বিশুদ্ধ আত্মাব উপলদ্ধি ও অনায্ম ভাবের প্রশাস্টি হ্বপিগুলীন ও চরাচরের অঙ্গীকার-_. 
পাপপুপাহীন বিগতরেশ সাম্যাবস্থা, তাদাখ্যে ভেদবিবহ অখণ্ড একবৌধ, শিবভাবই 
সামরশ্তের ভূমি, যুগপৎ বিশ্বাতীত ও বিশ্বরূপই পুর্ণ মত্যের স্বরূপ-_ জানে বহু ভেদময় 
সংকীর্ণ ভাবের সমাবেশ বশত: পুর্ণত্বের অভাব-_মভিযতবই পুর্ণ, ভেদবিরহই সামবন্ত 
_পবমপদই সত্জাবস্থা সামবস্তের ভূমি কুলাকুলের প্রতিষ্ঠা_ পুর্ণসত্যের লক্ষণ, সর্ব 
বিলক্ষণ_পুর্সত্য নাথ নিগুণি সগ্ুণেব এক্যতূমি-ক্রিয়। ও অক্রিয়া উত্ধয়ই যাহাতে 
স্থিত তাহাই পূর্ণসতা-_সকল নিল মিলিয়াই পুর্ণ-_অপরোক্ষ পরমপদলাভে গুরুরুপা 
ও পুরুষকারের প্রয়োজন_পরমপদ লাভের সাধন “জান” ও 'যোগ' উভয় উপায়ে-_সংকল্প 
ত্যাগ ৪ পবমান্মার স্বরূপপর্শনে মুক্তি, ইভা যোগসাধ্া-_যোগাগ্সি দ্বাবা অপকদেছের 


(৪৫) 


দহন ও পক্ষদেহ লাঁভ-_পবনজয়ে চিত্তক্গয় ৪ দোষহীন চিত্তে সাল্মুপ্রকাশ- চতুধিগ 
জ্ঞানাবস্তা_তল্লাভে পরমপদে স্থিতি, চাঞ্চন্যের মূল সংকল্পের নিরোধে নৈকখা-- 


নিরুখান ও সামবস্তেব মধ্যে সুম্ম ভেদ__নৈরুখ্য মাত্র পবষপদ নহে, নিজাশক্িব 
আশ্রয়ে যুগপৎ বিশ্বময় ও বিশ্বো্রীর্ণ ভাবই পরমপদ-_কেবলীপুরুষেব পবমপনে স্থিতি 


--কুগুলিনীর প্রবোণে ও সর্ব কর্শত্যাগে সহন্জাবস্থা _ইন্রিয়, মন ৭ প্রাণের সংযমনসহ 
প্রণব উচ্চারণ ও ভগবানকে স্মবণপুর্ধক পবমগতিলাভ অক্বরঙ্গ সাপন-_পবনবৈবাগ্য 
ঘরা বুদ্ধি উপরন্ হইলে গ্বরূপে অবস্থান তাতাই মহজাবস্থা-_নৈরুখোব স্বরূপ-_ 
মাশয়ের প্রলয় হইতে নি্নম্পতা, তাহ। হইতে নিজাবেশ, তহ প্রতিষ্ঠাই নৈরুখা, 
পবমপদে নিক্ঞপিগুবিত্তি 9 শ্বব্নপানন্দেব উন্মেষ, উন্মেষ প্রত্যাহবণই সামবসোব 
বহসা-_বিশ্বোত্ীর্ণ বিশ্বেব অস্বীকার সামরস্তেব চবমস্থর-_লামবস্তে বা পবমপে 
বিশ্ব ও বিশ্বাতীতেব এক অখগ্ডবোপ, সচ্িদাননদমৃস্টি কল্পনা । 


দ্বিতীয় পরিচ্ছে (পৃঃ ২১৬-২২১) 
পশুত্ব 

মতাবিচারে উৎপত্তি নাই_ব্যবহার দৃষ্টিতে উৎপত্তি আলোচা-_বর্ষাপ্ডেব 
উৎপত্তির পরেও পরর্ধপুর্ণস্ববপ-_অনাম। পরব্রহ্ স্বরপততঃ কাধ্যকারণ কর্তত্ীন-_ 
অব্যন্কব নিভাপরাদি পঞ্চশক্তি ও তাহাদের প্রত্যেকের পঞ্চপ্রণ, নিজাদিব পঞ্চবিংশতি 
গুণাশ্রমে পবপিও, অনাদিপি গু-পঞ্চতবযুকু, আগ্ঘপিণ্ড ও তাহাব পঞ্চতব, সাকাঁব « 
মহাসাৎব পিপু, মহাসাকাবই শিব, শিবেব শষ্টম্তি ভীবের পঞ্চ অস্থঃকরণ, 'অকুল « 
কুল, কুলপঞ্চক--সবরক্গতমকাল ও জীব-_ভীবের পঞ্চ প্রণ, বাক্কিপঞ্চক, প্রত্যক্ষকবণ 
পঞ্চক, কল! চন্বেব ১৬, স্র্ধোর ১২১ অগ্নিব ১০, তদতিরিক্র অমুত, প্রকাশিকা « 
পরাজ্যোতি কলা_গঠপিণু, অ্গলোম ও বিলোম ক্রমে পবমেশ্বর এ মঙ্টম্য জের 
ঘন্ধ। সম্থমতে ষটুপিপ্ডেব উদ্ভব _ভীবের মুক্তি প্রয়োজন, মুক্তিব নিমিত্ত সাধন - 
জীবেব স্বরূপ নিরপণে ঘট্পিপ্ডে আবির্ভীবেৰ চিত্র । 


তৃতীয় পবিচ্ছেদ (পৃঃ ২২২--২২৭) 
পিশাধার 
পিওশব্দের অর্থ_-পিও সকল উৎপর, শক্তির প্রসার ও সংকোচই স্থষ্টিঃও 
সংহার, শকিমান শিব জগদাকারে শ্করিত, শিব ও শক্তি চত্্র চদ্দ্রিকাব ন্যায় _ 
শক্তি নিখিলপিগ্ডের আশ্রয়, তস্ধ যেমন নুত্ররূপে বস্বের আশ্রয়, অতএব শক্তিব 
নাম পিগাধাব, শক্তিব ভ্রিবিণ অবস্থা-১। শিবস্বরূপ, ২। আধারশক্তি, 
৩। চিদ্রূপাঁ। শিবভাব সামরস্তের ভূমি কুলাকুল স্বরূপ, কূল ও অকুল শক্তি_ বিমশ 
পরাসন্তাদি পঞ্চকুলশক্তি_-শক্তির প্রসরে শিবের স্বরূপচ্যুতি ঘটে না, কাঁবণ বিসর্গ 
* বাবহারিক পারমাধিক নত্ে, আধারশক্তি কুগুলিনী, প্রনৃদ্ধ ও 'অপ্রনদ্ধরূপ! কুগুলিনীব 


(৪৬) 


উদ্দগমনই জাগরণ, তখন প্রপঞ্চনিবস্ত-_আধারশক্তি মূলশক্তি, নবচক্রণক্তি তদরধীনা-_ 
উদ্দ, ঘণা ৪ অবঃ এক্তি, মবাশক্তিব স্কুল ও সুস্মভেদ-_ক্রিয়াভেদে ভ্বিশক্তিব ত্রিবিধ 
গখা। _উদ্ধশকিব নিপাতনে পবধ্পদ প্রাপ্ছি | 


চতুর্থ পবিচ্ছেদ ( পৃঃ ২১৮--২৩২) 
শিবশক্ির পরম্পর সন্থন্ধ বিচার 


গং প্রপঞ্চের পবমকারণরূপ শিব__তিনি স্বয়ংসিদ্ধ-_শিবেব কার্ণতাই 
তাহার শক্ষি -শিবশক্তি নিতাযুক্ত ও অভিন্ন, তথাপি এই পরমতন্ দৃষ্টিভেদে শিন 
ব। শক্তি, এক্ডিব প্রদর ? সন্কোচ, বঠিঃপ্রকাণই শক্তির কাষ্য বিকাশ ও উদ্মেষ__ 
শিবেব নিগুহ এ অন্তগ্রভ, এক্তি প্রসর সঙ্ষোচাম্মক, শিব উহীব উপবমাজ্মক-_ 
শিব নিবাভাস এ শক্তি আভাসম্বরূপা_একবন সদ্বস্ত, পরমশিবেৰ ছৈরূপ্য সক্রিয় 
€ শিক্ষিদ _খিণস্বরূপ 9 খক্তিব পঞ্চভাব, বিমর্শই শিবের শক্তি__অনাম। পরমত্রক্গ 
৪ পৰ।ইচ্ছাদি পঞ্চণঞ্জি কুগুলিনীশক্তি । শক্তিব নিগ্রহ ও অঙন্থুগ্রচ, বহিমুখে ও 
সপ্তম ক্রিয়। নিষেধব্যাপারক্পা শক্তি ৪ অনুপ্খক্তিমান শিব, শক্তি দ্বারা! বাচা 
বাচকত্ধেব উপরণ-শিব ও শক্তি ভাবেব তুলন! -শিবাভিন্ন শক্তি, স্থষ্টির অপেক্ষায় 
শক্তির প্রসার ও সঙ্গোচ, শক্তি শিবের আগন্ক ধর্ম নহে, স্বনিযন্বরূপ যোগ্যতা । 
নিকথ।ন দ1 শিব, উখিত দশ] শক্তি _এক্কির স্ুলকুক্্ম কারণভাব, প্রমাতা, প্রমেয়, 
প্রথণরূপা এক্ষি, পর! পরাঁপরা ৪ অপরাভাব চিতিশক্তির ত্রিবিধরূপ, চিৎ, মায়! ও 
জীবশক্তি , ইচ্ছা, জ্ঞান, ক্রিয়া এক্তি অন্থবর্গ, বহিরঙ্গ ও তটস্থ শক্ি এবং শক্তি ও 
শক্তিনানের তাদাম্থ্যসন্বদ্ব--পক্তিব তাবতম্য অন্থসাবে বিভিন্ন নাম-বাধাস্বামীতৰ। 
পঞ্চবিংশতিত ত ব| মটত্রিংখতিতৰ শিবতব--ন্বতন্ম তররূপে খাতত। 


পঞ্চম পবিচ্ছেদ (পৃঃ ২৩৩_-২৪৯ ) 


সষটি ও অংহার-_পিগু উৎপত্তি বিচার 

2 ও সংতাব _ব্াক্ক ও অব্যক্তভাব-বুদ্ধ ও অবুদ্ধ ভাব--শক্কির প্রসর ও 
সক্কোচ _হৃষ্টি ও সংহাব _স্ষ্ট জগতের সাকাব নিরাকার ভেদ -ষটপিও--গোরক্ষমতে 
স্ক্টিব পূর্বাপব ক্রম--্র্গাব দৃষ্টি হইতে প্রাকতপিগ--পরমতব বিশ্বময় হইমা 
বিশ্বোভীর্দ__পক্তিব প্রসরের ক্রম ও ভেদ _স্থ্টহেত় পরতন্বের পূর্ণতা খণ্ডিত হয় ন|। 
পবাপিগ্ডের অপরম্পরাদি পঞ্চভাবের নাবিষাব-_স্বপ্রকাশ ও বিমর্শভাব। শক্তির 
ক্রমোন্মেষেই স্টৰ আরম্ত-_-আগ্যপিণ্ড হইতে সাকাব স্বাষ্টি-_কুলপঞ্চক- সৃষ্টি ও 
স'ভারেব ম্বরূপ-_বিসর্গশক্তি_ ইহা বিশ্বস্থটটিব কারণ-নাদ ও বিন্দুরূপ কৃষ্টি, শব 
_-এক হইতে বহু স্যটি-_প্রবৃত্তি ও নিবৃত্বিরপ বিগ্রহ-_নাথ সম্প্রদায়ে প্রচলিত বঙ্গ- 
সাহিত্যে াঈিপত্ন বর্ণনা। 


(৪৭) 
ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ ( পৃঃ ২৫০-_-২৬৬) 
জীব, ঈশ্বর ও জগৎ 


শক্তি ও শক্কিমান অহম্‌ মমেতিবং-_শিবই জীন-নাম ও জপদ্ধার] ব্যক্ত গং 

ব্য জগতের উপাদান কারণ শ্রুতিতে মায়াশক্তি__প্ররুষ্টরূপে বা মুখ্যন্বন্ধপে জগতের 
কর্তীই প্রকুতি_-“জীব' শব্দ মনথুযক্তীব অর্থে ব্যবহত-_জীবেব “পাশ? ও তাহা হইতে 
মুক্তি-জীবের জন্ম-জীবের ত্রিবিখ দেহ খারণ-একজীববাদ & অনন্থুদ্রীবপ। 
- ঈশ্বরের সংজ্ঞা নিরূপণ চেষ্টা-বেদান্তে ও তত্বে-শক্তির অন্থপাঁন আনস্তান শিব 
শববৎ _ ঈশ্বর শ্া্িক্ভী--কৈবপোোর উর্ধে শিবকে লাভ করিনার অবস্থ|_বিগ্গ « 
প্রতিবিষ্ব, সানবলে “দায়/কে দূর কব! ঘায় কিন্ত “এক্তি'কে দুর করা যান ন।- 
শিবের অষমৃর্ঠি-_শস্করপববর্তা যুগে ঈশ্বরতব-_জীব, ব্রঙ্গ। ও ঈশ্বরে উদ-_ নাখন্বরূ” 
শিব, শক্তি, কাল ৪ নাথ দ্বৈত ৪ অদ্বৈত মতে ব্রঙ্গের স্বরূপ নির্ব্বাচণ, “ব্রহ্ম” £ 
'নাথে' ভেদ-_শিব-শক্তি অভেদ _উপনিষদে ঈশ্বরল্ক্ষণ এবং সিদ্াসিদ্ধান্থসং গ্রতে 
পরমেশ্বরের লক্ষণভেদ--ত্রক্মযোনি' ব। ঈশ্বর জগ২ক্ষ্টর কাবণস্বপ--ভগং « আগগ্ম! 
ভোগা 9 ভোক্তা স্বরূপ--মায়! কামধেন্ঠ, জীব ও ঈশ্বব তাহাব বহস স্বরূপ --ভীবে 
ঈশ্বরে ভেদাভেদ -_বেদান্থমতে মান্বার উচ্ছেদে মোক্ষ-__এক্কি দর্শনে উহ] হইতে পৃথক্‌ 
কল্পনা-_জীব চৈতন্য স্বরূপ _-জীবের স্থুল হুশ কারণ শরীর--বাইি ৪ সমষ্টি ভেদে জার 
৪ ঈশ্বর _শঙ্কর মতে জগং মিথা1_-এশশূঙ্গের ন্যায় অলীক ণহে -উহ্তাব বানহাবিক 
সন্বা আছে__সপ্রদশ অবয়ব বিশিষ্ট ভীব-স্থুল ভতের পর্গীকরণ_শিব জীব ভন « 
ক্লীব পুনরায় শিব হন -রীরাভিমানে জীবত্ব _সমনঙ্ক « অমনপ ভীব- ঈহ্ববের 
অস্তিত্ব অস্বীকার--সগুণ 5 নিগুণ ব্রঙ্দগে তেদ-_গারক্ষমতে" বিশ্বেব উৎপন্ছি-- 
মহন্তেন্দ্রনাণেব “নিরঞ্চন” গ্ট্টি সহার ও জীব কল্পনা _তঙ্কের বিন্দু ৪ বিসর্গ রভন্ত- - 
নৈষ্ণবতন্ত্রে নারায়ণ ও তাহার শক্কি_তন্বমমি ব্যাখ্যা-_অহম্‌ রূপে বাচানাচক 
সঙগন্ধ- চন্দ্র চন্দ্রিকার ন্যায় নিরাকার হইতে ইচ্ছাশক্কির জন্ম -যোগম।রাব জন্মা__ 
মহামায়। ও মায়ায় সন্বন্ধ--ছৈত অদ্বৈতবাদ ৪ সিদ্ধমতে পুরুম প্ররুতি ণভদ বর্ণন।-_ 
বিবর্ত ও আভামবাদ--বিশিষ্ট অদ্বৈতবাদ_-নাথমতে বিশ্বের উদ্ভন ৪ শিনশজিব 
সন্ধ-_বৌদ্বমতে শূন্ত হইতে জগতের উৎপত্তি কল্পনা । 


সপ্তম পরিচ্ছেদ (পৃঃ ২৬৭--২৯১) 
দৈত ও অদ্বৈত মত হইতে সিদ্ধমতের বৈশিষ্ট্য (পৃ ১৬৭--২৮০। 


বেদান্ত ও আগমে সাধনার আদর বা লক্ষ্য এক-_বেদান্থে অদ্বৈতবাদ, আগে 
স্বৈত, অতবৈত ও দ্বৈতাদ্বৈতবাদ-_শক্তি উপাসনা__ভারতে ষ্ঠ তাকী শক্তিপুজ্জা 
উত্তমরূপে প্রতিষ্ঠিত__-বাণের চতণ্তীশতক-_হ্রুতিতে শক্তিপুজা--শক্তি ৭ কাবণব্রঙ্গ 
বন্ততঃ অভেদ--অদ্বৈতাগমে শিব ও শক্তি অভিন্ন-_মহাশক্তি তত্বাতীত হইয়াও সর্বা- 


(৪৮ ) 


তত্বাম্থক--সিদ্ধমতে পরমতব দ্বৈত 9 অহ্বৈত বিবজ্জিত_দ্বৈত ও অদ্বৈত উভয়ই 
পরমমত্যের একাংশ-_নাথমতের বৈশিষ্ট্য--সিদ্ধমতে যোগ ও ভোগের বৈশিষ্ট্য-_ 


অবধৃত প্রারন্ধ কর্ম নির্শ.ল করিতে সক্ষম_-গীতায় নিক্ষাম কর্খের উপদেশ- বেদাস্তীব 
জান ও কর্ন পরম্পরসাপেক্ষ_ দ্বৈতাদ্বৈত বিলক্ষণ পদে অবস্থানে মুক্তি ত্রদ্ম সক্রিয় 


৪ নিক্ষিয়__নিপ্তণ বঙ্গ” ও নাথ স্বরূপে ভেদ-_নাখন্বরূপ যাদৃশ এব তাদুশ এব-- 
পিদ্ধমতে ত্যাগ ৪ ভোগের সামরশ্য কতব্য_গ্কাঁর সাধনে কুগুলিনীর জ্াগবণ-__ 
কায়সাধন - নহাসিদ্ধদের দণ্ড, উপবীত, শিখাদদির বৈশিষ্ট্য -নাথ বিশ্বোভীর্ণ ও 
যোগদ্বারা লভয--যোগমার্গ শ্রেষটমার্গ__হঠযোগের বর্ণনা--মংসোন্্র গে।রক্ষ জালম্ধার 
আদির নামে আসন,বন্ধ ইতাদি-_-বাযুজন দ্বারা রাজযোগে উপনীত হওয়! পিদ্ধমতের 
বৈশিষ্ট্য-_-নাথমতে আসন, নাদ প্রস্থৃতি সাপনের ফ্ল-কুগুলিনীর প্রবোধন ৪ 
সহম্বারে স্থিতি-_আম্মার আচ্ছাদনম্বরূপ মন ও কৃত-_খিবের দিব্যচক্ষ লাভের সাধন 
বা দিবাদর্শন--নাথমতে নদীর সাগরে নীত হইবার ন্যাম মানবের পরমসবাকে 
উপলব্ধি--জডপদার্থ শিব ও শক্তিতে ভেদ উৎপন্ন করে-_বৌদ্ধ ও হিন্দুতস্ত্রে শিব- 
শক্তির মিলন আদর্শ সাধকের প্রকতিলীন অবস্থা _-“দদ্ধিক্ষণে' স্বাভাবিক অবস্থা 
প্রাপ্থি_ সিদ্ধমতে এই নিথিন্ত ইডাপিঙ্গলার বণীকরণ-_কু গুলিনীব জাগরণ, মধ্যনাডীর 
পথ উন্মু্ত ইত্যাদি একই কথা শ্রুতিততে মধানাতী ব! স্ুযুার কথা-_সিদ্ধমতে যৌগ 
৪ জ্ঞানের সঙন্ধ_নাথমতে পঞ্চ 9 অপক্ষদেত--অন্তান্ মার্গে মুক্তি চরমণক্ষা কিন্ত 
সি্মার্গে মুকিসহ সিদ্ধি লক্ষা-_কৌলজ্ঞাননিরয়ে সিদ্ধিলাভের কথা দৃরদর্শন 
পরকায় পবেশ আদি সিদ্ধি -যোগীদেব গেচরীমূদ্ সাদন_দশদ্বার কথা গোরক্ষমতে 
'শবব্রহ্ষ।' সাধন_নিরঞ্ছনের জ্ঞানে মুক্তি _বৃততি, প্রাণ ও বীষ্যজায় গোরক্ষমতে 
বৈশিষ্টা--অর্ধনারীশ্বর পুরুষবাক্‌-_ দ্বৈত হইতে অন্বৈত, তৎপবে দ্বৈতাদ্ৈত-বিবঞ্চিত 
সন্ভাব উপলদ্ধি সিদ্ধমতের বৈশিষ্ট্য । 


ত্যাগ ও ভোগের সামরন্ত ( পু ২৮০--২৮৩) 


তাগ ও ভোগের রহগ্তভেদ__অবধৃত পক্ষে ভোগ বাঁণকম্বরূপ নহে_ গৃহস্থের 
ত্যাগ ও ভোগ, ভোগের পরে ত্যাগের পন্থাগ্রতণ_যোগিপক্ষে প্রারবের জয়_- 
ভারতীয় আদরশী্ঘযাম়ী ত্যাগে মুকি, ভোগে বন্ধন-কিন্ত উপনিষদে সামরস্তয আদর্শ-_ 
ঠোগাসক্ত না হইলে ভোগ বঙ্জনীয় নহে-_বৌদ্ধ ও আর্থতদর্শনে ত্যাগমার্গ-_ 
ত্রিকদর্শনে ভোগ ও মোগ্ষের সামরপ্তে জীবমুকি__বৌদ্ধ সহজিয়ার “হাস্থখ' 
উপলব্ধিতে ভব ও নির্বাণ উভয় সিদ্ধি। 


পরমহংস ও অবধূত (পূ ২৮৩--২৮৫) 


অবধৃতই নাখমার্গের আদর্শ-_নাথমতে পরমহংস ও অবধৃত বিচার--সিদ্ধমতে 
পরমহংস কেবল ত্যাগী, অবধূতের তাগ ও ভোগ উভয়ই করায়ত্ত-_বেদাস্তমতে 


(৪৯ ) 


পরমহংস শ্রেষ্৮-অতএব বিভিন্ন মার্গে বিভিন্ন আদর্শ, ইহা দ্বার! শ্রেষ্ঠত্ব বিচার 
অকর্তব্য | 


বন্ধন ও মোক্ষ (পূ ২৮৫--২৯১) 

নাখমতে ব্রন্ধ পক্ষপাতবিনিমমু্তি _বর্ণাশ্রমত্যাগে মুক্তি - নাথস্বরপে অবস্থানে 
মুক্কি--সবিষয় ও নিিষয় মন বন্ধন ও মোক্ষের কারণ-_চিত্ত ও 'অচিত্তে সমতাপন্ন 
ব্যক্তি মুক্ত--সস্মোমুক্তি ক্রমমুক্তি বিহঙ্গমমার্গ ও পিপীলিকামার্গ- ষোগবীজে 
মর্কটক্রম ও কাকমত-_সিদ্ধধোগী বন্ধমোক্ষহীন __সিঙ্ষষোগী ভাবাভাবমুক্ত অর্থাৎ 
প্রাণ ও অপানের যোগ জানেন --মোক্ষলাভার্থে 'জানযুক্ত যোগ" আবশ্তক-_কুলেব 
বা শকির উর্ধগমনে মোক্ষ-বেদান্তঘতে অধ্যাস দূর হইলে মুক্তি_-সাংখামতে 
দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তিতে মোক্ষ_শক্তিতবে মোক্ষের আদর্শ এবং বন্ধ ও 
মোক্ষের বৈলক্ষণ্য-_কুগুলিনীর জাগরণ ভিন্ন পরমাত্মায় স্থিতিলাভ অসম্ভব-_ 
পুর্ণজাগরণে অদ্বৈত জ্ঞান বা 'পুর্ণহস্তা" _'আোতাপক্ন' বা কুগুলিনীর প্রবোধন একই 
কথা-_কুগুলিনীর পুর্ণ চৈতন্তে মেরুপথে সহস্রারে গমন--সাধনদ্বারা৷ তন্বাতীত 
অবস্থা লাভ--কৈবল্যসিদ্ধি অথবা জীবোদ্ধার নিমিত্ত নিশ্মাণকায় গ্রহণ--নাথাবস্থায় 
অবস্থিতি হইলে মগ্লোখানবৎ পুনকুখান হয় না -সাংখ্যেব কাধোশ্বরত্ব ও তাটস্থ 
অবস্থা__তন্ত্রমতে সামাভাবে স্থিতি বা ত্রাঙ্মী স্থিতি। 


অষ্টম পরিচ্ছেদ (পূ ২৯২_-৩০৭) 


জীবন্তুক্তি ও বিদেহযুক্তি, অপর! ও পর! মুক্তি 

সুক্তি দ্বিপ্রকার--জীবন্যুক্তি ও বিদেহমুক্তি _ উনাদের ভেদবর্ণন__বেদাম্ীর 
জীবন্মুক্তি ও বিদেহমুক্ি-_নাথমতে জীবনুক্তি আদর্শ _সিদ্ধদেহলাচে মুক্তি রক্ষা _ 
সম্ভমতেও স্ুলদেহে মুক্তিলাভ আদর্শ__জীবন্ুক্ত যোগীর পিগুপাঁত হয় না যোগীর 
ইচ্ছামৃত্যু জীবের অজানের স্বরূপ মনোনাশ, বাসনাক্ষয় ও তবজ্ঞান--পককদেহ 
প্রারক্ষের অধীন নহে যোগার! প্রারন্ধের ক্ষ বেদাস্তী জ্ঞানমাগী অর্থাৎ জানছারা 
জীবনুক্তি লক্ষ্য - সাংখা ও গীতাতে জীবন্ুক্তির আদর্শ _শ্রুতিতে জীবন্ুক্তি_ 
শ্রাতিতে বিদেহমুক্তির - আদর্শ নখদ্ধার রুদ্ধকরণে বিদেহমুক্তি_-সাংখ্য প্রভৃতির 
আদর্শ ইহা হইতে ভিন্ন __নাথমতে যোগীর আঘর্শ_দেহনাশে বিদেহ বা অদেশ 
মুক্তি শুদ্ধচৈতন্তন্বক্ূপের জান ও তাহাতে স্থিতি যথাক্রমে জীবন্মুক্তি ও বিদবেহ- 
মুক্তিরপে পরিচিত - জীবন্দুক্তের বিভিন্ন ভুমি_-নির্ধবিকার যোগী জীবনুক্ত-_কাঁ্সিক 
ও মানসিক কর্্দত্যাগই জীবন্মুক্তি__সিদ্ধমতে বিদেহ্মৃক্তি নাই, কায়ব্যৃহ রচনা দ্বারা 
প্রারন্ধ ক্ষয়-_বেদাস্তীর প্রারন্ধ ক্ষয়ে বিদেহমুক্তি_শুদ্ধমার্গের দিব্যদেহ, যোগদেহ ও 
ভাবদেহ-_রামাহুজমতে ভগবানের কৈশ্বরধ্যই পরমমুক্তি-_রামাহ্থজ নিশ্বার্ক জীবন্মুক্তি 


স্বীকার করেন না, বিদেহমুক্তি স্বীকার করেন-__সাংখামতে বিবেকজ্ঞানে জীবনূক্কি__ 
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শরীরনাশে ছুঃখ হইতে মুক্তিই বিদেহমুক্তি__বিদেহমুক্দের প্রকারভেদ- প্ররৃতিলীন 
ও বিদেহলীনদের মোক্ষ__বৌদ্ধ ও দ্বৈনদর্শনে জীবনুক্তি ও বিদেহমুক্তির ভেদবর্ণন__ 
ত্রিকদর্শনে জীবন্মুক্তির স্বরূপ বিচার _বাযুনিরোধে জগৎ মিথ্যাব্ধপে প্রতিভাত হয় 
জ্ঞানের উন্মেষে ইন্দরিয়ের প্রত্যাহার_চিত্বলয় ও বিবেকখ্যাতির দ্বারা যোগীর 
জীবন্ুক্কি--যোগীর চারি অবস্থা__নাথমতে “উন্মনী” অবস্থা প্রাপ্তি আদর্শ_ 
জীবন্ুক্তি ও বিদেহমুক্তিভেদে অপর! ও পরা মুক্তি-_-আগমসম্মত পরামুক্তিতে পুর্ণত্ব-_ 
মতন্তেন্রমতে দেহমুক্ত জীবই শিব-_সালোক্যাদি প্রাপ্তি অপবামুক্তি এবং শিবত্বপ্রাপ্চি 
পরামুকি-_পবামুকি পুনরাবর্তনশৃন্ত-_কালচক্রের আবর্তন হইতে রক্ষা পাইবার 
উপায় - জন্ম ও দেহসিদ্ধি - মৃত্যুতে মুক্তি এ ধারণ ভ্রান্তিমাত্র__মানবেব ত্রিবিধদেত__ 
প্রণবতন্থলাভ ও জীবন্মক্ষি, জ্ঞানতম্থলাভ ও পপামুক্তি__প্রণবতন্ত হইতে ক্রম 
জানতঙ্ছলাভ_ দেহসুদ্ধিব বিভিন্ন প্রক্রিয়া _অজপাজাপ--রসের ব্যবহার ইত্যাদি__ 
সিদ্ধদেহ বা মন্ত্রন্থই রূপান্তরিত দেহ _-মতান্তরে মহাকারণ দেহ, বৈন্দব দেত, শুদ্ধ দেহ 
ইত্যাদি সিদ্ধমার্গে মুক্তিলাভের উদ্দেশে দেহসাধন প্রক্রিয়া! প্রচলিত-_চীনদেশের 
ভোগের দেহসিদ্ধি দাক্ষিণাত্যে প্রসিদ্ধ __সিদ্ধমতে মৃত্যু হইতে অব্যাহতি লাভই 
মুক্তি পদবাচ্য_ কুগুলিনীব প্রবোধনে মৃত্যুপীন সিদ্ধদেহলাভ। 


নবম পরিচ্ছেদ ( পূ ৩০৮--৩০৯) 
গুরু-পরম্পরায় না ও বিল্মুসম্তান 
নবনাথ কথা-_বিভিন্ন গুরুবর্ণনা_ শ্রীগোরক্ষনাথ ঈশ্বরসন্থান_বিন্দুস্তান- 
পুত্র, নাদসন্তান-_শিশ্ক--সিদ্ধমতে শিত্য বা নাদসন্তান পুত্রাপেক্ষা প্রিয়_নাদ হইতে 
নবনাথের জন্ম-_বিন্দু হইতে সদাশিব ভৈরবের জন্ম তন্ত্রমতে পবশিব আদিগুর-__ 
শিশ্বক্ূপে তিনিই ঈশ্বর পর্দবাচ্য বা অপরশিব_ঈশ্ববের অন্তগ্রহে মন্ত্র 
মন্্েস্বরাদির জন্ম । 


দশম পরিচ্ছেদ ( পৃঃ ৩১০-_-৩১৯) 


জরামৃত্যুর রহস্ত এবং উহ! হইতে অব্যাহতি লাভ 

পাঞ্চভৌতিক দেহ জরামরণনীল-_তথাপি এই দেহে অজরত্ব অমরত্ব সাধন-_ 
খেচরীমুক্রা মাধন__রস বা পারদের বাবহার--বিভিন্ন মুদ্রাসাধনে কায়সিদ্ধি-_কালজয় 
বন্ধ্রয়ের সাধন-_অম্ৃতকলার শ্রাব-_অম্ৃতকলায় যোডশী শক্তি--জীবনের পুিমা! ও 
অমাবস্তা_-পঞ্চমহাভূতের পঞ্চদশগ্ডণ_যোড়শী নিত্যা বা! মহাত্রিপুরাহুন্দরীর পুজা_ 
এই ষোড়শীকলার সহিত নাথসিদ্ধদের সহন্ধ__-কুণগ্ডলিনীর জাগরণ__দেহমধ্যে সথধ্য ও 
চজ্জ বা পুরুষ ও প্রকৃতির প্রভীক-_বিনুন্য়, উন্মনী বা তুরীয় অবস্থা-_উন্টামার্গে 
সাধন- মৃত্যুকালে দশমীঘ্বার হইতে বহির্গমনের সাধন- শ্রীকৃষণকীর্তভনে দশমীদ্বারের 
উল্লেখ ইন্দ্রিয় ও প্রাণের প্রত্যাহার-_উর্ধত্রিবেণী বা বারাণসী সঙ্গম-_ব্রদ্মবিদ্ভালাভে 


(৫১ ) 


জরামরণ জয়-_-ভোগবাসনাই মানবের ক্ষন্মের কারণ _লিঙ্শরীরে ভোগ শিষ্পন্ন হয় 
না তিব্বতে মুম্যূর গতি নিয়ন্ত্রণে কৃত্ধিম উপায় অবলম্বন-_গীতায় মৃত্যুবিজ্ঞান__ 
গ্লীতায় মন ও প্রাণ নিবোধের উপায় বর্ণন-গীতায় অক্ষবর্রদ্ধযোগ --নাখযোগীব 
সাধন-_মজ্্রগা জাপ -বিন্দঙ্গয়ে কায়সিদ্ধি _বৌদ্ধদের ব্জকায়_রসেশ্বরের হরগৌরী 
তঙ্ছ -_সিদ্ধমার্গের দিবাদেহ ও সিদ্ধদেহ-_অশ্ুদ্ধ স্থাটিতে অবস্থান্তবই রা_ শুদ্ধ 
অর্বার মরণ থা তিরোভাব গ্রাগতিক মরণের সদ্শ নতে-_সিদ্ধমার্গে কল্লাস্ত বা 
যুগাস্তরপ দীর্ঘস্থিতিতে অমরত্ব লাভ-_কালের গতির উর্ধে অজরত্ব লাভ ও জন্ম-মূত্য 
হইতে অব্যাহতি । 
একাদশ পবিচ্ছেদ ( পৃঃ ৩২*--২৩৯) 
দেহতস্ব ও পিগসংবেদন 

দেহতন্ব কি? পিগওসংবেদনেব অর্থ--পিড ও ব্রন্ধাপ্ডের সম্বন্ধ__বিশ্ব 
উৎপত্তি_-জীবের মাবিতভভাব _ভূতাঁকাশ হইতে পঞ্চমগ্ুল ও পঞ্চচক্রের উৎপত্তি 
নিক্মতম চক্রে স্কুল জগতের জীব-_ফট্‌পিণ্ডের উৎপত্তি ও গর্ভপিপ্ডে জীবের আবির্তীব 
_্জীবের তিনটা আবরণ £ বাসনা, কামনা ও অভিমান--জীবের ঈশ্বরতবলাভের 
সাধনা শ্রুতিতে জীবদেহের উৎপত্তি এবং “িংস* মন্ত্র বর্ণন- ্রাঙ্ষী স্থিতি ও 
কুণুপিনীতত্ব--তরিবিধ দেহ £ স্থুল স্থক্্স কারণ-_-নাথদের সিদ্ধদেহ আত্মা উপাধি জয় 
হইতে ভিন্ন_লিঙ্গশশরীরের উপাদান-_স্ুক্স শরীরে উপাদান-_স্থুল শরীর বা 
ভোগায়তন দেহ-_নাথমতে স্থুলশরীর মোক্ষের উপায়স্বর্ূপ- জীবের চৈতন্য ও 
ত্রিবিধ অবস্থায় উহার অবস্থিতি--নাখগণের উৎপত্তি বর্ণন-_ ব্রঙ্গাগড কি? ব্রক্গাণ্ডে 
চতুর্দশ ভূবন, পিও্ডে চতুর্দশ তৃবন কষ্পানা- দেহমধ্যে নদনদী, দেবতাদির অবস্থান__ 
ব্রহ্ষাণ্ডে ও পিণ্ডে সমই্রি ও ব্যাট সম্ঘস্ধ_শিব ও শক্তির জীবদেহে অবস্থান বর্ণন-_ 
ব্ষ্টি ও সমষ্টির জ্ঞান আবশ্তক _কুগুলিনীর উদ্বোধনে পিগুসিদ্ধি _পাশ্চাত্যদেশে 
পিও ত্রহ্ধাণ্ডের কল্পনা__ পিত্ত ও ব্রহ্মাণ্ড ষ্‌চক্রের অবস্থান-_ সম্তমতে মন্স্বাপিণ্ড ও 
বরন্ধাপ্তীমনের দেশ-_মহুষ্যদেহে এউ্চক্রা'র কপ কল্পনা__অস্থিতার তিনটা রূপ £ মানস, 
প্রাণময় ও ভৌতিক শরীর-__ আত্ম! ও অস্বিতার ভেদ নাথগণের আত্মোপলন্ধি 
কামা সেই নিমিত্ত পিও্ড ব্রঙ্ষাণ্ডের জান। 


দ্বাদশ পবিচ্ছেদ ( পৃঃ ৩৪০__ ৩৬১) 


শৃ্যতত্ব 
ভারতবর্ষে প্রাচীন যুগ হইতে শৃন্ঠতত্বের ধারণা প্রচলিত- শৃন্যবাদ বৌদ্ধ ধরব 
নিজন্ব কোন বাদ নহেবৌদ্ধ ও জৈন ধর্টে শূন্য কথা_ নাথধন্দ্ে শুন্যতত্-_ 
নহজাবস্থালাভে শৃন্যসমাধি-_বৌদ্ধ সহজিয়ামতে চারিশূন্ত-_হঠযোগ গ্রন্থে শৃন্তলক্ষণ 
ও প্রকারভেদ বর্ণন - অমনস্তকে শূন্য পর যোগী কথা গীতায় তবে লীন যোগী কথা-_ 
নাথমার্গে জলমধ্যে লবণের ন্যায় ব্রদ্ষে লীন যোগীর কথা--বৌদ্ধ ও জৈনমার্গে ইহার 


(৫২) 


অঙ্গরূপ কথা--শৃন্ঠপদবী বা ব্র্মনাভী-_বিশুদ্ধ শূন্য বা নির্বাণ পদ--চতুর্থ শৃল্ট 
অছ্ৈতভূষি স্বরূপ-_-উপায় ও প্রজ! বা নাদ ও বিন্দুর মিলনে নির্ববাণ পদলাভ বা চিত্বের 
শৃন্তময় অবস্থা _লাধমার্গে পঞ্চব্যোমের লাধনই শূন্য সাধন- শুন্যমৃত্ধি নিরঞ্জনের পুজা-_. 
নাথপম্প্রদায় হইতে নিরক্জনীদের উদ্ভব -বিভিন্ন সম্প্রদায় মধ্যে অন্তরঙ্গ সাধনে এঁকা-_ 
শৃন্ততন্বের বিভিন্ন ধন্মে প্রবেশ- শৃন্ত অর্থে বৃত্তাকার বা! কুগুলী _ শৃন্ত বা ব্যাপিনী 
গুঁকারেব মাত্রাংশ, ব্যাপিনী ও নিরাকার নাথে ভেদ বর্ণন _ প্রপবের ব্বরূপ-_গোরক্ষ- 
বোধে শৃন্ঘকখা--গোরক্ষ-বিকাশে মনের শৃন্তকূপ কল্পনা- শৃশ্যতব উপলদ্ধি গুরু- 
সাপেক্ষ_যোগীর লয় সাধনে শৃগ্ভসাধন- যোগীর চিত্ত শৃন্তময় _উন্ননী অবস্থাপ্রাপ্ত 
যোগী _দেহমধ্যে যে শৃন্ত বা আকাশ আছে তাহাই উন্ননী অবস্থায় মনের আবাস 
গোপীচন্দ্রের গীতে শৃন্ত কথা হাড়িপার শুন্ট হইতে বিশ্বের উদ্তব কল্পনা-_ধর্ঠাকুর 
শৃন্তমৃত্তি-_বৌদ্ 'শৃন্য' স্বয়ংজ্যোতি_ বঙ্গদেশে ধর্্পুজা! শুন্তপুজার নামাস্তর- খথেদে 
শুন্ততত্‌ উপনিধদের নিরাকার 'বরক্ষ'_-বৌদ্ধমতে পরমতত্ত দৃশ্বা ধর্ধের নিষেধবাচক 
শৃন্ত দ্বারা অভিহিত _ নির্বাণ লাভে চিত্তের ঘে অবস্থ! হয় তাহাই শুন্য- শূন্যের স্বরূপ 
ব্যাখ্যা_ শৃন্তই বস্ত্র _চিত্তের নির্বধাণ ও অব্যক্তে লীন হওয়া এক কথা নির্বাণ 
শৃন্োপম-_মহাযান মতে শৃন্ঠের বহু ভেদ ও শুন্তাতরের মূলকথা সাপেক্ষত্ব_বৌদ্ধ 
সহজিয়া! দোহায় শূন্য কখ|-_-অবিষ্ঠা দূর হইলে মহাশূন্যে স্থিতি হয় ত্রিরত্বের ধর্ম 
শূন্য--অতএব একবার পুরুষ একবার প্রকৃতিরূপে বণিত-_মাধ্যমিক ও শূন্যবাদীর 
ছুইদল-_পঞমার্থ সত্যই শৃন্ত- শূন্যতা ভাবনার উপদেশ__গোরক্ষনাথের যোগতত ও 
শিপুশীদেরশূন্য বা সৎএর সাধনা -রাধাস্বামী মতে শূন্য সত্যলোকের নিয়ে, শৃন্ত ও 
ভ্রমরগুহায় যথাক্রমে ব্রঙ্ম ও পরব্রন্ের অধিষ্ঠান-রক্ম জানলাতে শৃন্ট উপলব্ধি__ 
বঙ্গীয় সীতিকাম্ম তাহার উল্লেখ--বৈদিক যুগ হইতে শৃন্ততত্বের বিভিন্ন রূপ-_ বৌদ্ধদের 
শূন্য নাথদের “নাথ”, যোগের “ঈশ্বর ও পরমেশ্বরতত্বে ভেদাভেদবর্ণন, নাথ- 
স্বর্ূপের বৈশিষ্ট্য। 

সকল সাধনার মূলতন্ব চিত্তকে বৃত্তিহীন করা,-_নির্ববীণ, অমনস্ক প্রভৃতি বর্ণন 
_ বৌদ্ধদের চারিটা শৃগ্ত গাতঞ্জল যোগমতে যোগীর চারিটা অবস্থা_হঠযোগের 
তিনটা শূল্ত, নাখসিদ্ধদের পঞ্চব্যোম, ত্রিলক্ষ্যসাধন-_মহাধান বৌদ্ধদের বিংশতি 
শৃন্ত-_বৌছ্ধদের বীজমন্র ' শন্য্রদ্ষণে নম: সকল সাধনতব্বের মূলকথ। এক, ইহাই 
নির্ববাপলাভ বা পরমপদে স্থিতি । 


সাধন। অংশ 
প্রথম পরিচ্ছেদ (পূ ৩৬৫-_-৩৮৭) 
গুরুত্ব ও সদ্গুরুর মহিন! 


একমাত্র গুরুবাক্যে সিদ্ধিলাভ--সহজাবস্থালাভে গুরুর প্রয়োজনীয়তা-_- 
গুরুর খ্বরূপ বর্ণনা নাদবিন্বুকলাত্মনে-_নাখ', শিব ও গুরু অভেদ-__বিভিন্ন গুরু 
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--সদৃগুর অভেদে কপা করেন---আত্মাই সদ্গুর-_গুরুরুপাফল --নাখগুরুর বৈশিষ্ট 
_ধোগশান্ত্রের প্রবর্তক- নাথ, যুগনাথ, ওঘত্রয়-__নাথযোগীর আদর্শ-_ নাথন্ববূপে 
অবস্থান-__নাখন্বরূপ-_ অবধৃতই গুরুশ্রেষ্ঠ, সকলের মন্তগুক__অবধৃত গুরুর উপদেশের 
বৈশিষ্ট্য--সিদ্ধগ্ুরু পঞ্চমাশ্রমী-_সদ্‌গুরুর লক্ষণ-_সদগুরু পরমপদপ্রাঞ্ধির সহায়-_ 
সদ্গুরু গুঙ্কার তত্ব প্রদর্শক__অসদ্‌গুরুর লক্ষণ _ গুরু-শিষ্য ভাব ও লক্ষণ_মহাপুরুষ- 
লক্ষণ বিচার _আদর্শ যোগী পক্ষপাতবিনির্মক্, দন্থাতীত-_অবধৃতই আদর্শ যোগী 
সিদ্ধযোগিরাজ-_ অবধৃতপুরুবাকোর প্রাধাগ্, তীহাঁব বাহলক্ষণ_ পরমহংম ও অবধূত 
--অবধূত গুরু সিদ্ধদেহী, বাবহারিক ও পাবমাধিক গুরুতব- নাথলক্ষণ-_নাদ ও 
বিন্দুসস্তান-_-উভয়ের তুলনা -সিদ্ধদেহীর পক্ষে শিশ্যের দায়িত্ব গ্রহণ_ বভশিয়া 'গ্রতণ 
নিষেধ-_গুরুসেবাফল-_-'গ ও “রু'র অর্থ মাজ্ঞান লাভ। 


দ্বিতীয পরিচ্ছেদ ( ৩৮৮-_৩৯২ ) 
ষোগসাধনের উদ্দেশ্য 
যোগমহত্ব__নাথগাণণব আদর্শ__পূর্ণতত্ব বা নাণস্বরূপ- সাধন ৭ দেতশুদ্ধি-_ 
সিদ্ধদেহ__বৈন্দবদেহ শুদ্ধদেহের নামান্থর-মহাজ্ঞানের উদয়- দিবা বা শাক্ত দেহ 
লাভ-_যোগসাধনের মুখ্য ও গৌণ উদ্দেস্ট _পরুদেহলাভ ?গাণ, পূর্ণত্বলাভ মূখ্য 
উদ্দেশ্ত_ভীবকল্যাণ ও অদ্বৈত উপলদ্ধি-_নাথগণেব উদ্দেশ্ট সিদ্ধদেহলাভ ও জগতের 
কল্যাণসাধন, তৎপবে অবিনাশত্বপ্রাপ্ধি। 


তৃতীয় পবিচ্ছেদ (পূ ৩৯২_-৪০৩) 

সহ্জাবস্থালাভ, ধোগসাধন-প্রণালী 
পরমৈশ্বয্যলাভে সহ্জপস্থ! অবলম্বন- যোগ ও তম্ব- শিব ও শি শক্তিধর 
হওয়! প্রথমাদর্শ_-দীক্ষা--শিবত্বপ্রার্ি- ব্রহ্ম ও পবমশিব-_তন্ত্রেব সাপনপ্রণালী-_ 
মহথাবিন্দুূতে মহামিলন__পঞ্চকোষসাধন - সহজাবস্থালাভ চরমলক্ষ্য__ বেদান্ত, তস্থ, 
পাতঞ্জল, বৌদ্ধযৌগ মূলতঃ এক, মার্গ ভিন্ন_ যোগসাধনের যোগ্যতা বিচার-_ 
দেশকাল বিচার-_প্রাণায়ামেব স্থান- যোগারন্তের কাল--হঠমতে স্থানবিচার _ 
যোগীর পথ্যাপথ্য_ যোগসাধনে আহ্ুযঙ্গিক অবস্থার অগ্নকূলতা-_অভ্যাসকালীন 

নিয্লম ও আচারাি - অনিয়মাদি_-পঞ্চরত ও পঞ্চনিয়ম পালন । 


চতুর্থ পরিচ্ছেদ ( পু ৪০৪--3৫২) 
যোখ ও জ্ঞানের পরস্পর জঅন্ধন্ধ বিচার (৪০৪- ৪১২) 
যোগমার্গে জানযুক্ত যোগের আবশ্টক-_জ্ঞানীর পক্ষে জেয়র পরিসমাপি 
হইলেও মোক্ষ হয় নাঁ_পকক ও অপক দবেহী-_জ্ঞানীর পুনর্জন্ম যোগ নিরপেক্ষ ও 
সকলের কর্তব্য- জ্ঞানযুক্ত যোগে মোক্ষলাভ--যোগ দ্বিবিধ--আন্তর ও বাহু__ 
বহিঃস্থ ও অধ্যাত্ব__শাস্ত্জান আত্মজ্ঞানলাঁভের উপায় মারজানের স্বরূপ-_ 
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ত্রিবিধ জান-_যোগী জ্ঞানকে আশ্রয় করেন -জ্ঞান ও অজ্ঞানে ভেদ-_বিবেকী 
মদামুক্ত সংশরভ্রমবঞ্জিত যোগ বিন! জ্ঞানে মুক্তি নাই, নাথমার্গে জ্ঞান ও 
'যোগে'র অবস্থা_-'মহাজ্ঞান' লাভ_ জ্ঞানী ও যোগীর ম্ৃতাব সহিত সম্বন্ধ বিচার-_ 
যোগীর চাবিপ্রকার (ডদ-_মহাজ্ঞানেব স্বরূপ বিচাব-_ ময়নামতীর “মহাজ্ঞান'__ 
মহাজ্ানলাভের ঢইটা প্রকাবাভদ পক্ষদেহে মহাজ্ঞানপারণ সম্ভব যোগযুক্ত জানই 
মহাজ্ঞান বা ভাবকজ্ঞান_ জ্ঞানখজ্গা, যাগ মুদ্ধত্বরূপ - ধোগের ছারাই জীবের মুক্তি - 
যোগাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ মার্গ নাই | 


যোগ ও যোগাজ € পৃ ৪১৩-_ ৪৫২) 

যোগেব অর্থ- যোনগব আষ্ট অঙ্গ বা! গোবক্ষমতে ষট্‌ অঙ্গ__ যম ও নিয়ম-_-আমন 
(সিদ্ধাসন ও পদ্মাসান ভেদ)_গোরক্ষাসন, মতন্যেন্্রীসন প্রতি, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, 
ধারণা, ধ্যান, সমাধি বর্ণন, যোগীব সপসাধন--যো7গব চারিটী পথ :--মস্ব হঠ? “লয়? 
ও «রাঙ্জযোগ-এই বিভিন্ন পথেব বর্ন মন্গযাগে মন্টচতন্য যোডশীকলা__ 
জপাৎ সিদ্ধি: - হঠযোৌগের ষট কর্ম, মুদ্রা, বন্ধ, বেপ, সপসাধন--মহামুদ্রা, মহাবর্থ, 
মহাবেব মুদ্রাসাধনেব ফল-- খেচরী প্রর্ততি মুদজাব বহন্ু- সমাধি হঠযোগ সাধনের 
ফলাফল--বঙ্জোলী, সহাজোণী এ অমরোপী মুদ্রার রহশ্য-_কুগুলিনীতত্ব_হঠযোগে 
সিদ্ধিলক্ষণ--লয়যোগে চিত্লয় দ্বাধা মোক্ষ_ মটচক্র "গারক্ষমতে নবচক্র, মোডশাণার 
ত্রিলক্ষা, পক্ষব্যোমসাধন-_দশদাব কথা--দশমীদয়ার বা! শঙ্খিনীদার-- পীঠতত্ব-_ 
কামরূপ, পুর্ণ গিবি, জালদ্ধর ও ওডিডয়ানগীঠ-_ বাজযোগ সর্বযোগেব বাজা_-ইহাই 
পাতপ্লল যোগের অসম্প্রজ্ঞাত সমাপি_ বাক্গযোগ সাধনের যোডখঅন্গ- রাজযোগে 
সিদ্ধিপ্রাপ্ত জীবশুক্ত ফোগী-_ ইহাই যোগেব চবমলীম! ও নাথগণের আদর্শ । 


পঞ্চম পরিচ্ছেদ 
হুঠ ও রাজযোগের পরস্পর জন্ন্ধ বিচার নাড়ীচক্র ও 
নাড়ীশুদ্ধি অঙজপাসাধন ( পৃ ৪৫৩ - ৪৬২) 
হঠযোগেব অর্থ--রাজযোগ আরোহণেব সোপানম্বরূপ- হঠ ও রাজযষোগের 
সমন্বয় কর্তব্য -যোগারভ্েব ফল নাডীচঞ্ ও নাড়ীশুদ্বি-_বামুব সহিত দেহের 
সম্বন্ধ _-অজপাগায়ত্রী _ইহ। কুগুলিনী হইতে সমুড্ূত নাড়ীশুদ্ধির লক্ষণ। 


ষষ্ঠ পবিচ্ছেদ 
নাদ ও নাদানুসন্ধান, নাদের অবন্থাচতুষ্ট় (পৃ ৪৬৩ ৪৬৯) 
আকাশ সাম্যভাবে বর্তমান, আকাশের গুণ শব্দ_উহাতে শক্তির আঘাতে 
কম্পনের ফলে নাদেব উৎপত্তি-উহাব বহির্মূধী ও শ্স্তমূ্থী ধারা-_ছয়টা ধারা-_ 
যট্ঠক্রভেদ--গুরুকৃপায় অনাহতধ্বনি শ্রবণ- নাদ মূলতঃ: এক, কিন্ত বিভিন্ন স্তর 
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বর্ণন--“ম্ফোট” -বিভিন্ন প্রকার নাদ শ্রবণ_-আরম্ত, ঘট, পরিচন্ব ৪ নিষ্পত্তি 
অবস্থার বর্ণন _ ষোগীর নাদান্রসন্ধান ও চিত্তপয় রাদ্ষযোগ বা উন্মনী অবস্থা প্রাপ্ধি__ 
নাদান্সন্ধানের ফল জীবন্মক্তি-_মস্ত্রচৈতন্য _ ষটত্রিংখ মগ্ুল_-নাদরূপী আমিহেব 
উপলব্ধি-হংসমগ্র জপ-_নোহহং থারা আম্মদর্শন _নাদান্তসন্ধান লয়সাধনের মুখ্যতম 
উপায়। 


সপ্তম পবিচ্ছেদ (পুঃ ৪৭০--৪৮৬) 
গঁকারের স্বরূপ ও সাধন 

মকম সম্প্রদায়ের মূলমাধন গ্কার-_সদগুরু ইহাঁব পণপ্রদর্শ+--গুকার সাধনে 
শৈবত্তের বিকাশ বা শিবসাম্া, শ্রুতিতে প্রণব কথা-_অ-উ-ম-_-গুকাব সাধনে “ক্রি” 
উপলব্ধি -চিৎ, শক্তি ও বিন্দু দীক্ষাদ্ধার। মণ অপসারণ_জীবের অণুভাব-_দ্বিবিধ 
জ্ঞান _হংস'পক্ষী কারের দ্বাদশনআ্রা- ব্রহ্ম মীত্রারহিত--সিদ্মতে গুঁকারের 
যারাপ্তকার জপে মনোলয়_ইহাই ভিংসমন্ক' ব। অজ্পাজাপ” আদিনাথ স্বয়ং 
মীননাথকে অজপা গায়ত্রীর বর্ণনা করেন শ্রতিতে ও গীতাতে প্রণব প্রশংসা_এই 
একাক্ষর মনেই মুক্তি খবযোগ ব1 বাকৃষধোগ-_খব্ধযোগেব পরিচয়__অষ্টিম সীমানায় 
গকারবূপ বথও পরিত্যাগ কর্তব্য _প্রণবের অই অঙ্গ, চতুষ্পাদ-_নাঁদ, বিন্দু, কল! 
প্রভৃতি মাত্র! _নাদবিন্দু যোগে বিশ্বস্থষ্টি । 


অষ্টম পবিচ্ছেদ ( পৃঃ ৪৮৭--৫১০ ) 


নাদবিন্দু কলা 

গুরু-নমঞ্কার, 'নাদবিন্দুকলাম্মনে” _পরমেখর ও চিৎশক্কি “সকল” ও “নিল” 
শিব -চিংশক্তির আসন, চিদাকাশ, মহামায়া, পরবিন্তু পরবিন্দু হইতে জ্যোতি ব1 
নাদ, গুকাব _€জ্্যাতির বহিরঙ্গ মায়। ব। শিবেখ আম্মাববণ-_প্রলমনকালে পরুমলজ্জীব 
_মগ্বেশ্বর ও মন্থ -উহাদের বৈন্দবদেহ কারণ বিন্দু জ্যোতিশ্বয়-_বিন্দুর প্রথম কম্পনে 
নাদের উৎপত্তি বা ওকার--ক্ফোটবাদের ব্যাখ্যা মান্বমধ্যে অনাহত নাদ__ 
নাদ হইতে কলা ব! বর্ণেব উৎপত্তি --পর্ণের বাঁখ্যা, বর্ণসমহি ময়ূর অগুরসের ন্যায় 
ষট্চক্র সান-_পরা। পশ্বাস্থী, মধ্যমা, বৈখরী অবস্থার বণন-_বিন্ুতে আঘাত ফলে 
পঞ্চস্তরের উৎপত্তি, শিবুন্ধি, প্রতিষ্ঠা, বিছ্বা, শাস্তি ও শান্ত্যতীত কলা কলার সহিত 
বণ যুক্ত, ঘেরূপ বাকোর সহিত অর্থ-_'ষডর্ধবা” ব্যাখ্যা--শবব্রন্ষ_চিৎ ও অচিৎ কলা-_ 
পববিন্ু হইতে নাদবিন্দু ও বর্ণ__ব্যাপ্থি অবস্থায় ঘাভা নাদ, ঘনীভূত অবস্থায় তাহাই 
বিন্বু--শক্তির উদয় অথচ নাদের আবিভীব হয় নাই-_তাহাই নির্বাণ বা অমাকলা_ 
ঈশ্বরতধ্ধ বা শিবের তিন অবসর ও জগংস্থ্টি_-জগতের লয় বা পরং শিবঃ অবস্থা 
-কামকণার বিচার -জীবদেহে কুগুপিনীরপ বিন্দু কামকলার দর্শন_-শিবের 
পঞ্চবক্ত,._এবম্কার-_ঈশ্বরতত্ব- 'অহম ইদম্‌-এর রহসা-_-পরমেশ্বর হইতে শক্তি, 


(৫৬) 


নাদ ও বিন্দুর উৎপত্তি__নাদবিন্দু বীজের ক্রমবিকাঁশ, কলার ব্যাখা--যট্বিংশতি- 
তত্বের চিত্র- নাদ ও বিন্দুর বিচার--পরমপদ প্রাপ্তি 


নবম পরিচ্ছেদ (পৃ ৫১১--৫৫২) 
কায়সিদ্ধি 

কায়সিদ্ধির উদ্দেশ ও বিভিন্ন দেশে উচ্ভার 'আবশ্তকতা উপলব্ধি-_ভারতে 
দেহনিদ্ধির বিভিন্ন উপায়-_নাথদর্শনে উহার স্থান_-বিভিন্ন নাথগ্রন্থে ইহার উল্লেখ__ 
প্রাণাপানের সংযোগ-মূদ্র! _দেহসিদ্ধির দুইটা ধারা__প্রথম ধারার বৈশিষ্ট্য ও 
দ্বিবিধ অবস্থা_দ্বিতীয় ধারার বৈশিষ্ট্য-_কায়সম্পৎ ও মন্ত্রযোগ-_বিন্দুক্থ্র্য ও 
নাদাহছন্ধান_ প্রণবতন্ত বা মন্ত্রতন্ত _ মহাজ্ঞানরূপ বীজ--শুদ্ধদেহ অযোনিজ দ্েহ-_ 
চন্দ্র সু্ধ্য অগ্নির মিলনে চৈতন্তের প্রবাহ-_মনসের উর্ধ গতি-_পক্ষদেহের বৈশিষ্ট্য-_ 
চিত্তরোধ, বাছুজয় ও ব্রহ্ধমযনত্ব-_চিন্ময় শরী'ব _-রসের দ্বারা দেহবেধ-_রসের রহস্য-_ 
হরগৌরীতন্গ-_পাশ্চাত্যে রসসিদ্ধি-_রসবিগ্ভার ভাষা সাহ্কেতিক-_বৌদ্ধ রাসায়নিক 
নাগার্জুন- গোবিন্দভাগব পাদাচাঁধ্য, গৌডপাদ প্রভৃতি রসসিদ্ধ__শঙ্বরের পরকায় 
প্রবেশ সিদ্ধি_রসের প্রয়োগ__তিব্বতে শবাঙ্গার প্রথা-_-রস ও বাযু__হঠযোগ ও 
রসেশ্বর সম্প্রদায়ের প্রণালী একই সীমাদ্ার৷ আবদ্ধ-_রাজযোগ ঘারা পূর্ণ প্রজ্ঞালাভ -- 
বঙ্গীয় গাথায় কায়সিদ্ধির কথ। - মহাজান দ্বার! মৃত্যুম-_মহাজ্ঞান রহস্য ভেদ-__ 
তিব্বতে উহার সাধন-_মায়। ও মন - মহান্থখ মহীভাব দ্বারা পিওসিদ্ধি__কাপালিক 
সম্্রদায়ে পিগুসিদ্ধি-_সহশ্রার ক্ষদ্বিত সৌমবদ-_বিস্ৃস্থৈদ্য__অমরবাক্ণী পান__চন্দ্র ও 
হুধ্যের অবস্থান-চন্দ্াম্থত বিপরীত ভাবনা! বা উন্টা সাধনা_ বঙ্কনাল বা শখিনী-_ 
দশমী ছুয়ার--ব্গগীতিকায় দশমীঘ্বার কথা-স্ত্রীসঙ্গ ও গোরক্ষবাকা-_চন্্রনুর্ধ্য 
বশীকরণ দ্বার! কায়স্দ্ধি_-আলি ও কালি, সোম ও অগ্নি উড়িস্তায় কায়সাধন কথা 
_ঁতিতে বিবরপ-_স্বৃতলামার দেহ হইতে নির্গমন প্রক্রিয়া ও নবদেহলাভ--কাযবহ 
সথি_-তিব্বতী সিদ্ধদের বস্রদেহে লোকান্তর গমন-_নির্দাণচিত্ত _নির্মাপকায়_উা 
পঞ্চভৃতশৃন্ত__সন্ধদেহে ভ্রমণ _স্দ্িদেহী পূর্বেই মৃত-_সিদ্ধদেহী কর্তব্যহীন-__ 
নাখমার্গে কায়সাধন বা! উদ্টাসাধন সম্্কবির উন্টাজ্ান ও কায়সিদ্ধি-_কায়সিদ্ধির 
প্রণালী ভেদ -জ্ঞানেশ্বরীতে কার়সিদ্ধি__দেহত্রক্ষাণ্ড ও কালজয়-_-প্রাণাপান জয়ে 
কালবঞ্চণ-_-অজরত ও অমরত্ব _সিদ্ধও দিবা দেহ - গোরক্ষ ও আল্লামপ্রতু---জৈনদের 
মধ্যে সিহ্ধদেহ সর্বজ ও আলোকাকাশবাসী। 


দশম পরিচ্ছেদ ( পৃঃ ৫৫৩--৫৫৮) 


অধিকার লাভ বা অবধূত ব! সিঙ্ধযোগীর লক্ষণ 
অবধূতের সাক্ষাৎ অন্ুতব হইয়াছে বলিয়৷ হখার্থ অধিকারিরূপে নাথমার্গে 
মান্স-_বিন্দুধারণে “মোক্ষ” ক্ষরণে *সংসার'-_দেহস্ক পঞ্চকোষ ও পঞ্চবিন্দু_সহলরারে 


(৫৭ ) 


মহাবিন্দু বা অমৃতকলা-_ বিন্দুশোধন- উর্ধমুখী বিন্দু বা কুণ্ুপ্লিনীৰ জ্রাগবণে আস্ম- 
জানের বিকাশ বা! অধিকার লাভ-_বরঙ্গচর্যাই প্রথম উপায় স্বরূপ--হঠ, মন্ত, ণাদযোগ 
প্রভৃতি দ্বারা সত্যলাভ-_কুগুলিনীর জাগরণে সতো স্থিতিলাভ-নাথমার্গে ইভাকেই 
“সহজাবস্থা” বলা হইয়াছে-ইহাই নিদদল বা দগ্ধবীজ্ের ন্যায় অবস্থা__এইক্প "মাগী 
পক্ষে সকল লোকাচার নিশিদ্ধ -ঈশ্বর একুল, তাহাকে লাভ কবিতে হইলে বাহ্াারণ 
নিষিদ্ধ-_পঞ্চমকারের আধ্যাশ্মিক সাধনই লক্ষ __অন্যথায় নরকবাস--আচাবত্যাগীই 
“অবধৃত'-_তিনি ত্যাগ ব! ভোগ বা! অপিপ্- মুদ্রা, নাদ প্রভৃতি ধারণের আধ্যাখ্রিক 
ব্যাখ্যা--অ ব-ধৃুত লক্গণ-_প্রারন্বভীন, নতনকর্শকলহীন--অনধূত গুরুর কশ্তবা, 
তিনি সর্বাবস্কা-বিনিমুর্ক পঞ্চমাশ্রমী £ পূর্ণ অধিকারী । 


এক।দশ পবিচ্ছেদ ( পৃঃ ৫৫৯-- ৫৬৭ ) 
সিদ্ধি ও যোগপথে দিদ্ধির স্থান 

সিদ্ধি এক প্রকাব বিশে এক্তি ও মহাজ্ছান দ্বাব! লভ্য--ঈশ্বব সদ।ঘুক্ত হইঘা 
এ্বধ্যমুক্ত -কেবলী ষোগীর পক্ষে সিদ্ধি অন্দুরায় দ্ববপ-__এষ্টপিদ্দি-_ষট্‌অছিজ্ঞা _ধশ- 
সিদ্ধি--২ও ৪ ৩১ সিদ্ধি নর্ণন _সিদ্ধিলাঁভ খোগীৰ পক্ষে খবশ্ঠন্তাবী_যোগঞ্জ সাধন 
ফলে মধুমতী নিতে পদাপণ- সাংখ্য ও তাত্বণভদ তক্ষে এক্িলাভেব উপদেশ_ 
যোগীব দৈহিক তে পু্দি-নিভিন্ন ভঠযোগীর উপলেখ নানাবিধ সিল়্ি দর্শন _ 
তা প্রত সিদ্ধি নহে _খিবনেনের উন্মেব__হ্লুলভাদির আখ্যায়িকাঁ_-তিব্বতের 
সিদ্ধি বৃত্তান্ত__“যাগ ছার! দূরদর্শন ইত্যাদি অসম্ভন নহে । 


দ্বাদশ পবিচ্ছেদ বা উপসংহাব (পৃঃ ৫৬৮_-৫৭৭) 
পরমপদে পিগুলয় -সমরসী করণ 

নাথপন্থে সামরস্ সাধন বৈশিষ্ট্য -সিদ্ধসম্প্রদায়ে দেহসিদ্ধি__পরমতত্ব তত্বাতীত 
_তিনি কালের দ্বাবা মম্পৃষ্ট, নাম ও রূপহীন-_এন্দ বা 'নাদ" দ্বার| তাহার লাক্ষাৎ- 
কার হয়--অগম লোকে পৌছাইবাখ উপাএ -যোগী তাহার তত্ব অবগত--বাসনা- 
ত্যাগে নিগুণ সগুণের একাভূমিতে অবস্থান _নাথশ্বরূপ বর্ণন- নিরুখান দখ] ও পুর্ণ 
ব্রদ্ধে স্থিতিতে ভেদ--যোগ ও জ্ঞানের সমখ্বয় সাধনে পরমপধ পাভ-পরদ ও অপক্ষ 
দেহ--যোগদেহ লাভে ব্রঙ্গসাক্ষাংকাব__জীবেব আবিাব-জ্রীবের মুক্তি-_ 
কুগুণিণীর জাগরণ দ্বার! মৃক্কি লভ্য-_খিবাভিশ্না এক্তি, তাই শিব-সামরসা চাহিলে 
শক্তিসাধনা _বেদান্তে মায়।কে ত্যাগের উপদেশ, তশ্থে শক্তিকে লাঙেব সাধনা _ 
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অবস্থা _দেহসম্বন্ধে নাথসিদ্ধের! মধামমারগাঁ_ ত্যাগ ও ভোগের সমহ্বয--বালযোরীর 
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_একজন্মে পবমপদে পিগুলয় বা সমরসীকরণ--কায়সিদ্ধির আবশ্তকতা--দেহতত্ব ও 
পিতে ব্রদ্ধাপ্ডের জান--প্রাচীন সম্প্রদায় মধ্যে শুন্যতত্বের ধারণা সাধারণ হইয়াও 
ভিন্নার্থক-_যোগের প্রাধান্য এবং নাখসিদ্ধ মধ্য জান-যুক্র ঘোগ বা “মহাজানের' 
প্রাধান্ত_-নাথযোগী গকার সাধনের যথার্থ অধিকারী ছিলেন এবং পরমপদের সন্ধান 
পাইয়া তাহাতে স্থিতিলাঁভ করেন__নাথসিদ্ধদের ভারতব্যাপী খ্যাতি । 
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নাথ-সন্প্রদায়ের ইতিহাস, দর্শন 
সাধন-প্রণালী 


প্রথম পরিচ্ছেদ 


নাথ-সম্প্রদ্দায়ের উদ্ভব, নামকরণ ও প্রচার-ইতিহীস 


আদিনাথ, মংস্যেন্্রনীথ, গোবক্ষনাথ প্রভৃতিব নাম ভাবভীয যৌগি- 
সন্প্রদাযে স্ুবিদিত । এই সম্গ্রদাভক্ত যোগীদেব নামেব শেষে দীক্ষান্তে 
“নাথ” পদবী যু কৰা হয, ভাই উহাবা বন্বমানে 'নাখযোগী সম্প্রদাষ? বা 
'নাথপন্থী” বপে সমাজে পবিচিত | কিন্তু 'নাঁথপন্থ' শব্দটী অতি আধুনিক , 
মহামহোপাধ্যায শ্রীধুঞ্ত হবপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয কর্তৃক এই নামকরণ 
হইযাছে । অধুন। আামবা! নাথপন্থীদেব শৈধ বা বৌদ্ধ বলিলেও, তাহাবা 
«কৌল' নামেই পরিচিত ছিলেন , নাথ, যোগী প্রভৃতি শব পববস্তী কালেব 
যৌজন।। এই কৌলবা পবম তপস্বী ও সিদ্ধপুকষ ভিলেন, তাই ইঈহাদেব 
“সিদ্ধ'ও বলিত। হঠযোগমার্গে ইহাদের দক্ষতা অবিসংবাদী ছিল। 
বর্তমানে ইহাবা হীনাবস্থ হঈলেও এবং যোগমার্গেব সহিত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ না 
বাখিলেও, এক মমযে সমগ্র ভাবতে তথ! বাঙ্জলাব সমাজে ও সাহিতোো 
ইচ্চার! বিশিষ্ট স্থান অধিকাঁব কবিযাছিলেম। সংখ্যাযও তখন তাহার! 
নগণা ছিলেন না। 

বঙ্গদেশে নাথ-সম্প্রদাষ ও নাথ-ধর্মের আলোচনার প্রসঙ্গ উঠিলে 
প্রথমেই 'নাথ প্দবীধারী বঙ্গীয় যোগি-জাতির কথা মনে হয়। 
আদিনাথ, মংস্তেন্্রনাথ, গোরক্ষনাথ প্রভৃতিব বংশেই ইহাদেব উদ্ভব, 
এইরূপ বিশ্বাস অনেকেই কবেন। শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ নাথ মহাশয় 
“বঙ্গীয় যৌগিজাতি” সম্বন্ধে বলিয়াছেন যে, যোগীর! নিজেরাই তাহাদের 
জাতি সম্বন্ধে অজ্ঞ। কোপাবিষ্ট ঈশ্বরের ললাটাগ্মি হইতে একাদশ 
রুদ্র ও তদীয় পত়্ীর উত্তব হয়, তাহাদের মহান্‌ আদি বহুসংখ্যক পুত্র 


২ নাথ-সশ্প্রদায়েব ইতিহাস, দর্শন ও সাধন-প্রণালী 


হয, তাহাবা সকলেই শিবপার্খদ ও যোগধর্মপবাঁষণ ছিলেন (ব্রহ্ম 
বৈবর্তপুরাণ, ১ম স্বন্ধ, ৮ম ও ৯ম অধ্যায় )। 

আবাঁৰ আগমসংহিত! মতে ঈশ্বব হইতে যোগী একাদশ কাদ্রের 
উৎপত্তি, এই একাদশ রুদ্রেব মধ মহাযোগীই প্রধান । মহাযোগীর পুত্র 
বিন্দুনাথ, বিন্দুনাথেব পুত্র আদিনাথ (আইনাথ ), এই আর্দিনীথই 
কত্রকূলেৰ প্রকাশক । বিন্দুনাথের বংশে গোঁবক্ষনাথ, মীননাথ, ছাযানাথ, 
সত্যনাথ প্রড়তি মহাত্মা জন্মগ্রহণ কবেন। যোগিগণ ত্রিদণ্তী 
যোগপট্রধাবী , তাহারা গাত্রে তন্ম লেপন, ললাটে অর্দচন্দ্র ধাবণ ও ধক্তবন্ম 
পধিধান কবিয! থাবেন। তাহাবা নাথগুকর উপদেশে পরমগ্জকব চিন্তা 
কবিযা থাবেন। এই কদ্রকুলসম্ত ত যোগীদেব অনাদি ( শিব ) গোত্র । 

্হ্ষাবৈবর্ণপুবাণের ফোগধ্মীপরাষণ 'মহান্' ও আগমসংহিতা৪যাযী 
“মহাযোগী' এক ও অভিন্ন । উভযেই ঈশ্বব হইতে আবিঠ় ত কদ্র , কেবল 
যোগী শব্দ পবে থাকাতে তাহা মঙ্তান শব্দেব সহিত যু হইঈযা আগম- 
সংহিতাব “মহাযোগী' ভইযাছে। মহান & মহাযোগীৰ বংশধবেও। 
শিবগোত্রীয, অতএব উভঘ মতে অনৈক। নাই । 

»ন্্রাদিতা পবমাগমেব দাবিংশ অধ্যাযে লিখিত আছে যে নৃধাবংশীখ 
না বাজাব কন্ঠ! সুর্যাবতী তপস্তা থাব| মহাদোবন ববধে যে পুভ্রলাভ 
করেন তাহাব নাম যোগনাথ, ম্বযং মহাদেব তাহাকে গাষত্রী মঞ্, 
আগমাদি শিক্ষা দেন। যোগনাথ মহাদেবের আদেশে বিবাহ কৰিলে 
তদদীয পত্থী শ্বরতীখ গর্ভে আদিনাথ, মীননাথ, সত্যনাথ প্রভৃতি যোডশ 
পুজ্রের জন্ম হয। যোগনাথ হঈতে উৎপন্ন বলিয। ইহাবা সকলেই যোগী 
শাখ্য। লাভ করেন । আদিনাথ, মীননাথ, সত্যনাথ, মচেতন।থ, কপিলন।থ, 
নানকনাথ গৃহবাসী হইলেন) আন্তেব। দিগদিগঞ্ণ মণ করিতে 
লাগিলেন ।, 

ইহাঁবা শিব ব| নাথ হইতে উৎপন্ন বলিযা! সকলেই নামেব শোধ 
নাথ ব্যবহাব কবেন ও খ্রাক্ষণকন্ু।র গর্জাত বলিয। ইহাদেব ভননে ও 
মবণে দশবাত্রি অশৌচ পালনীয (বৃদ্ধশাতাতপ সংহিতা, ৯ম অধাধ )। 
মহাবিরাটতন্ত্রে শিব পার্ধতীকে বলিতেছেন, “আনা হইতে যোগিবংশেব 


১। সমাজ--অগ্র্ায়ণ, ১৩১৬ সাল, ১ম বধ, ১% সংখা, 'বঙ্গীষ় ফোগিজাতি 
সম্পাদকীয় প্রবন্ধ ₹উতে পুর! ও সংভিগার বিধরগুলি গৃহীত হইয়াছ। প্রবন্ধের লেখব 
শীযুক্ত রাখাগেবিশা নাথ মঙ্গাশয়। 


নাখ-সন্প্রদায়েৰ উদ্ধন, নামকরণ ও প্রচার ইতিহাস ৩ 


উৎপ্ডি, এই জাতি সকলেব শ্রেষ্ট ।” পবাশবপদ্ধতি মতে বাঙ্গণব গাব 
গভে অবধৃতের বসে নাথজাতিব উদ্ভব হইযাছে। 


গোবক্ষসংতিতাঘ উত্ত হইযাছে_ 


“নহাধীমী হিরন: হত্বলি লত্যনল্‌। 
কানকাঘীনি মা ন্বান্থ লাঘইজ্যালি লা নহইন্‌। 


ন্থনি অবনীছলত্ত্বী ন মিন্রনীলী ভত্ন। 
তর শীষ নীল হ্যাল্‌ নব্য (ম্বীবিল:) ভ্ীজারজী দ্থিজ; । 
নিব আহিল 


“নল মনহহ্য মি্হব্ম্দ্ভহলু-ন্ত। 
ক্মাবিযাহ্্া মন্রীহইত ঝালমক্‌ ন: বল্মন: | 
বঙাহালামীন্বালি তব ভুকযাহ্য অ্রবলীন্া | 
স্মলণিব্র্ত দিন; ল লি জন্বীব্ আাজলা ॥” 


অর্থাং শিখপ্রী হইতে যোগীবর্ণেব উৎপত্তি, ইহাবা সিদ্ধ, শিবগোত্র, শিব- 
শন্ত-হখপবব , ইহাদের পুকষদেশ "দাঁস” না বলিযা “নাথ? বলিবে, স্ত্বীদেখ 
দাসী" না বলিযা "দেবী বলিবে। সামবেদানুসাবে ইহাদের ক্রিযাবন্ম 
হইবে) মৃত্াব পণ উপ্তবান্ত করিয। মুন্তিকাতে সমাধি দিবে। ইহাদের 
মাশীচ দশদিন । পিতলোকেৰ উদ্ধাব-কামনাষ অন্নপিপ্ত প্রদান কবিতে 
হইবে, এই সকল বৈদিক ক্রিযায ইহাদেব অধিকাৰ আছে ।* উষ্শালী 
মহাশয ও যোগীদেব “শিবগোত্র বলিযাছেন ।২ 

যে গোবদ্ষনাথের নামে অধুনা নাথসম্প্রদায € নাথবম্ম সমধিক 
প্রসিছি লাভ কবিযাডে, সেই গোরক্ষনীথকে আনেকে বাঙ্গীলী মনে 
কাবেন। ডাক্তাব মোহন সিং গোবক্ষনাথ-সম্বান্ধে যে পুস্তক লিখিয়াছেন 
তাহাতে গোবক্ষনাথকে পূর্ধ্ববঙ্গেব অধিবাসী বলিয। উল্লেখ করিযাঁছেন ও 
বঙ্গ-আসাম অঞ্চলেব কোন কোন যে।গিজাতিব গোআনাম যে “গোৌরক্ষ' 
তাহাও প্রতিপন্ন করিয়াছেন । 


১। এই গোরক্ষসংভত। প্রচালহ সংহিতা হইতে ভিগ্। প্রসন্নবকুমাব ক।পবনের সঙ্ছলনে 
এই শ্লোক নাই । সমাজ, 'পাঁষ ১৩১৯ "বঙ্গীয় ঘোগিজাতি' প্রবঙ্থে এই "ল্লাকেব উান্নখ আছে। 

২। ময়্নামতীর গান, ভূমিকা, ভট্টশালী। 

৩। হিলি বিশ্বকোষ, ১৭ খণ্ড, পূ ৭8৫, ডাঃ সিংএর “গো পক্ষন।থ। ভরষ্টবা। 


৪ নাখ-সন্প্রদায়ের ইতিহাস, দর্শন ও সাধন-প্রণালী 


বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনের অষ্টম অধিবেশনে শাস্ত্রী মহাশয বলেন £ 
আমাদের দেশের সব যোগীদেব উপাধি “নাথ” । তাহারা বলেন, “আমব। 
এদেশের বাজা দের গুক ছিলাম, প্রান্গণেবা আমাদেব গুকগিবি বীডিযা 
লইয়াডে” , তাই তাহারা এখন পৈতা লয় শ্রাঙ্গণ হষ্টবাব চেষ্টায 
আছেন। 'নাথপন্থ' নামক এক প্রবল ধন্মসম্প্রদায বন্ধশত খৎসণ ধবিষ। 
বাঙ্গলাঘ € পুনব গ্রারতে প্রতুত্ব করিয। গিযাছে। 

গোবক্ষনাথ খৃষ্টেব আটশত বসব পরে আবির্ভত হন। নেপ।লে 
সংক্গাৰব আছে যে নাথেবা বৌদ্ধ, বিন্ত গোবক্গনাথ বৌদ্ধনত 'তাগ 
করিয। শৈবমণ্ গ্রহণ ববেন | তাহা বৌদ্ধনাম 'রমণবঙ্ঞ' বা *অনঙ্গবন্তু' | 
নাথেবা যে ধাঙ্গলা বা পূর্ববন্তাবতের লোক, তাহা প্রমাণ মীনশাথের 
খাঁটি বাঙ্গল। পদ « গোবক্ষনথেব লীলাক্ষেত্র বাঙ্গলায অধিক | তাহাবই 
চচেল। হাভিপা ময়নামহীব গানের নায়ক | বাজা নাণিধচণ্দ মযনামতীব 
স্বামী। শগ্াপি বপুর অপ্ণলে যোগিসম্প্রদায মাণিক্চীদেব গীত গাহ্িযা 
থাকেন, ঠাহাবা মাণিকচন্দ্রকে বংপুরবাসী ও বাজা ধন্মপালেব পাতা কপ 
বর্ণনা কবেন। বংপুবেশ যোগীবা পাশুপত্ড শৈব, শহাবা গোরক্ষাকে 
আদিগুরুবপে মান্না বেন ও নিজেদেব “কানফাটা' সম্প্রদাষ+ ভর খলিযা 
প্রচা করেন। বপুর শাধাজাতি গণ্ভীব পাঠিবে ডিল, দীনেশচন্দ্র 
সেন মহাশয়েব মতে গীতিকায বৌদ্ধতাব শ্ুম্পষ্ট।১ 

বাঙ্গলাদেশের গীতি-সাহিতোব এক বিস্তীর্ণ আংশ গোরক্ষনাথ ও 
তাহার শিষাসন্প্রদাযকে আশ্রয কবিয! পুষ্টিলাভ কবে। গিধাপদ « 
দোহাকোষ'গুলিতেও গোবক্ষ-প্রচাবিত যোগধন্মেব প্রতাব লক্ষ্য কণা 
যায়। পরবর্তী 'লুইপাদ ও মতস্তেন্দ্রনাথের ধন্মমত” অধ্যাযে ইহাব বিশেষ 
আলোচন৷ করা যাইবে । 

স্বজন রায় কৃত দিপ্পীর ইতিহাসে ৩৭৩ বৎসর ধরিয়া যোগিবংশ 
ও ১৫৫ বৎসর ধরিয়া চাদবংশ রাজ করিবাব যে ইতিহাস আছে তাহা 
উদ্ধত করিষ৷ ডাক্তাব মোহন সিং বলিযাছেন, তিলকচন্ত্ের বংশের 
গোবিন্দচন্দ্র, গোবক্ষ বা জাঁলম্ধরের শিষ্য ছিলেন, এই গোবিন্দচন্্ 
বঙ্গীয় গীতিকাব্যের গোগীটাদ কি ন! তাহা চিন্তনীয়।২ কিন্তু ডাক্তাব 
মোহন সিং যোগিবংশ বা চাদবংশের বাজন্লকালের উল্লেখ না করায় 


১। প্রবাশী, বৈশাখ ১৩২১, 'নাথপন্থ'- শাস্ত্রী মহাশয়ের অভিভাষণ। 
২। গোরক্ষনাথ-_ মোহন নিং, পৃ ১৪। 


নাপ-লম্প্রদায়ের উদ্ভব, নামকরণ ও প্রচার-ভতিহাস 4 


ইহাব কোন এতিহাসিক মুলা নাই। অবশ্য কেহ কেহ গোগীচাদের 
মাতা মযনামতীকে মালববাজ ভর্তহবিব ভগ্সিনী ও বঙ্গীয বাজ। মাণিক- 
চাদের পত্ধী বপে বর্ণনা কবিযাভেন। 

গোরক্ষনাথকে কেন্দ্র কবি বাক্ষলা দেশে তথা মনগ্র ভাবা * 
একসমযে যে প্রবল ধন্মান্দেলন প্রবর্তিত হয, তাহাব কলে ভাবান্তের 
প্রা সব্বত্র গোবক্ষপন্থী মঠ "ও মন্দিবাদি প্রতিষ্ঠিত হয ৭ গোর্দ নথ 
কর্তৃক পুনঃপ্রচাবিত নামধন্শ নিথপন্য” নামে প্রসিদ্ধি লাভ কবে। 
নাথপন্থী প্রতিষ্ঠানসমূতে পুর্বগৌবব অধুনা প্র হইলে ৫, ভাহাদেশ 
প্রভাব ও প্রতিষ্ঠা অগ্ভাপি বন্ধ পবিমাণে বিমান আাছে। গ্রীযাবসন 
সাহেব গোরক্ষনাথকেই কানফাটা যোগিসম্প্রদাযেব প্রতিচাতা বলিষ। 
নির্দেশ ববিযাছেন। আদিনাথ এই পন্থেব আদিম বক্তা হইলেও মংস্থেশ 
৪ গোর বক উও্বকালে এক সম্প্রদায়ের সবিশেষ হ্রীগছি সাপি 
হয।১ থগোবক্ষপন্ী' & 'কীনফাটা? উষ্ভয যোগীবাই +শব, গোবঙ্দপন্থা 
মতে গোবক্ষই নাথ-সম্প্রদাষের প্রতিঙ্গান্া , কানকাঢানদধ মাত গোবন 
এ সম্প্রদাষেব পুনর্গঠন কবেন কি্তু তিনি প্রতিষ্ঠা নহে । গোবক্ষপন্গী 
৭ কানফাটাদের নধো ইভা প্রতেদ |? 

নাথপন্গীবা 'কানফাটা যোগী" নামে কিন্বা “ববল 'যোগী' শামে ৭ 
পবিচিত। বন্ধমীনে ইহাদেখ স্খা। এবমাত বঙ্গদেশেই সাদে চাশি 
লক্ষেব কম পহে। ইহাব দ্ৃতভাগ পুব্ববঙ্গে, একভাগ পশ্চিমবঙ্গের 
অধিবাসী । শ্রাহট, ত্রিপুরা, চট্টগ্রাম, মযমনসি,হ, নোযাখালি, বাখবগঞ্জ 
৪ ঢাকাষ অনেক যোগীর বাম। সবল যোশীবই সাধাবণ উপাধি 
'নাথ'। বঙ্গদেশেব যোগীদের মধ্যে তিনটা শ্রেণী আছে যোগী, জাতযোগী 
৪ সন্যামীযোগী । হহারা উপস্থিত গস্পুশ্বা ও সমাজচাত হইলেও 
শ্রোত্রিষ বলাঙ্গণ বাতীত অন্ত শ্রেণীব হিন্দুৰ অন্নগ্রহণ কবে না ও নিজোদের 
হিন্দু বলে। দারিদ্যবশতঃ উচ্চশিক্ষা বঞ্চিত হই/লও যোগীদেব মধা 
৩,০০০এব অধিক গ্রাজুষেট আছে । বঙ্গীয যোগীরা অনেকেই তন্তবাষের 
কাধ্য করিত, তাহারা বস্্ম ও স্থাত্রে ভাতেব মণ্ড ব্যবহার কবায 
জাতিচ্যুত হয়, অন্য তাতিরা খইষের মণ্ড ব্যবহাব করিত। জাতযোগীর! 


১1 ৮১ তি, 05 দ700059055- 00155017 
২। প্রবাসী, চৈত্র ১৩২৯, অমূল/চরণ বিদ্যাভ্ষণ, বোগিজাতি, পৃ ৭৫*। 


5 লাথ-সম্প্রদায়েব উতিহাস, দশন ৭ সাধন- প্রণালী 


শখঘুবে ও সাপুডে।  সন্গাসী যোগীবা “গোরক্ষপন্ঠ।' & শৈব।১ 
গোরক্ষপন্থী ও কানফাটাদের কথা পৃবেরই উল্লিখিত হইযাছে। 

১৮৯১ খুই্টাবের আদমন্তমাবী হইতে জাশা যায যে আগ্রা ও 
আযোপ্যায অপঘব ও শাথাযোগীবা শতববা ৭৫ জন, তন্মধ্যে যোগীব € 
যোগিনীব স.পা। প্রা হলা। যোগীবা। প্গাচাধী এবং যৌগিনীদের মধ 
অনেকে বিববা ছিলেন । ১৯০১ খষ্টান্দে সমগ্র ভাবতে ৭৫,৪৬৩ নাথযোগী 
ছিলেন, ১৯১১ খুঃ পধ্যন্থ ষুক্ত পদেশে মোট ১৫,০৭০ কাঁনকাঢা যোগিসাখা। 
নির্ণম করা হয, ৩ৎপবে পুথকতাবে ইহাদের স্থা। গণনা কণা হয নাতি । 
অগ্গাপি ভাবতেব সববন্জ হহাদেব গতিবিধি আছে € শাঁবতেব লক্ষার্পিক 
যোগীর মধেো সখা ঠহাবা অগ্তাঞ। সন্প্রদাবতুক্ত যোগী হইতে নান 
হইবেন ণা।" 

গোরক্ষপুরে নাথপন্থীদের প্রসিদ্ধ মঠ প্রতিষ্ঠিত আছে, কিছুদিন 
প্রবেব€ মহাস্্রা গন্জীবনাথ এই মন্দিরের ভাব গ্রহণ কবিযা অধিঠিত 
ছিলেন । ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে তাহার ব্যবহাবিক জীবনে বসান হয। মহাত্মা 
বিজয়কুষণ ইহা মাহাস্মা প্রচাব কবেন। কাঠিযা বাবাজী তহাকে নিভামু ও 
যোগী" খলিতেন (প্রবর্তক, ভাদ্র সখা] ১৩৫০)1১ হইহাব অন্ুস্থান 
কাশ্মীবে, গোবক্ষগ্ুরের মোহম্ত গোপালনাথের নিকটে ইনি দীঙ্গা লাভ 
করেন।* তাহার সাধন, জ্ঞাননিষ্কা ও নেতিক বল ভাবতে তদানীগ্চন 
সবব সম্প্রদীষেব শ্রদ্ধা ও ভক্তি আকধণ কধিযাছিল। গ্োোরক্ষপুণ বাতীত 
ারতেব প্রায় সব্খত্র নাথপন্থীদেব মঠ আছে, তন্মধো কচ্ডগ্রাদেশের 
ধীনোধব মঠ ও পাঞ্জাবের টিলামঠ সমধিক প্রসিদ্ধ । 

বঙ্গদেশে দমদমেব নিকটে 'গৌঁবখবাঁসলী+ ও হুগলীজেলায় এত্রবেণী'ব 
নিকটে “মহানন্দ' নামক স্থানে নাথসম্প্রদদাষের মন্দিরাদি আছে । গোবক্ষ- 
মংস্তেন্্র কর্তৃক প্রচারিত যোগপস্া নাথপন্থীদের সকল মঠে মাহ্যি হয, 
এবং মংস্ত্ন্্রনাথ ও গোবক্ষনাথ মনুয্যদেহধাবী গুরুরূপে পূজিত হন। 

নাথপন্থীদের বিশ্বাস, অনাদিকাল হইতে নাখধন্ম জগতে প্রচারিত 











১। প্রবামী, চৈত্র ১৩২৯, অমূল্য বিদ্যাভৃষণ, যোগিজাতি, পৃ ৭৫৮-৬৯ । 

২। গোরক্ষনাথ-_ত্রীগস, পূ ৪, ৫। 

৩। প্রবর্তক, শ্রাবণ, ভাদ্র, আশ্বিন, ১৩৫০, অক্ষয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, “নাথযোনী 
সম্প্রদায় ও যোগিরাজ গন্ভীরনাথ”। 

৪। কল্যাণ সন্ত মঞ্চ, পূ ৭*০। মিদ্ধযোগিরাঙ্গ মহায্মা বাব! শ্রগন্ভীরনাথভী। 


নাথ-সম্প্রায়েব উষ্ভব, নামকরণ ও প্রচার-ইতিহাল ৭ 


হইয়াছে । ইহার আদি উদ্ভব ম্বযং আদিনাথ বা শিব হঈতে  কালবণে 
সাধারাণো ইনার প্রচাৰ বিরল হইলে মহন্যেন্দ ও গোবদ্দ ইচছাব 
পুনঃপ্রচার ও পুনঃপ্রতিষ্ঠা কবেন। অতএব মংস্যেন্দ ও গোবন্দনাথেব 
ইতিহাসই নাথধর্মেব পুনকন্ভব ৪ প্রচারেব ইতিহাসবপে গণ্য কব। 
যাইতে পাবে। ইহাদের সন্ন্ধে কোন সঠিক ইতিহাস ও জীবনী পাওয। 
যাঁষ না, জনমুখে 'প্রচাবিত কিংবদন্তী ও নানীদেশের নানা ভাষায় লিপিবদ্ধ 
কাহিনী ও উপাখ্যান ইহাদের জীবনীব ও ধর্মপ্রচাব-ইঈতিহাঁসেব প্রধান 
উপজীব্য। অন্যান্ত সমসামযিক ধর্মমতে ইহাদেব উল্লেখ বা আলোচনা 
হইতে উহাদের ইতিহাস কিঞ্চিৎ উদ্ধীব কৰা যাইতে পাবে । 

গোরক্ষনাথেব পববন্তী কালে ভারতে ধশ্মজগতে বিভিন্ন সম্প্রদায ও 
বিভিন্ন পগ্থেব উচ্চৰ ও প্রচলন হইলেও নাথপঞ্থ বিলুপ্ত না হওযায ইহা 
অনুমান নধা আসঙ্গত হইবে না যে,এক সমষে নাথসম্প্রদাষ ভাবতেধ ধশ্ম- 
জগতের ইঠিহাসে একটী বিশিষ্ট স্তান অধিকাৰ কবিযাছিল এবং উহা 
প্রথল ও বনুবিস্তীর্ণ ছিল। নাথপন্ঠীবা এক বিশিষ্ট যোগপন্ঠী, নাগ 
সাধক-সন্প্রদাষেৰ সহিত ইহাদের সাধনায এক) দেখা যায । এ সকল 
সম্প্রদাখ মধে। আপেক্ষিক প্রাচীনত। না অব্বাটানতা সহজে নির্ণেষ না 
হইলেও, খিভিন্ন সম্প্রদায়ের উচ্চব ও পবিণতিব ইতিহাস যে অনুসন্ধ।ন- 
যোগ) তদিষযে সন্দেহ নাই । এইবপ দষ্টি লইযাই নাখমার্গেব উদ্ভব, 
ইতভাস ও তাহাদেব দশন ৪ সাধন বিষয়ে শিবন্ধ বচণাধ শ্রতী হক্টযাছি। 
শ[থপশ্থীদেব বন্ধমান অবস্থা আলোচনা কবিষা, তাহাদের পর্কা ইতিহাস 
যগ্ধব সম্ভব সংগ্রহে চেষ্টা কবিযাছি। যে সকল শাথদর্শন আলোচিত 
হইবে, তাহ] প্রাক্তন নাথ, সিছধ। ব সম্গাসী সম্গ্রদীযের পন, তাহাদের 
গ্র্াদি হইতেই ইহাব আলা৯ন। কবিব। এগোবক্ষ-সংহিতা' এগাবচ্ 
সিদ্াঞ্জ' আদি পগ্তব গোবক্ষেব নামেই প্রচলিত, বিগত গোবসনাখেব 
ব৮নাবপে প্র।মাণা কি না ত্ষযে যথেই্ট সন্দেহ আত, তবে উহার 
ঠাহ[দেব দর্শন ও সাধন বৈশিষ্ট্যেব পবিচাধক । ন।থ-সম্প্রদাষে প্রচলিত 
পুস্তকগুলি সংস্কতে বচিত। এই প্রচলিত পুথি '€ পুস্তকাদিন উপব 
নিভব কবিযাই নিবন্ধ বচনা কৰা বাতীত গণ্স্তধ নাই বলিখা উঠা7দর্ব 
সাহাযা লইতে বাধ্য হইযাঁছি। 

বঙ্গীঘ রাজ! গোপী্াদের গীত বা! গোরক্ষবিজয, মযনামতীব গন 
ইত্যাদি পুস্তক মুসলমান আমলের পুর্বে বচিত হয লাই । কাহ্িনীগুল 


৮ নাথ-সম্প্রদায়ের ইতিহাস, দর্শন ও সাধন প্রণালী 


প্রাচীন ভদ্বিষযে সন্দেহ নাই, কিন্তু ইহা! পুস্তকাকারে বচিত হইবাব কাল 
অষ্টাদশ শতাদীৰ পূর্বে নহে ।১  মীননাথ, গোবক্ষনাথ, হাডিপা 
€ কান্ুপাব অলৌকিক কাহিনী সকল এই গ্ীতিকায বণিত হইযাছে । 
এই চাঁবি সিদ্ধাৰ 'সাহাক্সা-পীচালী' মীননাথ ৪ অপরপক্ষে গোবিন্দ- 
চন্দ্রকে আশ্রষ কবিযা বিবৃত হইঈযাছে । ডাঃ প্রবোধচন্দ্র বাগচী মহাশয 
এই মীননাথকেই শৈবযোগী ও সিদ্ধীচাধা লুইপাদ বলিয়। মনে কবেন। 
হঠযোগ প্রদীপিকা (১1৫-৯ ) মতে মতস্যেন্্নাথ ও মীননাথ ভিন্ন । 

মধাযুগেব চিষ্তাধাকঝ্াৰ অন্তশীলনার্ঘে নাথ ও সিদমার্গেব অনুশীলন 
কর্তব্য। এান্ী মহ[শধ যে বৌদ্ধ সিদ্ধাচাযাদেব উল্লেখ কবিযাছেন, তন্মধে। 
বু নাপ-সিদ্দেব নাম পাও্ধা যায। হঠযোগী, বঞ্ঘান ৪ সহজযান, 
ত্রিপুবা তান্িক, বীবাচাবী, দণ্ভ।ত্রেয,। শৈব, সহজিযা ৪ নববৈষ্ণবদেব 
$লনামুূলক ভালো 6না ব্বিলে আাতাঁদেব সাধনেৰ মবো কিছু কিছ্ব একা 
লক্ষিত ভবে । সহজমান বৌদ্ধমতেব 'শুন্যবাদ' হইতেই হঠ ও তগ্গেব 
শন্তবাদেব উৎপি। ঠইহাদেব সবলেব সহিত বসেশ্বব সম্প্রদাযে সাধন 
জডিত। নববৈষ্ণবদেধ বসবাদ সিদ্ধাদেৰ শামেব সহিত জডিত 
বহশ্যময বিজ্ঞানেবই উৎকধ ।২ 

নাথ-সম্প্রদায়ের বৈশিষ্্য- গোবক্ষনাথেব শিল্পাসম্প্রদাথ নাখ, 
যোগী, গোবন্ষনাথী, ধশনী, কানকাটা, সিদ্ধ ইত্যাদি নান। নাম 
পবিচিত, লাধাবশতঃ ইহাবা “যোগী' মামেই অভিহিত হন। হিমালধ, 
পাঞ্জাব, বোহ্বাই ইত্যাদি প্রদেশে এই সন্প্রদাযেব যোগীদে নাম 
নাথ অর্থাৎ প্র ৪ যোগিনীদেব নাম “নাথী'। পশ্চিমভাবতে 
গোবক্ষেব এক বিশিষ্ট শিয্া ধন্মনাথের নাম অনুযাষী ভত্রতা যোগীব! 
ধম্মনাথী' নামে অভিহিত হয। দশনামী সন্গ্যাসীবা যেবপ গিবি, পুবী 
ইত্যাদি উপাপ্ি বাবহাঁর করেন, গোবক্ষনারথীবাও সেবপ "না উপাধি 
ব্যবহাব করেন। কিন্ত বাজপুতান। অঞ্চলে “কণ্ঠদ' উপাধি প্রচলিত ।* 

অপবাপর যোগিসম্প্রদায় হঈতে নিজেদের স্বাতন্ত্য বুঝাইবার 


১। 'গারক্ষবিক্তয়ের প্রাচীনতম পুথর লিপিকাল ১১৮ম সাল, মীনচেতন পুথির 
লিপিকাল ১২২৪ সাল।- বা সা ইতিহাস__স্কুমার সেন, পৃ ৯৬৯। 

২। ৪ 1387 ৬০1 ৬1,019 50176996005 ০01 1158 11156019 870 190৫0611106 
01 016 81105 1795 05010170207 ৬7], 

৩। গোরক্ষনাথ__ব্রীগ স, পৃ ২৬, ৩৩। 


নাথ-সম্প্রদায়ের উদ্ভব, নামকরণ ও প্রচার-ইতিহাস ৯ 


জন্ত নাথেরা কর্ণে ছিদ্র করিয়! একপ্রকার কুগুল ধাবণ করেন, তাহার 
নাম “দর্শন । এই নিমিত্ত নাথদের অপর নাম “দর্শনী | 

দর্শন বা কুগুল বৃহদাকার, কর্ণেব উপাস্থি ভেদ করিয়! উহ। ধারণ 
কর! বিধি; অতএব এই সম্প্রদায়ের আর এক নাম কানফাটা যোগী-_ 
সম্ভবতঃ মুসলমানের! অবজ্ঞাভরে তাহাদের এই নাম দেন।১ কুগুল 
অপন্বত হইলে যোগীর পক্ষে সমাজে মুখপ্রদর্শন নিষিদ্ধ, এমন কি 
তাহাকে জীবন্ত সমাধি দিবার রীতিও প্রচলিত আছে। 

নাথযোগীর! দীক্ষার সময়ে এই কুগুল ধারণ করেন। মংন্যেন্ 
কর্তৃক নাথ-সন্প্রদায় মধ্যে কৃগুডল-ধারণ রীতি প্রবন্তিত হয় এইবপ প্রসিদ্ধি 
আছে! কুগুলের “দর্শন” নামটা শ্রদ্ধামূলক। উহার অর্থ সাধকের পরমাস্মা 
দর্শন হইয়াছে, অতএব তিনি দর্শন ধারণের অধিকারী বা দদর্শনীঃ 
কুগডলকে অতি পবিত্র জ্ঞানে প্পবিত্রী” আখ্যাও দেওয়া হয়। নাথ- 
পন্থীবা শৈব, শিবও কুগুলধারী, তাই উক্ত কুগুলকে ইহার! শৈব-কুণ্ডল 
বলিয়া বিশ্বীস করেন। কর্ণবেধ দ্বারা যে নাডী ভেদ হয তাহার দ্বারা 
ঘোগজ সিদ্ধি লাভ হয় ও যোগী অমরত্ব লাভ করেন এই মতও প্রসিদ্ধ। 

গুরু গোবিন্দ সিং-এর শিশ্য-সন্প্রদায় ও দশনামী সম্প্রদায়ের ব্রহ্ম- 
গিবির গুদড় সম্প্রদায়ও কুণ্ডল ধারণ কবেন। প্রবাদ আছে, গোরক্ষনাথ 
ব্রহ্মগিরিকে তাহার কুগুল বা দর্শন দান করেন।২ সেই অবধি 
ইহারা এক কর্ণে কুগুল, অন্ত কর্ণে গোরক্ষ-পদচিহ্নযুক্ত তাঅ-তক্তি 
ধারণ কবেন। 

পাঞ্জাবে যোগী নাম মুসলমানদিগের মধ্যেও প্রচলিত, তাহাদের 

উপাধি 'রাওল”, উহার অর্থ নাথ শব্দের অনুরূপ । 

হিন্দু যোগীদের মধ্যে বঙ্গের যশোহর ও উৎকল প্রস্থতি দেশে 
বৈষ্ণবযোগী দেখা যায। বগুড়ার বৌদ্ধযোগীরা কানফাটা যোগী 
সম্প্রদায়তুত্ত ।* 

অওঘর যোগীরাও কানফাটাদের ন্তায় শৈব, কিন্তু ইহারা কর্ণে 
মুদ্রা ধারণ করে না। 
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২। তা. উ স._শৈব সম্প্রদায়, পূ ৯৫, ব্রীগস, পৃ ১১। 

৩। প্রবাসী, আযাঢ় ১৩১৭- বগুড়ায় বৌদ্ধ যোগী, হরগোপাল দাস কু 
"০,৮৪৫ 


১০ নাথ-সম্প্রদ্দায়ের ইতিহাস, দর্শন ও সাধন-প্রণালী 


কানফাটা ও অওঘর যোগী ভিন্ন অন্ত বন্থপ্রকার শৈবযোগী আছে, 
তাহারা নাথযোগীদের সহিত সংগ্রিষ্ট। মচ্ছেন্দ্রীযোগীরা গোরক্ষের 
গুরু মতস্তেন্্রনাথকে গুরু বলিয়া থাকে। তর্ভৃহরির শিশ্তদলও শৈব, 
ও ভর্তুহরিযোগী নামে পরিচত। শারঙ্গ লইয়া যে যোগীরা শিব ও 
শক্তি বিষয়ক গান গ্রাহিয়া ভিক্ষা করে, তাহাদের নাম 'শারঙ্গীহার” 
কার্পাস ও পট্‌ন্ৃত্রের বস্ত্র বিক্রেতা যোগীদের নাম 'ভুরীহার । তুবড়ী 
বাজাইয়া অহিতুগ্ডকবৃত্তি অবলম্বনে যাহারা জীবিকার্জন করে, তাহাদের 
নাম “কাঁণিপা যোগী”, ইহারাও গোরক্ষনাথকে আদিগুর রূপে স্বীকার 
করে ও কর্ণযুগলে পিতল বা বৌপ্যাদি নিম্মিত কুগুল বা দর্শন ধারণ 
করে; কিন্ত ইহাদেব কর্ণের ছিদ্র কানফাটাদের ন্যায় বৃহৎ নহে। 
কানফাটাদের সায় ইহারাও গেকয়া বস্ত্র পরিধান ও গলদেশে খর্ণস্থত্র ধাৰণ 
কবে, কিন্ত শিংনাদ (ইহাব বিবরণ 'ব্যবহার্যা দ্রব্যসকল' পরিচ্ছেদে দ্রষ্টব্য) 
ধারণ রীতি ইহাদের মধ্যে নাই। ইহার! পশ্চিমোত্তর দেশীয় যাযাবর 
জাতি বিশেষ এবং সাধারণতঃ গোরক্ষপুর হইতে দীক্ষা গ্রহণ করিয! 
নানাদেশে জীবিকার্জনের জন্য ভ্রমণ করিযা বেড়ায় । 

অঘোরপন্থী যোগীরাও কুগুলধারী, তাহার! অস্থিমালা ও রুদ্রাক্ষ- 
মালাসহ কানফাটাদের ন্যায় হিংলাজ তীর্থের 'ুমরা'র মালাও ধারণ করে, 
ইহারা নিজেদের '্যঙ্গী” বলিয়াও পরিচয় দেয়। 

কাণিপা যোগীদের ন্যায় উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে “ভোপা?', চন্দ্রভাট" 
প্রভৃতি শৈবপস্থী যাঁযাবর শ্রেণীর যোগীদেরও দেখ যাঁয়।১ 


১। ভা উ. স-_শৈৰ সম্প্রদায়, পূ ১২৯, ১৫৩-৫৫ 


দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ 
নাথ-সম্প্রদায়ের উদ্ভব সম্বন্ধে বিভিন্ন দেশের উপাখ্যান 


নেপাল হইতে রাজপুতানা, পাঞ্জাব হইতে বাঙ্গলা, সিদ্ধু হইতে 
দাক্ষিণাত্য--ভারতের সর্বত্রই গোরক্ষনাথের অলৌকিক কাহিনী 
প্রচলিত আছে। একদা সমগ্র ভারতে নাথসম্প্রদায়ের যে প্রাধান্য 
ছিল, অগ্ঠাপি প্রচারিত গীতিকায়, নাটকে, গ্রন্থে, ভিব্বতীষ চিত্রে 
তাহার বনু সাক্ষ্য বিদ্কমান। নাথগুরুরাও সিদ্ধরপে পৃজিত হইযাছেন 
ও ৮৪ সিদ্ধেব বর্ণনা ও তালিকামধ্যে স্থান পাইযাছেন। বিভিন্ন যুগে 
বিভিন্ন স্থানে গোরক্ষনীথের আবির্ভাবের কথা, কবীবাঁদির সহিত তর্কের 
কথা ও শেষনাগরূপে কলিযুগে অবতীর্ণ হইবার প্রবাদও আছে। এক্ষণে 
কোন্‌ দেশে কোন্‌ সাহিত্য, কাহিনী বা কিংবদস্তীর উদ্ভব হইযাছে, 
তাহা হইতে গোরক্ষনাথ ও তাহার প্রচারিত যোগধর্্ম বিষষে কি তথ্য 
সংগ্রহ করা যায় তাহা আলোচিত হইতেছে । 

বঙ্গদেশে প্রচলিত কাহিনীতে গোরক্ষনাথকে পূর্ব অঞ্চলের 
অধিবাসী বল! হইযাছে। মংন্তেন্্রনাথের পতনকাহিনী বঙ্গদেশেও 
প্রচলিত ছিল। শিষ্য গোরক্ষই গুরুর উদ্ধার সাধন করেন। মংস্টোন্্ 
নাথমার্গেব গুরু ছিলেন ও তিনি গোরক্ষকে বজ্তযান বৌদ্ধমত হইতে 
শৈবধর্মে দীক্ষাদান করেন এইরূপ বৃত্বাস্ত আছে ।১ 

বঙ্গদেশের প্রচলিত কাহিনী-_বঙ্গভাষায় রচিত গোবক্ষবিজয, 
মীনচেতন, ময়নামতীর পুথি, গোগীচন্দ্রের গান, ময়নামতীর গান, 
গোবিন্বচন্দ্রের গীত, ময়নামতীর গাথা, শুন্যপুরাণ ইত্যাদিতে শিব হইতে 
মীননাথ, হাঁড়িপা, গোরক্ষ, কান্ুপা প্রভৃতি সিদ্ধগণের উৎপত্তি কাহিনী 
বর্নিত আছে। শিবকে গৌরীদান কালে গোরক্ষ মীনের ভৃত্য ও কান্ুপা 
হাড়িপার ভৃত্য হন। 

“তবে যদি পৃথিবীতে যাইল হরগোৌরী 
মীননাথ হাড়িফাএ করম্তত চাকরি। 
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১২ নাথ-সম্প্রদায়ের ইতিহাস, দর্শন ও সাধন-প্রণালী 


মীননাথেব চাকরি করে জতি গোরখাই | 
হাডিফার সেবা করে কানফা জোগাই ॥৮১ 
একদা! শিব গৌরীকে সমুদ্রতীরে গৃহৃতব ব্যাখ্যাকালে মীননাথ 
মতস্যরূপে তাহা শ্রবণ কবিলে শিব কর্তৃক অভিসম্পাত প্রান্ত হন যে 
তিনি শ্রুত-বিদ্ভা ভূলিযা যাইবেন। তৎপরে শিব গৌরীর সাহায্যে 
মীননাথ, গোবক্ষনাথ, হাঁডিপা ও কান্থুপার চরিত্র পরীক্ষা কবিলে একমাত্র 
গোরক্ষই তাহাতে উত্তীর্ণ হন। মীননাথ দেবীর আদেশে কদলীরাজ্যে 
গমন করিষা ষোড়শ শত রমশীসহ মাযামুঞ্ধভাবে দিন অতিবাহিত কবিতে 
থাকিলেন। দেবীব অভিসম্পাত-ফলে ইনি তপন্বী হইয়াও পাশবদ্ধ হন ও 
পবে তংশিষা গোবক্ষনাথ কর্তৃক উদ্ধার প্রাপ্ত হন। গোরক্ষনাথ নর্তবী- 
রূপ ধাঁবণ করিষ! ( মতান্তবে কৃষ্ণ ভ্রমবেব কপ ধারণ করিযা ) অন্কের 
অগোচবে মতস্তোন্দ্রের আত্মস্থতি পুনরুজ্জীবিত কবেন। এই উদ্ধাব-কাহিনী 
“মীনচেতন' ও “গোরক্ষবিজয়ে' বণিত হইয়াছে । দেবীব আদেশে হাভিপা 
মযনামতী বানীর দেশে যান ও পবে তীহ্াব পুর রাজা গোবিন্দচন্জরের 
গুরু হন। এই সকল গীতিকাব্যে মীননাথকে অনেকস্থলে কথ্য ভাষার 
রূপে 'মোচন্দর বলিযা উল্লেখ কবা হইয়াছে। মংস্তেন্্ বোয়াল 
মত্স্যব্ূপে যোগতব্‌ শ্রবণ করেন। 
“মংস্যরূপ ধরি তথা মীন মোচন্দব 
টাঙ্গির লামাতে বহে বোগাল সুন্দর ৷” 
-গোরক্ষবিজয, পু ১৩ ॥ 
এইরূপ কাহিনীও প্রচলিত আছে যে বিষ্ণুই মতস্তোদরে প্রবেশ 
করিয। হর-পার্বতীর যোগতত্ব শ্রবণ কবেন ও পরে বালকরূপে দেখা দেন । 
(কল্যাণ যোগাঙ্ক, পৃ৭৮৩)। ক্ষন্দপুরাঁণ ও বৃহন্নারদপুরাণে বর্ণিত আছে যে 
এক দম্পতী অশুভলগ্নে জাত পুক্রকে সমুদ্রে নিক্ষেপ করিলে কোন মৎস্য 
তাহাকে উদরসাৎ করে । শিবপার্ববতী-সংবাদ শুনিয়। সেই বালক “আদেশ, 
“আদেশ' বলিষা চীৎকাব করে, তৎকালে শিব তাহাকে উদ্ধার করিয়া 
'মংস্েন্্রনাথ নাম রাখেন। শঙ্কর ভগবান ইহাকে যোগশিক্ষা দিয়া 
তাহা! সংসারে প্রচারের আদেশ দেন (কল্যাণ যোগাঙ্ক, পু ৭৮৩, 
শ্রীমৎস্তোম্্রনাথ )। 


১। গোরক্ষবিজব, পৃ ১*। 


নাথ-সম্প্রদায়ের উদ্ভব সম্বন্ধে বিভিন্ন দেশের-উপাখ্যান 


হাঁড়িফা চলিয়া গেল মনামতি পুরী । 
তথ! গিয়া রহিল হাঁড়িবপ ধরি ॥ 


মীননাথ চলি গেল কদলির দেশ। 
কদলিত দেখে জুবতি লব প্রজা! । 
স্রীরাজ্য হএ সে জে স্ত্রী হএ রাজ! ॥১ 
ময়নামতীর পুক্র গোপী্ঠাদের সন্ন্যাসগ্রহণের সময়ে ১,৬০০ যোগী 
ম্যনামতী কর্তক আহত হন, তন্মধ্যে বি্ভাধর গোরক্ষনাথ পুষ্পরথে 
আগমন করেন। 
স্কুর মহম্মদ রচিত “গোপীষ্টাদের সন্গ্যাসঁ রাজসাহী হইতে 
প্রকাশিত হইয়াছিল; উহা অধুনা লুপ্ত হহয়াছে। ভবানীদাস রচিত 
“ময়নামতীর গান? নলিনীকান্ত ভট্টশালী ও বৈকুণ্ঠ দত্ত প্রকাশ করিয়াছেন । 
গ্রীয়ারদন রংপুবেব জনৈক যোগীব নিকট প্রাপ্ত ময়নামতীর গীত 
প্রকাশ করেন। বিশ্বেশ্বব ভট্টাচার্য্য সংগৃহীত ময়নীমতীব গানে মাণিক্য- 
চন্দ্রের রাজ্যের সমৃদ্ধির কথ বণিত আছে । কলিকাত। খিশ্ববিদ্যালয কর্তৃক 
বীরেশ্বর ভট্টাচার্ষে।র সংগ্রহ “গোপী্টাদের গান? নামে মুদ্রিত হইযাছে। 
ভবানীদাসকৃত রংপুর গীতিতে ময়না মাণিকটাদের প্রধান। স্ত্রী। 
স্বামীকে তিনি যোগদীক্ষা দেন ও তাহাব পুর হাডিপার নিকট 
ব্র্াজ্ঞান লাভ করে। ময়নার বাল্যজীবনের কথাও ইহাতে বণিত 
হইয়াছে , অন্তান্ত লেখকেরা গোপীচন্দ্রকে কেন্দ্র করিয়া কাহিনী রচন। 
করিয়াছেন। 
ভট্টশালী মহাশয় প্রকাশিত “মীনচেতন” (টাকা সাহিত্য 
পরিষৎ) ও বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ কর্তৃক প্রকাশিত গোরক্ষবিজয়* 
একই গ্রন্থ বলিলে ভূল হয় না। একটা পুথিতে “ইতি মীননাথ চেতন 
গোরক্ষবিজয় সমাপ্ত” থাকায় উভয নামই তুল্যরূপে উপযোগী । 
গোরক্ষবিজয়ের ভণিতায় কবীন্দ্রদাস, ফয়জুল্লা, ভীমদাস ও শ্যামদাস 
সেনের ভণিত পাওয়া যায়। তন্মধ্যে ফয়জুল্লার ভণিতাই সমধিক 
এবং প্রাচীনতম হস্তলিখিত পুথিতে ইনিই একমাত্র লেখকরূপে পরিদৃষ্ 
হন। দ্বাদশ শতাব্দীতে যাহা! বঙ্গীয় গ্রাম্য সাহিত্যের এককোণে 


১। গোরক্ষবিজয়, পূ ২৩, ২৪ 


১৪ নাখ-সম্প্রদায়ের ইতিহাস, দর্শন ও সাধন-প্রণালী 


পড়িয়াছিল, ফয়জুল্লা প্রভৃতি লেখকগণ হয়ত তাহ পঞ্চদশ খৃষ্টাব্দীতে 
কুডাইয়া লইয়া! কাব্যে পরিণত করেন ।১ 
গোগীচন্দ্রের প্রচলিত কাহিনীর মূল বঙ্গদেশে, বঙ্গদেশ হইতেই 
সমগ্র ভারতে এই করুণ কাহিনী ছডাইয়া পড়ে। রাজপুত্র হইয়াও 
মাতা কর্তৃক গৃহত্যাগে বাধ্য হওযায তাহার কাহিনী বুদ্ধদেব ও 
শ্রীচৈতন্তের গৃহত্যাগ কাহিনীর ন্যায়ই জনপ্রিয় হইয়া উঠে। কাহিনীটির 
মূল চট্টগ্রামে বা ত্রিপুরায়, এইরূপ মতবাদও প্রচলিত আছে। 
কাহিনীগুলির মধ্যে গোরক্ষ-প্রচারিত যোগধর্ম্ের বর্ণনা পাওয়া 
যায়। ষট্চক্রাদি ও শৃন্যসাধন, বিন্দু ও নাদের কথা, অজপাসাধন, 
প্রভৃতি ছুরহ যোগমার্গ ও সাধনের কথা আছে। গোরক্ষ যখন গুরুর 
আত্মচেতন করাইতেছেন তখন সঙ্কেতে বলিতেছেন-_ 
ইঙ্গল! পিঙ্গল। ছুই উজানি বাহিষা । 
আনন্দে স্থুনহ ধ্বনি চৈতন্য রহিয়া। (গোবক্ষবিজয, পু ১৩৮) 
প্রচলিত কাহিনী হইতে ময়নামতীকে শৈবতান্ত্রিক যোগিনী ও 
হাভিপার সাধন-সঙ্গিনী বলিয়া শ্রীধুক্ত স্থকুমার সেন মহাশয় সিদ্ধান্ত 
করিয়াছেন ( বা. সা. ই, পৃ ৯৬৭)। 
মযনামতী যে গোরক্ষের শিষ্য ছিলেন তাহা গোপীর্চাদের গান 
হইতে বুঝা যায়। 
হেনকালে পৃর্ধবেত গোর্খ পশ্চিমেতে জীএ। 
বার বছর ধৰি গোর্থ শুন্েতে ভ্রমএ॥ 
দেশে দেশে ভ্রমে তবে জতিশ। গোক্ষণ এ। 
সতীকন্ঠার লাগ গোর্খে কবু নহি পাএ॥ (২য় খণ্ড, পৃ ৩৪২) 
বালনাথ, হালিকপাব এবং মালীপাবও গোবক্ষের শিষ্য নামে 
পরিচিত। বাঁলনাথ সম্ভবতঃ জালন্ধর নাথ । ইনি প্রথাম শুত্র, পরে বৌদ্ধ 
'ও শেষে নাথ হন। তিব্বতী সাহিত্যে ইহার বত্বাস্ত আছে। বঙ্গীয় 
গীতিকায় ইনিই “হাডিপা”। প্পা” শব্দটা তিব্বতী, ইহার অর্থ সিদ্ধ। 
ইনি অত্যন্ত শক্তিশালী ছিলেন, সেই নিমিত্ত কেহ কেহ ইহাকে গোরক্ষের 
উদ্ধে স্থান দেন। বঙ্গীয় গোগীর্টাদ, ভর্তৃহরি, চর্পট প্রভৃতির সহিত 
জালন্ধরের নাম সং্লিষ্ট। চৌরঙ্গী, ঘোডাচলি প্রভৃতি মতস্যোন্্র-শিষ্যদের 





১। বঙ্গতাষা! ও সাহিত্য- দীনেশ সেন, পৃ ৬০। 


নাথ-সম্প্রধায়ের উদ্ভব সম্বন্ধে বিভিন্ন দেশের উপাখ্যান ১৫ 


অন্ততমণ ইহাদের পদাবলী অগ্তাপি একতারা সহযোগে গীত হয়। 
ইহাদের প্রত্যেকের সম্বন্ধে কিংবদস্তীও প্রচলিত আছে।১ 
হিন্দী সাহিত্যে মতস্যেন্দছ্ের জন্মবৃত্তান্ত এইরূপ উল্লেখ আছে-_ 
অন্ব মন্ব্ধীবং শ্থিম: সন্তু ্বীব্বন্মা 
মালা নত পিবান্ল লা মল জক্রজান্যিন: ॥ 
স্ুব'ঘঘমঘব্টীন জান ব্র্ুন্বলাত্রলম্‌ । 
নব্্কান্াতীযজলিলী নাতী ল বছ্েনর্মীজন্‌ ॥ 
সংস্কৃত যোগগ্রম্থ 'গোরক্ষ শতকে'র হিন্দী অনুবাদ 'গোরক্ষসাব 
গ্রন্থেব পাঙুলিপি কাশীর রাঁমনগরের রাজবাড়ীতে রক্ষিত আছে । তাহাতে 
আছেঃ যিনি সকল চিত্ববৃত্তি নিরোধ করিয়াছেন ও ষট্চক্রের রহস্য 
জানিতে পারিয়াছেন এবং যিনি আত্মার অবিচল জ্যোতিতে অবস্থান 
করেন তিনিই “মছন্দর |" 
ফলতঃ মীননাথ কাহিনীকে উপকথ! জাতীয় বলা যায়, কিন্ত 
গোবিন্দচন্দ্রের উপাখ্যানের মূলে বাস্তবতা আছে। গ্রীয়ারসন প্রমুখ 
পণ্ডিতগণ তাহার এঁতিহাসিক তত্ব বিচার করিবার জন্য প্রচুব শ্রম 
করিয়াছেন, কিন্তু পরস্পরবিরোধী ঘটনা ও নামের অন্তরালে মূল যে 
এঁতিহাসিক বীজ ছিল তাহা আত্মগোপন করিয়াছে। 
কৃষ্ণপাদ (গোপীচন্দ্র গীতের 'কান্ুপা” ) ও “মীননাথ” রচিত 
বাংলা চর্যাপদ পাওয়া গিয়াছে। অতএব ইহাদিগকে এতিহাসিক ব্যক্তি 
বলা যায়। গোরক্ষনাথ ও জালন্ধারিপাঁদ ( হাঁড়িপা ) মীননীথের শিত্যদ্য় 
বলিয়া সুপরিচিত । গোরক্ষনাথের কোন বাঙ্গল৷ পদ পাওয়া যায় লাই। 
মীননাথের রচনার ভাষ! বাঙ্গলার প্রাচীনতম নিদর্শন। হিন্দী পুস্তক 
'যোগিসম্প্রদায়াবিদ্কৃতি'তে যোগিসমাজের উৎপত্তি বিবরণ ও তাহা! কি 
কারণে সংঘটিত হয় তাহার নিম্বপ বিবরণ আছে £- 
দ্বাপরের অন্তে খধভরাজার নবপুত্র নবনারায়ণের জন্ম হয়। 
নারদের পরামর্শে ইহারা যোগমার্গের উদ্ধার ও ত্রিতাপ-সস্তাপিত 
লোকোদ্ধার নিমিস্ত কৈলাসে মহাদেবের সকাশে গমন করেন । মহাদেবের 





১। 5 8 9.৬০. %1, 0. 79 চি, 
২। গোরক্ষ বিকাশ-_পৃ ৩৬, স্বপ্দপুরাণ ভইতে উদ্ধৃত । 
৩। মীননাথ_-শনভূষণ দাষগুপ্ত-_শীতারতী, আশ্বিন ১৩৪৯, পৃ ৬৯। 


১৬ নাখ-সশ্প্রদায়ের ইতিহাস, দশনি ও সাধন-প্রণালী 


কুপায় 'গোরক্ষনাথ নামে এক ব্যক্তি প্রকটিত হন; তিনি মুমুক্ষুজনের 
রক্ষাকর্তা। ও জীবকে সন্মার্গে নীত করিবার উদ্দেশ্যে ধরায় প্রেরিত হন। 
নবনাবায়ণের অন্যতম কবিনারায়ণ “মতন্তেক্্নাথ নামে প্রসিদ্ধ হইলেন । 
অন্যেরা (যথা করভাজন নারায়ণ, অন্তরিক্ষ নারায়ণ ) যথাক্রমে 
গহনিনাথ, জ্বালেন্দ্রনাথ, কাণিপানাথ, চর্পটনাথ, রেবননাথ, নাগনাথ, 
ভর্তনাথ, গোগীচন্দ্রনাথ নামে প্রসিদ্ধ হইলেন। মংস্তেন্্র ও গোরক্ষনাথ 
বাতীত এই অই্নাথ লইয়া দশজন নাথ। মতস্যেন্র ও জালেন্দ্র 
মহাদেবের নিকট দীক্ষালাভ করেন। গোরক্ষ ও রেবননাথ মংস্তোন্দ্ের 
নিকট , গহনী, নাগনাথ ও ভর্তনাথ গোরক্ষর নিকট ; চর্পট মতস্তেজ্জের 
নিকট , গোগীচন্দ্র ও কাণিপ। জ্বালেন্দ্রন।থের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিবেন, 
এইরূপ বাবস্থাও মহাদেব করিলেন ।১ 

গুরু মংস্যোন্্ের সহিত গোরক্ষনাথের বঙ্গদেশে মিলিত হইবার 
বৃত্তান্তও উক্ত পুস্তকের পূ ৭৫-৭৮এ বপ্লিত হইয়াছে। উভযেই ভ্রমণ 
করিতে করিতে বঙ্গদেশের কনকগিবি নামক শ্রামে মিলিত হন। 

সিদ্ধদিগেব জন্মবৃত্তান্তের নিম্নরূপ বর্ণনাও বঙ্গসাহিত্যে আছে : 
অনাগ্ভের শরীর হইতে শিব যোগিরূপ ধরিয়া জন্মিলেন, নাভিতে 
জন্মিলেন মীনগুরু ধন্বস্তরী, হাডিফার জন্ম হইল হাড হইতে, কর্ণ হইতে 
কানকা যোগী, গাভুর পিদ্ধাই অতি খরতর হইলেন, জটা ভেদ করিঘ! 
গোর্খনাথ বাহির হইলেন ও অবশেষে জগংমাতা গৌরী জন্ম গ্রহণ 
করিলেন। গাভ্র সিদ্ধাই নামান্তরে “চৌরঙগীনাথ” মতন্যেন্্ের শিশ্যদয় 
চৌরঙ্গীনাথ ও গোরক্ষনাথ।» পৃর্বে্ব হাডিফা, দক্ষিণে কানফা, পশ্চিমে 
গোর্খ ও উত্তরে মিনাই গমন করিলেন (গোরক্ষ বিজয়, পূ ১৫)। [তুলনীয় 
গোগীচন্দ্ের পাঁচালী, পৃ ৩১৪, “পশ্চিম কুলের যৃগী গোরক্ষনাথের চেলা” |] 


উত্তর-ভারতে বণিত কাহিনী 


নেপালে আবিষ্কৃত “কৌলজ্ঞাননিণয়” পুথি বহু প্রাচীন গ্রন্থ, অতএব 
উহাতে বণিত মতস্তেন্্র কাহিনীর প্রাচীনতা অবিসংবাদী। কৌলজ্ঞান- 





১। যোগিমন্প্রদায়াবিষ্কতি- চন্দ্রনাথ যোগী, পূ ১২-১৪। 
২। ডাঃ শহীহল্লাহ ধৃত পাঠ গোরক্ষবিজয়, পৃ ৬, ৭--উদ্বোধন, আশ্বিন ১৩৪৮, পৃ ৪৯৭ 
জষ্টব্য। 


উত্তর-ভারতে বর্ণিত কাহিনী ১৭ 


নির্ণয়ের ষোড়শ পটলে শিব দিদ্ধৰূপে ভূতলে অবতীর্ণ হইবার কাহিনী 
পার্বতীকে বলিতেছেন, *অহং সো! ধীবরো৷ দেবী, অহং বীরেশ্বরঃ 
প্রিয়ে 1”--(১২ শ্লোক )। ষোড়শ পটলে পুনর্ববার__ 

দন্ত ্বী ঘীত্রহী ইজি জীনন্নীত্ মা জল: । 

সাজাহ্য নু লহা মল্ত্য' অঙ্বিজাঘলীজ্ল: ৪২২৪ 

মন্হ্বীবহন্ নবব্দীতা ব্ত্বীলত্তব স্কুজানর্ম। 

অহ্ন্নি লিহিলা ভীজী হত্যনী কআালমজিলা: ॥ই ॥ 

নাস্মব্া$ঘি নস্থাত্ত্জ জনন্মা্ল লধা জল: । 

মল্ব্আামিঘানিননিদা অল্হ্রপ্রননি নিস্মুলা: ॥ 

জীলন্তীন্র' জন অজান্‌ জীন্মী? নি্লাতজ; ॥২৩1 
শিব চন্দ্রদ্বীপে গুঢ়তন্ব জ্ঞানলাভ করিয়া! স্বয়ং তাহা কামরূপে 
ধকৌলাগম” নামে প্রচাব করেন। চন্দ্রদ্বীপে বাসকালে কার্তিকেয় 
তাহার শিশ্যরূপে ( মতান্তরে মুষিকরূপে ) আগমন কবিয়া অন্দ্রীনবশতঃ 
শীন্ত্রটা অপহবণ করিয। সমুদ্রে নিক্ষেপ করিলে এক মস্ত তাহ! উদরসাৎ 
করে, শিব মংস্তোন্্র পে তাহাকে ধৃত করিয়া শাস্ত্র উদ্ধার করেন। 
কার্তিকের তাহাতে ক্রুদ্ধ হইযা পুনর্ববার শাস্ত্র হরণ করিয়া সমুদ্রে 
নিক্ষেপ করিলে শিব বৃহৎ মংস্যকে ধরিতে অপারগ হইলেন, তখন 
শিব জাতিত্যাগ করিযা। কৈবর্ত হইলেন ও মংস্যকে ধরিয়া কুলাগম 
উদ্ধার করিলেন। দেই হইতে জাতিত্রষ্ট ভৈরবের নাম “মচ্ছত্ব' বা 
মংস্ত-হত্যাকারী হইল । কামবপে মংস্তেন্্র এই কৌলশাস্ত্র প্রচার 
করেন। 

মংস্তেন্্র অর্থে যে মস্ত ধরে বা যে পাশমোচন করিতে সমর্থ। 

কাশ্ীরী শৈবমতে মংস্ত অর্থে পাশ” ব৷ ইন্ড্রিয়। অভিনব গুপ্ত 'রাগারুণম্‌ 
জালম্” বলিতে সম্ভবতঃ মাৎসধ্য বলিতে চাহিয়াছেন। তস্ত্রালোক, 
১ম খণ্ড, পূ ২৫--১।৭ £-- 


বানাহ্য্ স্মনিনিত্বানজীখন্‌ হী জালানাল মিলালন্তন্মিন্‌। 

আীক্মিনল্‌ আাস্্ণন্র ব্বজাহ ব্বান্ধী ঘ লক্ভুন্হলিম্তঃ দন্ত ॥ 
টাকাকার জয়দ্রথ বলিয়াছেন-_-“মচ্ছাঃ পাশাঃ সমাখ্যাতাশ্চপলাশ্চিত্ত- 
বৃত্তয়ঃ। ছেদ্িতান্ত যদা তেন মচ্ছন্দস্তেন কীত্তিত৮__( বাগচী, পূ ৬)। 
প্রোফেসর টুচী র্জয়চন্দ্রের চতুষ্পীঠ তত্ত্রের তৃতীয় পটলের টাকা 


0. এ ৪4৪ 


১৮ নাথ-সম্প্রদায়ের ইতিহাস, দর্শন ও সাধন-গ্রণালী 


হইতে মাত্র একটা স্থান হইতে মংস্ত অর্থাৎ আধ্যাত্মজ্ঞানের প্রতিবন্ধক 
এই অর্থ দেখাইযাছেন, নহিলে মাংসধ্য শবের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ করা 
কঠিন। কিন্ত মংস্য শব্দ যে কেবল বপক হিসাবে ব্যবহৃত হইয়াছে 
তাহা মনে কবিবার কোন কারণ নাই। কৌলজ্ঞানে মংন্ত অর্থে মাছ 
ও মতস্েন্্র অর্থে মংস্তধাবী গণ্য কর! হুইযাছে। অবশ্য পরবর্তী কালে 
১১শ শতাব্দীতে অভিনব গুপ্তের তন্ত্রালোকে ইহার রূপক ব্যাখ্যা আছে, 
সম্ভবতঃ তখন মংস্ত্ন্দ্র প্রচাবিত গৃডতব সাধারণ্যে প্রচারিত হওযায়, 
তাহাকে কৈবর্ত বলিতে দ্বিধা জন্মাইয়াছিল। কৌলঙ্ঞাননির্ণষে মতস্েন্র্রের 
বিষযে যে সকল অলৌকিক কাহনী আছে তাহাও মংস্তেন্দ্রকে শিবাবতাঁব 
রূপে গণ্য করাব যুগে প্রচারিত বলিযা! মনে হয়।+ 

অভিনব গুপ্ত একাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের লোক, অতএব 
মতস্তেন্্র তাহার অন্ততঃ ১০০ বংসব পূর্ব জীবিত ছিলেন অন্মান কর! 
অন্তাঘয নহে, অভিনব তাহাকে শিবতুলা বলিযাছেন | 

সত্যযুগে ধান্মিক রাজা! উধোধবেৰ মৃত্যু হলে নদীবক্ষে নিক্ষিপ্ত 
তাহার নাভিকুণ্ড আহাব কবিযা এক মংস্তেব যে সন্তান ভূগিষ্ঠ হয় 
তাহার নাম “মংস্তেন্্র নাথ” পূর্ববজশ্মে উক্ত বাজা ধান্মিক হওযায এ জন্মে 
সাধুবপে জন্মগ্রহণ কবেন এইরূপ কাহিনীও প্রচলিত আছে।* 

নেপালে প্রাপ্ত নেওয়াবী ভাষায রচিত গোবিন্দচন্দ্রের সন্ন্যাস 
বিষষে একটা নাটক পাগুষা গিষাছে। কেন্বিজ বিশ্ববিদ্ভালয হইতে শ্রীযুক্ত 
সুনীতি কুমাব চট্টোপাধ্যায মহাশষ উহার কিয়দংশের নকল আনিয়াছেন। 
পুথিটা ১৬২০-৫৭ খুঃ লিপিবদ্ধ ও উহা বাঙলা ভাষায রচিত। উহাতে 
জালক্ধবি গোবিন্দচন্দ্রকে বলিতেছেন, “তুমি ছুইটা রাণী ত্যাগ করিতে 
পারিতেছ না, আর আমি দিল্লী নগরের রাজ। ছিলাম, সাতশত রাণী 
ত্যাগ করিয়াছি”__ 

জালন্ধরি নৃপতি জালন্ধর দেশ 
স্রীমাদিনাথ কহিয় উপদেশ। 


১0 1২, 5, 007675095 270016 07. 00014578075 বাগচী কৌলজ্ঞাননির্ণয় 
ভূমিকা।_পৃ ৭। 

২। বাগচী, পূ ২৬। 

৩ 13718657233 ত5£ 1050, 70055 2700 02515 01 03650011191) ০] [], 
৮, 393. 


উত্তর-ভারতে বণিত কাহিনী ১৯ 


কোন বঙ্গ-কুমার কর্তৃক বঙ্গেশ্বর গোগীর্ঠাদের রাজধানী আক্রমণ 
ও গোগীর্ঠাদের পরাজয এবং তৎপবে গোগীটাদের যোগীব সন্ধানে বহির্গমন 
ও জালন্ধর কর্তৃক জন্ম-মৃত্যু বহস্ত বিবৃতি, চক্রাদিতে দীক্ষাদান, 
গোপীর্টাদের রানীদের সেই শোকে আত্মহত্যা প্রভৃতি বৃস্তান্ত এই পুথিতে 
আছে।১ 

নেপালে বচিত নাটকের শেষাংশের সহিত ছুর্লভ মল্লিকের গোবিন্দ- 
চন্দ্রের গীতের শেষাংশেব মিল আছে। শিবচন্দ্র শীল ভরল্লভ মল্লিকেৰ 
গীত প্রকাশ কবিযাছেন। 


নেপালে প্রচলিত এক কাহিনীব মধ্যে মতস্তেন্্নাথেব নিজ স্থুল- 
দেহবক্ষার ভাব গোবক্ষেব উপব ন্যস্ত করিযা সচ্ভোমৃত এক বাজাব দেহ- 
মধ্যে প্রবেশ করিয়া তাহাব রাণীব মায়াপাশে আবদ্ধ হইবাব কথা আছে। 
গোবক্ষনাথই গুকব স্থুল অচেতন দেহে চেতনা সঞ্চাব কবিযা বাণীব 
মায়াপাশ হইতে তাহাকে বক্ষা কবেন।২ মতান্তবে গিরনাব পর্ববতে 
সমাধিস্থ থাকাকালে মতস্তেন্্র সিংহলেব বাণীর মাযাপাঁশে আবদ্ধ হন । 
তাহাৰ পবশুরাম ও মীনবাম নামে ছুই পু্রেব জন্ম হয। গোঁবক্ষ তবলার 
ধবনিব সাহায্যে গুকব উদ্ধাৰ সাধন কবেন ও “শাদেশ” শব্দ দ্বার! গুরু 
নমস্কাব কবেন। এই সমযে মতস্যোন্দ্ে স্থল দেহরক্ষাব ভার দত্তাত্রয়ের 
উপর ন্তস্ত হয।* 

এতদ্বারা মীনরাম মংস্টোন্দ্বের পুক্ররূপে প্রতিপন্ন হইতেছেন। 
মীনবাম ও মীননাথ কি অভিন্ন ? 

গোরক্ষনাথ সন্বন্ধে নেপালীদের ধারণা, তিনি পাঞ্জাব হইতে 
কাঠমুণ্ডে আসেন ও পশুপতিনাথের মন্দিরের নিকট বাস কবিয! শৈবধর্্ম 
প্রচার করিতে থাকেন। গোরক্ষনাথকে গো-বক্ষক বা গোরক্ষপুরের 
রক্ষক বল! হয়, নেপালীদের বক্ষক ছিলেন মতন্যেন্রনাথ । গোরক্ষ শব্দ 
হইতেই কালক্রমে “গুর্থা' শবের উৎপত্তি হয়। তারানাথ বলেন, তিব্বতী 
মতে গোরক্ষ বৌদ্ধ এন্দ্রজালিক ছিলেন । তাহার শিষ্েরাও বৌদ্ধ ছিলেন। 
দ্বাদশ শতাব্দীতে তাহারা ঈশ্বরের শিষ্য অর্থাৎ শৈব হইলেন। বিজযী 


১। বা, সা. ই, পৃ ৯৫৫। 
২। 737188£9, 0 233. 
৩। যোগিসম্প্রদায়াবিষ্কৃতি, পৃ ১৬৩, ১৬৭ইঃ। 


২ নাখ-সম্প্রদায়ের ইতিহাস, দর্শন, ও সাধন-প্রণালী 


মুনলমানদিগকে অসন্তষ্ট করিতে অনিচ্ছুক হইয়া ভীহাব! স্বধর্মন ত্যাগ 
করিয়া শৈব হইলেন ।১ 

ডাঃ মোহন সিং-এর মতে বরোদার 'গায়কোয়াড' উপাধি যে 
“গোরক্ষ'র সহিত অভিন্ন এ কথা অধুনা স্বীকৃত হইতেছে। 

গোরক্ষপুরে প্রবাদ যে গোরক্ষ পাঞ্জাব হইতে যুক্তপ্রদেশে আসেন 
ও তাহার প্রধান মঠ ঝিলাম প্রদেশের টিলায়। 

গোরক্ষপুবে যে গোরক্ষ মন্দির আছে তাহার বিশেষ বিবরণ 
বুকানন হ্যামিলটন দিযাছেন । 

নেপালে বৌদ্ধ ও শৈব উভয় ধর্মই আচরিত হয। মহাযান বৌদ্ধ- 
মত প্রবল হইলেও গোবক্ষ কর্তৃব শৈব ধর্ম পরিপুষ্টি লাভ করে। এখনও 
পশ্চিম হিমালয় প্রদেশে কানফাটা যোগীর! বলিদান প্রভৃতি ক্রিয়ার 
অনুষ্ঠান করিযা থাকে । উত্তর ভারতে গোরক্ষকে ভক্তিমার্গেব প্রতিদ্ন্দী 
ও শৈবধন্মের প্রতিনিধিরূপে চিত্রিত করিলেও ভক্তমালে মীননাথ ও 
গোরক্ষনাথ পরম বৈষ্ণবরূপে বর্ধিত হইযাছেন। 

পাঞ্জাবেও গোরক্ষনাথ ও তাহার শিষ্যদের সম্বন্ধে বহু উপাখ্যান 
আছে। স্যাব রিচার্ড কার্ণাক টেম্পল স্ংগৃহীত উপাখ্যান মধ্যে 
গোগীর্টাদকে উজ্জয়িনীর রাজা বলা হইয়াছে। মযনামতীব বিবাহ 
গৌডবঙ্গে হয, তিনি ভর্তৃহবির ভগিনী ছিলেন। মযনামতী তাহার পুর 
গোপীর্টাদকে জালন্ধরের শিশ্যত্ব গ্রহণ করিতে বলিলে, গোগীঠাদ 
জালম্ধরকে কৃপমধ্যে নিক্ষেপ কবেন, তৎপরে গোরক্ষমাথ তাহাকে কৃপ 
হইতে উদ্ধার করিলে গোপীর্টাদ ক্ষমা! ভিক্ষা করিয়া জালন্ধরের শিষ্য 
হুইলেন। রাণীদ্বয় ও ভগিনী চম্পার নিকট গোপী্ঠাদ বিদাষ গ্রহণ করিলে 
চম্প! তাহার শোকে দেহত্যাগ করেন ও জালন্ধর কর্তৃক পুনজ্জাঁবিত হন । 

গোরক্ষের বিভৃতি বর্ণনা পিঙ্গল। কাহিনীতে আছে। একদ। ভর্তৃহরি 

স্বীয় মৃত্যু বিষয়ে মিথ্যা সংবাদ রাণী পিঙ্গলাকে প্রেরণের ফলে রাণী অগ্নিতে 
দেহত্যাগ করেন । তখন শোকাচ্ছন্ন ভর্তৃহরিকে সান্তনা দিবার জন্য গোরক্ষ 
রাণীর জীবনদান করিলে ভর্তৃহরি গোরক্ষনাথের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। 
গোরক্ষ কর্তৃক গোপী্টাদের ভগিনীকে জীবনদান ও মাণিকচন্দ্রের মৃত্যুর 
১৮ মাস পরে তাহার বরে ময়নামতীর পুভ্রলাভ কাহিনীও আছে। 
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পশ্চি-ভারতের উপাখ্যান ২১ 


হিন্দী-সাহিত্যে বণিত উপাখ্যান 


মালিক মুহম্মদ জায়সী কর্তৃক হিন্দীভাষায় রচিত পছ্‌মাবৎ কাব্য 
গোপী্ঠাদের যে উপাখ্যান পাওযা যায় তাহা বঙ্গদেশে প্রচলিত কাহিনীর 
অনুরূপ। তবে গোপীর্টাদ কর্তৃক জালম্ধরির পরীক্ষার কথা ইহাতে নাই। 
লক্ষণদাস রচিত হিন্দী গাথাতে তিলকচন্দ্র, ময়নামতী ও চম্পার বৃত্তান্ত 
আছে। পুরুষোত্ম দাসের গোপীর্টাদের লীলাতে গোরক্ষাথকে 
গোপীর্টাদের গুরু বলা হইয়াছে । অন্য এক কাহিনী অনুসারে ভর্তৃহরিই 
স্বীয় ভাগিনেয়কে গোরক্ষনাথ সমীপে দীক্ষার্থ লইয়া যান ।* 

স্ষ্টির প্রারস্তে বিষণ পদ্ম হইতে উত্থিত হইয়া সমুদ্রের জলরাশি 
দেখিয়া ভীত হইলে, পাতালপ্রদেশে গোরক্ষের শরণাপন্ন হইলেন। 
গোরক্ষ ধূনাচি হইতে ভস্ম দান কৰিলে ও অভয় প্রদান কবিলে, বিষু স্পট 
করিতে সমর্থ হইলেন। তদবধি ব্রহ্মাবিষ্ণশিব গোরক্ষের শিষ্য হইলেন 
এইরূপ কিংবদন্তী আছে ।* 

ভীম যখন হিমালয়ের মহাপ্রস্থানের পথে মৃত্যুমুখে পতিত হন, তখন 
গোবক্ষ তাহার জীবনদান করিয়া তাহাকে ভোটানের (মতান্তরে নেপালের) 
রাজা! করিযা দেন। নেপালী প্রবাদ অন্ুযাষী যুধিষ্টিরের স্বর্গগমন কালে 
মাত্র ভীম জীবিত থাকেন ও গোরক্ষের কৃপায় নেপালেব বাজা হন ।* 


পশ্চিম-ভারতের উপাখ্যান 


গুজরাট উপাখ্যানমতে রাণী মেনাবতীর হার এক চোর অপহরণ 
করিয়! ধৃত হইবার ভয়ে ধ্যানস্থ জালন্বরির কণ্ঠে উহা পরাইযা দিলে, 
রাজভূত্যের! তাহার উপর নির্যাতন আরম্ভ করে। ধ্যানভঙ্গে যোগী শাপ 
দিলে গোবিন্দচন্দ্রের পিত! গৌডবঙ্গের তিলকচন্দ্র মৃত্যুমুখে পতিত হন । 
মতাস্তবে ধ্যানভঙ্ষে যোগীর কোপদৃষ্ট্িতে তিনটা দাইলপূর্ণ পাত্র ভম্ম 
হইবার কথাও আছে । মিঃ ঝবেরীর্াদ মেঘানে গোপী্ঠাদ বিষষে গুজরাটা 
উপাখ্যান সংগ্রহ করিয়াছেন ও ননীলাল রায়চৌধুরী গোপী্টাদের জন্ম 
“দেব রত্বাকরে'র কৃপায় হয়, জালন্ধরির অভিশাপে রাজ। তিলকের মৃত্যু 
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২২ নাখ-সম্প্রদায়ের ইতিহাস, দর্শন ও সাধন-প্রণালী 


ঘটে এইরূপ বর্ণনা দিয়াছেন। কাহিনীর শেষাংশকে বঙ্গীয় কাহিনীর 
অন্ুবপ দেখাইয়াছেন।১ 

মহাবাস্ট্র প্রদেশেও চিত্রে ও নাটকে এই করুণ কাহিনী বধিত 
হইয়াছে । প্রসিদ্ধ চিত্রকর ববিবর্ঘমা দেশত্রমণেৰ পব সন্ন্যাসীবেশে রাণীদের 
সহিত গোগীর্টাদেব সাক্ষাৎ চিত্রিত কবিষ। গিযাছেন । 

মাবাী উপাখ্যান মতে মৈনাবতী জালম্কারিনাথকে বাষ্ঠভার বহন 
করিতে দেখিযা তাহার মাহাত্্য উপলব্ধি করিয1 তাহার শিষ্যা হন। 
কাহিনীটিপন কিষদংশ গুজরাটি কাহিশীর অনুবপ। যোগীব ধ্যানভঙ্গে 
তাহার কোপদৃষ্টিতে বাজাব তিনটা স্বর্ণ প্রতিকৃতি ভন্মীভূত হইবার কথা 
আছে । জালন্ধবনাথের জন্মবৃন্তাপ্ধ এইকপ-_ 

একদা শিবপার্বতী একটা শিশুকে সমুদ্রেব তবঙ্গে ভাসিযা যাইতে 
দেখেন । শিব দযা করিঘা তাহাকে উদ্ধার কবিযা দীক্ষা দেন- ইনিই 
'জালন্ধব' নামে খ্যাত। গোগীচন্দ্র ইহাকেই ঘ্বাদশবর্ধ কুপে আবদ্ধ কবি 
রাখেন, তৎপবেও ইহার দেহনাশ না হওয়া মুগ্ধ হইযা ইহাব শিষ্য 
গ্রহণ কবেন। ভর্কৃহরি, মৈনবতী, লীলাবতী প্রভৃতি এই সম্প্রদাষেব 1৭. 


উডিষ্যা-প্রদেশের কাহিনী 
উভিয়া ভাষায় রচিত গোবিন্দচন্দ্র গীত নগেক্নাঁথ বন্ধু প্রাচ্য 
বিদ্ভামহার্ণব মহাশয মযুবভপ্ হইতে লিপিবদ্ধ কবিষা আনেন। তাহার 
কিয়দংশ বঙ্গসাহিত্য-পরিচয়ের প্রথম খণ্ডে উদ্ধত হইয়াছে। কাহিনীটি 
বাঙ্গাল! কাহিনীর অনুরূপ | 


দক্ষিণাত্যে গোরক্ষনাথের যোগবর্ণনা 


দাক্ষিণাতো দ্বাদশ শতাব্দীতে সিদ্ধ আলমপ্রভূর সহিত সিদ্ধ 
গোরক্ষনাথের যে তর্ক হয় তাহাব বিররণ লিঙ্গধারণচক্দ্রিকায় পাওয়া 
যাষ। উহাতে গোগীর্ঠাদের বৃত্তান্ত নাই বটে,কিস্ত গোবক্ষনাথের অলৌকিক 
শক্তির ঘে পরিচষ আছে তাহার পরিচয় অন্যত্র (কায়সিদ্ধি অধ্যায়ে ) 
দেওয়া যাইতেছে ।৩ 
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২। কল্যাণ ঘোগাপ্গ শ্ীজালেন্বরনাথ। 
৩। লিঙ্গধারণচান্ত্রকা-_-নাকারে, পৃ ৩৪৭। 


ভারতের সর্বজনপ্রিয় কাহিনী ২৩ 


কবীরাদির গ্রন্থে গোরক্ষর যোগবর্ণন! 


কবীরের বীজকে গোরক্ষনাথের স্পর্শমণি বা অলৌকিক সিদ্ধির 
কথা আছে। দত্তাত্রেয়ের সহিত তর্ক ও গোরক্ষের অদৃশ্য হইবার কথ৷ 
দাবিস্তানে উল্লিখিত হইয়াছে। 


ভারতের সর্বজনপ্রিয় কাহিনী 


বঙ্গদেশ হইতে প্রথমে পশ্চিমে বিহারে, তৎপরে পাঞ্জাব, 
রাজপুতানা, মধ্যভারত, গুজরাট, মহারাষটরপ্রদেশে গোপীর্টাদ কাহিনী 
প্রচাবিত হইতে থাকে ও রামায়ণ মহাভাবঠেব স্তাযই জনপ্রিয় হইয়া 
উঠে। অগ্যাপি রংপুরে এই গীত 'পালা-গান' রূপে গ্বীত হয়। তাহার 
মূল গাষক অধিকাংশ স্থলেই মুসলমান। ধুয়া গাহিবার জন্য তাহাদের 
দল থাকে । যোগী গায়কের! বৈরাগী শ্রেণীর। চট্রগ্রাম ও ত্রিপুরা 
অঞ্চলে গো'পীর্টাদেব পুথি পাঠ হয়। উত্তৰ ভাবতে সীরঙ্গী সাহায্যে 
গীত গাওয়া হয। গুজরাটের বাউলের! একতারা সাহায্যে গোপীঠাদের 
গীত গাহিয়া থাকেন; নারীরাও দেবীর নবরাত্র পূজায় গর্বব! নৃত্যসহ এই 
গীত গাহিয়া থাকেন ।, 


বিভিন্ন কাহিনী হইতে এই সিদ্ধান্তেই উপনীত হওযা যায় যে 
শ্রীমাদিনাথ এই মার্গের উপদেষ্টা, এবং মতন্তেক্র ও গোরক্ষ তাহার 
কৃপাতেই নাথধন্ম প্রচার করিতে সমর্থ হন। গোরক্ষের অলৌলিক 
ক্ষমতায় ভর্তৃহরি, গোপীচাদ প্রভৃতি বিভিন্ন প্রদেশের রাজগণও তাহার 
শিষ্য্ব গ্রহণ কবিয়া নাথধর্ম প্রচারের সহায়তা করেন। গোরক্ষেব শিল্তা 
ময়নীমতীর নামই সমধিক প্রসিদ্ধ। নাথগুরুদিগের সহিত যোগ 
থাকাতেই গোপীর্টাদের গীত এরূপ প্রচার লাভ করে, তদ্িষয়ে সন্দেহ 
নাই। এঁতিহাসিক তারানাথেব মতে নাথেরা! শৈব ছিলেন ও ইন্দ্রজাল 
প্রদর্শনের ক্ষমতার জন্ত সর্বত্র প্রিয় হন । মীননাথের কাহিনী উপকথা 
জাতীয় হইলেও, গোবিন্দচন্দ্রের উপাখ্যানের মূলে কিছু বাস্তবতা আছে, 
কিন্ত পরম্পর-বিরোধী ঘটনার অন্তরালে এঁতিহাসিকতার বীজ 
আত্মগোপন করিয়াছে । গোপীাদের রাজত্বকাল, তাহার ধর্ম, তাহার 





১। প্রবাসী, ১৩৩৬, পূ ৬৩৬__গুজরাটে গোপীঠাদের গান, ননীলাল রায়চৌধুরী। 


২৪ নাখ-সপ্প্রদায়ের ইতিহাস, দর্শন ও সাধন-প্রণালী 


রাজত্ব বিষয়ে এতিহাসিকদিগের মধ্যে যে ছন্ চলিয়াছে তাহার সামান্ 
আলোচনা এতিহাসিক তথ্য অধ্যায়ে করা যাইবে। ভারতবর্ষের 
বিভিন্ন প্রদেশে ও বঙ্গদেশে প্রচলিত কাহিনীর মধ্যেও অবাস্তর কাহিনী 
ও অপ্রধান পাত্রপাত্রী লইয়! ভেদ দৃষ্ট হইলেও মূ্ন কাহিনীটিতে 
ভেদ নাই। 

এই সর্ধজনপ্রিয় কাহিনী আলোচনায় নিয়ের কয়েকটি প্রশ্ন 


স্বতঃই মনে উদ্দিত হয় ৫ 

১। মংস্তেত্রনাথ ও গোরক্ষনাথ কে? তাহাদের কাল ও 
ধর্মমত কি? 

২। গোবক্ষ প্রভৃতি নাথসিদ্ধদিগের সহিত গোগীর্টাদের সম্বন্ধ 
কি এবং গোপীর্ঠাদের এতিহাসিকতাই বা কতটুকু? 


৩। নাথপন্থের মূল কোথায়? 

আমরা একে একে উক্ত প্রশ্নগুলি সমাধানের চেষ্ট। করিব। 
মীননাথ, গোরক্ষনাথ, জালন্ধরিপাদ, কানুপা প্রভৃতি এতিহাসিক ব্যক্তি, 
ইহাদের বিষষে নানা কাহিনী প্রচলিত আছে, তাহার উল্লেখও 
করিতেছি। লুইপা ও মীননাথ অভিন্ন হইলে তাহার, জালন্ধরিপাদের 
ও কানুপার বাংল পদও আবিষ্কৃত হঈয়াছে, কিন্তু গোরক্ষনাথের হিন্দী 
ব্যতীত কোন বাংল! পদ এযাবৎকাল পাওযা যায় নাই। 


তৃতীয় পরিচ্ছেদ 


মতহ্যেন্্র ও গোরক্ষনাথ কে? তাহ।দের প্রাহূর্ভাব কাহিনী ও 
এতিহাসিকতা 

মৎস্তেজ্জ কাহিনী ঃ 

নেপালে মংস্তেন্ত্র বিষয়ে বৌদ্ধ ও ব্রান্মণ্য এই দ্বিবিধ কাহিনী 
প্রচলিত আছে। বৌদ্ধমতে মতস্যেন্র অবলোকিতেশ্ববের অবতার। 
একদা গোরক্ষ গুর দর্শনে আসিয়া নেপালের ছুরারোহ পর্বতশ্রেণী 
দেখিয়া গুরু সাক্ষাৎকারে ক্ষান্ত হইযা নবনাগকে আবদ্ধ করিয়া 
তছৃপরি ধ্যানাসনে বসিলেন, তৎফলে দ্বাদশ বর্ষ অনাবৃষ্টি হইয়া নেপালে 
দুর্ভিক্ষ হুইল। ইহার প্রতিকাবার্থে নেপালের রাজা স্বীয গুরুসহ 
অবলোকিতেশ্বরের পুজা দিয়া গুপ্ত মন্ত্র লাভ করেন এবং কৃষ্ণত্রমরের রূপে 
অবলোকিতেশ্বরকে কমগুলু মধ্যে আবদ্ধ করিয়া বুগাম সহরে আনয়ন 
করিয়। তাহাকে মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত করেন। নেপালে তৎপরে বৃষ্টিপাত 
হইয়। ছৃত্তিক্ষ নিবারিত হয়। প্রবাদ ঘে এই অবলোকিতেশ্বরই 
মৎস্যেন্্রনাথ। কাহিনীর শেষাংশে গোরক্ষের উল্লেখ নাই। অগ্ঠাপি 
প্রতিবংসর বুগাম সহরে মত্যেন্দ্ের রথযাত্রা হইয়া থাকে । ইহা পুরীর 
জগন্নাথের রথযাত্রার হ্যায় মহাসমারোহে অনুষ্ঠিত হয়।১ একদ। 
নেপালরাজ শ্রীবসন্তদেবজী রাজাচ্যুত হন এবং মহন্যেন্দ্রের আশীর্ব্বাদে 
উহা পুনঃ প্রাপ্ত হইয়! প্রতি বৈশাখ মাসে ভোগমতী নদী তীরে 
তাহার উৎসবের ব্যবস্থা করেন ।২ 

কৌলঙ্ঞাননির্ণয় পুথিতে মতস্তোন্দের নামান্তর ভূঙ্গীপাদ ( ১৬ পটল, 
১৭ শ্লোক )। ইহ! দ্বারা নেপাল-রাজ কর্তৃক কৃষ্ণব্রমবের রূপে আবদ্ধ হইয়া 
তাহার বুগামে নীত হওযার কাহিনী চিত হইতেছে । লেভি বলিয়াছেন, 
বুগাম লোকেশ্বর নেপালে পুর্ব হইতেই পুঁজিত হইতেন, পরে ইহাকে 
মংস্যেন্্রাভিন্ন স্থির কর! হয়। মংস্তেন্্রকে "লোহিত অবলোকিতেশ্বর” ও 
তদীয় ভ্রাতা মীননাথকে 'সান্থ মতস্তেক্্র' রূপে পৃজা কৰা হয়। কেহ কেহ 
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লেতি নেপাল, ১ম খণ্ড, পৃ ৩৪৭ ইত্যাদি__বাগ্নচীর কৌলজ্ঞাননির্ণয়ের ভূমিকায় উল্লেখ। 


২। কর্যাগ, যোগায়, পৃ ৭৮-জ্ীমৎসোত্রনাথ। 
এ ০,৪৫4 


২৬ নাথ-সন্প্রদায়ের ইতিহাস, দর্শন ও সাধন-প্রণালী 


মীননাথকে মংস্তেন্দ্রের পুক্র বলিয়া মনে করেন, আবার কাহারও মতে 
ম্যেন্্র ও মীননাথ অভিন্ন।১ এ বিষয় এই নিবন্ধের অন্যত্র আলোচিত 
হইতেছে, অতএব পুনরুল্লেখ নিশ্রয়োজন। যোগীন্দ্র সাত্মারামের গুরু- 
পরম্পরায মস্তেম্্র ও গোরক্ষনাথের মধ্যে যথাক্রমে নাথ, সরহ, আনন্দ, 
ভৈরব, গৌরাঙ্গ ও মীননাথ এই ছয়টা গুরুর উল্লেখ পাওয়া যায়। 

অধ্যাপক ফাউচাব নেপাল সম্বন্ধে যে পুস্তিকা প্রকাশ করিয়াছেন, 
তাহাতে বুগাম লোকেম্বরের উল্লেখ থাকিলেও তাহাকে মংস্যেন্্রাভিন্ন 
বলার প্রশ্ন উঠে নাই ; নেপালের রাজবংশের প্রাচীনতম বৌদ্ধ তালিক'তে 
( আন্ুমানিক ১৩শ শতাব্দীর ) রাজগুরু বন্ধুদত্ত কর্তৃক বুগাম লোকেম্বরের 
রথযাত্রার উদ্ধোধন কথা৷ আছে মাত্র, অতএব মৎস্যেন্দ্রনাথের সহিত বুগাম 
লোকেস্বরের অভিনত্ব প্রতিষ্ঠা পরবর্তী কালের ঘটনা বলিয়া অনুমান 
হয়। চতুর্দশ শতাব্দীর পরবর্তী কাল হইতেই নাথগুরুদিগের শ্রোষ্ঠদ্ব 
দেশদেশান্তরে প্রচারিত হইতে থাকে, অতএব সেই যুগেই মৎন্যেন্্রকে 
অবলোকিতেশ্বর রূপ দেবতার স্থানে প্রতিষ্ঠিত কর! বিচিত্র নহে ।২ 

নাথগুরুরা হিন্দু ছিলেন, গোরক্ষনাথ পুর্বে বৌদ্ধ ছিলেন ও 
্বধ্্ ত্যাগ করায় নেপালী বৌদ্ধরা! তাহার উপর অসম্তপষ্ট। কিন্ত মৎস্য 
কৈবর্ত হইয়াও তাহাদের পুজা পাইয়াছেন। মংস্যেন্দ্ের রচিত 
“কৌলজ্ঞাননির্ণয় পুথি নেপালে সযত্বে রক্ষিত হইযাছে, ইহাতে বৌদ্ধ- 
ধর্মের উল্লেখ মাত্র নাই, ইসা হরপার্ধতী সংবাদ আকারে রচিত। 
অথচ মীননাথের বাংলা পদ একটা বৌদ্ধগ্রস্থে উদ্ধৃত হইয়াছে এবং 
তাহাকে 'পরদর্শনের মত' বলা হইয়াছে ।* 
মত্ম্যেজ্ঞের জন্মস্থান £ 

কৌলজ্ঞান পুথি মতে মংস্যেন্ত্রে জন্স্থান চন্্্বীপে, ইহা সম্ভবতঃ 
কামরূপের নিকটবর্তী স্থান। ইহাতে মংস্যেন্দ্রের পতন কাহিনী নাই। 
মতস্যেন্্র সিদ্ধকৌলান্তর্গত যোগিনী কৌল ছিলেন, পুথির ভণিতায় ইহার 
পরিচয় পাওয়া ঘায়। উপরন্ত কামরূপ ইদং শান্ত্রং যোগীনাং গৃহে গৃহে" 
(২২১৭) পুধির এই বর্ণনার সহি 5 কামরূপে মংস্যেন্দ্রের যোগধর্্ম প্রচার 
কাহিনীর যে প্রবাদ আছে তাহার সাদৃশ্য দেখ! যাষ। 


২০২২-৮৬-৪১: 
১। বাগচী, কৌলজ্ঞাননিরশয় ভূমিকা, পৃ ৭, ১২, ২৩, ২৪ জটব্য, হঠযোগপ্রদীপিকা, ১1৫১ ষটবা। 
২। বাগচী ভূমিকা, পৃ ১৩। 
৩। প্রবাসী, বৈশাখ ১৩২২-'নাধপন্থ' হরপ্রসা শাস্ত্রী! 


যৎস্যেন্্র ও গোরক্ষনাথের প্রাছুর্ডাব কাহিনী ও এঁতিহাসিকতা৷ ২৭ 


নিত্যাহ্নিকতিলকম্‌ মতেও মত্স্যেন্দ্রের জম্ম বঙ্গদেশে, যথা__ 

বরণ বঙ্গদেশে জন্ম জাতি ব্রাহ্মণঃ বিষুশন্মা। নাম । মর্কটনস্তাং 
হদা৷ করিত! তদা শ্রীমৎস্যেন্্রনাথ। অস্ভৈব শক্তিঃ শ্রীললিতাভৈরবীঅস্বাপপৃ।১ 

ইহাতে ষোডশ গুরুর উল্লেখ আছে, প্রত্যেকের নামের সহিত শক্তির 
নাম যুক্ত আছে দেখা যায়। উত্তর ভাবতই এই গুরুদের জনবস্থান । 

শান্ত্রীমহাশয়ের মনে পূর্ববঙ্গে চন্দ্রগোমীন বৈয়াকবণিক বরেন্দ্র 
উত্তর বঙ্গ হইতে নির্বাসিত হইয়া “চন্দ "্প' বাস করেন । এই চ্দ্র্বীপ' 
বঙ্গদেশের সমুদ্রতীরের কোন্‌ অংশটুকু “হা এখন নির্ণয় করা কঠিন। 
বাখরগঞ্জ, স্থন্দরবন প্রভৃতি এ নামে পবিচিত ছিল। বঙ্গোপকৃলদেশ 
অর্ধচন্দ্রাকার বলিয়। চন্দ্রদ্বীপ নাম হওয়াও বিচিত্র নহে । চন্দ্র্বীপ কি 
ক্রমশঃ সন্বীপে পরিণত হইযাছে 1? বোগদাদ হইতে দ্বাদশজন আওলিয়া 
অর্ধাৎ ফকির মংস্তে আরোহণ করিয! সন্দীপে আগমন করেন, এইরূপ 
একটি বিচিত্র কাহিনী আছে। নোয়াখালীর সন্দ্বীপে অধিকাংশ যোগী- 
জাতির বাস, ইহারা নিজেদের মতস্তেন্্র সম্প্রদাযভূক্ত বলে। সম্ভবতঃ 
মতস্তেন্্র সমুদ্রতীবের সন্দ্বীপে শিশ্যাদি গ্রহণ করিয়া ততপরে কামরূপে 
যোগধর্ম্দ প্রচারার্থ গমন করেন ।২ 

নারদপুরাণে মতস্তো্দ্ের প্রাছর্তীব কাহিনী আছে। শক্তিস গম তস্তরে 
নেপাল রাজ্যের অধিষ্ঠাতৃ দেবতা, সাক্ষাং ঈশ্বরস্বরূপ, শ্রীমস্তেক্জরনাথজীর 
উল্লেখ আছে। স্কন্দপুরাণে মতন্তেন্দ্ের অশুভলগ্নে জন্ম ফলে পিতামাত! 
কর্তৃক সমুদ্রে নিক্ষেপ কাহিনী, মংস্তোদর হইতে শিবের যোগব্যাখ্যা৷ শ্রবণ 
ও শিব কর্তৃক উদ্ধার প্রাপ্তির কাহিনী আছে ।২ 

বঙগদেশে মংস্তেক্্ের পতনকাহিনী কদলীনগর বা কামরূপের সহিত 
জড়িত। ভর্টশালী মহাশয় *ন্্রী-স্বাধীনতার দেশপ্রূপে এই কামরূপকে 
মণিপুর, ব্রহ্মদেশ বলিযা অনুমান করেন।* ডাক্তার শহীহুল্লাহর মতে 
“কদলীনগর? সম্ভবতঃ আসামস্থ “কচলী* বা “কাছার+' ।* তিব্বতী 
ভাষায় রচিত গ্রন্থ পাগস্বামগোমবজানে কদলী ক্ষেত্রের উল্লেখ আছে। 


১। বাগচী তৃদ্িকা, পু ৬৮। 

২। বাগচী, ভূমিকা, পূ ২৯-৩২। 

৩। কল্যাণ, সম্ত অব, পূ ৪৭৯-_নাপমন্প্রদায়ের মহাসিদ্ধ। হোনিসম্প্রদায়াবিদ্কৃতি পৃ ১৫ 
৪) অরষানতীর গান ( ঢাকা সাহিতা পরিষদ ), পৃ ১২২, টাকা। 
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২৮ নাথ-সন্প্রদায়ের ইতিহাস, দর্শন ও সাধন-প্রণালী 


তথায় যাইতে হইলে পথে গোগীচন্দ্ের রাজ্য পড়িত। রাঞ্জমোহন নাথ 
মহাশয় “কদলীরাজ্য, নামক পুস্তিকা ইহার বিশেষ আলোচনা 
করিয়াছেন । মতান্তরে মংন্তেন্ব সিংহলের রাণীর মায়ায় আবদ্ধ হন, 
পরবস্তী কালে এই রাণীর গজাত মংস্টেন্দ্রের ছুই পু পরেশনাথ ও 
নিমনাথ জৈনধন্ম প্রচার করেন ।১ 

বোম্বাই অঞ্চলে “মায়ামচ্ছীন্দর' নামক ছাষযাচিত্রের খুব প্রচলন । 
এই চিত্রে প্রদশিত হইয়াছে যে শিষ্য গোরক্ষেব আত্মাভিমান বিনষ্ট 
করিতেই মহাসিদ্ধ মতন্যেন্্নাথ স্বেচ্ডায় ভোগীরপ ধারণ করেন । গোবক্ষ 
গুরুকে উদ্ধার কবিষ। স্টাহাকে যোগাশ্রমে ফিবিযা আসিতে স্বীকৃত 
করিতেছেন, এমন সমযে দেখিলেন যে গুক অন্তন্িত হইয়াছেন ও 
গোদাববী তীরে সমাধিস্থ আছেন । ইহাতে শিষ্কের চৈতন্য হইল । তক্তেব 
মনোবথ পুর্ণ করিতে মতস্তেন্্র যে আপন শক্তি দ্বারা বিভিন্ন রূপ ধারণ 
করিতে সমর্থ, তাহা গোরক্ষনাথ উপলব্ধি করিলেন ।২ 


গোরক্ষ কাহিনী £ 

নেপালে প্রচলিত ব্রাক্মণ্যকাহিনী অনুসারে মহাদেব একটা পুক্রকাম। 
নারীকে ভক্ষ্য ( মতান্তরে তন্ম ) প্রদান কৰিলে, সে তাহাতে অবিশ্বাস 
করিযা তাহা! গোময়ে নিক্ষেপ করে । ইহার দ্বাদশ বৎসর পরে মহাদেবের 
অনুসন্ধান ফলে সেস্থানে 'গোরক্ষনাথ আবিষ্কৃত হন। এই গোরক্ষ 
মংস্তোন্দ্ের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন।* ভবিষ্যৎংকালে গোবক্ষ গুরুদর্শনে 
নেপালে গমন করিলে, সেখানে অনাদূত হইয়া মেঘপুগ্তকে আবদ্ধ করিয়া 
অনাবৃষ্টির সঞ্ধাৰ করেন। হঠাৎ সেই পথে গুরু মতস্তেন্্র আসিয়! উপস্থিত 
হইলে বাধ্য হইয়া গোরক্ষনাথকে দণ্ডীয়মান হইতে হয়, মেঘেরাও মুক্ত 
হইয়া বারিবর্ণ আবস্ত কবে । এই কাহিনী হইতে মতস্তেন্দ্র যে গোরক্ষের 
গুরু ছিলেন, তাহা জান! যায়। মতস্তোন্দ্ের পূর্বববৃত্বাস্ত ইহাতে নাই। 
পূর্ব্বোক্ত মংস্তেন্্ স্বস্ধীয় বৌদ্ধ কাহিনীটা ইহারই পল্লবিত ও পরবর্তী 
সংস্করণ বলিয়া অনুমান হয় ।£ 


১) 87885 720 72-73, 233 

২। কল্যাণ, সন্ত অন্ধ, পূ ৪৮,-৮১-_নাখসন্প্রদায়ের মহাদিদ্ধ। 
ও। কল্যাণ, যোগান্ক- যোগিরাজ প্রীগোরক্ষ নাথ, পৃ৭৮৩। 
৪। বাগচী, ভূমিকা, পৃ ১২, কৌলজ্ঞাননির্ণর। 


মৎসোন্ত্র ও গোরক্ষনাথের প্রাছুর্তাব কাহিনী ও এঁতিহামিকতা ২৯ 


নেপালের মুদ্রায়'শ্রীগোরক্ষের নাম অস্কিত থাকে | সেখানে তাহাব 
পশুপতিনাথের তুল্য সম্মান। গোরক্ষনাথ স্তোত্রে “গ'কার গুণসংযুক্ত, 
'র'কার রূপলক্ষণ, 'ক্ষ'কারেণ অক্ষয ব্রহ্ম শ্রীগোরক্ষ নমোহস্ত মে” দ্বাবা 
গোরক্ষ শব্দের মাহাত্ম্য বর্ন করা হইয়াছে ।১ 
গোরক্ষের জন্মবৃত্তান্ত £ 

গোরক্ষের জন্মকথা রহস্তাবৃত। গোরক্ষ সিদ্ধান্ত সংগ্রহে ইহাকে 
ঈশ্বর-সন্তান' বল! হইযাছে (পৃ ৪০ দ্রষ্টব্য)। সন্তবতঃ কবীরাদির ম্যায় 
কোন অখ্যাতনামা বংশে গোরক্ষের জন্ম হওযায় তাহার॥জন্মব্‌ ্টান্ত অজ্ঞাত 
রহিয়া! গিয়াছে । তথাপি গোবক্ষ-চবিত্র শরৎ-শেফালিকা বা যুখিকর 
্যায় শুভ্র, তাহার চবিত্র মাহাত্ম্য বঙ্গ-সাহিত্যের আদিযুগের একটি পধান 
দিক্নির্দেশক ত্তত্ত।৭ স্বয়ং দেবী ভগবতী ইহার চরিত্রের নিকট 
পরাজিত হইযাছেন। গোবক্ষের বিষয়ে বঙ্গভাষায কাব্য রচিত হইলেও, 
তাহার জন্মবৃত্বান্তের উল্লেখ উত্তর পশ্চিম ভীরতেৰ যোগিসম্প্রদায় মধ্যে 
মাত্র পাওয়া যায়। নেপাল, গোবক্ষপুর, পাঞ্জাব প্রভৃতি গোরক্ষের 
জন্মস্থানবপে নির্দেশিত হইয়াছে । ডাঃ মোহন মিং গোরক্ষনাথকে 
পেশোযারের নিকটবর্তী কোন স্থানের অধিবাসী বলিযা স্থির 
করিয়াছেন।ও বঙ্গীয় কাব্য 'গোরক্ষ বিজয় হইতে গোরক্ষের জন্ম 
মহাদেবের জট! হইতে এইরূপ বৃত্তান্ত পাওয়া যায । গোরক্ষের অন্যান্য 
জন্মবৃত্তাস্ত সংক্ষেপে নিম্নরূপ £ 

ক। পুত্রকামা জনৈক নারীর শিব কর্তৃক তন্ম প্রাপ্তি, উহা 
গোময়ে নিক্ষেপ ফলে গোবক্ষের জন্ম | সমুদ্র হইতে মংস্ত কর্তৃক গোরক্ষের 
গুরু প্রাপ্তি, তাই গুরুর নাম “মৎস্তেন্্রনাথ । গোরক্ষের ধর্ম প্রচার ও 
দ্বাদশ শিশ্য লাভ। 

খ। নিরাকার নিরঞ্জনের ঘল্ম হইতে গৌরক্ষের উৎপত্তি। ইনি 
মতস্যজাত মতস্যেন্দ্রের পিতা, নিজ পাপহ্থালনের জন্য গুরু অন্বেষণ এবং 
অবশেষে স্বীয় পুক্রকেই গুরুপদে বরণ। 

গ। শিব বিষ্ণুর মোহিনীরূপে মুগ্ধ হইলে মংন্যেন্দ্রের জন্ম হয়। 
একটা গরু ইহাকে লালন পালন করে। 

১। গো সি স,পৃঃ২। 


২। বঙ্গভাব। ও সাহিতা, দীনেশ সেন, পৃ ৬* € ৫ম সং)। 
৩। সিং গোরক্ষনাধ ভরষ্টব্য। 


৩০ নাখ-সম্প্রদায়ের ইতিহান, দর্শন, ও সাধন-প্রণালী 


ঘ। শিব জালদ্ধর নামে জনৈক দুষ্টকে স্বীয় বশে আনেন । এই 
জালন্ধারের ছুইটা শিশ্য--মচ্ছেন্্র ও জালন্ধরিপাঁ। মচ্ছেন্্রর শিষ্য গোরক্ষ 
ও জালন্ধরিপা (পা পন্থের প্রবর্তক )। মতস্তেন্দ্রের পতন, গোরক্ষের 
মক্ষিকারূপে গুরু উদ্ধার, সপ্তশিষ্য ঘার! সপ্ত সম্প্রদায়ের প্রচলন ইত্যাদিরও 
বর্ণন৷ আছে ।, 

গোদাবরী তটে ব্রাহ্মণীগরভে গোরক্ষের জন্ম ও দ্বাদশবৎসরাস্তে 
মংন্তেন্্র কর্তৃক আন্তর্ধানিক রীতিতে সম্প্রদান, গোরক্ষের গোসেবা, 
যোগধর্ম শিক্ষা ইত্যাদি কথাও পাওয়া যায়।* স্বন্দপুরাণের অস্তর্গত 
ভক্তিবিলামের ৫১, ৫২ অধ্যাযে গোরক্ষ অবতারের কথা আছে ।* 

এই সকল কাহিনী হইতে মতন্তেন্্রনাথই যে গোরক্ষের গুরু এই 
তথা সংগ্রহ করা কঠিন নহে। বঙ্গদেশে গোরক্ষের জন্মকথা অজ্ঞাত 
থাকিলেও, মতন্যোন্দ্েব জন্ম বঙ্গদেশের সমুদ্রতীরে ও তিনি “শিবপুর ও 
শিবসম্ভৃত তাহা সর্বত্র স্বীকৃত। মংস্তেত্ত্র ও গোগীচন্দ্র রাজাব কাহিনী 
মূলতঃ বঙ্গদেশের। তবে গোবক্ষনাথ গৌপীচন্দ্রের মাতা ময়নামতীর 
গুরুবপে স্বীকৃত হঈযাছেন। পাগ্তাব কাহিনী অনুসারে গোপীটাদ 
উজ্জয়িনীর বাজা হঈলেও, তাহার জন্মস্থান গৌভ বঙ্গদেশে । গোপীচন্দ্রে 
দেশ ত্রিপুরা জিলায়, সেখান হইতে গৌড়, কামলাক যাওয়া যাইত। 
শ্রীহট্ের প্রাচীন নাম গৌড, কুমিল্লার প্রাচীন নাম কামলাক। পদ্ম- 
পুরাণে শ্রীহট গড়ের উল্লেখ আছে।* বঙ্গীয় মতন্যেন্র বা গোগীচন্দ্রে 
কাহিনী হইতে গোরক্ষের জন্মস্থান নির্ধারণ সম্ভবপর নহে । অতএব উহ! 
অগ্ভাপি অজ্ঞাতই রহিয়! গিয়াছে । 


মতস্তেন্দ্-গোরক্ষনাথের এঁতিহাসিকতা 
গ্রন্থাদিতে উল্লেখ ঃ 
মতস্তেন্্র-গোরক্ষনাথের প্রাহর্ভাব সন্বস্বীয় কয়েকটি কাহিনী 
বরধধিত হইল। এক্ষণে গ্রস্থাদি বা শিলালিপিতে তাহাদের কোন 
উল্লেখ পাওয়া যায় কি ন! তাহাই বিচাধ্য, কারণ ইহা! দ্বারা তাহাদের 
এঁতিহাসিকত৷ নির্ণয় করা সাধ্য হইবে। মতস্যেন্র ও গোরক্ষনাথের 
১। য়া বিপিক্, 00 7182, 183 হি 
২। যোগিদপ্প্রদায়াবিস্কৃতি, পৃ ৩১। 


৩। কল্যাদ, স্ধ তত্ব, পৃ ৪৭৯--নাখসম্প্রদায়ের মহাসিদ্ধ। 
৪) গ্োোপীচন্্রের সঙ্কাদ, পৃ ১*১ চীক1। 


মতন্তেন-গোরক্ষনাথের এতিহাসিকতা৷ ৩১ 


মধ্যে গোরক্ষের নামই সমধিক প্রসিদ্ধ হওয়ায় দাবিস্তান, বীজক, 
গোরক্ষনাথকী গোষ্টীতে গোরক্ষের উল্লেখ পাওয়া যায়। মংস্তেন্্র বয় 
উপযুক্ত শিশ্যুকে ভারার্পণ করিয়া যুধিষ্ঠির সম্বৎ ১৯২৯তে অন্তহিত হন 
বা গিরনার পর্বত মধ্যে সমাধিস্থ হন, এইবপ প্রবাদ আছে ।১ 

দাবিস্তানে গোরক্ষের যোগবৃত্তান্ত আছে (১ম খণ্ড, পৃ ১২৭)। 
দাবিস্তান লেখক গোরক্ষের রচনাও উদ্ধত করিয়াছেন । এই গ্রন্থের 
দ্বিতীয় খণ্ডে (পৃ ১২২) গোরক্ষকে মহম্মদের পালক পিত। ও শিক্ষার 
বলা! হইয়াছে। গোরক্ষের মুসলমানী নাম “রীন হাজি'। সিম্কুদেশে 
তিনি দাতার জামিল শাহ নামে পরিচিতি ছিলেন ও গুগাকে মুসলমান 
ধর্শে দীক্ষা দেন, ইহার উল্লেখ আছে।২ 

দত্তাত্রেয়ের সহিত তর্ক উপস্থিও হইলে গোরক্ষ মঙ্ুকরুপে জলে 
অদৃশ্য হন, আবার দণ্ডাত্রেয় জলের রূপ ধারণ করিয়া! জল মধ্যে অদৃশ্য 
হইলে গোরক্ষ তাহাকে অন্বেষণ করিতে অসমর্থ হন, ইহার উল্লেখও 
দাবিস্তানে পাই '* 

অন্থন্্র দাবিস্তানে মতস্তেন্দ্রকে খৃষ্টানদের 00819 বল 
হইয়াছে।* বাস্তবিকপক্ষে মতস্তেন্্র না ব্রাহ্মণ, ন! বৌদ্ধ, না মুসলমান, 
কোন দেবমণ্ডলীর মধ্যে স্থান না পাইয়াও যোগিশ্রেষ্ঠরূপে গণ্য 
হইয়াছেন। মংস্যেন্্রকে বিষ্ুম্বামীরূপে প্রমাণেরও চেষ্টা করা হইযাছে। 
'গোরক্ষকী মায়াসার' নামক কাহিনীতে তাহাকে মহাবিষুসঙ্গ বল। 
হইয়াছে। পণ্ডিতের তাহাকেই প্রাচীন বিষ্ণুস্বামী বলিয়। অনুমান 
করেন। গোরক্ষ বিজয় (পৃ ৪৩) গ্রস্থেও মতস্তেন্্রকে বৈষ্ণব বলিয়া 
উল্লেখ করা হইয়াছে। কিন্তু মতস্থান্দ্র “কৌল' বা 'শৈব ছিলেন। 

গোরক্ষনাথকী গোষ্ঠীতে কবীর ও গোরক্ষের বার্তালাপের মধ্যে 
গোরক্ষ নিজেকে মংস্তেন্দ্রের পুক্র ও আদিনাথের পৌন্ররূপে উল্লেখ 
করিয়াছেন। কিন্তু এই আদিনাথ অর্থে শিব বলিয়া প্রতীয়মান হয়। 
কবীরের কাল ষোড়শ শতাব্দী । কবীর তাহার 'বীজকে'র বিভিন্ন স্থানে 
গোরক্ষনাথের উল্লেখ করিয়৷ছেন। উইলসনের মতে গোরক্ষ কবীরের 

১। যোখিসম্প্রদায়াবিস্কৃতি, পৃ ১৬২, ১৬৩, ২২৮] 
২। 737885, 0 81 


৩। দবিস্তান, ২য় খ্, পৃ ১৪*। 
৪ । দাবিত্তান, হয় খণ্ড, পূ ১৩৭। 


৩২ নাখ-সম্প্রদায়ের ইতিহাস, দর্শন ও সাধন-প্রণালী 


সমসাময়িক প্রতিদ্বন্বী। কবীরের ম্যাষ নানকের সহিতও গোরক্ষ ও 
মতস্তেক্্র উভয়ের কথোপকথন বৃত্বান্ত 'জনমশীখী”তে বণিত আছে। 
নানকের কাল ১৭৬৯-১৫৩৮ খষ্টা্। একদা সিংহলে নানককে 
গোরক্ষ বলিয়া ভ্রম করাব কথায় এইটুকু অনুমান কব! যাইতে পারে 
যে ১৫শ শতাব্দীতেও গোরক্ষের মত প্রবল ছিল। 

সপ্তদশ শতাব্দীর লিপিতে নেপালে এক শিলায় এই বাক্যগুলি 
উৎকীর্ণ হইয়াছে দেখা যায £ “যোগিশ্রেষ্ঠবা তাহাকে “মতস্তেন্দ্রনাথ” বলেন, 
শক্তি উপাসকেরা তাহাকে 'শক্তি' আখ্যা দেন, বৌদ্ধরা তাহাকে 
“লোকেশ্বর' নামে অভিহিত করেন, যিনি স্বরূপতঃ ব্রহ্ম সেই পুরুষের 
জয় হউক।” এই লিপির কাল নির্ণয হইয়াছে ১৬৭২ খৃষ্টাব্দ ।* 

মস্তেন্্রনাথ নেপালীদের রক্ষকম্বপ দেবতা ও রাজ্যের 
ভাগ্যবিধাতা। তিনি বৌদ্ধ সন্ন্যাসী ও অবলোকিতেশ্বরের অবতার । 
অবলোকিতেশ্বর চতুর্থ বোধিসত্ব, এ যুগের ভারবহন কার্ধ্য তাহারই 
উপর ন্যস্ত, কারণ বিভিগ্ন যুগে বিভিন্ন বৌধসত্বের উপর রক্ষা ও সংহার 
ভার আছে। পঞ্চধ্যানীবুদ্ধের আত্ম পঞ্চবোধিসত্বরূপে গণ্য ।* শ্শান্্রী 
মহাশয়ের মতে মতস্তেন্দ্রের কৌলগ্রন্থ হইতে তাহাকে বৌদ্ধ বলা 
যায় না, তিনি নাথদের গুরু হইয়াও নেপালী বৌদ্ধদের উপাস্ত দেবতা 
হন (বৌদ্ধ গান ও দোহা পু ১৬)। 

অবলোকিতেশ্বর শিবকে যোগধর্ম্ শিক্ষা দেন। শিব সমুদ্র উপকূলে 
তাহ] পার্ধবতীকে ব্যাখ্যা করিবার কালে মংস্মরূপী মতস্েন্্র উহ। শ্রবণ 
কবিয়া যোগধন্ম প্রচার করেন। গোরক্ষপদ্ধতির ভূমিকায় ও জ্ঞানেশ্বরীতে 
( ১৮, ১৭৫২) এইরূপ বৃত্বাস্ত আছে। 'জ্ঞানেশ্বরী” ও “গোরক্ষপছতি' 
উভয় গ্রন্থই বিখ্যাত, তথাপি মংস্যরূগী মৎস্যেন্্রনাথের কাহিনীর মধ্যে 
সত্য ঘটন! কশুটুকু তাহাই বিচার্য । 

অবলোকিতেশ্বরের অপর নাম লোকনাথ বা লোকেশ্বর। ইনি 
পরম তপন্থী ও এন্দরস্সালিক। খ্ষ্তীয় ধর্মের আদিযৃগে ইহার মত প্রচলিত 
ছিল। ইহার বীজমন্ত্র “৫ মনিপান্নে হুম্ঠ অদ্তাপি বৌদ্ধগণ কর্তৃক উচ্চারিত 
হইতেছে। ন্বর্গে প্রবেশলাভ ও নরক হইতে অব্যাহতি পাইবার 

১) তি তি 8,৬০1 %1-৮0070796 


২। ভি ১০1, ৮1,190 25৮61--5 81165 2008510 
ও) 91885, 0 231চ5ভি, 00 ড/18115 1215055০1৩6], ৪০, 6৫ 


মহশ্বেন্্-গোরক্ষনাথের এতিহাসিকতা ৩৩ 


একমাত্র সহায় এই বীজমন্ত্র। নেপালে দ্বাদশ বর্ষ অনাবুষ্টি হওযার 
ফলে মংস্তেন্রকে কপোতল বা! পোতল পর্ধত হইতে নেপালে আনযন 
করিয়া দেশকে রক্ষা করা হয, তাই তাহার বিগ্রহ আজও সাদরে পৃর্জিত 
হয়। এই পর্বতের অবস্থিতি-সন্বদ্ধে মতভেদ আঁছে। কেহ বলেন উহ] 
আসামে, কেহ দ!ক্ষিণাত্যে, কেহ বা বলেন উহা সিংহলে 1১ ডাঃ মোহন 
সিং-এর মতে সংগলদ্বীপ বা সকলঘ্বীপ বর্তমান সিধালকোটের নিকট, 
সেইস্থান হইতেই মতস্তেন্্র নেপালে গমন করেন। শৈব পাশুপত্ের 
বেশেই মংন্ডেন্্র নেপালে গমন করেন ।২ তিনি গোঁবক্ষেব গুরু ও কান- 
কাট। সম্প্রদাষের প্রবর্থক, নেপালে তিনিই শৈব ধর্ম প্রচার করেন । তিনি 
পাশুপত শৈব সন্াসিৰপে নেপালে গমন কবেন বলিষ! তাহাব শৈব 
বিগ্রথও নেপালে আছে। রংপুবে, উত্তব-পূর্ব বঙ্গদেশে প্রবাদ যে 
কানফাটারা শঙ্কপাচাধ্যেব শিষ্য ছিলেন, কিন্তু মগ্ভপানাসক্ত হওযায় 
শঙ্কর কর্তৃক ত্যাঙ্য হন। কানকাটাদিগেব ছুইটী প্রধান বিভগ আছে, 
একটা ভাবতের উত্তবে, অপরটী পশ্চিম ভাবতে । ইতালীয় পণ্ডিত 
তেসিতবিব মতে পানফাটা যোগীরা সম্ভবতঃ ভারতের উত্তবাঞ্চল হইতে 
আগমন কবেন ও বৌদ্ধধর্মের প্রতিপিব যুগেও ইহাবা বিগ্মান ছিলেন, 
কিন্ত বৌদ্ধধর্মের পতনের যুগেই ইহাদের ক্ষমন্ডার বিকাশ হয । 

আসামেব দা! পাব্র্বতীযা নামক স্থানে ষষ্ঠ বা সপ্তম শতাব্দীর 
একটা শৈব মন্দির আছে । তাহাৰ একটা ইষ্টকে চতুভূজি নবমুত্তি অস্কিত 
আছে। উহার এক হস্তে শিব-ডন্বরু আছে, মুক্তিটা লকুলীশ শিবের । 
মূত্তির নিয়ে সমুদ্রতরঙ্গ অন্কিত আছে।* সমুদ্রমধ্যে থাকিযা মংস্তেন্্র- 
কর্তৃক যোগধন্ম শ্রবণ কি ইহা দ্বার স্ৃচিত হইতেছে? গোরক্ষনাথ 
বৌদ্ধধণ্ম ত্যাগ করিয! শৈব হন, সেই নিমিত্ত নেপালী বৌদ্ধরা তাহার 
উপর অসন্তষ্ট, সিকিমের বিভিন্ন মন্দিরে তাহাব মৃত্তি আছে এ কথা 
যাহারা! বলেন তাহারা ভ্রান্ত, কাবণ উহা গুরু রিম্বোচের মৃত্তি।* 
সাধারণতঃ নাথগুরুদিগকে “নবনাথ' আখা। দেওয়া হয। যোগসিদ্ধ চতুর- 


১। বাগড়ী, ভূমিকা পৃ ১৭, ব্রীগস্, গ্বোরক্ষনাথ, পূ ২৩২, ফুটনোট ২। ডাঃ সিং, 
গৌরক্ষনাথ, পূ 1৩। 

২। ত্রীগস্‌, গোরক্ষনাধ, পৃ ২৩২, ফুটনোট ২। 

| ব্রীগস্‌ , পৃ ২৩২, কাঁমাধ্যার মণির কখা। 

৪ | 1:87700190)--5/50511, 0 292, 16 (01216102115 

0, 8৪45 


৩৪ নাথ-সম্প্রদায়ের ইতিহাস, দর্শন ও সাধন-প্রণালী 


শীতি জনের মধ্যেও ইহারা স্থান পাইয়াছেন। জ্যোতিরীশ্বরের 'বর্ণ- 
রত্বাকরে' ইহাদের তালিকা আছে। রাহুল সাংকৃত্যায়ন ৮৪ সিদ্ধার চিত্র ও 
ংশবৃক্ষ ভোটিয়া হইতে শম্ুবাদ করিয়া! প্রকাশ করিয়াছেন।* ত্রীগস 
তাহার গোরক্ষনাথ গ্রন্থে (পৃ ৭৫-৭৭) কযেকটি গুরুপরম্পরার চিত্র 
দিয়াছেন । কল্যাণ সন্তমক্ধে (হিন্দী গ্রন্থ, পু ৭৮৪) ত্রীগসের 0791 
7-র প্রা অনুরূপ চিত্র আছে। ভোটিযা গ্রন্থ মতে মতস্যেন্্রনাথ জালন্ধর- 
পার শিশ্য। “মহারাষ্ট্রমে নাথপন্থ” প্রবন্ধে (কল্যাণ সন্ভঅস্ক, পূ ৪৮৪ জরষ্টব্য) 
নাথসিদ্ধদের নামের সহিত যুক্ত বহু স্থানের উল্লেখ আছে। নাসিক 
জিলা গোরক্ষ-গুহা, গৈনীনাথেব মঠ, চৌরঙ্গীর আবাসস্থল প্রভৃতি 
নির্দেশিত হয়। মহারাষ্্র-ভাষায “ভর্তৃহরি-নির্ভেদ' নামক গোবক্ষসম্থস্বীয় 
নাটক আছে। প্রবাদ যে গোরক্ষ স্বযং মহারাষ্ট্রভাষাষ “গোরক্ষ-অমর- 
সংবাদ' ও 'গোরক্ষ গীতা” রচন। করেন। সংস্কৃতে রচিত 'গোরক্ষ-সংহিতা 
ও 'গোরক্ষ-সিদ্ধান্ত' গোবক্ষনাথের নামে প্রচলিত । বৌদ্ধতন্ত্গরন্থ “বাযুতত- 
ভাবনোপদেশ' জনৈক গোরক্ষ-রচিত | (শাস্ত্রী, বৌদ্ধগান ও দোহ। দ্রষ্টবা)। 
এ্রতিহাসিক ঘটনা-_এক্ষণে গোরক্ষের নামের সহিত যে সকল 
এঁতিহাসিক ঘটনা যুক্ত আছে, তাহাদের শতাব্দী অনুসারে বিভাগ করিয়া 
গোরক্ষ-সম্বন্ধে কোন তথা নির্দেশ করা সম্ভব হয় কিন! দেখা যাউক। 
ষোড়শ শতাব্দী - কবীর, নানক প্রভৃতির সহিত গোরক্ষের সাক্ষাৎ 
কথা ও তন্বালোচন! স্থুবিদিত, কিন্তু কবীর বীজকের ৪০ শ্লোকে নিজেই 
স্বীকার করয়াছেন যে গোরক্ষ বহু পূর্বে মৃত হইযাছেন, অতএব স্থলদেহে 
তাহাদের সাক্ষাৎকার সম্ভবপধ নহে। কবীরের কাল ১৭৪০-১৫১৮ খু 
নানক কবীরের প্রায় ৩ বৎসর পরের সাধক ( ১৪৬৯-১৫৩৮ খৃঃ)। 
উইলসন প্রমুখ পণ্ডিতগণ কবীরের সহিত সাক্ষাতের উপর নির্ভর করিয়া 
গোরক্ষ-কাল পঞ্চদশ শতাব্দী স্থির করিয়াছেন, কিন্তু ইহা সম্ভবপর নহে, 
কারণ কবীর নিজেই বলিয়াছেন, “গোরক্ষ কৌরবদিগের ন্যায় মুক্ত 
হইয়াছেন, তাহার দেহ প্রোথিত হইযাছে।” তথাপি কবীরের যুগেও 
গোরক্ষ-প্রসিদ্ধি ছিল, এই পর্য্স্ত বলা যায়। 


১। বৌদ্ধগান ও দোহা-_শাস্্রী, ভূমিকা, 40 00 0০1) 19086৫17759 [07 ৪ ০৮51051065, 
2 593, ৮5 'বিররিহীকর' নাম । গঙ্গা-পূরাতববা, জানুয়ারী ১৯৩৩, মন্তযান, সহজঘান ও চৌরানী সিদ্ধ, 
স্বাছল সাংকৃত্যায়ন। 


মৎশ্বেজ্্র-গোরক্ষনাথের এঁতিহাসিকতা ৩৫ 


চতুর্দশ শতাব্দী _ গোরক্ষ-শিত্য গৃগা সর্পদিগের দেবতা, তিনি 
অদ্ভাপি পুজা পাইতেছেন। টডের ইতিহাসে ইনি রাজপুতানাব জনৈক 
বীর ও গজনীর সহিত যুদ্ধে নিহত হন বলা হ্টযাছে। মতান্তরে গৃগা 
চৌহান-রাজবংশীয় এবং পরে 'জহর-পীর, নামে পরিচিত হন। অপর 
একটি কাহিনীর মতে তিনি ফিবৌজ সাহ কর্তৃক নিহত হন। ফিরোজ 
সাহের কাল চতুর্দশ শতাব্দী, কিন্ত এই কাহিনীর দ্বারা কোন এতিহাসিক 
তথ্যে উপনীত হওয়া সম্ভবপর নহে। সর্প-দেবতা ও রাজপুত-বীর এক 
ও অভিন্ন কিনা তাহা নিরূপণ করাও অসম্ভব ।১ 

ধন্মনাথ গোরক্ষ-শিষ্য ছিলেন। তিনি ১৩৮২ খৃষ্টাব্দে কচ্ছগ্রদেশেব 
বিখ্যাত ধীনোধরেৰ মঠ প্রতিষ্ঠা কবেন। ইহা হইতেই গ্রীয়ারসন গোরক্ষের 
কাল আনুমানিক চতুর্দশ শতাব্দী স্থির করিয়াছেন।২ কিন্তু পরম্পরা- 
ক্রমে গোরক্ষণাথ ও ধন্মনাথের মধ্যে সংনাথের নাম পাওয়া যায়।* 
অতএব তাহারা সমসাময়িক হওয়া সম্ভবপর নহে। 


ভ্রয়োদশ শতাব্দী-_বাবা ফরিদের নামের সহিত গোরক্ষনাথের 
নাম যুক্ত করা হয়। বাবা ফরিদ ১২৪৪ খৃষ্টাব্দে গিবণারে গমন করেন, 
সেখানে গোবক্ষনাথেরও মন্দির আছে।* সম্ভবতঃ বাব! ফরিদ গোরক্ষের 
সাধন-পদ্ধতি পরবর্তী কালে গ্রহণ করেন, এই কারণেই গোবক্ষের সহিত 
তাহার নাম যুক্ত হয়। নানা কারণে ইহাদের মধ্যে পাধিব সম্বন্ধ স্বীকার 
করা যায় না। 


একাদশ শতাব্দী_-এই শতাব্দীতে কযেকটা বিশেষ উল্লেখযোগ্য ও 
প্রামাণ্য ঘটনার সহিত গোরক্ষনাথের যোগাযোগ দেখা যায়। প্রথমতঃ 
জ্ঞানদেব-রচিত 'জ্ঞানেশ্বরী'-নামক গীতা-ভাষ্বে নাথযোগীদের উল্লেখ পাওয়া 
যায়। শ্রীযুক্ত ভাবের মতে জ্ঞানেশ্বরের সহিত নাথযোগীদের যোগাযোগ 
থাক। বিচিত্র নহে, কারণ দ্বাদশ শতাব্দীতে মহারাষ্ট্রে নাথযোগীদের বিশেষ 
আধিপত্য ছিল। ভাবের মতে ভ্ঞানেশ্বরীর রচনা-কাল দশম ব1৷ একাদশ 
শতাব্দী । জ্ঞানদেবের কাল লইয়া অনেকেই আলোচনা করিয়াছেন। 
জ্বানদেব ১২১২ শকে উহা! রচনা করেন ( ১২৯০ খুঃ) তাহ! তিনি নিজেই 





১) 83188507799, 132, ৪০ 

২ [২ ১120 329, 00178177505 0 1165 10000007208 
| 1377885, ০, 77, 011516 20, 

৪1 311865, 2. 119 


৩৬ নাথ-সন্প্রদায়ের ইতিহাস, দর্শন ও সাধন-প্রণালী 


উল্লেখ কবিযাছেন। জ্ঞানেশ্ববের পিতামহ গোবিন্দপন্থের ধরনে প্রবৃত্তি 
গোরক্ষনাথ দ্বাবা সিদ্ধ হয, এইবপ প্রবাদ আছে। গোবিন্দপন্থ একাদশ 
শত।বীর হইলে, গোরন্দেব সহিত সম্বন্ধ থাক! বিচিত্র নহে। 

ময়নানভী গোবক্ষেব শিশ্তা ছিলেন, ইহা বিশ্বাসযোগ্য হইলে 
গোবক্ষেব কাল একাদশ শহান্দী বল! যায়, কাবণ মযনামতীব স্বামী 
মাণিকচন্দ্র ধন্মপালেব শ্বাতাৰপে খ্যাত এব" পালবংশের লোপ হয় 
একাদশ শতাব্দীতে (১০৯৫ খুঃ)। 

১১৫ খুষ্টাব্দেব বাঁজেও্র চোলেব শিলালিপি হইতে জানা যাঁ ষে 
এ সমযে বঙ্গদোশে গোবিন্দচন্দ্র নামে বাজা ছিলেন ' তিনি তান্ত্রিক বৌদ্ধ 
ছিলেন। এই বাজরা বাখবগঞ্জেব এক দ্বীপে বাস কবিতেন বলিয। 
ইহাদের উপাপি চন্দ" হইতে দ্বীপের নামও চন্দ্রদ্বীপ' হয। বাঢ বঙ্গদেশে 
ও ববেন্দ্র$মিতে এ সমযে পাল-বাজাবা বাজত্ব কবিতেন। বৌদ্ধধর্মের 
পতনেব যুগে চট্রগ্রাম, আবাকান, ব্হ্মদেশ প্রভৃতিতে বৌদ্ধমঠ ও বিহার 
স্বাপিত হয। ক্রমশঃ বাঁজাবাও বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ কবেন।* আঁবাকানের 
চন্দ্রবংশীষ বাঁজা গোবিন্দচন্দ্র ও মধনামতীব পুত্র গোপীর্টাদ অভিন্ন হইলে 
গোবক্ষ কংল একাদশ শতাব্দী স্থির করা যাইতে পাবে। 

পাল-বাজাদি'গব মধো তৃতীয বাঁজা দেবপাঁল জনৈব নিম্ন শ্রেণীর 
ব্যক্তিব প্রেধণায ধম্ম'পুজাব প্রচলন কবেন। বঙ্গাদশে এই ধর্শাপুজার 
আদি প্রবর্তকেব নাম বামাঈ পণ্ডিত। ইহাব জন্ম হয দশম শতাব্দীর 
শেষাংশে ৷ এই ব্যক্তি নিম্ন শ্রেণীব হইলে ও কেবল বাজ। দেবপাল নহে, 
তাহাব ভগিনী মযনাবও সাহাযা ও সহান্তকূতি পান। শাস্ত্রী মতে পববস্তী 
পাল বাজার! পাশুপত শৈবদের ভমি প্রদান কবেন ও সহস্রাধিক 
মন্দির নিশ্মীণ করাইযা দেন।* খুষ্ঠীয ৮ম হইতে ১১শ শতাব্দী পর্যন্ত 
বঙ্গদেশে পাল-রজাবা আধিপত্য কবেন। পাল বাজ্জাদিগেব গীতিকাঁতেও 
বৌদ্ধপ্রভাব সুস্পষ্ট এবং মীননাথ, গোবক্ষনাথ, হাঁডিসিদ্ধ! প্রভৃতির উল্লেখ 
পাওয। যাষ।* ১১শ শতাব্দীব আরন্তে মহীপালেব সমযে ভাষার 
অর্থাৎ অসংস্কৃত বা কথিত ভাষার প্রচাঁব হয। ধর্ম্মপৃজাব পুথি "শৃন্ত পুরাণ' 

১) বয়ান, 0 22, চটি (5 সাহারঝাছলান 28890) ৮ 
২। কদলীর।কা, রাজমোহননাধ, পৃ ৭, '* চন্গ্ীপ সম্বন্ধে আলে।চনা। 


৩] 97৮55 1) 2455 15ঠি 10 55507 
৪). 22150 01367367 158178 1 70-7002 5৩050 295 (1911 20,), 


যতন্যেন্্-গোরক্ষনাথের এঁতিহাদিকতা ৩৭ 


এই ভাষাতেই রচিত। বৌদ্ধধর্ম এই সময় হইতে তান্ত্রিক ভৈরব- 
ভৈরবীর প্রবেশ ঘটে। নাথযোগীদিগেব প্রতি সমাজে শ্রদ্ধা-গ্রদর্শনই 
রীতি ছিল। বঙ্গীয় রাজ! গোবিন্দচন্দ্রের রাজত্বকালে নাথগুরুরা যথেষ্ট 
সম্মান পাইয়াছেন। 

দশম শতাব্দী__ডাঃ বিনয সেন দেখাইয়াছেন গোগীচন্দ্রের গানের 
হবিচন্দ্র ( গোপীচন্দরের শ্বশুর শৃম্তপুরাণেব হরিচন্দ্র রাজা ও তারানাথ 
উল্লিখিত পূর্ববঙ্গের চন্দ্রবংশীঘ বৌদ্ধরাজ। হরিচন্দ্র এক ও অভিন্ন ব্যক্তি। 
চন্দ্রবংশী বৌদ্ধ বাজ হরিচন্দ্র পালবংশের পতনের যুগে বঙ্গে রাজত্ব 
কবেন । তিরুমলয লিপি ১০২৫ খুষ্টাব্ধের হইলে এবং গোবিন্দচন্দ্র রাজেন্দ্র 
চোল কর্তৃক পরাজিত হইলে তখন গো'পীচন্দ্রের বস আন্বমানিক ত্রিশ 
বসব হইবে এবং ময়নামতী বৃদ্ধা হইবেন।১ কিন্তু এই প্রমাণ সত্য 
বলিয়া স্বীকাব কবিলে গোবক্ষনাথেব কাল দশম শতাব্দী ধার্য কবিতে হুয। 

মালববাজ ভর্তৃহবি মযনামতীর ভ্রাতা বলিষ! প্রসিদ্ধ। কথিত 
আছে তিনি স্বীধ পত্রী পিঙ্গলার মৃত্যুতে শোকার্ত হইযা গোবক্ষনাথী 
হন। এক সম্প্রদাযের কানফাটা যোগীর! ভর্তৃহরিব নামে পরিচিত। 
ভর্তৃহবিব পৰে বিক্রমাদিত্য উজ্জধষিনীর রাজ। হন ( ১০৭৬--১১২৬ খুঃ)। 
অতএব ঙ্গলা বাঁণীব মৃত্যু ১১শ শতাঁব্দীব পূর্ব্বে ঘটনা এবং গোবক্ষও 
তৎপববন্কী কালের নহেন। সিদ্ধুদেশ, পাগ্তাব ও বঙ্গদেশে গোপী্টাদ, 
রাণী পিঙ্গল। ও ভর্তৃহবির কাহিনী প্রচলিত আছে। সিন্ধুদেশে পটাও 
নামে এক পীর দ্বীপগুহা-মধ্যে বাস কবিতেন। ১২০৯ খুঃ তাহাব মুত 
ঘটে। হিন্দুব তাহাকে গোগী্ঠাদ বলিত। অগ্যাপি এই দ্বীপগুহা তীর্থ- 
বিশেষ । ময়নামতী ও হাঁভিপা উভযেই গোবক্ষনাথেব শিষ্য ছিলেন। 
গোগীঠাদ হাডিপার নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন। এই সকল তথ্য হইতে 
গোরক্ষনাথ ১১শ শতাব্দীর পুর্বেবে বলিতে হয় ।২ 

দশম শতাব্দীর পূর্ববর্তী কীল-_মালব-বাজকস্া মযনামতীর 
স্বামী মাণিকচন্দ্রের গীত রংপুরের পাশুপত শৈববা গাহিযা থাকে | 
তাহারা গোরক্ষনাথকে গুরুরূপে পূজা কবে। প্রাগশ্বামজোন্বজ্বান 
মতে শঙ্কর-দিপ্বিজযের পরবর্তী কালে মগধে শ্রীহর্ষেব জ্যো্টপুত্রেব রাজত্ব- 
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৩৮ নাখ-সম্প্রদায়ের ইতিহাস, দর্শন ও সাধন প্রণালী 


কালে বঙ্গদেশে মাণিকচন্দের পিতা রাজত্ব করিতেন।* শঙ্করের 
জন্ম হয ৭৮৮ খৃষ্টাব্দে । গোবক্ষনাথ নাথ-সম্প্রদাঘেব দর্শনের সহিত 
উপনিষদের দর্শনেব সামপ্রস্ত সাধন কবেন, অতএব তিনি শঙ্কবের বনু 
পরবন্তী যুগেব নহেন _গ্রীধারমন এইবপ অন্রমান করেন।২ 

রাজপুতদিগেব সহিত মুদলমানদিগের সংঘর্ষের ঘটনাবলী হইতে 
গোরক্ষনাথ গৃগার গকবূপে যেবপ দ্বাদশ শতাব্দীতে বিদ্ধমান ছিলেন 
বলা হয, সেইরূপ অষ্টম শতাব্দীর প্রারস্তে হিন্দু-মুসলমানেব যে সংঘর্ষ 
হয তাহাতে গোবক্ষ-শিষ্য রাজা রসালু বিশিষ্ট স্থান গ্রহণ করেন, এইরূপ 
মতবাদ প্রচলিত থাকায় গোরক্ষনাথকে টেম্পল্‌ অষ্টম শতাব্দীর বলিয়। 
ধাধ্য করিয়াছেন। বসালু ও তদীয ভ্রাতা পুরাণ ভাগত উভযেই 
গোরক্ষেব শিষ্য ছিলেন । কালে পুরাণ প্রসিদ্ধ যোগী হন ।৩ 

এঁতিহাসিক টডের মতে সপ্তম শতাব্দীর শেষভাগে বাজা গজের 
সহিত খুরাসন রাজেব গজনীবাজ্যে যুদ্ধ হয়। গজের পৌত্র রসালু 
৬৯৭ খুঃ হইতে আফগানিস্থানে হিন্দু রাঁজাদিগের, মধ্যে যে যুদ্ধ 
চলিতেছিল তাহাতে যোগ দেন। বিভিন্ন গীতিকাঘ তাহার পরিচয় পাওয়া 
যায়। রাজা গঙ্গ ৭ম শতাব্দীর শেষার্ধের লোক হইলে, রসালু ও 
তাহার গুক গোরক্ষনাথের কাল অষ্টম শতাব্দীর প্রথমার্ধে বলিতে হয় । 

রসালুর কাল-সন্বন্ধে যথেষ্ট মততেদ আছে, কিন্তু তাহাকে সকলেই 
দ্বাদশ শতাব্দীর পূর্ববর্তী কালের বলিযাছেন। অতএব গোরক্ষের কালও 
দ্বাদশ শতাব্দীর পুর্ব, ইহা অনুমান কর অন্যাধ্য নহে। অতএব গোরক্ষ 
যে কবীরাদির সমসাময়িক ছিলেন না, ইহা নিশ্চিত । 


মুদ্রা ও মন্দিরাদি 


রাজপুতবীর বাগ্না গোরক্ষনাথেব কৃপায় চিতোর পুনরুদ্ধার করেন 
এইরূপ একটী কাহিনী আছে।* বাগ্নারাওযের যে মুদ্রা! আবিষ্কৃত 
হইয়াছে তাহা অষ্টম শতাব্দীর ।* বাগ্পার আদেশে উদয়পুরে যে মন্দর 
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মংশ্রেন্র-গোরক্ষনাথের এতিহাসিকত! ৩৯ 


প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহাতে ৯৭১ খুঃ উৎকীর্ণ দেখা যায়। এই মন্দিরের 
ভাগ্ার-গৃহে নাথধর্ম্ীদের মন্দির ছিল, এইরূপ প্রবাদ আছে । গোরক্ষের 
সাহায্যে চিতোর জয করিয়া! বাগ অষ্টম শতাব্দীতে উদয়পুরের মন্দির 
প্রতিষ্ঠা করেন, এঁতিহাসিক টড এইরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন । 

নেপালরাজ বরদেবের মুদ্রা হইতে তাহার কাল অষ্টম শতাব্দী 
ধার্যা হইয়াছে । লেভির মতে বরদেবের পিত। নরেন্দ্রদেব অষ্টম শতাব্দীর 
মধ্যভাগে রাজত্ব করেন। গোরক্ষের নেপাল-গমনকালে ইনি বৃদ্ধ 
হইয়াছিলেন, অতএব গোরক্ষ-কালও অষ্টম শতাব্দী এই সিদ্ধান্তে উপনীত 
হইতে হয়।১ 

প্রত্নতত্বের দিক হইতে এলোবার কৈলাস-মন্দিরের মহাযোগী 
কুগডলধারী শিবমৃন্তির সহিত কুগুলধারী নাথযোগীদের তুলনা করা যাইতে 
পারে। মন্দিরটী অষ্টম শতাব্দীর । 

সোমনাথের “পঞ্চলিঙ্গে'র মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয় ১২৮৭ খৃষ্টাব্দে । 
উৎকীর্ণ লিপিতে গোরক্ষের নামও দেখ যাঁয়, অতএব গোরক্ষ-কাল ইহার 
পূর্ববর্তী ইহা নিশ্চিত। 

আরকোটের শিবলঙ্গের হ্যায় বৃহৎ লিঙ্গ দক্ষিণ ভারতের 
কুত্রাপি নাই। লিঙ্গোপরি কুগুলধারী শিবমৃ্তি রহিয়াছে । মন্দিরটীর 
সংস্কার হয ১১২৬ খৃষ্টাকে। 

মুদ্রা, শিলালিপি, মন্দিরাদির প্রতিষ্ঠাকাল প্রভৃতি হইতে 
কালনিরপণ-বিধি সুপ্রচলিত হইলেও, গোরক্ষ-কাঁল-নির্ণয়ে ইহার দ্বাব! 
বিশেষ সহায়তা পাওয়া যায় না । তবে এই কালগুলির কোনটাই 
দ্বাদশ শতাব্দীর পরবর্তী নহে, ইহাই বিশেষ ভ্রষ্টব্য। 
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চতুর্থ পরিচ্ছেদ 
গোরক্ষনাথের কাল-সঙ্গন্ধে বিভিন্ন মতামত 


পৃর্ধবোক্ত কিংবদন্তী, প্রবাদ, জনশ্রুতি, গীতিকা, শিলালিপি, 
প্রন্নতব্, মন্দিব প্রতিষ্ঠা, জ্ঞানেশ্ববী, জনমশাখী, গোরক্ষনাথকী গোষ্ঠী, 
বীজ, যুদ্ধবিগ্রহ ও মুদ্রাদির বর্ণনা হইতে গোবক্ষনাথের কালনিরয বড 
সহজসাধ্য ব্যাপার নে । তথাপি চাবিটা বিভাগে গোঁরক্ষেব কাল-সন্বদন্ধে 
মত।মত বিভাগ কব যায়। 
প্রথমতঃ কবীব, নাঁনক প্রনৃতিব সহিত ষোডশ শতাব্দীতে 
গোবক্ষেব বাক্যালাপ-বন্তান্ত আছে, কিন্তু উহাব বনু পূর্বেই গোবন্গনাথ 
মৃত হষ্যাছেন বলিয়া কবীব স্বযং স্বীকার কবিযাছ্েন। আমাদের 
দেশে দিদ্ধপুরুষদিগেব মৃত্াব পরেও শুচ্্র দেহ ধাবণ করিয়া ধর্ম প্রচার 
করিবাব কথা! সাবাবণে বিশ্বাস কবে, অতএব এইবপ গোষ্ঠী ব। 
'জনমশাখী' বৃত্তান্ত থাক! বিচিত্র নহে। 
নগেন্দ্রনাথ বস্থ মহাশযেব সংগৃহীত ষোড়শ শতাব্দীব বচনা 
অচ্যুতানন্দের 'শুন্াসংহিতায়” ৭০ অধ্যাযে আছে_- 
নাগান্তক বেদান্তক যোগান্তক জেতে । 
নানাপ্রতি বিধিরে রহিমে তোযচিতে ॥ 
গোরক্ষনাথাঞ্চ বিদ্যা বীবসিংহ আজ্ঞা । 
মল্লিকানাথঞ্চ যোগ বাউলী প্রতিজ্ঞা ॥ 
লোহিদাস কপিলঙ্ক সাক্ষি-মন্ত্র জেতে। 
কহিলে জে যেমন্ত সে হোইছি গুপতে ॥ 


অর্থাৎ নাগাঙ্জুনের মত, উপনিষদের মত, আসঙ্গের মতে যোগ, গোরক্ষের 
( হঠ) বিষ্ভা, বীরসিংহের আঙ্ছা মল্লিকানাথের যোগ, বাউলদের সাধন, 
লোহিদান ও কপিলের সাক্ষি-মন্ত্র, সবই গুপ্ত হইয়াছে। 

লাম! তারানাথের মতে গোরক্ষ শিষ্তদল-সহ ত্রয়োদশ শতাবীতে 
শৈব সন্সযা্গী হন। শৃ্যসংহিতা-মতে গোরক্ষ ও মল্লিনাথ 'যোগার' অর্থাৎ 
যোগাচার-সম্প্রদায়তৃঞ্জ, ইহাতে লোহিদাসের প্রব্রজ্যা ও নিরাকার ধ্যান 
বর্ণিত হইয়াছে, নাগাঙ্ছুনের বিপরীত-সাধনের কথাও আছে। 


গোরক্ষনাথের কাল-সম্বদ্ধে বিভিন্ন মতামত ৪১ 


তরিমৃন্তি-পৃজা৷ 'বুদ্ধমাতা আদিশক্তিসংঘচ্ছন্তি কহি” ও "মনখান" শব্দ 
দ্বারা মন্ত্রধান, ও বৈষ্বরূপে প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধদের অস্তিত-কথা শুন্ত-সংহিতায় 
আছে।* অতএব গোরক্ষনাথ যে ষোভশ শতাব্দীর বনুপৃর্রেৰ তাহ 
প্রমাণিত হইতেছে । 

দ্বিতীযতঃ, ভারতে হিন্দুমুসলমান-সংঘর্ষের প্রথম যুগে দ্বাদশ শতাব্দীব 

প্রারস্তে গোরক্ষনাথের সময় নির্ণয় করিতে হইলে গুগা, কাহিনী, 
গোপী্টাদের গীত, ভর্তুহরি ও পিঙ্গলার কাহিনী, সিম্কৃদেশের গীর পটাও 
বৃত্তান্ত, সে।মন।[থে পঞ্চলিঙ্গ-প্রতিষ্ঠ। তন্মধ্যে গোরক্ষেব মন্দির (১২৮৭ খু) 
এবং প্রধানত; জ্ঞানেশ্ববীর গুরুপরম্পবার উপব নিওর করিতে হয, কিন্ 
জ্ঞানেশ্বরীর বচনাকাল যদি প্রক্ষিপ্তবাদ হয তবে ইহা প্রামাণিক বলিয়। 
গ্রহণ করা যায না। 

তৃতীষতঃ নেপ।লবাজ নরেন্দ্রদেবেব সমযে গোবক্ষের নেপালে গমন, 
বাগ্স।বাওকে গোবক্ষেব তববারি-দান, রসালু ও তদীয ?বমাত্র ভ্রাতা পুরাণ 
ভাগতেব সহিত গোবন্দেব সম্বন্ধ, উদয়পুবে একলিঙ্গজীর মন্দির-প্রতিষ্ঠা, 
এলোরাতে কুগুলধারী শিবমুদ্ধি, দাক্ষিণাত্যের শিবলিঙ্গোপবি শিবষুপ্তি 
হইতে গোরক্ষকে সপ্তম বা অষ্টম শতাব্দীর বল! হয়। কৌদ্বধশ্ম 
আলোচনা কবিলে দেখ যাঁষ, সপ্তম শতাব্দী হইতে মুনলমান-বিজযেব 
পুর্ব ছাদশ শতাবী পধ্যন্ত বৌদ্ধধর্মের ক্রমশঃ পতন ও শৈবধর্মের উত্থান 
হয়। শঙ্করের সমযে (৭৮৮-৮৫০ খুঃ) শৈবধর্মের যথেষ্ট প্রতিপত্তি ছিল। 
শঙ্কব শৈব যোগীদের মগ্ঘপানরত বলিযা উপেক্ষা করেন। দক্ষিণভাবতে ও 
সপ্তম শতাব্দীতে বৌদ্ধ-শৈব-সংঘর্য প্রবলতম আকার ধারণ করে। নেপালে 
৬২৭ খৃষ্টাব্দে ছযটি শিবমন্দির ছিল, লেভি একথা বলিযাছেন। অতএব 
বলিতে হইবে তৎপূর্ব্বেই শৈবধন্মের সেখানে প্রচার হইয়াছিল । 

চতুর্থতঃ, দাক্ষিণাত্যের শিবলিঙ্গ ও শিবমৃন্তিটি গোপীনাথ রাওব মতে 
দ্িতীয় ব! তৃতীয় শতাব্দীব। শালিবাহন-রাজকে কেহ বা ৭৮ খুষ্টাক্দের 
লোক বলেন, আবার কেহ শাঁলিবাহন-পুত্র রসালুকে ৪০* খৃষ্টানদের 
বলিয়াছেন। এই সকল মতামত বিশেষ মৃল্যবান্‌ নহে। অতএব 
গোরক্ষ প্রায় ছুই সহস্র বসর পূর্ব্বের হইতে পারেন না। 

ডাঃ মোহন সিং গোরক্ষনাথ-সম্বন্ধে যে পুস্তক লিখিয়াছেন তাহাতে 
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৪২ নাথ-সম্প্রদায়ের ইতিহাস, দর্শন ও সাধন-প্রণালী 


উাঙ্কাকে নবম বা দশম শতাব্দীর বলিয উল্লেখ কবিয়াছেন। ডা: মোহন 
সিং-এব মতে গোরক্ষ পূর্ববঙ্গের লোক। গোরক্ষ-সহত্র-নামস্তোত্রে 
গোবক্ষেব নিবাসস্থল-সম্থন্ধে ইঙ্গিত আছে, কিন্তু তাহা অস্পষ্ট । পশ্চিম 
বঙ্গদেশ বা এরূপ কোন স্থানের ইঙ্গিত বলিয়া মনে হয়। (বাগচী-- 
কৌলগ্ঞান-নির্ণষে উক্ত পুথির উল্লেখ দ্রষ্টব্য ।) 

9317 111817015 5০000011051)00৫ ডাঃ সিংএর গ্রন্থের ভূমিকায় 
লিখিযাছেন, যে যুগে উত্তব ভাবতে হিন্দু, জৈন, বৌদ্ধ, মুসলমান ধর্ম 
সম্প্রদাষ সকলই প্রাধান্তের জন্য উন্মুখ ছিল, সেই যুগে গোরক্ষনাত্রে 
আবিরাব হয। তিনি ননম শতাব্দীতে জন্মগ্রহণ করেন ও দশম শতাব্দীতে 
দেহতহাগ করেন । গোবক্ষ নিম্ন জাতির ছিলেন ও চলিত ভাষার ব্যবহার 
কবিতেন। ভীহাব পুথি ভাবতেব বিভিন্ন স্থানে বচিত হইয়াছে। 
স্বাভাবিক জ্বানেব অতীত সাধন বা কৃত্রিমতার প্রতি গোরক্ষ বীভরাগ 
ছিলেন। তিনি ত্রঙ্গাচর্য্েব উপাদেশ দিতেন । বিবাহিত হইলেও খাছ, 
পানীয বা ইন্দ্রি-সংযম দ্বাবা ঈশ্ববত1 লাভ হয ইহাই ঠাহার মত ছিল। 

[07 761 ]1917081)1) উক্ত গ্রান্থেব মুখবন্ধে বলিষাছেন, গোবক্ষের 
যোগ বিশুদ্ধ বাজযোগ নহে, উহা! হঠযোগও নহে, খদ্ধি তাহার লক্ষ্য নহে, 
হঠযোগেব কঠিন সাধনও তাহার অনুমোদিত নহে। 

গোবক্ষেব যোগ রূপক+বিশেষ, উহা উপনিষদের দর্শনকে স্মরণ 
কবাইয়া দেষ। 'গোরক্ষবোধ' উপনিষদেব তন্সকল ম্মরণ কবাইয়া দেয়, 
যথ! _মন্ত্রই বীজ, বুদ্ধিই গর্ভকোধ, ধানই ধৌতি, সন্তোষই আদন, ধ্যানই 
জ্ঞান, শব্দই কুলুপ, অশব্দই কুষ্চিকা, শুন্য মন্দির, শব্দ তাহার দ্বার। 
মধাযুগে প্রচলিত যোগসাঁধন হইতে গোরক্ষের যোগনাধন-পন্থাব ভিন্নতা 
এই সঞ্চল উদাহরণ দ্বারা উপলন্ধ হয। 

ডাঃ বথাল-এর মা.ত গোরক্ষ দশম শতাব্দীতে আবিভূ্তি হন এবং 
গোক্ক্ষ হিশ্দু ও মুসলমানের মধ্যে এক্য-স্থাপনের চেষ্টা করেন। ১ 

হিমালয় অঞ্চলে ছষ্টাত্া-বশীকবণের যে সকল মন্ত্র আছে তাহাতে 
গোরক্ষের হিন্দু ও মুসলমান উভয় সন্প্রদাষের শিষ্য থাকিবার উল্লেখ আছে। 
বাবা রতন হাজি কাবুলেৰ বহু মুসলমানকে যোগী করেন। এই যোগীরা 
এখনও রতন হাজির ফকির নামে খাত। 


১1 78008801001 91 131001 06121% 79 20100811289, 80৭ 9165 
(1936 207, 


মতস্তেন্্র ও গোরক্ষন।থের কালনিরূপণ-প্রচেষ্টা ৪৩ 


বাবা রতন হাজি গোরক্ষের শিষ্য ও গৃগাব গুকবপে প্রসিদ্ধ । 
গৃগার কাল আনুমানিক ১০০০ খৃঃ। 

মৎম্যোন্দ্ের শিষ্যমধ্যে গোবক্ষ প্রধানতম । প্রবাদ আছে যে তিনি 
পূর্বে বৌদ্ধ ছিলেন, কিন্ত গোবক্ষ-রচিত “কাযাঁপোধ'গ্রন্থের একটা বচন 
তাহাকে 'পশ্বীরস্তক" বা পশুহত্যাকাবী মনে হয। সেক্ষেত্রে তাহাব বৌদ্ধ 
হওয়া সম্ভব নহে।১ 

গোরক্ষনীথের শিষ্যমধ্যে গৈনীনাথ ও চর্পটানাথ প্রধানতম । 


মহন্তেন্্র ও গোরক্ষনাথের কালনিরূপণ-প্রচে্ 


মস্তেন্্নাথ ও তাহার শিষ্য গোরক্ষনাথের জধ্ন্ধে বিভিন্ন কাল 
নিদ্ধারিত হইযাছে। প্রাচোব ও প্রতীচ্যেব পণ্ডিতমগ্ডলী এই বিষয়ে 
অনেক বাদান্ুবাদ করিলেও এখনও কোন স্থিব সিদ্ধান্তে উপনীত হও! 
সম্ভবপর হয় নাই। এখানে প্রথমতঃ সংক্ষেপে পুর্বালোচিত ঘটনাগুলিব 
সারাংশ আলোচনা করিয়া আমাদের স্থিবীকৃত সিদ্ধান্তে উল্লেখ 
করিতেছি। যদিও ভারতীয নীতি-অন্ুযাধী মহাযোগীবা “কালজযী, 
তাহাদের কালনিরূপণের প্রথা নাই। 

মতস্টেন্দ্, মীননাথ ব! লুইপা। এক ও অভিন্ন ছিলেন এবং তিনি পুর্ব 
ভারতে সমুদ্র-উপকূলে জন্মগ্রহণ করেন, সে বিষযে প্রা সকলে একমত । 
তাহার জন্মস্থান “সন্ীপে বা চন্দ্দ্বীপে, পাঞ্জাবকাহিনী-অন্ুসাবে উহ 
'সংগলদ্বীপ? বা “সকলঘ্বীপ,, মোহন সিং উহা বর্তমান সিযালকোটেৰ 
নিকট বলিয়। তাহার গ্রন্থে উল্লেখ করিযাছেন।২ 

কিন্তু নিত্যান্কিকতিলকম্‌ পুথি (১৩৯৫) মতে মংস্তোন্েব জন্মস্থান 
বরণা, বঙ্গদেশে | মংস্তেন্্র যোগিনী কৌলমার্গের বা চতুর্থ শাখাব 
প্রতিষ্ঠাতা এবং তিনি কৌলশাস্ত্র কামরূপে প্রচাব করেন, 'কামবপে ইদং 
শাস্ত্রং যোগিনীনাং গৃহে-গৃহে” ।* গোরক্ষেব জন্ম-সন্বন্ধে কোন পুথিতে 
উল্লেখ পাওয়া যায় না, যোগীরা তাহাকে ঈশ্বর-সন্থ।ন* বলেন। 
গোরক্ষনাথ বঙ্গীয় রাজ! মাণিকচন্দ্র রাজার সমসাময়িক, কাবণ তদীয 
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7%10], পি 03 ৪৯৬০1, 515 019 ছি 


২। গেরক্ষনাথ__ মোহন পিং, পৃ ৭১। ৩। কৌলজ্ঞান নির্ণয়, ভূনিকা_ব!গ চী, পৃঃ ৬৮ | 
৪1 কৌলজ্ঞাননির্ণর়। ২২1১৭ । 


৪৪ নাথ-সপ্প্রদায়েব ইতিহাস, দর্শন ও সাধন-গ্রণালী 


মহিষী মযনামতী গোরক্ষেব শিষ্যা , প্রবাদ অন্তসারে তিনি পাঞ্জাব 
জালন্ধবেব লোক ।১ তিনি বাঙ্গালী নহেন কাবণ তাহার বচিত বাংলা 
কোন পদ পাঁওয। যায় নাই, তবে তাহার সংস্কত ও হিন্দী বচনা পাওয়া 
গিয়াছে , কিন্তু ুইপা ধা মীননাথের বাংলা পদেব সন্ধান পাওযা 
শিয়াছে। মোহন সিং বলেন গোব্ক্ই হিন্দী গদ্ঠেব আ।দি বচধ্তাবপে 
পরিচিত। 

গোরক্ষ মংন্যেন্দ্েব শিম্যুবপেই পবিচিত, কেবল গ্রীযাঁরসন উীল্লখ 
করিযাছেন যে গোবক্ষ মতস্তেন্দ্র হইতে যষ্ঠ পুকষ।২ ইহা! স্বীকার 
করিলে ইহাদের কালনির্য-সমস্তা কঠিনতর হইযা পড়ে । কিন্ত এই মত 
স্বীকাব করিবার যথেষ্ট কাবণ আছে বলিয। মনে হয না, বারণ আদিনাথ, 
মংস্তেন্্রনাথ ও গোবক্ষনাথ এই তিনজনেব নাম বিভিন্ন গুরু-পরম্পবায 
প্রায়শঃ সর্বত্রই এই ক্রমান্তসারেই উল্লিখিত হয। অতএব আমরা 
গোরক্ষকে মংন্যেন্দ্রের ভারতবিখ্যাত শিষ্যবপেই গ্রহণ করিযা আলোচনা 
অগ্রসর হইতেছি। 

মংস্টোন্দ্রের নামেব সহিত নেপাল বাজ্যেব নাম ঘনিষ্ঠভাবে বনু 
নেপালী কাহিনীতে যুক্ত হইতে দেখা যায । নেপালেব রথযাত্রা আমাদের 
দেশেব রথযাব্ার অনুরূপ, ইহাব সহিত মতস্যেন্দের নাম ঘনিষ্ঠভাবে 
(সম্ভবতঃ চতুর্দশ শতাব্দী হইতে ) যুক্ত হইযাছে। নেপালের ইভিহাস- 
প্রণেতা রাইট স্ব।নীয় উপকবণ হইতে বলেন যে, ববদেবের সমযে খুষ্টীয 
পঞ্চম শতাব্দীব প্রথমভাগে, গোবক্ষনাথ নেপালে আগমন কবেন। সিলভা 
লেভি প্রথম স্চন। বরেন যে খুষ্টীয সপ্তম শতাব্দীতে রাজা নবেন্দ্রদেবের 
সময়ে মতস্তেন্্র নেপালে আগমন্ন কবেন। শহীছুলাহ. লেভিব মতেব 
সমর্থন করিয়া বলিযাছেন যে, ৬৫৭ খৃষ্টাব্দে মতস্টেন্র নবেক্্রদেবের 
রাজত্বকালে নেপালে আগমন কবেন। ইহা ব্যতীত শহীছ্ত্লাহ, বলিযাঁছেন 
যে, জালন্ধরিশিষা কানুপা, মতস্তেন্দ্র, গোরক্ষ ও গোপী্টাদ সমসাময়িক 
ছিলেন, এবং গোরক্ষ মতস্টোন্দ্রের শিষ্য ছিলেন। গ্রোপীর্টাদ রাজ! বিমল- 
চন্দ্রের পুত্র ও মালবরাজ ভর্তৃহরির ভাগিনেয় ছিলেন। বিমলচন্দ্ 
ধর্দমকীন্তিব সমসামধিক ছিলেন, ধর্কীন্তি বৌদ্ধজগতে খ্যাতনাম। 


১। বঙ্গভাষ! ও সাধিত্য-_দীনেশ মেন (৫ম সং), পৃঃ ৫৯। 
২। 7৬ ৭ 7) 1878,1১ 138 2৪ ১128775 001751500805 516 10055, 7) ১0120, 
৩) 1-0 16197] ৩, 1551, 15356. 


মহন্যেন্্র ও গোরক্ষনাথের কালনিব্বপণ-প্রচেষ্টা ৪৫ 


(5011151111-086901)101100, 0 122), ইটসিংও ঠাহাব উল্লেখ কবিষাছেন। 
ধর্মকীপ্তি ৬৫১ খুষ্টান্দে পরলোকগমন কবেন একথার উল্লেখ ও ইটসিং-এর 
জ্রমণ-বৃত্তান্তে আছে। ইটসিং ৬৭৩ খুঃ ভাবতে আসেন । অতএব 
শহীহুল্লাহর মতে মতন্যেন্্র, গোবক্ষ, ভর্তহবি, গোপীটাদ প্রভৃতি সপ্তম 
শতাব্দীব। ভর্তহরিও  ধর্মকীন্তিব সমসামঘিক (5০1/67ঃ 
(59010101706, পৃঃ ১৮৮) 1১ 

বাগচী এই মতেব প্রতিবাদস্বৰপ বলিষাছেন, নেপালের যে প্রাচীনতম 
ক্ষিতীশবংশাবলী পাওয়। গিয়াছে তাহাতে ৭ম শতাব্দীতে মতন্যোন্দ্েন 
নেপালে আগমনের উল্লেখ ন। থাকাঁষ ইহ1 কতদূর বিশ্বীসঘোগ্য তাহ! 
সন্দেহ, সম্ভবতঃ ইহা পববর্তী কালে যোজন। ₹ উক্ত বৌদ্ধবংশীবলী 
ত্রযোদশ শতাব্দীর । কিন্ত বাজগুরু বন্ধুদন্ত কর্তৃক বুগম লোকেশ্ববেব যাঁত্রা- 
প্রতিষ্ঠাব কথ। ইহাতে আছে । অতএব লোকেশ্ববের ও মতস্তোন্দেব অভিননন্ব- 
প্রতিষ্ঠা এ পধ্যন্ত সাধিত হয নাই, বলা যাইতে পাঁবে।৭ তদ্যতী'ত 
মতন্েন্্রকে ধৃত করিয। আনিবার নেপালী কাহিনী এরূপ অলৌকিক যে 
ইহ। দ্বারা এতিহাসিক সিদ্ধান্তে উপনীত হওযা নিবাপদ নহে । 

শহীছুল্লাহ ভর্তৃহবি, ধর্মকীন্তি প্রভৃতিব উল্লেখ কবিযা মতস্তেন্্রকে 
৭ম শতাব্দীব স্থির কবিষান্ধেন বটে, কিন্তু এই ভর্তৃহবি কে? যদি 
ভর্তৃহবিকে গোগীচন্দ্রেব মাতুল বলিতে হয তবে ৭ম শতাব্দী ভর্ভৃহরি 
তিকমলয উৎকীর্ণ লিপিব বাজেন্দ্রচোলেব দ্বাবা পবাজিত বাজা! 
গোগীচন্দ্রের মাতুল হইতে পারেন না, কাবণ এই লিপি ১১ শতাব্দীব। 
দাক্ষিণীত্যের বাঁজেন্দ্রচৌলের বাজত্বকালও ১১ শতাব্দীৰ প্রথমভাগে, 
পৃর্ববঙ্গে এই সমযে চন্দ্রবংশীয বাজাদেব বাজত্ব ছিল। এই বংশের 
সহিতই গিরিলিপির সম্বন্ধ ছিল এ অনুমান স্বাভাবিক, যদিও পবম্পবাগণ্ড 
প্রবাদ দীর্ঘকাল পবে অনকস্থালেই সন্বন্ধ-বিপর্য্যয় ঘটায। তবে ৭ম 
শতাব্দীব ভর্তৃহরি ও গোপীর্চাদ আমাদের ভর্তৃহরি ও গোপীর্টাদ নহেন 
ইহা অন্ততঃ নিশ্চিন্তরূপে বলা যায। অতএব লেভি আদি বঙ্গ ও 
নেপাল কাহিনীকে মূলম্বরূপ অবলম্বন করিযা যে কাল নির্ণয কবিযাছেন 
তাহাব সহিত আমরা একমত নহি। প্রাচীন বাঁজবংশাবলীতে প্রধান 
প্রধান ঘটনার উল্লেখ থাকে, অতএব মংস্তেন্দ্রের শ্তায অসাধারণ 


১1::1785 (77217065 1950100105--521)7011110195 0197 27-28 


২। কৌলজ্ঞানশির্র, ভূষিকা বাগচী, পৃঃ ১৩। 
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৪৬ নাথ-সম্প্রদায়ের ঈতিহাস, দর্শন ও দাপন-প্রণালী 


যোগীব উল্লেখ না থাক। বিচিত্র। অবশ্য সর্ববন্গোত্রে যে উল্লেখ থাকিবেই, 
এই সিদ্ধান্রও সমীচীন নহে, তবে তিরুমলঘ লিপি, গোপী্াদ-কাহিনী 
প্রভৃতিও ভাবিবাৰ বিষয। গোবক্ষকে অত্যন্ত প্রাচীন প্রমাণ করিবার 
চেষ্টা, বিভিন্ন কাহিনী» পঞ্চপাঁগুন প্রতি সহিতও ইহাকে যুক্ত করা 
হইযাছে। ব্রীগস এই সকল বাহিনীব উল্লেখ করিযাছেন (ত্রীগঞ্জ, পৃঃ 
২২৮ ইত্যাদি দ্রষ্টব্য )। 

লেভি কৌলঙ্গাননির্ণ্য প্রভৃতি পুথিব দ্বারা সময-নির্ণয়েব চেষ্। 
কবেন নাই । বাগচী প্রধানতঃ লিপিব উপর নিব কবিষ! বলিযাছেন যে, 
কৌলচ্জাননির্ণয় নামক পুথিৰ বচনাকাঁল একাদশ শতাব্দীব মধ্যভাগ, 
শাস্ী উহ্হাব লিপিকাল নবম শতাব্দী মধ্যভাগ স্থিব কবেন, বাগচী বনু 
প্রমাণ দিষা উহা! একাদশ শতাব্দীব বলিযাছেন (বাগচী- কৌলজ্ঞাননিয়, 
ভূমিকা, পুঃ ১-৫)। 

কৌলঙ্ছাননির্ণষে কৌলগান্বরক “শিবসম্ভৃত” বলা হঈয়াছে এবং 
মতন্যেন্দরকে শিবাবতাব বলা হইয়াছে ।১ এ» পুথিতে গোরক্ষেব উল্লেখ- 
মাত্র নাই। 


বাগচী বলেন কৌলছ্ঞান পুথিব লিপিকাঁল এবাদশ শতাবদীব পবব্্তী 
নহে, এবং ইহ] দ্বারা সিদ্ধান্তে উপনীত হইলে মংস্তেন্্রকে তাহার একশত 
বংসব পূর্বের বলিতে হয়। পুথিতে ম্স্তেন্র শিবাবতাব বলিষ। উল্লিখিত 
হওয়ায ( “অহ্‌ং সে। ধীবরো! দেবি,” ভৈবব দেবীকে এই কথ। কৌলঙ্ঞান 
পুথিতে বলিতেছেন ) মংস্তেন্্র তাহাৰ একশত বা ততোইধিক বসব পুর্ব 
জীবিত ছিলেন অনুমিত হয়, কাবণ অবতারবপে গণ্য হওয়া সময়- 
সাপেক্ষ। তদ্যতীত অভিনব তাহার তস্্রালোকে (১১শ শতাব্দীর প্রথমে) 
মৎস্তেন্্র গুককে নমস্কাব জানাইয়াছেন, তাহাতেও মতন্রেন্্রকে ণশিবসমানঃ 
বল! হইয়াছে । অতএব মৎস্যেন্্র তাহার এক বসব পৃর্ববেধ লোক, অর্থাৎ 
আনুমানিক ৯০০ খুষ্টাবের, ইহা অনুমান করা যাইতে পারে (বাগচী, 
পৃঃ ২৬)। অবশ্য অভিনবে নমস্য গুরু দ্বাদশ শতাব্দীর হইতে পারেন না, 
ইহা! নিশ্চিত, তবে দশম শতাব্দীর ন৷ হইতেও পারেন। তঅন্ত্রালোকের 
প্রমাণ দ্বাব! এবং মংস্তেন্্ জীবি ওকালেই পূজা! পাইয়া থাকিলে, তাহাকে 
একাদশ শতাব্দী বলা চলে । এই পুথিতেও গোরক্ষের উল্লেখ নাই । 


১। কৌলজান-নিরি, ১৬1৩৫, ৩৭ 


মতন্টেন্্র ও গোরক্ষন।থের ক।লনিরপণ-প্রচে্ ৪৭ 


এই প্রসঙ্গে পাণ্ডে-রচিত “অভিনব গুপ্ত” হইতে কিছু উদ্ধত 
করিতেছি । পাণ্ডে বু আলোচন। দ্বারা অভিনবেব জন্মকীল ৯৫০-৬০ 
খষ্টাব্দের মধ্যে স্থির করিযাছেন।১ অভিনব স্বরচিত গ্রন্থাদিতে লিপিকাল- 
সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন তাহার দ্বাবাই পাণ্ডে এই সিদ্ধান্তে উপনীত 
হইয়াছেন। কাশ্মীরের লেখকরা সপ্তধি অব্দ ব্যবহার করেন, ইহা 
কলিযুগের ২৫ বংসর পরে আরম্ভ হয। তন্ত্রালাকেৰ কোন সঠিক 
লিপিকালের উল্লেখ পাণ্ডে কবেন নাই। ক্র'মস্তোত্র, বৃহতী বিমণিনী, 
ভৈরব-স্তোত্রের কাল অভিনব স্বযং উল্লেখ কঠ্যাছেন। দশম শতাব্দীর 
দ্বিতীয়ার্দে ও একাদশের প্রথম পাদে পুথিগুলি রচিত হয় ।২ 
অভিনবের প্রপরম €রু শিবদৃষ্টি-রচয়িতা সোমানন্দ পরম্পবা ক্রমে 

মংস্থেন্দ্রের সঠিত যুক্ত ছিলেন। তিনি অদ্বৈত তান্ত্রিক সম্প্রদাষেব 
প্রতিষ্ঠাতা ত্রান্থকের উনবিংশতি বংশধরবপে নিজেব পৰিচয় দিয়াছেন । 
্রান্বক, অমরদক ও শ্রীনাথের দ্বাবা শৈবাগম-সন্প্রদাষের তিনটা শাখা 
প্রতিষ্ঠিত ও তাহাদের নামেই পবিচিত হয। ত্র্যন্বক-কন্তার বংশ দ্বারা 
কামবপে চতুর্থ শাখা প্রতিষ্ঠা হয। ইহাব প্রতিষ্ঠাতা মীন বা 
মচ্ছেন্দ্রবিভূ। এই চতুর্থ শাখার নামান্তর 'অর্ধত্রান্কক'? শাখা এবং 
কামরূপ গীঠ (*অর্ধ-্রম্বক গীঠ) ন।মে পরিচিত। তস্ত্রালোকের ভান্তে 
ইহার উল্লেখ আছে, যথা-_ 

ভৈবব্য-ভৈবব্যাং প্রাপ্তং যোগং বাপং ততঃ প্রিষে 

তৎসকাশাত্ত, সিছ্ধেন মীনাখ্যেন ববাননে | 

কামরূপে মহাগীঠে মচ্ছেন্দ্রেন মহাত্মনা ॥ (১২৪ ভাগ্য) 


ততন্ত্রালোকের প্রথম আছ্িকে যে স্থলে মচ্ছেন্দ্র বিভূকে নমস্কাব জানান 
হইয়াছে, তাহাব ভাসতে মচ্ছেন্দ্রকে তৃর্ব্যনাথ বলা হইযাছে, অর্থাৎ “তুধা” 
বা! চতুর্থ শাখার প্রতিষ্ঠাতা । 

তন্ত্রালাকে অভিনব তন্ত্র ও কুল উভয মার্গের আলোচন] 
করিয়াছেন এবং উভয় মার্গের গুরুকেই নমস্কার জানাইযাছেন। 
কৌলমার্গে শ্ুনাথ তাহার গুরু ছিলেন, তাই তাহাকেও তিনি নমস্কবাব 
জানাইয়াছেন ( তম্ত্রালোক ১৩১), জালঙ্ধারে গিযা অভিনব শঙ্ভুনাথেব 


১। অভিনব গণ্ত- পা (১৯৩৫), পৃঃ ৬, ৭, ৮1 
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৪৮ নাথ-মম্প্রদায়ের ইতিহাস, দর্শন ও সাধন-প্রণালী 


নিকট কৌলিকমার্গ শিক্ষ! কবেন ও আত্মঙ্গান লাভ করেন। কুলমার্গ, 
অর্দ-ত্রযন্বক-মিকা প্রভৃতি একঈ শাখার বিভিন্ন নাম। 

পাণ্ডে সোমানন্দকে অভিনবের প্রপরম গুরুৰপে নবম শতাব্দীর 
ধার্ধ্য কবিযা সেই হিসাব-অন্থসারে ১৯ পুকষ পূর্বের ত্র্ম্বককে ৪র্থ 
শতাব্দীব বলিযাছেন। ইহার দ্বারা মংস্থেন্দ্রের কাঁলনির্ণযের কোন 
সহাযতা হয় না। পাশুপত, কৌল সম্প্রদায প্রন্তৃতির প্রতিপন্জি-বিস্তার 
সপ্তম শতাব্দীর পূর্নে্ব নহে, অর্থাৎ গুপ্তবংশেব পরে, পুরের্ব নহে । ইহার 
আলোচনা পবে কব! হইতেছে । 

তিববহী ভাষায বক্ষিত কালিদাসের “মঙ্গলশতকে” মৎস্তেহ্ত্রর 
উল্লেখ থাকিলে এই পুথি রচযিতা যে শকুস্তলা-কাব্যলেখক নহেন 
ইহ] নিশ্চিত। 

অতএব এক্ষেত্রে বলা যায, সোমানন্দ ত্রান্বকের যথার্থই 
উনবিংশতিতম বংশধর ছিলেন কিনা সন্দেহ, কাঁবণ কালপ্রভাবে ভ্রান্তি 
হওয়া বিচিত্র নহে । উপবস্থ গুকক্রমে ২৫ বংসবের কম ব্যবধানও ছুই 
গুরুর মধো ধব। যাইতে পারে, যথা জ্ঞানেশ্বাবের গুক তদীয় জ্োষ্ঠ ভ্রাতা 
নিবন্িনাথ মাত্র ছুই বৎসরের জ্যেষ্ঠ ছিল্নে। একশত বংসবের মধ্যে ছয়- 
জন গুক খাধ্য কবিলে ত্রান্বকেব কাল ৭ম শতাব্দী হয় এবং মংস্যেন্রকেও 
এ শতাব্দীব বল! চলে । তাহা হইলে লেভি আদিব সহিত কাল মিলিলেও 
প্রচলিত কাহিনী, গাথা, গিরিলিপি প্রভৃতিব বিচার ছ্বাবা ইহা! স্থির 
সিদ্ধান্তপে গ্রহণ কর! চলে না। তুঁকাবাম-শ্িস্তা বহীনা বাঈও এইবপ 
দীর্ঘ একটি তালিকা ছারা তাহার গুরুপরম্পরার উল্লেখ করিয়ছেন। 
অবশ্ঠ বহীন! বাঈ সপ্তদশ শতাব্দীর, তাহার কালও জানা যায় ( ১৬২৮- 
১৭০০ খুঃ ), ত।হাব গুরুপবম্পরা-মধ্যে £ 

আদিনাথ 

পার্ব্বতী ( মংস্যরূপী মংসোন্দ্রের শ্রাবণ ) 

গোরক্ষণাথ 

গৈনীনাথ 

নিবৃত্তিনাথ (বালক যোগী ) 

ধ্যানেশ্বর (না জ্ঞানদেব ? ) 
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ম্হন্তেন্্র ও গোরক্ষনাথের কালনিক্পণ প্রচেষ্টা ৪৪ 


সচ্চিদানন্দ 
ইহার পরবর্তী কালে 

বিশ্বস্তর বা কৃফচৈতন্য ( ১৪৮৫-১৫৫৩) 

রাঘব চৈতন্য 

কেশব চৈতন্য 

বাবাজী চৈতন্য 

তুকবা তুকারাম ( ১৬৮-১৬৪৯ খুঃ ) 

বহীনা বাঈ (১৬১৮-১৭০০ খুঃ)1১। 

কবীর চৌরাসী সিদ্ধের উল্লেখ কবিষাছেন (কবীর গ্রন্থাবলী, নাগরী 
প্রচাবিণী সংস্কবণ, পূ ৫৪, ৯৯, ১৮৯ ইত্যাদি) এবং গোবক্ষ, ভর্তৃহবি, 
গোণীষ্&টাদেরও উল্লেখ কবিয়াছেন। গোবক্ষার্দির উল্লেখ কবীবেব 'শব'তেও 
আছে-_“কেতে মুনিজন গোরক্ষ কহিষে তিনভী অন্ত ন পাযা' (১৪৪) 
“সিদ্ধ অন্ত বহিখোজ পবহৈ' (১৮1৬) (বীজক রীবা। সংস্কবণ , বন্বই, 
১৯৬১ সন্বং)। এই গ্রন্থের সাধীতে (৪২ নং, পূ ৫৪৫) 'গোরখ রলিয় 
যোগকে' ইত্যাদি আছে। এইরূপ বহু স্থলে কবীব গোরক্ষ, ভর্তৃহরি 
ও গোগীঠাদের উল্লেখ করায় একটা প্রবাদ প্রচলিত আছে যে কবীরের 
সহিত গোরক্ষের মিলন ও যোগ-সস্বন্ধীয় বাদান্ুবাদ হইয়াছিল । ইহার মূলে 
সত্য থাকিতে পারে না, কারণ কবীৰ চতুর্দশ এবং পঞ্চদশ শতাব্দীর লোক, 
অতএব এই মিলন আধ্যাত্মিকবপে ব্যতীত সাধিত হওযা সম্ভবপব নছে। 

এখন গোরক্ষনাথকে ধাহার! দ্বাদশ শতাব্দীর বলিযাছেন তাহাদের 
যুক্তির অবতারণা! করিব। ভাপগ্ডারকার এবং চট্টোপাধ্যায় মহারাষ্ট্র ভাষায় 
রচিত জ্ঞানেশ্ববী গ্রন্থেব (ইহাব রচনাকাল ১২৯০ খুঃ) শিষ্পরম্পরার উল্লেখ 
হইতে সাধারণ নিয়ম অনুসাবে হিসাব কবিয়া গোরক্ষকে দ্বাদশ শতাবীব 
সিদ্ধ বলিয়াছেন। এই হিসাবে গোরক্ষেব গুরু মংস্যেন্ত্রকেও দ্বাদশ 
শতাব্দীর বলিতে হয়। রাঁণাডেব মহারাষ্ট্র-বহস্যবাদে বণিত হইয়াছে 
যে, নিবৃত্তিনাথের জন্ম হয় ১২৭৩ খুষ্টাকে ও দেহাস্ত হয় ১২৯৭ খৃষ্টাব্দে । 
জ্ঞানেশ্বরের গুরু নিবৃত্বিনাথ, তিনি জ্ঞানেশ্বর বা জ্ঞানদেবের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা 
ছিলেন এবং বালক বয়সেই গৈনীনাথ হইতে দীক্ষা লাভ করেন। 
জ্ঞানেশ্বরীতে যে গুরুপরম্পরার উল্লেখ আছে তাহা৷ এইরূপ : 


১। স্ত্ীগস্‌, পৃ ৭৬; বাখচী, ভূমিকা পৃ ২২ তুলনীয়। 
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৫০ নাগ-সম্প্রদাণের ইতিহাস, দর্শন « সাধন-প্রণাণী 


শঙ্গব 

পাব্বতী ( মংস্টোন্দ্ের শ্রুধণ ) 

মংস্তেন্েব সহিত পপ্ুশঙ্গী পর্বতে বিকলাঙ্গ চৌবঙ্গীব সাক্ষাৎ 
এবং ভাহাকে পুর্ণাঙ্গ কৰা, 

গে।পণশ নথ 

গৈনীনাথ 

শিপুত্তিনাথ 

ভানদেব (১১৭৫ -১১৯৬ খ্ুঃ)1১ 

ভঃানদেব লা শ্রীজ্গানেশ্বব মভাঁবাজ বচি গ্রীতা-ভাষ্যোব নাম 
“ভাবাথ দাপিকা? ব। “ছ্গনেখনা?। ইহাব বচন বাল যে ১২৯০ খুষ্টান্দ তাহা 
এক প্রক।ব নিঃসএষে প্রমাণিত হইয়া? । গেদাববীব দঙ্গিণ তীবে ১২১২ 
শকে জ্ঞাণদের ইহ। বঢনা কণেন, হাহ। ভিনি শিভেই উলেখ কবিযাছেন | 

বাণাডেন মহ্তা ই-ণহম্যবাদের নব্য নানদেবেব দাসী জনাবাঈ- 
এব উল্লেখ আছে, দ্বিণি াহাব অভঙ্গীতে নিবুভিণ জন্ম ১১৬৮ খু জ্ঞান- 
দেবেব জন্ম ১২৭১ খু, সোপানদেবেব ১২৭১ খু» ও মুক্তা বাঈযেব ১০৭৭ খুঃ 
বলিযাচ্েন ।২ 

আ।নদেব মহ।বাষ্ট প্রদেশের গুবিখ্যাত কখি ও পঠস্যবাদী। দান্তে বা 

সেন্ট জন অক দি ক্রসেব সহিত ইহাব তুলনা কবিলেও অস্তাা হয না।* 
অতএব জ্ঞানদেবেগ কাল ও হাগাব বচিত জ্ঞানেশ্বণী লইঘা অনেকেই 
আলোচনা ববিযাছিলেশ। পণ্ডিত ঝঘুনাথ মাধব ভাগবতেব মতে 
জ্ঞানদেবেব জন্ম হয ১১৯৭ শব বা ১৩১২ সর্ধতে, শিবুিনাথেব জম্ম হয় 
১১৯৫ একে 1 উহাদেব পিও। সন্া।স-গ্রহণেব পব গুক বাঁখানন্দেব আদেশে 
(কাবণ গন ওণীথ পরী পুলবঙী হইতে আমীব্বাদ কবিযা ফেলিয়া- 
ছিলেন ) পুনখাথ গৃঠ। হ খা সমাজঢ্যুত হন। চ।বিটা পুজবন1 জন্মগ্রহণ 
করিবার পৰ ছঃখে শ্বামাস্্ী ভাহাপেব গৃহী-দেহ ঠিবে॥তে অর্পণ কবিযা 


১। জ্ঞানেহ্বরী ১৮৪১৭৫২-৫১ 
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পুনরায় সন্নাস লন। ইচ্াঁব পৃব্বেই নিবুত্তিনাথেব পর্বতগুহীয গৈনীনাথ- 
দর্শন ও দীক্ষালাঁভ ঘটে। ছ্ভানদেব উপনষনর্ধে আগ্রহ প্রকাশ কবিলে 
সমাজচ্যুত বালককে কেহ উপনযন দিতে স্বীকৃত হঈলেন না, তখন জন্মস্থান 
আলন্দী হইতে ভ্রাতাবা! ভগ্মীসহ পৈঠান গমন কবেন, সেখানে জ্ঞানদেব 
মহিষের মুখে বেদোচ্চাবণ প্রন্থতি সিদ্ধি দেখাইযা পণ্ডিতবর্গকে মুগ্ধ কেন 
ও অবতাববপে গণ্য হন। তখন আলন্দীহে কিবিয়। জ্ঞানদেব ১২১২ শকে 
মহাবাষ্র-ভাব।ষ “ভা বার্থ দীপিব নামক গীতাভাধ্য বচনা কবেন। ইহা! 
প্রাচীন মহাবাষ্র-ভাষ।য বচত। “জগ্ৃতান্ুতব গ্রন্থ ইহাঁব পবে বচিত হয, 
১২১৮ শকে মাত্র ২১ বংসব বধ্ঃক্রমকলে ছ্বানদেব সচ্ছানে সমাধি-গ্রহণ 
কবেন, পিতা ও জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ঠাহাঁণ হস্তদ্ধঘ ধাবণ কবিথা তাহাকে 
সমাধিন্ত কবেন। জ্ঞানদেব নিজেব বচনাতেই ১১ বংসব বয়সে সমাধি- 
গ্রহণের কথা উল্লেখ করিয়াছেন ।১ নামদেব, বিশোবা, জনাবাঈ প্রস্ভৃতি 
সকলেব অভঙ্গীতেই জানদেবেব ১২৯৬ খৃষ্টান সমাধি-গ্রহণ কবার কথা 
আছে। সেদ্দেত্রে তাহার জন্ম -২৭৫ খৃষ্টাব্দে ধবিতে হয। 


জানেশ্ববীণ রচন।কাল ও ভানেশ্ববের জন্ম ও সমাধিকাঁল স্থিব হইল 
বটে, ইহা হইতে জ্ভানাদেবেব প্রপবম গুক গোবক্ষের স্ময নির্ধীবিত 
হওযাঁও স্বাভাবিব, কিন্ত এই গুবপণম্পবা! যে নিভূলি একথা বলা 
কঠিন। বাগচী বলেন, গোবক্ষ বা মহক্টোন্দ্েব মহা বাষ্-দেশের সহিত 
সাক্ষাৎ সধন্ধ ছিল না, অতএব তাহাবা পাঞ্জাব, গুজব।ট, নেপাল প্রভৃতি 
দেশেব মহিত যেবপ শাধ্যান্ত্িক যোগে যুক্ত ছিলেন, সেইবপ মহাবা্্ 
দেশের সহিত যুক্ত ছিলেন, অতএব মঙরাষট্র-প্রবাদ আক্ষরিকভাবে নিব- 
যোগ্য নহে ।২ 

আমাদের মনে হয গুকপবম্পবা ছেদ থাকা অসম্ভব নহে, এবং 
শোরন্সের পববর্তী কালে কোন গুকব মহ।রান্্র-দেশে গমন ও নাঁথধশ্ম 
প্রচাৰ কৰা! অসম্ভব নহে। কাবণ নাথ যোগীদেব ভাবতের সব্বত্র 
গতিবিধি ছিল এবং গোরগ্গেব শিষ্য ( মতাস্তবে সতীর্থ ; ধবমনাথ কচ্ছ- 
প্রদেশে মঠ স্থাপনা করেন। ধীনোধবেব মঠ অগ্ভাপি প্রসিদ্ধ। হ্িনি 
১৩৮২ খুষ্টাব্ধে কচ্ছ-গ্রদেশে গমন করেন। 


১। জ্ঞানেশ্বরী (১৯৩৩, নংশোধিত য় সং, এলাহাবাদ ), ভুমিকা এষ্টব্য। 
২। বাগচী ভূমিকা, পূ ২৫, ২৬ 


৫২ নাখ-সম্প্রদায়ের ইতিচাঁস, দর্শন ও সাধন-প্রণালী 


ধরমনাথেব শিষ্ত দ্বাদণ শতকের শেষভাগে বা ভ্রযৌদশের প্রথমে 
জাঠদিগকে দৃবীভূত কবিযা বাযধনকে ববাব বাজসিংহাসনে স্থাপিত 
করেন।১ খকর-প্রকাশিত প্রবন্ধে ধবমনাথের শিশ্তপবস্পবায় একশিত্য 
ভিখাবীনাথের ১৫৪৫ সন্থৎ ও তংপবধর্তা শিষ্য প্রভাতনাথের ১৬৬? সম্বং 
লিখিত হইযাছে | ইহাদের মধ্যে ১২০ বংসবের ব্যবধান রহিয়াছে, অবশ্য 
সিদ্ধগণ দীর্ঘজীবী হইতেন উহা সব্র্ববাদি সম্মত ২ 

জ্ঞানেশ্ববের জন্মকাল ১২৭৩ খুষ্টাব্ড 

নিবৃতিব » ১১৭৫ খৃষ্টাব্র 

গৈনীনাথের » ১২৭৫--১০০-- ১১৭৫ খুষ্টাব্ড 

গোরক্ষেক » ১১৭৫ _১০০-- ১০৭৫ খুষ্টাব্র 

অতস্তোক্রের » ১০৭৫--১০০-৯৭৫ খৃষ্টাব্দ 

খকবের হিসাবান্রসারে ১২০ বসবের দীর্ঘ ব্যবধান না ধরিয়া সিদ্ধেরা 
দীর্ঘজীবী হইতেন এই অন্ুমানে যদি ১০৭ বংসবেব ব্যবধান গুরু-শিষ্ক- 
মধ্যে ধর! যায় ( কেবল নিবৃত্তি ২ বংসরেব জ্ঞোষ্ঠ ভ্রীত্ত। ছিলেন এ বিষয়ে 
সকলেই একমত ), তাহা হইলে গোঁবক্ষেব জন্মকাল আন্রমানিক ১৭৫ 
খৃষ্টাব ও মংস্োন্দ্রের জন্মকাল আনুমানিক ৯৭৫ খৃষ্টাব্দ হইয়া! পড়ে। 
তাহা হইলে 'কৌলজ্ঞান' পুথিব বচনাকাল একাদশ শতাব্দীর সহিতও 
সামঞ্জস্য থাকে এবং তন্ালোক-বচনাকালে অভিনবের পক্ষেও 
মচ্ছেন্দ্রবিভূকে নমস্কার জানান অনসম্তব হয না। অতএব আমাদের 
অনুমানে মংশ্যেন্র দশম শতাব্দীর ও গোরক্ষ দশমের শেষভাগের বা 
একাদশের প্রথমের। জ্ঞানেশ্ববীর গুরুপরম্পরা অনুসারে প্রচলিত 
ব্যবধান ধরিয়া গোরক্ষকে দ্বাদশ শতাব্দীর ধরিলে অন্যান্য প্রমাণের সহিত 
বিরোধ ঘটে । 

রসবত্বসমুচ্চয নামক কবিরাজী রাসায়নিক গ্রন্থে নিত্যনাথ, 
গোরক্ষনাথ প্রস্তুতির নামোলেখ আছে, গ্রন্থকর্তা নিজেকে বাগ.ভট বলিয়। 
পরিচয় দ্িযাছেন। তদগুসারে গ্রন্থের রচনাকাল খুষ্টীয় ষ্ঠ শতাব্দী বা 
তংপূর্র্ব বলিয়া অনুমিত হইয়া'ছে। কিস্তু আচার্ধ্য প্রফুল্লচন্্র রায় প্রতিপন্ন 


১। গ্বোপীচন্রের গান (২য় খও)-_চুমিকা, পৃ ১৪ 
হ। এ *. পৃ ১৭ খকরের প্রবন্ধের নাষ--কচ্ছে কানকাটাদের 
ইতিহাস]. ৯৭৬০1 ৬], 0 49 
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করিয়াছেন যে, এই গ্রন্থ অষ্টাঙ্গ হদয়-প্রণেতা বাগভট্রেব লেখনী-প্রন্থৃত 
হইতে পারে না, ইহা। খুষীয় ত্রয়োদশ ব। চতুর্দশ শতাব্দীব গ্রন্থ ।১ 

শব্দপ্রদীপ রচয়িতা রাজনৈদ্য সুরেশ্বব স্বীয পবিচয়ে লিখিযাছেন 
যে তাহার পিতা ভদ্রেশ্বর রাজা! বামপালের প্রধান চিকিৎসক এবং 
ভদ্রেশ্বরের পিতামহ দেবগণ গোবিন্দচন্দ্রেব রাজসভায “বৈদ্গণাগ্রনী” 
ছিলেন। শব্দপ্রদীপের রাজা গোবিন্দচন্দ্র ও রাজেন্দ্রচোলেব গোবিন্দচন্দ্ 
অভিন্ন হইলে, খুষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে গোপীচ'ন্দ্রর 
আবির্ভাব ধরিয়া লওযা যাইতে পাঁবে। কিন্তু এই গোবিন্দচন্দ্র কে তাহ! 
নিঃসংশয়ে প্রমাণিত হয় নাই ।২ 

গোবিন্দচজ্দ্রের মাত ময়নামতী গোরক্ষেব শিষ্যা এবং হাডিপা বা 
জালন্ধরি ময়নামতীর গুরুভ্রাতা_-এ প্রবাদ বঙ্গদেশে বহু শতাব্দী ধরিযা 
যোগীদের গাথার মধ্য দিয়া বংশানুক্রমে চলিযা আসিতেছে । গোরক্ষ 
ময়নামতী ও তাহার স্বামী মাণিকচন্দ্রের সমসামধিক হইলে, তাহাকে 
একাদশ শতাববীর বলিতে হয। গোবিন্দচন্দ্র ও গোপীচন্দ্র একই ব্যক্তির 
বিভিন্ন নাম। 

গোপীচন্দ্র ঢাকার অন্তঃপাতী সাভাবের বাজ! হবিশ্ন্দ্রে 
জামাতা ছিলেন কি না তাহাও নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয় না। ভট্টশালী- 
সম্পাদিত 'ময়নামতীর গানে আভাস পাওয়া যায় যে দান্দিণাতোব বাজ 
রাজেন্দ্র চোঁল তদীয় এক কন্তঠাকে গোবিন্দচন্দ্রের মহিষীরূপে অর্পণ 
কবিয়। সন্ধি স্থাপন করেন। তবে হবিশ্চন্দ্রে কন্যা অদ্বুনাই প্রধান 
মহিষী ছিলেন, গ্রীয়ার্সন প্রভৃতি সংগৃহীত বঙ্গীয় গাথায় গোগীচন্দ্রের 
সন্ন্যাস উপলক্ষে অহুনার বিলাপ বর্ণিত হইয়াছে । তিরুমলযে উৎকীর্ণ 
গিবিলিপি হইতে রাজেন্্রচোলের হস্তে গোগীচন্দ্রের পরাজয-কাহিনী 
আছে; এই লিপি ১০১২ খুষ্টাব্দের (মতান্তরে ১০২৫ খুঃ)। ( গোগীচন্দ্রের 
কাল-নির্ণয় অগ্থাত্র কবা হইয়াছে) গোগীচন্দ্রের পিতা মাণিকচন্দ্রুকে 
ধর্মপালের ভ্রাতা বলা হয় এবং পালবংশীয় বাজ! দেবপালের সমাযে 
গোরক্ষের আবির্ভাব হয় এরূপ মতও প্রচলিত আছে, কিন্তু বর্তমান জ্ঞানে 
মাণিকর্ঠাদের যে সময় নির্ধারণ করা হইতেছে (থুষ্টীয় ১১শ শতাববী) তাহা 





১। গোগীচন্্রের গান (২য় খও ), ভূমিকা পৃ ১৩ 
1 রি রি গৃ১৯ 
ও। অয়নামতীর গান--দীনেশ সেনের বঙ্গভাবা ও সাহিতো উল্লেখ, পৃ ৫৬ ( ৫ম সং) 


4৪ শ।খ-সন্প্রদায়েব ইতিহাস, দর্শন এ সাধন-প্রণালী 


পালপ শীষ দিখ্যাত বাজ| ধধ্মপালেপ বত পববপ্তী। াণিবচাদ্দেন সহিত 
পণ্মপানোর বে নৰপ সন্রদ্ধ স্ঞপন (»।নিন্টন, গ্রীষাসনি, গ্রোজিযাৰ গ্রভভতি 
'এই ম্চের প্রবর্ধণ ) প্রচলি্ বি বদদ্ীব উপব মির কবিযা স্থাপিত। 
গ্রাান্ন ঠাভাদিগকে গ্রহিদন্দী গুপতি বলিয়াছেন, বিস্ক এই বিশ্বামের 
উপঘুক্ত বোন বাবণ নানি ।  গোগীচঞ্কে অহীপালের সনসামযিপ বলা 
হয (৯৭৮-১০৩০ খু ), ইহ] সহ্য হওমা অসন্তব নহে | ( শাদীব উল্লেখ, 
নাগ স, পু ১৭৫1) কবণ পাজেন্দর চোল দ্বাবা টন্তমেই পণাজিত হন । 

বোশ কোন ঠ/প্ব মহগোন্ত।দিব উল্লেখ আছে। নঞ্ডিবিহাব বতন্তে 
মীনন।থেন মান গ।ছে, এাবল্হথে দাদশ বাপালিব ক ও দ্বাদশ শিয্যেন 
নাম গাছে, শিযালে মীননাগ, গোবন্দ ৪ চপুটীন নাম পার্ঘা যায।২ 
চক্রসগ্তাব-ছাপ্ুণ গকপবম্পবাঘ জালঙ্গবিপা, কৃষ্ণ গুহা, দিজযপা, 
ঠিলোপ। ৪ নাবোপাব নান পাওষা মাঘ । হিলোপা-শিষা বিক্রঘশীলাব 
বিহাণ্বে অধাক্ষ নাবোপা, দীপঙ্গবেণ গুক ছিলেন । হিলোপা যে 
মহাপালেব মমধ।নথিক ছিলেন যে সঙ্গে যবল তিব্বগী স্ৃএহ একমঃ 
মহীপালেব সমধ খান্তমানিক ৯৭৮-১০৩ খু।  দীপদ্ধব গ্রীজ্ঞান ৫৮ 
বংসব বধ ১৯? ব| ১৭৩৮ খইান্দে তিঙ্বতে যন ভাহাঙ জানা আছ, 
আঙএন দীপঞ্ষব-গ্রপ নাবোঁপা দশম শতভাঝান শেষ ব! এব দশ শভাদশীব 
গ্রথমাছের সিদ্ধপুকষ | জালগ্বি € ভিলোপার মধো তিনটা নাম 
পাঞধা যায, বাগচা বলেন সে শেত্রে মংস্থোন্্ ও গেবি্ ও ৯০০ খুষ্ট।কেব 
প্রণব হইতে পাবেন শা]? 

আদিসিদ্বাচাধ্য লুইপ।ব ক।ল বাংলাপদ হইতে নবম শত।বদী ধার্য 
করা হইযাছে, লুইপদেব বশে তিলপ।দ নামে সিদ্ধ।চাধাও সহক্ভিযা গান 
বচন] ববিযাছেন, শরপ্রা মহাণষ জামাদেব এ বথা জান।ইয়াছেন।" 

লুইপা চর্পটী ও নাগঞ্ছনেধ সমসামযিক এ প্রসিদ্ধিও আছ, তুচী 
চর্প টীব কাল দশম শতাব্দী স্থিব ধবিষাঁছেন, আ।লবেকণী বসাধন|চার্ধ্য 
নাগাজজ্বনকে দশম শতাব্দীর বলিযাঁছেন, লুইপা। ও মংগ্তেন্্র' অভিন্ন হইলে 
মতস্তেন্্রকেও দশম শতাব্দীব বলিতে হয। দশম এতাবীব শেষে লুইপ। 


১ গোপীচন্রের গান (২য়), পূ ১১৩২ 

১। কৌলঙান শিরণয় হুনিবা, বাণচী, পৃ ১৯ 

৩। বাতা, ভূসিকা, পূ ৯৭1 বৌদ্ধগান ও দোহা, শান্ী সম্পাদিত, পূ ২১। 
৪1 বৌদ্ধগ!ন ও দোহা, শাসী, পৃঃ ১৯। 


মংশ্থেন্র ও গোরক্ষনাথের কালনিকপণ প্রচেষ্ঠ। ৫৫ 


দীপঞ্চরকে “অভিসমযবিভঙ্গ'নামক পুথি মুখে যুখে ব্যাখ্যা কবেন 
(সং অবতাবিভ ) এবং দীপক্কর তাহা লিপিবদ্ধ ণবেন, পুখিব ভণিতাঁয 
যুগ নাম দেখিযা! ইহাই অন্ুমিত হয। অতএব লুইপা-নংস্তেঞ্ দীপন্দব 
অপেক্ষা বযোজ্যেষ্ঠ ছিলেন ও দশম শতাবীব শেষার্দে বা একাণশের 
প্রথমে বর্তমান ছিলেন বলা যাষয। শহীছুল্ল।হ, তাবানাথ ও লেভিব 
উপব নির্ভব কব্যা। লুইপাকে সপ্তম শতাব্দীব বলিযাছেগ ।১ 

হঠযোগ প্রদীপিকাঁয (৭।১) মহংস্তেন্্রাদিন উল্লেখ আছে, কিন্তু 
গ্রন্থটা অপ্রাচীন হওযায তাহব সিদ্ধ-তালিকা (১1৫-৮) নিঙবযোগ্য 
নহে । এ তালিকা অনুমাণে মৎন্যেন্্র ও মীননাথ ভিন্ন ব্যক্তি। 
চত্রদ্দঘণ শতাব্দীর মিথিলা-বাজকবি -জ্যতিধীশ্সবেব পর্ণ (ন) বঙ্কাকবে 
৮৭ সিদ্ধেব তালিক। আছে, তশ্মধ্যে গুথমেই মীন, গোবক্ষ) চৌবঙ্গীব নাম 
আছে, তৎপবে যয স্থান হাডিপাব ও উনবি স্থ।ন জালন্গবেব |২ 

আবাব ভোটিয! গ্রদ্থমতে জালগ্ধবহ আদিনাথ, তিণি ঘণ্টাপ।দেব 
প্রশিষ্ক এব* মংন্েন্দ্, বান্ুপা ও তাতিপাণ গুরু, গোরক্ষ জালন্মবেৰ 
প্রশিব্য | 

নবনাথেব বিভিন্ন তালিকা পাওয়া যাষ, কিন্তু তাহ] দ্বাবাও সময- 
নির্ণয সহ্গবপখ নহে । “গো বক্ষ-সিদ্ধান্ত-সংগ্রহেগ্ তালিকায আদিনাথ, 
মৎস্থেন্্র ও গোবক্ষেব মাম আছে।ঃ 

শান্ধী মহ।শব “বেণেব মেয়েব১নক।লে বাজগুক লুইপাব কাল 
আনুমানিক ১০০* খুষ্টাব ধায্য কবিষা গ্রন্তবচনা কবিযাছেন । যোগী- 
সন্প্রদাষেব নানা কথা এই গ্রন্থে আছে । 

লুইপা ওডিযানে বাজকন্মরচাবী [ছলেন, তাহাব পুর্ববনাম সামপ্তশস্ত 
ছিল এবং তিনি শবধীব নিকট তন্থে দীক্ষা লন, একটী তিব্বতী 
গ্রন্থে এইবপ উল্লেখ আছে। (এই শ্রন্থেব নাম, পুষ্ঠা প্রন্ভৃতিব জন্য 
বাগচীব ভূমিকা, পৃ ২৩ ভ্রষ্টব্য।) চৌবাশী দিদ্ধেব ইতিহাসে লুইপার 
জন্ম ওডিযানে বলা হইয়াছে । তখন ওড়িয়।নেব বাজ ছিলেন 





১। বঙ্গবেশের ইতিহার, পৃ ৩৪১ ও ফুটনোট। বাগচী, ভূমিকা, পৃ ১৮1 বৌদ্ধ গানও 
দোহা, পৃ ২১1 

২। বৌদ্ধগান ও দোহা পৃঃ ৩৫, ৩৪ 4009 016 0926 8007716017১ বরস্কাকর | 

ও। গঙ্গা, পৃ ২৫২, জালক্ষরনাণ ৪1 গোসি দ পৃঃ" 

& | বেণের মেয়ে, ১ম পরিচ্ছেদ 


৫৬ নাখ-সম্প্রধায়ের ইতিহাস, দর্শন ও সাধন-প্রণাপী 


ইন্্রনৃতি।১ 'ওড়িয়ান বঙ্গদেশে অবস্থিত ছিল ইহা! দাসগুপ্ত প্রমাণের 
চেষ্টা করিয়াছেন ।, 

আবার লুইপাকে ধর্মপালের কায়স্থ ব! লেখক বল! হইয়াছে, 
ধর্মপালের কাল আনুমানিক ৭৯৬৮০ খৃষ্টাব্দ । শবরপা! ধর্মাপালের 
রাজ্যে আগমন করিলে লুইপ। তাহার নিকট দীক্ষাগ্রহণ করেন, ছ্বারিকপ! 
ও ঢেন্টীপা লুইপার শিষ্য । বস্ততঃ লুইপা আদিসিদ্ধাচারধ্য নহেন, তাহার 
অতাধিক প্রভাববশতঃ তিনি আদি বা প্রথম বলিয়া গণ্য হন। 
লুইপার রচিত পাঁচখানি গ্রন্থ আছে।* 

মীননাথ মস্তেন্দ্রের পূর্ববপুরুষরূপে বর্ধিত হন, তাহার রচিত 
বাংলা পদ আছে। মীনপাদেব বচিত 'বোধিচিত্ব' নামক পুথি আছে।* 

দাক্ষিণাত্যের প্রবাদ অনুযায়ী গোরক্ষাদি দশম শতাব্দীর শেষপাদ 
বা একাদশের প্রথমপাদের সিদ্ধ। দে ও বাগচী এই মত সমর্থন 
করিয়াছেন। অভিসময়বিভঙ্গের ভণিতা হইতেও এই সিদ্ধান্তেই 
উপনীভ হইতে হয়, তন্ত্রালোক অনুসারেও মৎস্টেন্র একাদশ শতাব্দীর 
পর্বের । 

কুমিল্লায় চত্্রনাথ, আদিনাথ, ময়নামতী প্রভৃতির নামে পাহাড় 
ও মন্দির আছে, ইহাদের 'নাথ'-পুজারী আছে। অতএব ইহা দ্বারাও 
নাথ-সন্প্রদায়ের সহিত গোপীচন্দ্র-বংশের সম্বন্ধের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। 
দাক্ষিণাত্যের ইতিহাস হইতে জান! যায় যে, প্রথম রাজেন্দ্র চোল দেবের 
রাজ্ত্বকাল ১০৩৫ খু পর্য্যস্ত। তিনি ১০২৩ খু বঙ্গদেশে অভিযান করেন 
এবং বঙ্গবিহারাধিপতি ম্হীপালকে পরাজিত করেন । রাজেন্দ্র চোল 
জয়ী হইয়া 'গঙ্গাইকোণ্ডা' উপাধি গ্রহণ করেন। পালবংশের ইতিহাস 
অন্থসারে-_ 

প্রথম রাজ! গোপাল ( আনুমানিক ৭৫০ খুষ্টা্ ) 

দ্বিতীয় রাজা ধর্মপাল (আন্মানিক ৭৯৬--৮০৯ খুষ্টাৰ্য ) 

তৃতীয় রাজ। দেবপাল (নবম শতাব্দীর ) 


১) ক্যালী রাজা, পৃ ১১ 

২1 [0 51570 792 সম 0985 00005 27006 

ও। গঙ্গা, পু ২৪৮ 

৪। বঙ্গদেশের ইতিহাস (দের প্রবন্ধ ), পৃ 2 ৩৪৩ £ বৌদ্ধগান ও দোহা পৃ »৬ 
৪1 ব্গদেশের ইতিহাস, পু ৩৪১, 2৩1. 79. 4 98180, 


মতন্কেন্র ও গোরক্ষনাথের কালনিরূপণ-গ্রচেষ্টা ৫৭ 


ইহার ভগিনী ময়না ধর্মপৃজায় রামাই পণ্ডিতকে সাহাষ্য করেন। 

নবম রাজা মহীপাল ( ৯৭৮-_-১০৩০ খৃষ্টাব্দ) 

রাঙ্জেন্ত্র চোল ইহার রাজ্য আক্রমণ করেন। 

নয়াপালের রাজত্বকালে ১০৩৮ খৃষ্টাবব অতীশ! তিববতে যান ।১ 

তান্ত্রিক আচার খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দী হইতে প্রচারিত হইতে 
আরম্ত করিয়া সপ্তম অষ্টম শতাব্ীতে উদ্দাম আকার ধারণ করে (৭ম 
শতাবীর মধ্যভাগে হিউএন্ৎস্যাং বোধিসত্বের মৃত্তির সহিত শক্তিমৃত্ত 
দেখেন, লামাধর্, ওয়াডেল, পৃ ১২৮) এবং নবম দশম শতাব্বীতে চরম 
সীমায় উপনীত হয়। রাজশেখরের গ্রস্থাদি হইতে জান! যায় যে 
“কৌল-প্রথা” লোকপ্রিয় ছিল। সমগ্র “কপ্পরমঞ্জরী” গ্রন্থে কৌল বা 
ভৈরবানন্ৰের নিন্দাবাচক একটাও শব্দ নাই, আধুনিক পাঠকের নিকট 
কৌলের বর্ণন। অরুচিকর হইলেও, তান্ত্রিক গ্রস্থাদি হইতে বর্ণনার সত্যতা- 
সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হওয়! যায়। ভৈরবচক্রে কৌলেরা শক্তির পুজার 
নিমন্ত একত্র হইতেন, ইহাতে সর্ধশ্রেণীর প্রবেশাধিকার ছিল। 
সর্ব্বশ্রেণীর স্্রীলোকেরাও ইহাতে যোগদান করিত। ইহাদের “কৌলাঙ্গনা, 
আখ্যা! দেওয়! হইত।* 

গৃহাসমাজ-নামক বৌদ্ধতন্ত্র গ্রন্থের অষ্টাদশ অধ্যায়ে প্রজ্ঞাভিষেক 
বা দীক্ষার্থীকে প্রদ্জা বা শক্তির সহিত্ব যুক্ত করিবার প্রথার বর্ণনা আছে। 
এই গ্রন্থ খৃষ্ীয় তৃতীয় বা চতুর্থ শতাব্দীর । বৈশ্ঠ, শুদ্র, রজক প্রভৃতি 
শ্রেনীর কন্ঠারাই শক্তি হইত। 

সাধকদের মধ্যে সর্বপ্রকার মাংস আহারে বিধি ছিল । সমাজের 
কোন নিয়ম মান্য করিতে তাহার বাধ্য ছিল না। মারণ, উচ্চাটন, 
বশীকরণ, স্তন্তন, আকর্ষণ, শান্তিক ইত্যাদি বিষয়ও এই গ্রন্থে বণিত 
হইয়াছে। শক্রনাশ, বৃষ্টিপাত, সর্পবিষ হইতে মনুষ্যকে পুনর্জীবিত করা 
প্রভৃতিও আলোচিত হইয়াছে ।৩ 

'মালবিকাগ্নিমিত্রের' চতুর্থ দৃশ্যে সর্পবিগ্ভার উল্লেখ আছে, অথর্ব্ব 
বেদের সময় হইতেই সর্পবিদ্যা, যাছ্বিষ্ঠা বা মায়! ইত্যাদি প্রচলিত। 
বাণের “হর্যচরিতের” অষ্টম গ্রন্থে দেখা যায় যে একাবলী-সাহায্যে বাণ 
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৫৮ নাথ-সম্প্রদায়ের ইতিহাস, দর্শন ও সাধন-প্রণালী 


বিষক্রিয়া হইতে রক্ষা পান এবং সকল প্রকার কার্যে সাফল্য লাত 
করেন। ্চ্ছকটিক' নাটকে যোগরোচনা নামক মায়াময় প্রলেপ 
ব্যবহারে অনৃশ্ট হইবার কথা আছে। পালি গ্রন্থাদিতেও এই বিগ্ভার 
উল্লেখ আছে। ইচ্ছামত রূপ-ধারণ, আকাশমার্গে গমন ইত্যাদি বিভূতি 
জৈন গ্রন্থেও পাওয়া যায়। বুদ্ধদেব পিপ্ডোল! ভরদ্ধাজকে আকাশমার্গে 
গমনের জন্য তিরক্কীর করেন । কিন্ত. জৈনগ্রন্থে আকাশমার্গে গমন 
করিয়! নিত্য পঞ্চতীর্থ-দর্শনের বৃত্তাস্ত আছে। 

'প্রবোধচন্দ্রোদয়' নাটকে কাপালিক-বর্ণনা আছে, ইহা! একাদশ 
শতাব্দীতে রচিত। ভবভূতির “মালতীমাধব' অষ্টম শতাব্দীর, ইহাতেও 
কাপালিক-বৃত্ান্ত আছে। বাণের “হর্চরিত” সপ্তম শতাব্দীতে রচিত 
হয়, হর্ষ পাশুপত ছিলেন, গ্রন্থেও যাছুবিগ্ভার কথা আছে। অতএব 
কাপালিক পাশুপত আদি সম্প্রদায় গুপ্তবংশের পরে অর্থাৎ সপ্তম অষ্টম 
শতাব্দীর পুর্বে প্রতিপত্তি লাভ করে নাই, ইহা! একপ্রকার নিশ্চিত ।৯ 


১1010700235 245 58,179, 16, 5, 


পঞ্চম পরিচ্ছেদ 
লুইপাদ, মৎ্ন্যেন্্, মীননাথ ভিন্ন ন৷ অভিন্ন? 


লুইপাদ, মংস্তেন্্র ও মীননাথ এক ও অভিন্ন ব্যক্তি না ভিন্ন ভিন্ন 
ব্যক্তি তৎসম্বন্ধে বিদ্বৎকূলে যথেষ্ট বাদানুবাদ হইয়াছে । 


মীননাথ, মত্ত্যেন্্ 


এখানে এই ছই জনের ব্যক্তিত্ব-সম্বন্ধে প্রথমে আলোচনা করিব। 
বন্গদেশের প্রচলিত মতান্সারে মীননাথ পুত্র, মংস্তেন্্র তাহার পিতা, 
আবার তিব্বতীমতে মীননাথ মংস্তোন্দ্রের পিতা ।১ অথবা পূর্ব পুরুষ ।* 
বাগচী দেখাইয়াছেন যে কৌলজ্ঞাননির্ণয় পুথির মধ্যবর্তী অধ্যায়ের 
ভণিতায় “মীননাধ' এর নাম ও পুথির শেষ দিকের ভণিতায় 'মস্যেজ্রের 
নাম পাওয়া যায়, অতএব মীননাথ মংস্তোন্দ্ের পুত্র হইতে পারেন না । 
তত্্তীত অকুলবীরতন্ত্র পুথির এক খণ্ডের ভণিতায় 'মীননাথে'র নাম 
এবং প্রায় অনুরূপ আর একখণ্ড অকুলবীরতন্ত্রের ভণিতায় “মংস্তোন্দ্রের 
নাম পাওয়া যায়, অতএব বুঝা! যায় যে পুথিদ্ধয় রচিত হুইবার কাঁল 
পর্যন্ত মীননাথ ও মতস্তেন্দ্রনাথ এই উভয় নাম প্রতিশবরূপেই ব্যবন্ৃত 
হুইত, অতএব উভয়ে এক ও অভিন্ন ব্যক্তি।* তিববতে ও নেপালে 
মতস্তেন্্র নাথধর্ম্-প্রচারের সময়ে যথেষ্ট সম্মান পাইয়াছেন, ভারতবর্ষেও 
তাহার প্রতি দেবত্ধ আরোপণ করিয়া তাহাকে শিবসদৃশ বল! হইয়াছে।' 
নেপালে মংস্তেন্্রনাথ বুগানের লোহিত অবলোকিতেশ্বর-রূপে পুজা 
পান। মীননাথ তাহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা বা সামু মংস্যোন্্রনাথ-রূপে পূজা 
পান। উভয়েই প্রায় তুল্য জকজমক-সহকারে পুজ। পাইয়া! থাকেন। 
এই অনুসারে মংস্তেন্্র ও মীননাথ ভিন্ন হইয়া! পড়েন।* 

আমাদের অনুমান হয় মীননাথ ও মংস্তেন্র অভিন্ন, কারণ 
তন্ত্রালোক-ভাস্তে আছে। (১/২৪)-_-“ভৈরব্যা ভৈরবাৎ প্রাপ্তং যোগং 

১। গরঙ্গ। পুরাতন্বান্। পূ $২৫৪। ২। বঙ্গদেশের ইতিহাস, পৃ ৩৪৩ । 
৩। বাগচী, ভূমিকা, পৃ, ৭, ৮। 


৪1 1], ১0, 93০,609 178-87 15267 ০01 017305100121781501 নত 
£। বাগচী, ভুমিকা পৃ ১২। 


৬* নাখ-সম্প্রদায়ের ইতিহাস, দর্শন ও সাধন-প্রণালী 


ব্যাপ্য ততঃ শ্রিয়ে। তৎসকাশাতু সিদ্ধেন মীনাখ্যেন বরাননে। 
কামরূপে মহাগীঠে মচ্ছেন্দ্রেণ মহাত্মনা”_-ইহা। দ্বারা মীন ও মতস্যেন্ 
এক ব্যক্তি বলিয়াই মনে হয়। আবার অন্ত্রাপোকে কৌলদের কথা 
আছে, মীন বা মচ্ছেন্দ্রবিহ্ব কামরূপে মহাগীঠে কৌলমার্গের প্রতিষ্ঠা 
করেন। কৌলঙ্ঞান পুথিতেও কৌলদের কথা আছে, ভণিতাষ 'যোগিনী 
কৌলের মচ্ছন্দ্রপাদ অবতারিত” ইত্যাদি কথা আছে; অতএব মীননাথ 
ও মংস্তেন্্র ষে অভিন্ন তাহা এক প্রকার নিশ্চিতরূপেই বল। চলে । 


লুইপাঁদ, মতন্টেন্র 


এখন লুইপাদ ও মংস্তেক্্র ভিন্ন না অভিন্ন তাহাই বিবেচ্য। 
তিববতীমতে লুইপা৷ ওড়িয়ান-বাসী ও ওড়িয়ান রাজার কর্মচারী ছিলেন, 
শীবরীপা সে দেশে গমন করিলে, লুইপা! তাহার নিকট দীক্ষ। গ্রহণ 
করেন এবং তদবধি তাহার পূর্ব নাম “সামস্তশোত।” বা! 'সামস্তশস্ভূ' ত্যাগ 
করেন। এই ওড়িয়ান গৌহাটীর উত্তরে, আধুনিক হোজাই নামক স্থানে 
এবং বঙ্গদেশের মধ্যেই ছিল বপিয়। দাসগুপ্ত স্থির করিয়াছেন। * 
লুইপাদ বাংলায় চর্যযা ও গ্রন্থ রচনা করেন। তিব্বতীদের মধ্যে ইনি 
নিজ অসীম ক্ষমত! বলেই “আদিসিদ্ধ'নাম অঞ্জন করিয়াছেন, বস্তুতঃ 
তিনি 'আদিসিদ্ব' নহেন। ২ তিব্বতীমতে শাবরীপা তাহার গুরু, 
ভারতীয়মতে শাবরী মংস্তেন্দ্রের পরবর্তী কালের সিদ্ধ। *। ভারতীয়- 
মতে মংস্তেন্র আদিসিদ্ধৰপে বণিত হুন, তিব্বতে লুইপ সেই স্থান 
গ্রহণ করায় ও উভয়েই জাতিতে কৈবর্ বিবেচিত হওয়ায় ইহাদের 
অভিন্ন বলিয়াই অনুমান হয়। 

লুইপার নামান্তর লুহিপাদ, লোহিপা, লোহিতপাদ প্রভৃতি । 
কামরূপের প্রধান নদীর নাম ব্রহ্মপুত্র বা 'লোহিত', তাই দেশের নাম 
লোহিত্য এবং এ দেশবাসী বলিয়া মতস্তেন্দ্রের নাম লুহিপাদ বা লুইপা 
হওয়। অসম্ভব নহে। তেন্গুরের ক্যাটালগে লুইকে বঙ্গবাসী বলা 
হইয়াছে, তিব্বতী 'গ্রাব ও টাব' গ্রন্থে তাহাকে কামরপের কৈবর্ত-সস্তান 
বলা হইয়াছে ।' 

লুই অর্থে লোহিত বা রোহিত (রোহিত ৯ লোহিত ৯ লুই ) 


১। কদলীরাজয, পূ ২৬, ৩১। ২। গজ পুরাতান্বাঙ্ক পৃ ২৫৮ 
৩। হুযোঁপ্র, ১৫, | "৪1 কছলীরাজা, পৃ ১১। 


লুইপাদ, মতশ্তেজ্জ, মীননাথ ভিন্ন না অভিন্ন? ৬১ 


অর্থাৎ মংঘ্যদের রাজা হইতে পারে, মংস্তেন্ত্র পদের অর্থও তাহাই ।১ 
লুইএর নামান্তর মংস্যান্দ্রদ, তাহার নামে রাঢ়দেশে পাঠী ছাড়িয়। দেওয়া 
হয় ও মযুরভঙ্জে তাহার পুজা হইয়া থাকে ।২ 

মতান্তরে মীনপা আসামের কৈবর্ত ও লোহিত্য নদীতে মংস্য 
ধরিতেন, ইহার পুত্র মস্তেন্্র ও শিষ্য গোরক্ষ। চর্পটী মীনপার গুরু 
ছিলেন, মীনপার বাংল পদ আত্ছ। 

তিব্বতী ভাষায় লুই অর্থে মংস্তোদর, ভারতীয়মতেও মংস্থেন্্র 
মৎস্তোদর হইতে উদ্ধারপ্রাপ্ত। তিব্বত্তী কাহিনীমতে শিবই কৌলাগম- 
প্রচারার্থ কৈবর্তরূপে মংস্তোদরে আবিভূ্তি হন এবং মীন, মচ্ছেত্র, 
বন্্রপাদ প্রস্ৃতি নামে পরিচিত হন। তাহার মতশীন্দ বা অতশীন্দ, অছেক্্ 
প্রভৃতি নামও প্রচলিত আছে। তিব্বতী চিত্রে মতস্তেন্্র মত্য-পরিবৃত 
ও মংস্ত-অন্ত্র আহারে রত দেখা যায়। শাস্ত্রী ইহার সুন্দর চিত্র বর্ণন 
করিয়াছেন “রাজার গুরু মাছের আতডি খাইতে ভালবাসেন, পোট। ও 
তেল খাইতে ভালবাসেন। সুতরাং এত যে গাড়ী গাড়ী মাছ রাজ- 
বাড়ীতে গেল, সে মাছের দরকার থাক আর ন! থাক, মাছের তেল, 
আতড়ি ও পো্টার বেশী দরকার” ইহা ১০০০ খ্ৃষ্টাব্বের এক ভোজ- 
সভার বর্ণনা । তৎপরে লুইপার বর্ণনা আছে, যথা-_লুইপার মাথ! নেড়া, 
লম্বা দাড়ী, গোপ কামান, পরণে আলখাল্লা, তাহার গায়ে ছোট লাল 
রংয়ের রেশমের ও পাটের বাকলের টুকরা লাগান ।* 

মীননাথের বাংলাপদ ও “বোধিচিত্ব'বিষয়ে পুথি "মাছে, মীননাথ ও 
মংন্যেন্্র অভিন্ন। অতএব তিনি সহজসিদ্ধির প্রথম আচাধ্য | সহজসিদ্ি 
মন্তরবান ও বজ্রানের ব্যতিক্রম এবং ইহাই নাথপস্থের স্ত্রপাত। লুইপার 
নামে বজযানের পুথি আছে, মংস্তেন্দ্ের নামে নাই। চন্দ্র্বীপের মংন্যোক্্ 
কৌল ছিলেন ( যোগিনী কৌল ), তারানাথও বলেন জুইপা যোগিনী- 
পদ্ধতি প্রচলিত করেন, অতএব চন্তরত্বীপের মংস্তেন্্র ও লুইপা অভিন্ন 
ব্যক্তি এবং বাঙ্গালী । 

হঠযোগের সহিতও যোগিনী-কৌলমার্গীদের যথেষ্ট সম্বন্ধ ছিল, 
কারণ মংস্যেন্্রাসন প্রভৃতি হঠযোগ মার্গে আছে। কৃষ্ণানন্দের তন্ত্রসারে, 


১। বাগচী, ভূমিকা, পৃ ২৪। ২। বৌদ্ধগান ও দোহা, পৃ ১৫ ॥ 
ও। বেখের মেয়ে, ১ম পরিচ্ছে, শাস্রী। 


৬২ নাথ-সপ্পরদায়ের ইতিহীস, দর্শন ও সাধন-প্রণালী 


মীননাথ ও মংস্তে্্রকে তারার পুঁজারী বল! হইয়াছে। অতএব লুই, 
মীননাথ ও মতন্ডেন্ত্র এক ও অভিন্ন ব্যক্তি, ইহাই আমাদের বক্তব্য। 


লুইপাদ্দ ও মৎ্ন্ঠেন্দ্রের ধর্মমমত-বিচার 


বাঙ্গালী বৌদ্ধ ও শৈব তান্ত্রিক সিদ্ধাচার্ষ্যেরা অপত্রংশে সাধন- 
ঘটিত যে সকল কবিতা ব! পদ লিখিয়াছেন তাহা “দেহ” নামে পরিচিত। 
এই দোহাগুলি বাংল! সাহিত্যের প্রাচীনতম রূপ, ইহা শ্রীযুক্ত স্থনীতি 
কুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের গবেষণার সাহায্যে নিশ্চিতভাবে প্রতিপন্ন 
হইয়াছে । এই দোহাগুলি বিশেষ মাধুধ্যম্ডিত ও ইহাদের বাহা অর্থ 
ব্যতীত গভীর অর্থও আছে, তবে বহুল প্রচারের ফলে পাঠান্তুর ও পাঠ- 
বিকৃতি হইযাছে মনে হয়। তথাপি যেটুকু বুঝিতে পাবা যায়, তাহার 
গভীর অর্থ সর্বত্র প্রকাশ কর! নিরাপদ্‌ নহে, কারণ ইহা সাধন-সক্কেত 
গ্যাতনা করে। ধর্দই সাহিত্যের আদি উপজীব্য, পদকর্তারা জন- 
সাধারণেব জন্য সহজবোধ্য ভাষায় পদ রচন। করেন, এইরূপে তান্ত্রিক 
বস্জাচার্য্য 'ও শৈব নাখাচার্ধ্যদিগের হস্তে বাঙ্গলা সাহিত্যের ভিত্তিস্থাপন 
হইল ।২ 

পদকর্তারা “সিদ্ধাচার্ধ্য' নামে খ্যাত ছিলেন, ইহাদের আবির্ভাব- 
কাল লইয়া অগ্ঠাপি যথেষ্ট মতভেদ আছে, শহীহ্ল্লাহএব মতে প্রাচীনতর 
সিদ্ধাচাধ্য লুইপাদাদি খুষ্টীয় সপ্তম বা অষ্টম শতাবীর, বাগচী ও 
চট্টোপাধ্যায়ের মতে তাহাদের আবির্ভাব-কাল দশম হইতে দ্বাদশ শতকের 
মধ্যে। 

চধ্যাপদগুলির সমসাময়িক বিষ্ণুর দশাবতারস্তোত্র পাওয়া গিয়াছে, 
ইহার মধ্যে “মংস্যাবতার-বন্দনা" মূলে প্রাচীন বাঙ্গলায় রচিত ছিল বলিয়া 
চট্টোপাধ্যায় মহাশয় অনুমান করেন। এই বির দশাবতারস্তোত্র 
'মানসোল্লাস' নামক যে গ্রন্থে উল্লিখিত হইয়াছে তাহা ১০৫১ শকাৰে 
অর্থাৎ ১২২৯-৩* খৃষ্টাব্দে মহারাষ্ট্রে রচিত হয়। ভাষা মূলতঃ বাঙলা 
হইলেও, যথেষ্ট বিকৃতি ঘটিয়াছে।* 

নেপালে চর্ধ্যাপদের পুথি হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় আবিষ্কার 
করেন। ইহার প্রথম পুথি 'চরধ্যাচর্ধ্যবিনিশ্চয়ে'র ভাষ। বাঙলা, অপরগুলি 


১। বঙ্গদেশের ই্তিধাপ, পৃ ৩৪১-৪৪।  ২। বাজলা সাহিতোর ইতিহান, কুমার সেন, পৃ ৬1 
৬। বাঙ্গলা সাহিত্যের ই তিহীস, নুকুষার সেন, পৃ ৩৫, ৬৬) 


লুইগাদ ও মংস্তেম্দরের ধন্মমত-বিচার ৬৩ 


অপভ্রংশে রচিত। চর্্যাচর্য্যবিনিশ্চয় চতুর্দশ হইতে ষোড়শ শতকের 
মধ্যে অনুলিখিত বলিয়া অন্মান হয়। টাকাকার লুইপাদকে পদকর্তা 
বলিয়। স্বীকার করিয়াছেন, যদিও টীকা-রচনার বহুপূর্বে চর্য্যাপদগুলি 
রচিত হয়, কারণ টাকার মধ্যে বনু পাঠান্তর পায়! ষায়। একটা পদের 
ব্যাখ্যায় (চর্য্যা ২১) টাকাকার মীননাথের ভণিতা যুক্ত এক বাঙ্গলা দোহা 
উদ্ধত করিয়াছেন, বথা-_ 
তথাচ পরদর্শনে মীননাথ-__ 
কহস্তি গুরু পরমার্থের বাট 
কর্ম কুরঙ্গ সমাধিক পাট। 
কমল বিকসিল কহিহ ণ জমরা 
কমলমধু পিবিবি ধোকে ন ভমরা ॥১ 
অর্থাৎ গুর পরমার্থের পথ বলিতেছেন, ইহা কর্মরূপ কুরঙ্গেব সমাধি- 
কপাট। কমল ফুটিলে শামুক (জোংরা ৯ জমরা ) তাহা! কহে না, 
কিন্ত কমলমধুংপানে ভ্রমরের ভুল হয় না। 
চরধ্যাপদগ্চলিতে বিভিন্ন পদকর্তীর নাম পীওয়। যাঁয়। লুইপাদ- 
রচিত ছুইটী চর্য্যা ইহাতে আছে (১, ২৯ সংখ্যক )। এই লুইপাদ “আদি 
বজ্ঞাচার্য নামে উল্লিখিত হইয়াছেন, এই মতে ইনি আদি চর্য্যাকীরও । 
এই লুইপাদ আর মংস্তেন্দ্রনাথ বা মীননাথ অভিন্ন, ইহ বাগচী মহাশয় 
প্রতিপন্ন করিয়াছেন। মংস্তোন্্র বা মীননাথ শৈব তান্ত্রিক ও যোগীদের 
মধ্যে আদিসিম্ধ। লুই€ লোহি€ রোহিত * মতস্েন্দ্র, মীন, এইরূপে 
অর্থ কর! সম্ভবতঃ অসঙ্গত নহে। 
তেগ্গুরের ক্যাটালগের মতে লুই বাংল! দেশের লোক, রাঢদেশে 
তাহার পুজা প্রচলিত। সিদ্ধাচার্য লুই ব্যতীত কাহু,পাদের নাম 
সুপরিচিত, তবে একাধিক কাহপাদ ছিলেন বলিয়! গ্রতীয়মান হয়। 
মাণিকচন্দ্র-ময়নামতীর গানের হাড়িপার নামান্তর জালন্ধরিপাদ, ইনি 
শৈব তান্ত্রিক যোগী ছিলেন, ইহার শিষ্য কানা বা কাহু,পা ( চর্য্যা ৩৬), 
বলিয়াছেন “শাখি করিব জালন্ধরিপাত্র', ইহ! দ্বার! জালন্ধরিপাদ তাহার 
গুরু ছিলেন তাহা বুঝ! যায়। কয়েকটা চর্য্যা হইতে কাহু,পাকে 
কাপালিক যোগী বলিয়া অনুমান করা যায়, যথা-_নিঘিণ কাহু কাপালি 


১। বৌদ্ধধান ও দোহা-_হ্রগ্রনীঘ শাসী, পূ ৩৭, ৩৮। 





৬৪ নাখ-সম্প্রদায়ের ইতিহাস, দর্শন ও লাধন-প্রপালী 


জোই লাঙ্গ' অর্থাং আমি নির্ঘৃণ উলঙ্গ কাপালিক যোগী কাহছ। এই 
কাপালিকের ডোমনী সহ চৌষট্টি পাপড়ীযুক্ত পন্নে চড়িয়। নৃত্য করিবার 
উল্লেখও দোহায় আছে। 

এই চর্য্যাপদগ্ডুলির রচনাকাল লইয়া যথেষ্ট মতভেদ আছে। 
বাঙ্গল। সাহিত্যের ইতিহাসে খষ্টীয় ১২** হইতে ১3৫০ সাল পর্য্স্ত 
নিশ্চিহ্ন পদক্ষেপে চলিয়া গিয়াছে, কারণ বাঙ্গল। দেশে এই সময়ের 
ইতিহাস অভূতপূর্ব সংঘর্ষ, ঘন্ৰ ও বিক্ষোভের কাহিনী মাত্র। পালবংশের 
রাজ্যকালে উচ্চজাতীয় ব্যক্তিরা ব্রাহ্মণ্য ও বৌদ্ধ এই উভয় মতেরই আছর 
করিতেন, খুষ্তীয় দশম শতাব্দীতে বৌদ্ধতান্ত্রিক পণ্ডিত ও সাধক দিগের 
জন্য দক্ষিণ রাট়ের কায়স্থ অধীশ্বর পাঙুদাস ন্ুপ্রসিদ্ধ পাগুভূমি-বিহার 
নিশ্মাণ করাইয়া দেন। সেন রাজাদের আমলেও জনসাধারণ প্রধানত; 
শৈব ও বৌদ্বতান্ত্রিক মতাবলম্বী ছিল বলিয়। মনে হয়, ইহারা অনাচরণীয় 
জাতি বলিয়! পরিগণিত হইত। যাহারা ত্রাহ্মণ্য ধর্মের আশ্রয়ে আসিল 
তাহার নবশাখরূপে গৃহীত হইল ।৯ 

দ্বাদশ শতাবীতে মুসলমান-সংঘাতের ফলে বৌদ্ধতান্ত্রিক ধর্ম 
লোপ পাইলে শাক্ত তন্ত্রের মধ্যে তাহার দেবদেবী আশ্রয় গ্রহণ করিল। 
আবার ব্রাহ্গপ্য, বৌদ্ধ ও অনাধ্য দেবতার সমাবেশ হইল। ধধ্শঠাকুরে? 
ইনি ত্রাহ্মণ্য দেবতা বিষ ও শিব, বৌদ্ধন্তপের প্রতীক কচ্ছপ-রূপে 
গুজিত এবং নামহীন অনাধ্য দেবতা, ইহার বাহন উলৃক ব! বানর। ইহার 
ধ্যানের মন্ত্র বৌদ্ধ বজযানের শুন্' ম্ত্র। আবার ইহার মুসলমানের প্রতি 
পক্ষপাতিত্ব যথেষ্ট। অনার্ধ্ের দেবতা কুর, অযথা নিষ্ঠুর, পুজা 
আদায় করিবার জন্য জঘন্য কাধ্যেও তৎপর, যেমন মনসামঙ্গলের মনসা । 
শৈব নাখপন্থী যোগীদের যেখানে আর্ধ্যেতর ধর্শ-বিশ্বাসে ছাপ পড়িয়াছে 
যেমন 'গোরক্ষবিজয়' প্রভৃতি কাব্য, সেখানে আধ্যদেবতাদেরও হীনকার্ধে 
নিযুক্ত দেখা যায়। ইহার উদাহরণ গোরক্ষবিজয়ের দেবী পার্বতীর 
গোরক্ষকে পরীক্ষা । মুসলমান অভিযানের ফলে স্থানীয় অনাধ্য মনোভাব 
নুব্যক্ত হইল, তৎফলে মনসার ছড়া, ধর্শের ছড়া, শিবের ছড়া, রাধাকৃুফের 
ধামালী প্রস্থৃতির দ্বারা অপৌরাণিক সাহিত্যের পত্তন হইল। এই সকল 
কাহিনীর মূলে ঘে একই মনোভাব ছিল তাহার প্রমাণ “সৃষ্টিপত্বন*- 


১। বা-সা-ই, হু; সেন, পৃ ৫১, ৫২। ৭। শুভতপুরাগ, পৃ ২৩২ নির়গ্রনের উদ্থা। 


লুইপাদ ও মৎস্তেন্্রের ধর্্মমত-বিচার ৬৫ 


বর্ণনা । আবার সহজিয়া বাউলপন্থীদের রচনায় ইহার অনুরূপ আর 
এক ধরণের স্থপ্টিপতনের কথা আছে। এই ছুই কাহিনীই কোন পুরাণে 
নাই।১ চর্য্যাপদগুলিতে স্থ্টিপভনের কোন উল্লেখ নাই। গোরক্ষ- 
বিজয়, শৃহ্যপুরাণাির স্থপ্টিপত্তন-কথা এই নিবন্ধের অন্য অধ্যায়ে বণিত 
হইয়াছে। 

এই চ্যাপদগুগির সাঁধনেঙ্গিতের সহিত নাথপন্থীদের সাধনের 
সামগ্রন্য বা বিরোধ আছে কিন! তাহাই আমাদের আলোচ্য। ইহার 
দ্বারা শাস্তী, টূচী ও বাগচী মহাশয়ের মংন্তেন্্রনাথ ও লুইপাদ অভিন্ন ইহা! 
প্রমাণিত হয় কিন! তাহাও বিবেচ্য। 

গোরক্ষ-সম্প্রদায়ে প্রচলিত হঠযোগের গ্রন্থে মংস্তেক্্রনাথ-প্রবন্তিত 
একটী কষ্টসাধ্য আসন ও তাহার ফলের কথ! আছে, যথা __ 


বামোরুমূলাপিতদক্ষপাদং 
জানোর্ব্বহির্বেষ্টিতবামপাদম্‌। 


প্রগৃহ তিষ্ঠেং পরিবন্তিতাঙ্গঃ 
শ্রীমংস্তনাথো দিতমাসনং স্তাৎ ( হ. যো. প্র, ১/২৬) 


এই আসন প্রতিদিন অভ্যাসের ফলে জঠরাগ্নি প্রদীন্ত হয়, ছুঃসহ 
প্রচণ্ড রোগসমূহ শীত বিনাশ পায়, কুগুলিনী অর্থাৎ আধার-শক্তির প্রবোধ 
হয়, কখনও নিদ্রাভাব উপস্থিত হয় না এবং চন্দ্র যে তালুর উপরিভাগ- 
স্থিত হইয়া সর্বদা অম্বতক্ষরণ করিতেছেন, তাহার নিবারণ হয়। (১২৭ 
হ. যে. প্র. )। 

আদিনাথ শঙ্কর হঠযোগের উপদেষ্টা “আদিনাথঃ শিব: সর্বেবষাং 
নাথানাং প্রথমো নাথঃ। ততো নাথসন্প্রদায়ঃ প্রবৃত্ত ইতি নাথসম্প্রদায়িনো 
বদত্তি। মতস্তেন্্রাখ্যশ্চ আদিনাথশিষ্যঃ 1” (টীকা হ. যো. প্র, ১1৫)। 
অন্যত্র আছে “যেন আদিনাথেন উপদিষ্টা গিরিজায়ৈ হঠযোগবিদ্তা _- | 
তথাচোক্তং গোরক্ষনাথেন সিদ্ধসিদ্ধাস্তপদ্ধতৌ” (টীকা ১1১ হ. যো. প্র. )। 

গোরক্ষ-সংহিতায় গোরক্ষনাথের উপদেশ “আসনং প্রাপসংরোধঃ 
প্রত্যাহারশ্চ ধারণা” এবং “যোগশান্ত্রথ্চ পরমং যোৌগিনাং সিদ্ধিদায়কম্”__ 
এতদ্যতীত গোরক্ষনাথ কায়াসাধনের প্রধান নেতা ছিলেন, যোগের 


১। বা. সাঁই পৃ ৎ৮,৫৯। 
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৬৬ নাথ-সম্প্রদায়ের ইতিহাস, দর্শন ও দাধন-প্রপালী 


কঠোর নিয়ম দ্বারা দেহ-সংযম ও চিত্ববৃত্বি-নিরোধ ছিল মৎসোন্দ্র- 
গোরক্ষের পন্থা । কিন্ত লুইপাদের চর্ধ্যাপদে 
“সঅল সমাহিম কাহি করিঅই। 
নখ দ্বখেতে নিচিত মরি অই।” (চর্য্যা ১) অর্থাৎ দকল 
প্রকার সাধন! দ্বারা কি হইবে, তাহাতে সুখ-ছুঃখে নিশ্চয় মৃত হইবে। 
তিনি মহানুখ লক্ষ্য করিয়! গুরুর নিকট হইতে সহজানন্দ মহান্থখ লাভের 
উপায় জানিয়া লইতে উপদেশ দেন “দিচ করিঅ মহাস্থখ পরিমাণ । 
লুই ভণই গুরু পুন্ছিঅম জাণ।” অতএব লুইপ।দ কষ্টসাধ্য সাধনপদ্ধতির 
সম্পূর্ণ বিরোধী ছিলেন বলিযা মনে হয়।১ 
হঠযোগীর নিকট মূল-বন্ধ, জালন্ধর-বন্ধ ও ওড্ডিয়ান-বন্ধ, এই কয়টা 
সাধনার শ্রেষ্ঠ পন্থা__ 
মহাবন্ধং সমাসাগ্য উড্ভীন-কুম্তকং চরেৎ। 
মহাবেধঃ সমাখ্যাতো যোগিনাং সিদ্ধিদায়কঃ ॥ ১1৭০ 
গোরক্ষ-সংহিতা__ প্রসন্ন কবিরত্ব। 
কিন্ত লুইপাদ পূর্বেধোক্ত চর্য্যাতেই বলিয়াছেন-_ 
এড়ি এউ ছান্দক বান্ধ করণ কপাটের আস। 
নুন পাখ ভিড়ি লেরে পাস। 
অর্থাং বন্ধাদির সাধন! ত্যাগ করিয়া কেবল শুন্তপক্ষ নৈরাত্থ্য-ধর্মকে 
নিবিড়ভাবে আলিঙ্গন কর। 
পরবর্তী কালেও কৌলতান্ত্রিকদের মধ্যে এই ভাবই প্রচারিত 
হুইয়াছে।২ 
লুইপাদের সাধনার পদ্ধতিতে জ্রযুগলের মধ্যে আজ্ঞাচক্রে 
ইড়াপিঙ্গপার সঙ্গমন্থলে ধমনচমণ পিড়িতে অর্ধাৎ অলি ও কালির 
মিলনস্থলে পদ্মানে সমাসীন নিজগুরুর মুপ্তি ধ্যান করার কথা আছে। 
এইরূপ গুরুধ্যান পরবন্তী কালে “ঘেরগু-দংহিতায়' এবং 'বিশ্বসারতন্ত্রে' 
আছে। আরও পরবর্তী কালে বস্কালমালিনী-তন্ত্রে এ স্থানে গুরুর বাম 
উরুতে উপবিষ্টা গুরুপতী-ধ্যানেরও উল্লেখ আছে ।ৎ 


১। 'কালীয়াজা'-_রাজযোহন নাখ, পৃ ১৪ ২। কদলীরাঙা, রাজমোহন নাথ, পৃ ১৫। 

ও] এ পৃ. ৬। 

জজ্াচক্রে ভ্রিকোপাকার ছগ্গকে অকথাদি মণ্ডল, হুলক্ষ মণ্ডল, ভ্রিবেণীর ঘট ইত্যাদি বলে। 
জ-ল বীজ জলি, ইড়া বা জরনাড়ী-বেটিত, ক-ল যাঁজ 'কালি' পিঙ্গলা,ব। শুথ্যনাড়ী-যোইটিত। এই শ্বর 
ও বাঞ্জনের বীজ-বেটিত ইড়া ও পিগলার সঙ্গমন্থল জযুগলের মধ্যে অবস্থিত । 


লুইপাদ ও মতস্তেজের ধর্মমত-বিচার ৬৭ 


নাথসন্প্রদায়ের ধ্যান এইরূপ নহে, তাহারা আজ্ছাচক্রে নাদ- 
বিন্দুর ধ্যান করেন, জ্যোতির্ময় বিন্দুর ধ্যান করিয়া কর্ণে নাদ শ্রবণ 
করাই তাহাদের প্রধান লক্ষ্য। গোরক্ষনাথ মুঢগণেরও সম্মত 
নাদোপাসন! প্রচলিত করিয়া রাজা হইতে ভিখারী সকলেরই পুজ্য হন। 
মতন্যেন্্রনাথেরও লক্ষ্য মনের সহিত নাদের বিলয়-সাধন করিয়৷ পরক্রহ্ম 
পরমাত্মার স্বরূপ উপলব্ধি করা (ব্রজেন্দ্রকুমার বিদ্যারত্ব সম্পাদিত হঠ- 
প্রদদীপিকা, ৪র্থ উপদেশ, ১০*-১০২)। লুইপাদের লক্ষ্য “মহান” । 
লুইপন্থী সহরপাদের দোহায় নাদবিন্তু সাধনের নিশ্রয়োজনীয়তার কথা 
আছে। সদ্গুরুর বদনাম্ৃতলহরীর প্রভাবে নাদবিন্দুর কল্পন! ত্যাগ 
করিলেও মহান পাওয়৷ যায়__ 


নাদ ন বিন্দু ন রবি ন শশিমগ্ুল। 
চিঅরাঅ সহাবে মুকুল। (চর্য্যা ৩২) 

পার উআরেঁ সোই মজিই 

ছুজ্জণ সঙ্গে অবসরি জাই ॥ এ 


টাকাঁকার বলিয়াছেন, «পারেতি পরমার্থেন তদেব বোধিচিত্তং 
যোগিবরৈরম্গম্যতে। তান তস্য গুরুপ্রসাদাং মহামুদ্রাসিদ্ধিং 
প্রাঞ্ুবন্তি তে। দেআর (1) ভবে পৃথক্জনৈরম্থগম্যতে । তেন তে 
মোহাদিহ্র্জনসঙ্গমেন সংসারসমুত্রে মজ্জংতীতি ৮১। সরহপাঁদ আরও 
বলেন, মনকে বায়ুর সহিত যুক্ত করিয়া রবিশশির মধ্যে চালিত ন! 
করিয়। শুধু বটের ছায়ায় অর্থাৎ সদ্গুরুর আশ্রযে থাকিলেই সমস্ত 
লাভ হয়। ( চর্য্যাপদ-টীকা, পু ১৫ “জাহি মণ পবণ ন সঞ্চরই” ইত্যাদি)। 
কাহুপাদও বলেন, “অলি এঁ কালি এ' বাট রুদ্ধেল”, সদ্‌গুরু-প্রসাদে 
এই বর্ঘ্ঘ উদ্ুক্ত হইতে পারে। এই প্রকারে নানা পদে গুরুর 
মাহাত্য-বর্ণন ও তাহার কৃপায় সমস্ত লাভের কথা আছে। 
উপরি উক্ত বিবরণ হইতে বলিতে হয় মংস্থেন্্ ও লুইপাদের 
ধর্মমতে বা সাধনার পদ্ধতিতে সামঞ্জন্য নাই, গোরক্ষমংহিতাঁর কঠোর 
নিয়মের সহিত, লুইপাদের বৌদ্ধ সহজিয়। ধর্পোর ( কৌলজ্ঞাননির্ণয়ের ) 
মিল নাই। বৌদ্ধ সহজিয়! লুইপাদকে তাহার ভক্তের! “মতস্ডেন্্রাবতার 


১. “চর্ধযাচর্যয-বিনিশ্চ, পূ ৫* | বৌদ্ধগান ও দৌহা, শাস্ীপরষ্টথা। 





৬৮ নাথ-সম্প্রদ্দায়ের ইতিহাস, দর্শন ও লাধন-প্রণালী 


বলিয়া প্রচার করেন, কিন্তু নাথপন্থের মস্তেন্দ্রের সহিত তাহার ধর্মের 
কোনও মিল নাই ॥১। 

অপরপক্ষে ডাঃ প্রবোধচন্দ্র বাগচী মহাশয় কৌলজ্ঞাননির্ণয়ের 
ভুমিকায় (পৃ ২৩, ১৪) প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে লুইপাদ ও মংস্তেন্দ্র 
অভিন্ন। তাহার নিয্নরূ্প কারণ তিনি দেখাইয়াছেন : 

১। ভিববতী মতে লুইপা আদিসিদ্ধ। ভারতীয় মতে মস্যেন্্ 
আদিসিদ্ধ। 

২। লুইপার শবরীপার সহিত সম্বন্ধ ছিল, হঠযোগপ্রদীপিকার 
মতে মংস্তেন্দ্রের পরেই শাবরানন্দ 'ভ্রীআদিনাথ মংস্েন্র শীবরানিনদ 
ভৈরবঃ। 

৩। লুইপা ও মতন্তেন্্র উভযেই কৈবর্ত। 

লুই অর্থে লোহিত, রোহিত বা মংস্যাবাজঃ ইহা মংস্তোন্দ্রের সহিত. 
একার্থবোধক। 

৪। লুই শব্দের তিববতী অন্থুবাদ ?4 1০ 78 অর্থাৎ মংস্তোদর । 

ভারতীয় মতে মংস্তোন্দ্রের মতস্যোদরে জন্ম হয়, ইহার সহিত 
কৌলজ্ঞাননির্ণয়ের ৩৫, ৩৬ শ্লোক (পৃ ৬০) তুলনীয। লুইপার অন্য 
তিব্বতী নাঁম মং্যান্ত্রদ, ইহাও মংস্যজাত হইবার ইঙ্গিত। তিব্বতী 
চিত্রে লুইপাকে মংস্ের পৃষ্ঠে অস্কিত কর হইয়াছে এবং তিনি মংস্তের 
অস্ত্র আহারে রত এইরূপ দেখান হইয়াছে। 

কৌলজ্ঞাননি্য়ের ৩৫ ও ৩৬সংখ্যক শ্লোক যথা £ 
্্্ ভী হা ইলি ইন্না লয়া জল: 
মান্য নর হা মল্হ্য' মঙ্গিজাহা-ঘমীজল: ই 
মল্ত্ধীববন্ত লন্বদীতা বস্থৌলম্ত স্তরজাননী। 
মহন্নি নিবিলা তবীবী হী স্ানভরতিলা; |ই৫। | 
ধীবররূগী শিব এইরূপে মংস্ঠোদর হইতে কুলাগম উদ্ধার করেন। 
এইরূপে বাগচী মহাশয় মতস্তেন্্র ও লুইপাদের অভিন্নতা- 
প্রমাণের চেষ্টা করিয়াছ্েন। যোগশান্ত্রে ও নাথসাহিত্যেও ই্হীদের 
'অভিষ্ন বলিয়া গ্রহণ করা হইয়াছে। বহু তান্ত্রিক গ্রন্থে মংস্তেক্জ ও 
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সপ 


১। কদলীরাজা, পৃ ১৮। 


লুইপাদ ও মৎস্তেন্রের ধর্শমমত-বিচার ৬৯ 


গোরক্ষের উল্লেখ আছে, ম্স্তেন্দ্রের নামের বিকৃতির কথা অন্যত্র উল্লিখিত 
হইয়াছে । যথা 

'মীননাথ, মচ্ছন্পপাদ, মচ্ছেন্দ্রপাদ, মোচন্দর প্রভৃতি ।" 

লুইপাদের ধর্মমত বৌদ্ধ সহজিয়া! মত। তাহা কালক্রমে বঙ্গদেশে 
রূপান্তর গ্রহণ করিয়াছিল কিনা তাহা বিচাধ্য। সপ্তম শতাব্দীতে ইযুন 
চাঙ্গের সময়ে বঙ্গের সব্বত্র বহু বৌদ্ধমঠ ছিল। হিন্দু ও বৌদ্ধ উভয় 
মতই সমাজে প্রচলিত ছিল। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে হিন্দু রাজা! শশাঙ্ক বৌদ্ধ 
মতের প্রতিকূল ছিলেন। ক্রমশঃ মধ্যবঙ্েও বেদানুমোদিত ক্রিয়াকাণ্ড 
প্রতিষ্ঠালাভ করিল। কিন্তু প্রান্ত ভাগে সমাজের নিয়স্তবে বৌদ্ধপ্রভীব 
বলবং রহিয়া গেল। পাল রাজাদের সময়ে কিঞ্চিৎ বিকৃত বৌদ্ধমতের 
সমধিক প্রচলন ছিল বলিয়া মনে হয়। বঙ্গে প্রাচীন হিন্দু ও বৌদ্ধ 
তন্ত্রের মিশ্রণে নৃতন ভাবের সাধন! ও পৃজাপদ্ধতির স্যপ্টি হয়। তাহা 
রাজ। গণেশের পূর্ববর্তী কালে রামাই পণ্ডিত ধর্মপুজা'র নামে প্রচার 
করেন, ইহাতে বৌদ্ধধর্মের আচারাদির আভাস আছে, কালে ইহা! 
শিবপৃজায় পরিণত হয়। নিয় শ্রেণীর লোকেরাই সাধারণতঃ ধর্টের 
দেয়াসীন' হইয়া থাকে । 

বৌদ্ধ সহজ-সাধন৷ রূপাস্তরিত হইয়া! কি ভাবে শাক্ত ও বৈষব- 
মতে প্রবেশ-লাভ করিল তাহা বিবৃত হইতেছে *__ 

“যেকালে শ্রীমৎ-শক্করাঁচাধ্যের বিশেষ গ্রচারিত আধ্যাত্মিক জ্ঞান- 
যোগের মত কালবশে উত্তর-ভারতে ছুর্ববোধ্য ও নিস্তেজ হইয়! 
পড়িয়াছিল; প্রাচীন পুরাণ ও তন্ত্রের মহাশত্তিবাদ বৌদ্ধতস্ত্রের মিশ্রণে 
ক্রমশঃ অর্ধবাচীন তক্ত্রোক্ত শাক্ত ও শৈবমতে পরিণত হওয়ায় ধর্্মজ্ঞান, 
শিক্ষা ও সাধনের অপব্যবহারে গৌড়ীয় শাক্তসমীজ যখন অর্থশৃন্ত কর্ণ 
সাধনায় ব্যাপূত ছিল, ঠিক সেই সময়েই গণেশের অবতার (চতুর্দশ 
শতাব্দী )। শৈব ব৷ শাক্ত সাধক সেকালে ফেতকারিনী বা! উড্ডামরেশ্বর 
তন্ত্রের উৎকট সাধনার সন্ধানে নিরত, কেহবা “কামধেনু'র সহযোগে 
মাতৃক1 ভেদ' সমাধ। করিয়া 'কুলার্ণবে' পাধিব তম ভাসাইবার উপকরণ- 
সংগ্রহে ব্যাপৃত।*****.গৌডদেশ অতি প্রাচীনকাল অবধি শক্তিসাধনের 
ক্ষেত্র বলিয়া! উল্লিখিত আছে, কিন্ত যে তান্ত্রিক উপাসনায় “পরাৎপর' 
জ্ঞান-লাভের আকাঙ্ষায় 'সর্ধশান্ত্র পারদক্ষ, জিতেক্দ্িয় সত্যবাদী 
ব্রাহ্মণ শীল্তমানস' গুরুদেবের অনুসন্ধান করা আবশ্টক এই নির্দেশ 


চে নাখ-সপ্্রগায়ের ইতিহাস, দর্পন ও সাধন-প্রশালী 
আছে, যাহাতে 'উত্তমা মানসী পৃজা বাহপুজ। কনীয়সী' বলিয়া সাধকের 
উপাসনার সংজ্ঞা নির্ণাত হইয়াছে এবং সিদ্ধিলাভ-কামনায় শিস্ের 
র্ষচর্যয-নিয়ম-পাঁলন সর্ববথ। বিহিত হইয়াছে, সেই তান্ত্রিক মতেই 
আঁবার কালবশে বামাচারে পঞ্চতত্বে (পঞ্চমকারে ) আরম্ভ করিয়। 
কৌলাচারের অপব্যবহারে সাধকের রাক্ষলভাব আনিয়া ফেলিয়াছে। 
বামাচার ও বীরাচারের মতের ক্রমশঃ অধঃপতনের ফলে প্রাতিপক্ষকে 
'পশ্বাচারী” সংজ্ঞা দিয়া সংজ্ঞারহিত “বীর সাধক অরষ্টাচারে নিজেই 
বিকট পশ্তভাবে উত্থান করিয়াছেন! কৌল, দণ্ডী প্রভৃতিরাই প্রথম 
প্রথম চক্রে করিয়। মকার সাধন করিতেন এবং ইহারই নাম দেওয়া 
হইযাছিল “মহাবিগ্ভা'। শেষে অর্থাদিলোলুপ গৃহীও বামাচারীর 
সাহায্যে সাংসারিক ফললাভের আশায় অভিচার-ক্রিয়াদি করাইয়া 
লইত। সাধারণ গৃহী ব্রাহ্মণ বা অপর সংজাতীয় লোক অবশ্ট কোন 
কালেই বামাচারের পক্ষপাতী ছিল ন। *.. শাক্ত, শৈব, বৈষ্ণব সকলের 
জন্যই তন্ত্রমন্ত্রেরে বিধান ছিল, কালবশে সহজ পুজা! উৎকটভাব ধারণ 
করিতেছিল। বৌদ্ধভাবের মহজ-সাধনাও বাঙ্গালী হিন্দুসমাজে প্রভাৰ 
বিস্তার কনিতেছিল। কেহ কেহ মনে করেন সহজ-সাধনা এবং 
বৌদ্ধতাস্ত্রিক ভাবের উন্নতি করিয়াই বজদেশে নবীন তান্ত্রিক সাধনাকে 
গঠন করিয়া লওয়! হইতেছিল। বৌদ্ধগান ও দোহা! হইতে ঠিক এতটা 
সপ্রমাণ হয় মনে হয় না।১* 

ধর্মভাব বাঙ্গালীর মজ্জাগত, কামকলার উত্তেজনাও দেশের 
প্রকৃতির নিমিত্ত এখানে অধিকতর, সুতরাং উভয়ে মিলিতে অধিক সময় 
লাগে না। তাই অর্র্ধাচীন বৌদ্ধের সহজ-সাধনা, বৈষ্ণবের যুগল এবং 
শাক্ত তান্ত্রিকের পঞ্চতত্বে যোগিনী-সাধন ইত্যাদি ব্যাপারে বাঙ্গলার 
নরম মাটিতে সত্বর পুষ্পে ফলে সমৃদ্ধ হইয়া উঠিয়াছিল। এইভাবে 
তান্ত্রি সাধনার অপব্যবহারে চতুর্দশ শতাব্দী হইতে বাঙ্গালী শাক্ত- 
সাধক ইন্দ্রিয়সেবাকে ধর্মের অঙ্গীভূত করিয়া লইতেছিল। মাধূর্য্যরসে 
পতিভাবের ভজন, হৃদয়ের ব্যাকুলতা, একান্ত নিষ্ঠার জ্ঞাপক, ইহা 
ব্যক্ত করিতে বাঙ্গালী সমাজে পরতন্ত্রা নারীর ভাবই লক্ষ্য হইয়া থাকে। 
তাই বাঙ্গলায় পরকীয় মতেব কল্পনা, যোষিং-সম্ভোগরূপ প্রেমের ভিতর 
দিয়া সহজ-পস্থার “মহাম্থধ'বাদের সহিত মিলিয়াছে। কুষ্ণেজিয়-ত্রীতি 
১) মধ্যযুগে বাঁ্গলা-_কা লীগ্রসন্ন বন্দ্োপাধাঁয়, গৃ ১৮-২১ ও ফুটনোট পৃ ২১। 


নব মৎন্তেন্রনাথ ও নব গোরক্ষনাথ-বৃত্বাস্ত ৭১ 


যাহ! হিন্দু বৈষণবের প্রধান কাম্য, তাহাই এইভাবে বিকৃত হইয়াছে । 
ভোগাসক্ত বাঙ্গালী বৈষাব পরকীয়া সাধনার পক্ষপাতী হঙ্টয়াছে। 
সেইজন্যই বৌদ্ধ দৌহায় 'সহজনুখ' ধর্মের অঙ্গীভূত, শাক্ততন্ত্রে পঞ্চতত্ 
“মকার-সাধনা"য় এবং বৈষণবের প্রেম “কামে পরিণত হইয়়াছে। সমযে 
সময়ে আগমবাগীশের মত্ত সাধক শ্াক্তমতের এবং নরোত্ম প্রভৃতির 
মত সাধু বৈষবের মধ্যে প্রাণ-সঞ্চারের উদ্যম করিলেও অধঃপতিত বঙ্গীয 
সমাজে সাধারণ লোক ধর্শবিষয়ে নিজর্খব অবস্থাতেই কালাতিপাত 
করিয়াছে ।”* 


নব মত্গ্তেন্দ্রনাথ ও নব গোরক্ষনাথ-বৃতান্ত 

প্রযুক্ত রাজমোহন নাথ মহাশয় হঠযোগী ও নাৎসপ্পরদায়ের 
প্রবর্তক মতস্তেন্্রনাথ এবং বৌদ্ধ সহজিয়া তান্ত্রিক ধর্ণের প্রবর্তক লুইপাদ 
( মস্তেন্্র )মধ্যে যে ভেদ বর্ণন করিয়াছেন তাহ] পূর্বেই উক্ত হইয়াছে। 
ওডিডয়ান রাজকর্্মচারী সামস্ত শোভা। বৌদ্ধতন্ত্রে দীক্ষা লাভ করিয়া! 
লুইপাদ নামে খ্যাত হন, কারণ ভিনি লোহিত্য দেশের লোক ছিলেন। 
লুইপাদ সহজ-ধর্্ম প্রচার করেন ও ফেৌহা রচনা করেন। এই নব 
মংস্তেন্্র ৷ লৃইপাদ “কৌলজ্ঞান-নির্ণয়'ও রচনা করেন, কিন্তু নাথপন্তথের 
মতস্তেন্দ্র বা মীননাথ সমুদ্রে নিক্ষিপ্ত হন এবং পরবর্তী কালে নারীর 
মায়াপাশে আবদ্ধ হন ইত্যাদি কাহিনী স্থপরিচিত। ইনি ভুবনবিজয়ী 
সিদ্ধ নামে পরিচিত। নাথধর্দে কঠোর হঠযোগ-প্রণালী প্রচলিত 
আছে। নাথধর্শের প্রবর্তক মতন্তেন্্ই আদি মস্তেন্্র, আর সহজ-ধর্শের 
প্রচারক লুইপাদ-মৎস্তেন্্র নব-মতন্তেন্দ্রনাথ রূপে নাথমহাশয় কর্তৃক 
বধিত হইয়াছেন। অতএব :-_ 

(ক) মংস্তেজ্্র ( মীননাথ )- নাথধর্মের আদিগুরু। 

(খ) মংস্তেন্র (লুইপাদ )-_-পটোহ। ও কৌলজ্ঞান-রচযিত। নব- 
মতম্যেন্নাথ। 

নব গোরক্ষনাথ-_নাথধশ্মের প্রচারক গোরক্ষনাথ কাষাসাধনের 
নেতা, এবং বৌদ্ধ রমণবজ্ত স্বধর্ম্নত্যাগী গোরক্ষনাথ “নব গোঁরক্ষনাথ্। এই 
নব-গোরক্ষ লুইপাদের সহজধর্শে আকৃষ্ট হন, এই সম্প্রদায়ের কেন্্রস্থান 
বাখরগঞ্জের চন্ত্রত্বীপ। প্রাচীন নাথসম্প্রদায়ের গ্রস্থাদি !গোরক্ষ-সংহিতা, 


১। হয্যযুগে বাগলা-_কালীশ্রদন্ন বঙ্গ্যোপাহ্যার, পৃ ৪৭১, ৪৭৪। 


৭২ নাখ-সন্প্রদায়ের ইতিহাস, দর্শন ও সাধন-প্রণালী 


গোরক্ষ-শতক ও গোরক্ষলহত্রনামের অনুকরণে ইহারাও ভাঙ্। সংস্কৃত 
ভাষায় এরপ গ্রম্থ রচনা করেন, এই সকল গ্রন্থ চন্দ্র্থীপে রচিত হয়। 
“কৌলঙ্ঞাননির্ণয়'ও তখন রচিত হয়। 
নাথপন্থের এবং সহজিয়াপন্থের গোরক্ষ-সংহিতায় ভেদ আছে। 
প্রসন্ন কবিরত্ব কর্তৃক সুত্রীকার নাথ-গোরক্ষ-সংহিতা৷ অনুদিত হইয়াছে, 
অন্যটা দেবীশ্বর-সংবাদ আকারে রচিত। নাথমহাশয়ের মতে নাখপস্থের 
গোরক্ষ গোগী্াদের সন্্াসের সহিত জড়িত নহেন। নব-গোরক্ষই 
গোগী্টাদকে সন্ন্যাসী করেন ও বাঙ্গলা দেশে নাথসন্প্রদায়ের স্থষ্টি করেন। 
আদি মংস্তেন্্র বা গোরক্ষ-প্রবর্তিত ন।থধর্ম্ম যোগশাস্ত্রান্ুযায়ী । অতএব :__- 
(ক) গোরক্ষনাথ-_নাধধন্শী কায়সাধনের নেতা | 
(খ) নব-গোরক্ষনাথ--রমণবজ-_সহজিয়াধন্শের প্রচারক ও 
গোগী্াদের সন্গযাসের সহিত জড়িত। বঙ্গে নাথসম্প্রদায়ের 
প্রবর্তক ।১ 


১। কদলীরাজা-_রাজ যৌহ্‌ন নাখ, পৃ ১০, ১৪, ১৮, ৪১! 


ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ 


অন্যান্য নাথযোগীদের কালনির্ণয়-চেষ্া 
গোগীচজ্রের কালনির্ণর 


ইতিপূর্বে গোরক্ষ প্রভৃতি নাথসিদ্ধদিগের সহিত গোগীচন্দ্রের 
সম্বন্ধ কি ও গোপীচন্দ্রের এতিহাসিকত কতটুকু সে সম্বন্ধে আমর প্রশ্ন 
ভুলিয়াছি (পৃ ২৪)। রাজা গোপীচন্দ্র সিংহাসন ত্যাগ করিয সন্ন্যাসী 
হন, এই কাহিনী অগ্ভাপি স্থপ্রচলিত। ময়ুরভপ্রের গীত-গায়কের 
বর্ণনায় গোপীচন্্রকে ব্রহ্মচন্দ্রের পুর ও তারাচন্দ্রের পৌন্র বলিযা মনে 
হয়।১ নগেন্দ্রনাথ বনু মহাশয়, ছূর্গাচরণ শাস্ত্রী মহাশয় প্রভৃতি বিভিন্ন 
দেশ হইতে গোগীচন্দ্রের সন্ন্যাস-সন্বস্ধীয় পুথি সংগ্রহ করিযাছেন। এই 
কাহিনীসকল পাঁলরাজাদের গৌরবময় যুগের। একটি গাথায় আছে 
গোবিন্দচন্দ্রের রাজধানী ছিল পাটিকানগর-_-এই পাটিকাঁনগর সম্ভবতঃ 
কমলাহ্ক ব। বর্তমীন কুমিল্লার রাজধানী ছিল।২ ময়নীমতী পাহাডে প্রাপ্ত 
একটি তাত্রশাসনে (১১৪১ শকের ) প্রিকের! নগরের উল্লেখ আছে ।* 
রংগুরেও অগ্তাপি পাটিকাপাড়া বর্তমান। শরৎচন্দ্র দাস মহাশয়ের মতে 
কুমিল্লার রাজধানী “চাটিগ্রাম' ছিল। 

তিরুমলয় উৎকীর্ণ শিলালিপিতে রাজেন্দ্র চোল কর্তৃক গোবিন্দচন্দ্রের 
পরাজিত হইবার কথ! আছে। এই লিপির কাল ১০১২ খুঃ ( মতান্তরে 
১০২৫ খুঃ)। এই গোবিন্দচন্দ্র ও বঙ্গীয় গীতিকার গোগীচন্দ্র যিনি 
“যোলদণ্ডের রাজা আমি বঙ্গ অধিকারী এক ও অভিন্ন হইলে কালনির্ণয়- 
সমস্যা দূর হয়। 

চন্দ্ররাজাদের প্রথম রাজ! চন্দ্রদেব, তিনি প্রধান বলিয়া ধাড়ী, 
দুল্ল'ভ মল্লিকের গোবিন্দচন্দ্রের গীতে আছে-_ 

স্ুবর্ণচন্দ্র মহারাজ! ধাড়ীচন্দ্র পিতা_ 
তার পুত্র মাণিকচন্ত্র শুন ভার কথা 

একাদশ শতাঁবীর উৎকীর্ণ শিলালিপিতে চন্দ্রবংশের পরিচয় পাওয়া 


৯। বঙ্গ-দাহ্ত্য-পরিচয় (১ম), পৃ ২। গোপী. গান, পৃ১,১ ৩। গোগী. গান, তৃমিকা, পৃ ২৬ 
0 ৮, 8৫--:০ 


৭৪ নাখ-নন্প্রদায়ের ইতিহাস, দশনি ও সাধন-প্রণালী 


যায়।১» মাণিকচন্দ্র রাজাই গোবিন্দচন্দ্রের পিতা, এ কথ। নুকুর মামুদ 
প্রণীত গোবিন্দচন্দ্রের সন্নযাসে পাওয়া যায়, কিন্তু শরৎ দাস মহাশয় অন্যরূপ 
বংশাবলী দিযাছেন।২ 

অধুনা ছইটা শিলালিপি আবিষ্কৃত হইযাছে-_“পাইকাপাভা” ও 
'ন্বীপে'র। এই পাইকাপাডা ঢাকার মুন্সীগঞ্জে ইহাতে বাসুদেব 
মুত্তি আছে ও গ্োবিন্দচন্দ্রেব রাজন্বকালের বলিযা উল্লিখিত আছে।* 
ইহার দ্বারাও কোন সমাধান হয় না। ঢাক! জেলার সাভারের রাজা 
হরিশ্চন্দ্রের কাল একাদশ শতাব্দী । কিন্তু হরিশ্চ্দ্র-পুত্র মহেন্দ্রের যে লিপি 
সম্প্রতি প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা দ্বারা হুরিশ্চন্দ্র রাজা ও গোগীচন্দ্রের 
সময়ের সামপ্রস্ত রাখ। কঠিন হইয়া পড়ে ।* 

গোগীচন্দ্র পালরাজাদিগের সমসাময়িক হইলে দ্বাদশ শতাকীর 
পূর্বের, কারণ বখতিযার খিলজী দ্বাদশ শতাব্দীতে পালরাজাদের উচ্ছেদ- 
সাধন করেন। অতএব ময়নামতীন গুরু গোরক্ষনাথও একাদশ শতাব্দীর 
প্রতিপন্ন হন। রাজা মাঁণিকচন্দ্র ধর্পালের ভ্রাতা-রূপেও খ্যাত। 
কিন্ত এই ধর্মপাল' নাম প্রকৃত নহে, গৌরব-বর্নার্থ পূর্ববর্তী কোন 
স্বনামধন্য রাজার নাম ব্যবহার করা রীতি ছিল, এক্ষেত্রেও তাহা 
হইয়াছে, এইরূপ মনে করা যাইতে পারে।* গোবিন্দচন্দ্র রাজ! 
মহীপালের (৯৭৮-১০৩০ খৃঃ) সমসামধিক, গোবিন্দচন্দ্রের পর তদীয় 
মন্ত্রী ভবচন্দ্র ( ১০৩৯-১০৫০ খুঃ) রাজা হুন, এইরূপ প্রসিদ্ধিও আছে। 
“হবুচন্দর' রাজার “গবুচন্দর' মন্ত্রী। গোবিন্দচন্দ্রের রাজধানী রংপুর জেলায় 
পাটিকা-নগরে ছিল, গৌড়ের ইতিহাসে ইহাব উল্লেখ আছে। 

শব্দপ্রদীপ-রচয়িতা প্ররেশ্বরের প্রপিতামহ গোবিন্দচন্দ্রের রাজ- 
বৈস্যগণাগ্রণী ছিলেন, স্ুরেশ্বব একাদশ শতাব্দীর শেষপাদের সন্দেহ 
নাই, কিন্ত এই গোবিন্দচন্দ্র কে? কনৌজের গোবিন্দচন্দ্রের সময়ে 
তাহার সভায় শ্রীহর্য ছিলেন। অতএব এই গোবিন্দ বঙ্গীয় গোগীচাদ 
হইবেন তাহার স্থিরতা কি? 

উপসংহারে বলা যায় গোবিন্রচন্দ্রের কাহিনীগুলিতে খৃষ্টায় দশম ও 








১। গোগী. গান, তৃমিকা, পৃ ৭৭ ২। গ্োগী, গান, ভূমিকা, পৃ ৪ 

৩। 9070৩ [3556 £১505009 9£ 1017৩ [05001000005 01 35088) 9 13, 05559) 0, অজ 
৪। গ্রোপী, গান, ভূমিকা, পৃ ১৯ 
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চৌ'রীনাথের কালনিণয় ৭৫ 


একাদশ শতাব্দীর যে সকল বর্ণনা আছে তাহা পাঁলরাজাদিগের রাজত্ব- 
কালের । পাঁলরাজাদের গৌরবের অবসানে তাহাদের কীপ্তিগায়ক যোগি- 
জাতি ভারতের সর্ধ্বত্র ভ্রমণ করিত ও গোগীর্টাদের গীত গাহিয়। ভিক্ষার্জন 
করিত। গোগীচন্দ্রের মাতা গুরু গোরক্ষনাথের নিকট 'মহাজ্ঞান' লাভ 
করেন, ইহার উল্লেখও গীতিকায় পাওয়া যায়। অতএব গোরক্ষের 
কাল একাদশ শতাব্দী হইলে ময়নামতীর ও গোপীচন্দ্রের কাল উহার বহ্ছ 
পরবর্তী নহে ইহা নিশ্চিত। 


চৌরজীনাথের কালনির্ণয় 

মতন্যেন্রনাথের শিষ্য-মধ্যে গোরক্ষনাথ সমধিক প্রসিদ্ধ হইলেও 
তাহার অন্যতম শিষ্য চৌরঙ্গীনাথও অজ্ঞাত নহেন। বিমাতার আদেশে 
চারি হস্তপদহীন হওয়া ভারতের পূর্র্বদেশের দেবপাল রাজার পুত্র 
“চৌরঙ্গী” নামে খ্যাত হন। মীনপাদ ব! নামান্তরে অচিস্ত্য দেশ-ভ্রমণ- 
কালে ইহাকে দীক্ষাদান করেন, ও জনৈক রাখাল বালককে ইহার 
সেবার ভার দেন। এই বালকই ভবিষ্যতে 'গোরক্ষনাথ' নামে প্রসিদ্ধ হন। 
চৌরঙ্গী দ্বাদশবংসর ধ্যানান্তে সিদ্ধিলাভ করিলে তাহার হস্তপদ 
পূর্ব হয়।১ 

সম্ভবতঃ চৌরঙ্গীনাথের পিতা দেবপাল বঙ্গীয় পালরাজাদের 
তৃতীয় রাজ । ডাঃ মোহন সিংএর মতে তিনি সালবাহনের পুত্র ও গোরক্ষ- 
মতন্তেন্দ্রের শিষ্য। পাঞ্জাবের ইতিবৃত্ত অনুযায়ী সালবাহন-পুত্রের নাম 
পূরণ-ভগত ; চৌরঙীনাথেরই পূর্র্বনাম পূরণ । গিরীশচক্দের 'পুরণচন্তর 
নাটক ইহাকে অবলম্বন করিয়াই রচিত। যদি পূর্ব্বোক্ত তিব্বতীয় বৃত্তাস্ত 
প্রামাণিক বলিয়া গ্রহণ কর! হয়, তবে চৌরঙ্গীনাথ খুষ্টীয় নবম শতকের 
প্রথমার্দে বর্তমান ছি'লন বলিতে হয়। দেবপালের পুত্র বা পৌত্র কেহ 
রাজত্ব করেন নাই, সন্তবতঃ চৌরঙ্গীনাথের রাজ্যত্যাগই ইহাব কারণ ।২ 

দেবপালের ভগিনী ময়না ধর্মপৃজার প্রতিষ্ঠাতা রামাই পণ্ডিতকে 
উৎসাহিত করিয়াছিলেন, শাস্ত্রী ইহার উল্লেখ করিয়াছেন । (শাস্ত্রী, 
উল্লেখ ব্রীগ জ, পূ ২৪৫)। 





১। শহীছুরা্, চৌরঙ্গীনাখ, উদ্বোধন _-জাম্বিন, ১৩৪৮-_:০0১% €৫৩1এর উল্লেখ । 
২। এ, আব্বিন, ১৩৪৮ 


৬ নাখ-সম্প্রদায়ের ইতিহাস, দর্শন ও সাধন-প্রপালী 


হঠযোগ-প্রদীপিকাতে 
“ভ্রীনাদিনাথ-মতন্যেন্্র-শাবরানন্দ-ভৈরবাঃ। 
চৌরঙ্গী-মীন-গোরক্ষ-বিরূপাক্ষ-বিলেশয়াঃ ॥” 
ইত্যাদি মহাসিদ্ধারা হঠযোগেব প্রভাববশতঃ কালজয়ী হইয়া! ভূমগ্ডলে 
বিচরণ করিতেছেন এইরূপ বৃত্বাস্ত আছে । 
শৃন্যপুরাণে 'আন্ভনাথ মীননাথ জিঙ্গা চরঙ্গিনাথ দণ্ডপাণি আর 
কিন্নরী'র (বস্ুমতী সাহিত্যমন্দির সংস্করণ, পু ২২৩) উল্লেখ আছে। 
সিঙ্গ। অর্থে সর্ববাঙ্গনাথ নামে ৮৪ সিদ্ধের অন্যতম ও ধর্মমপূজার দ্বারপাল 
মহাসাঙ্গই বা সাঙ্গরাজা। চরঙ্গিনাথ- চৌরঙ্গীনাথ, ইহার নামে 
কলিকাঁতার 'চৌরঙ্গী” নামে পথ কি? কালীঘাটের “কালী” কাহারো মতে 
চৌরঙ্গীনাথের প্রতিষ্ঠিত । দওপাণি অর্থে যম১। মহাদেবের সহিত এই 
সকল সিদ্ধপুরুষ যজ্ঞস্থানে আসিষা ভোজনে বদিলেন। এই সিদ্ধগণের 
উল্লেখ কি শূন্যপুরাণের নব্য অংশে পরবর্তী কালের যোজনা ? 
গোরক্ষবিজয়ে আছে অনাদ্যের শরীর হইতে শিব, মীননাথ, 

হাডিফা, কানফা, গাতৃর, গোরক্ষনাথ ও গৌরী জন্মগ্রহণ করেন। গাতুর 
অর্থে যুবক, এই গাতুর সিদ্ধাই নামান্তরে “চৌরঙ্গীনাথ্। মংস্যেন্্রনাথ 
বলিতেছেন__ 

এক সিস্য আছে মোর জতি গোরখাই। 

আর সিস্ত আছে মোর গাতুর সিধাই ॥ (সিদ্ধাই) 

ছুই সিন্ত য়াছে মোর আদ্দি জানি ভালে ॥২। 


সিদ্ধগণ মহাদেবের ভোজে নিমন্ত্রিত হইলে পার্বতী কামবাণে সকলকে 
বিদ্ধ করিয়া পরীক্ষা! করিতে লাগিলেন, একমাত্র গোরক্ষনাথ পরীক্ষায় 
উত্তীর্ণ হইলেন, অন্যেরা তাহাদের কল্পনা অনুযায়ী অভিশাপ প্রাপ্ত 
হইলেন। গাভূর সিধাই ছদ্মবেশী দেবীকে পাইলে হস্তপদহীন হইতেও 
স্বীকৃত হওযাঁয় দেবীর অভিশাপে গাভুর সিধাই এমন স্থানে জন্মলাভ 
করিলেন যে রাজ্জী বিমাতা তাহ।কে কামনা করেন, যুবরাজ সে প্রস্তাবে 
অসম্মত হওয়ায় রাজ্জীর মিথ্যা দোষারোপে নির্দোষ যুবরাজ জহলাদ- 
কর্তৃক হুস্তপদবিহীন হইয়া নগরের বাহিরে পড়িয়া থাকেন। 
(গোরক্ষবিজয়, পৃ ২১, তু. মীনচেতন, পু ৪) 


১। শুক্তপুরাণ, পু ২২৩ টাক।। ২। গোরক্ষ-বিজয়, পৃ ১০+। 


হাড়িযিদ্ধা বা জালন্ধরিনাথের উৎপত্তি-কথা খ্থ 


কদলীরাজ্যে মীননাথের চেতন! হইলে গোরক্ষনাথকে সম্বোধন 
করিয়া বলিতেছেন-__ 
তোমারে দেখিয়া মোর পাট্রা হেন বুক। 
মিত্কালে ন! দেখিলুম গাতুর সিধার মুখ ॥ 

(গোরক্ষবিজয়, পৃ ১১৬) 
ইহা হইতেও মংস্তেন্্রনাথের সহিত গাতুর সিধা বা চৌরঙ্গীর সম্বন্ধ 
বুঝা যায়। চৌরঙ্গীর পিতা দেবপাল হইলে, নবম শতকের প্রথমার্থে 
চৌরঙ্গীনাথ বর্তমান ছিলেন এই সিদ্ধান্ত কর! ব্যতীত উপায় নাই। তৃতীয় 
পালরাজা দেবপালের সময়ে বঙ্গদেশে 'ধ্্ঘ'পৃজার প্রচলন হয । ইহাঁৰ 
প্রবর্তক রামাই পণ্ডিত দশম শতাবীর। 

এই গাভুরী সিদ্ধকে “হে বন্ত্রতন্ত্র-লেখক ও বজ্রযানের ভাষ্যকার 
বলিয়া ডাঃ সুশীল দে উল্লেখ করিয়াছেন, । গাভুর ব্যতীত কালীপাদ 
(লুইপার বংশধর ), অমিতাভ কামারী (বিবপার বংশধর ?, বীণাপাদ 
(বঙ্গীয় রাজপুত্র ১ কঙ্কণ, দারিক (লুইপা! ও নারোপার শিষ্য ) এবং ধর্ম্মপদ 
(কৃষ্ণের বংশধর )-রচিত বস্যানের পুথির উল্লেখ ডাঃ দে কবিয়াছেন। 
ইহারা সকলেই পূর্ববদেশীয়, তবে বঙ্গদেশের কি না বলা কঠিন। 
পালরাজাদের সময়ে ইহারা বৌদ্বধর্ম-প্রচারে সহায়তা করেন। দশম 
শতাব্দীতে বৌদ্ধধর্মই ধর্্মপূজার আবরণ গ্রহণ করে। উহা! দেবপালের 
রাজত্বকালের কথা। 


হাড়িসিন্ধা বা জালন্ধরিনাথের উৎপত্তি-কথ। 


ভিব্বতী ভাষায় লিখিত “পা স্বামজোন্বজান'-নামক গ্রন্থে আছে 
_-বঙ্গের রাজ! গোপীচন্দ্র সিদ্ধ! বালপাঁদকে (অপর নাম হাডিপা। বা জালম্ধর 
সিদ্ধ ) জীবস্তে মাটীতে পুতিয়! রাখেন। দ্বাদশবর্ধ পরে হাড়িপাব শিশ্ত 
কানফা সিদ্ধ ( কান্গুপ! বা কৃষ্ণাচার্ধ্য ) গুরুকে মুক্ত করেন। বালপাদ বা 
হাডিপা সিদ্ধের সিন্ধু-দেশে জন্ম, “হাড়িফার যতগুণ কর্ণ পাতিয়া শুন 
যেরূপ জশ্মিল জলম্ধর ( গোগীচন্দ্রের সন্ন্যাস, পূ ৪৪১ )__তিনি জাতিতে 
-শ্দ্র ছিলেন, ওড্ডিয়ানে থাকিয়া তিনি যোগধর্মা শিক্ষা করেন। বৌদ্ধ 
তান্ত্রিক ও এক্দ্রজালিক শাস্ত্রে তাহার এত অধিকার জন্িয়াছিল যে, 


১। বঙদেশের ইতিহাস-_-পৃ ৩৪৯ (ডাঃ দের প্রবন্ধ) 


৭৮ নাথ-সম্প্রধায়ের ইতিহাস, দর্শন ও সাধন-্প্রণালী 


একবার অবস্ত দেশে দেবতার নিকট বলি দিবার নিমিত্ত আনীত কয়েক 
হাজার পাঠা তাহার মন্ত্বলে নেকডে বাঘে পরিণত হইয়া যায়। 
তাহার মন্তবলে নেপাল মন্দিরের প্রধান শিবলিঙ্গ ভগ্ন হইয়া যায়।১ 
ময়নামতীর উদ্ভানে বসিয়া জলপানের ইচ্ছা হইলে তাহার ইচ্ছায় ডাব গাছ 
হইতে নামিয়। আসিয়া তাহার মুখে জলপ্রদান করিয়া স্স্থানে প্রস্থান 
করিত। এক্চেন সিদ্ধ হাডিপার নিকট ময়নামতীর পুত্র গোপীচন্দ্ 
সন্গাসধর্শ লইতে অসম্মত হইলে মধন৷ তাহার পুত্রকে বলিতেছেন-__ 

«এমন কথা না বলিও বেট! হাডি জ্যান না শোনে। 

মহাশাপ দিবে সিছ্ধা হাড়ি মরবু আপনে ॥ 

এ দেশিয়! হাঁডি নয় বঙ্গদেশে ঘর। 

চান্দ নুরজ বাখছে ছুই কানের কৃগুল ॥ 

আপনি ইন্দ্ররাজা ঢুলাষ চত্বর (চামর )। 

চন্দ্রের পিষ্ঠে আন্দে বাড়ে কুরুমের পিঠে খায়। 

আপনি মাও লকৃথি রসই করি ছ্যায় ॥ 
বিঙ্গদেশে” ঘর অর্থে বিদেশী, কারণ সেই-দেশীয়েরা আগন্তক মাত্রের 
নিবাস 'বঙ্গদেশ' ও তাহার! জ্ঞানবুদ্ধিতে শ্রেষ্ঠ এইরূপ ভাবিত। ময়না 
পুত্রকে বলিতেছেন__ 

গোরক্ষনাথ হয় গুরু, হাডি ধর্মের ভাই, 

দোন জনে জ্ঞান শিখেছি এক গুরুর ঠাই । 

বুঝান খণ্ড, পু ৬৪ 
ইহা দ্বার হাড়িপার গুরু যে 'গোরক্ষনাথ' তাহার ইঙ্গিত পাওয়া 
যাইতেছে । মাতাঁকে বহুপ্রকারে অগ্নি, জল ইত্যাদির দ্বার! পরীক্ষা 
করিয়া গোপীচন্ত্র তাহার মহাজ্ঞান দেখিয়া! আশ্চর্য্য হইয়। হাড়িপার শিষ্য 
হইতে সম্মত হইলেন। রজনী-প্রভাতে গোগীচন্দ্র হাড়িপার নিকট গিয়! 
দেখেন হাড়ি কাধে কোদাল লইয়া কাজে চলিয়াছেন, যমের পুত্র মেঘনাল 
(মেঘের নাল হইতে অভ্রের উৎপত্তি) তাহার মাথায় ছত্র ধরিয়াছেন, 
স্বয়ং মাতা বন্ুমতী তাহার বসিবার জন্য খাট আনিয়া! দিলেন, তারপর-_ 
এক হুঙ্কার সিদ্ধাএ দিলেন ছাড়িয়া ॥ 
উনশত কোদাল মাত্র দর্খল চাছিয়। | ( দর্খল-গন্ডী ) 


১। কম্বলী রাজা, পৃ &, ৯। 


হাড়িসিদ্বা বা জালম্বরিনাথের উৎ্পত্বি-কথ! ৭৯ 


সোনার ঝাড়, এ জাএ খলা ঝাড়, দিয়। ৷ ( খল! - আাবর্জন]) 
স্থবর্ণ কেটেরা এ জাএ চন্দন ছিটিজ! ॥ 
চন্দন ছিটিআ৷ পুনি গেলেন উড়িয়া 
উনশত টুকরি আনি সব ফেলাইল। 
তা দেখি গুপিচান্দে আশ্চর্য্য হইল ॥ 
তাহার পর আড়াই প্রহর বেল! হাঁড়িসিদ্ধার “পঞ্চ কামিনী” লইয়া সান 
করিতে ব্যতীত হইল (এই পঞ্চ কামিনী শক্তি লইয়া সাধনের ইঙ্গিত 
কি?) স্সানান্তে সিদ্ধা ভাঙ্গ খাইয়া ক্ষুধায় অস্থির হইয় রাজোগ্ভানের 
নারিকেল, আম, কাটাল, কলা, শশা! ইত্যাদির সঘ্যবহার করিয়। 
নারিকেল-মালা খোলাসহ আবার গাছে লাগাইলেন। তাহা দেখিয়! 
রাজ! গুবিন্াই বলিলেন “হেন জ্ঞান পাইলে আমি জুগী. হইয়! যাই”। 
ইহার পরেও হাড়িপা কাটামুণ্ড মন্তত্তের মুড জুডিয়৷ দেখাইয়া 
মেহেরকুলের রাজাকে পরীক্ষা দিয়াছেন। মহানদী হাঁড়িপার হাটুর 
সমান জল হইয়া গেল, গঙ্গাদেবী বসিতে খাট দিলেন, গোর্থমন্ত্র স্মরণ করা 
মাত্র বন্থুমতী তাহাকে সাহায্য করিতে আসিলেন,তখন সিদ্ধার হস্কারে “কণ্ঠ 
পরে মুণ্ড গোটা পড়ে লক্ষ দিয়া” ও সিদ্ধ! হাসিযা এক লাথি মারিলেন,-- 
“লাথি খাই ঘ্রেতা মনিষ্য উঠিল শীম্্ গতি, 
চারিদিকে হেরিয়৷ উঠি লড দিল, 
তা দেখি গুবিচান্দে হাসিতে লাগিল”।১ 
শিল্ক গোপীচন্দ্রকে স্থুরিপুনগরে জনৈক! নটার নিকট হাড়ি সিদ্ধ! 
বান্ধ! রাখিয়াছিলেন, নটা তাহাকে অশেষ কষ্ট দেওয়াতে হাডির শাপে 
নটার অবস্থা হইল-- 
“বাছুর হইয়। রহ ভুবন ভিতরে 
দিনেতে উপাস কর রাত্রিতে ভৈক্ছন 
দিবসে উলট। হইয়া টা্গনে রহিব! 1” (টাঙ্গনে »শুন্যে ) 
গোগীচন্দ্রও হরষিত মনে গৃহে ফিরিলেন। 
শবল-রচিত জলম্ধর-স্তোত্র আছে । কেরলী-নামক স্থানে জলদ্ধর 
শবলের প্রতি কুপা করেন এবং শবল পদরচন! করিয়া ইহার বন্দনা 


পিপল পাপী শা শশাশাাীস্ি 


১। গোপী পাচালী, ২ খও, পৃ ৩৭৪, ৩৭৫ 
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৮* নাখ-সশ্প্রদায়ের ইতিহাস, দর্শন ও সাধন-প্রণাপী 


করেন। যোধপুর-রাজ মানসিংহের প্রতিও জলদ্ধর কৃপা করেন বলিয়া 
মানসিংহ জলন্ধরকে বন্দনা করিয়া ফোড়শটি পুস্তক রচনা করিয়া 
গিয়াছেন। 

নিরঞ্জন-পুবাণ গ্রন্থে জলন্বরের কথা আছে। বঙ্গীয় গোগীর্টাদ, 
উজ্দ্রয়িনীর ভর্তৃরি, চর্পট প্রভৃতির সহিত জালম্ধরের নাম সংশ্লিষ্ট। 
গোগা, ছটাক নাথ, রামসিংহ, ভীম, বণিক অগিল, পালানপুরের বণিক- 
সন্দহার! প্রভৃতি ইহার শিত্ত । ইহার বস্থ অলৌকিক কাহিনী প্রচলিত 
মাে ; যথা, কাহ্া নামক জন্মমূককে কবিত্ব-ক্ষমতা-অর্পণ, জনৈক রা'জ- 
পুত্রকে রামচন্দ্র নানে অদ্ভূত তববারি-দান ইত্যাদি। 

চর্পট-রচিত অনন্তবাক্যে জলন্ধরকে রাজা! বলিযা উল্লেখ করা 
হইয়াছে । “ত্যং সত্যং বদতি চর্পটো রাজেতি। মহাশীস্ত বাক্যে 
ময়নামতী ইহাকে ভ্রাতা বলিয়াছেন। তর্তৃহরিও রাজা হইয়া জলন্ধরের 
আদেশে রাজ্যত্যাগ ও সিদ্ধিলাভ কব্নে। সিদ্ধসাহিত্যে ইহার নাম 
“বিচাবনাথ' | 

গোগা-সন্বন্ধেও বনু কাহিনী প্রচলিত , যথা-- 

১। গোরক্ষেব ববে চৌহান বাজবংশে জন্ম হয়। 

২। ১১৫০ খ্ুঃ জীবিত ছিলেন । 

৩। পূর্থীরাঁজ চৌহানের সমসাময়িক ছিলেন । 

৪। ১০১৪ খুঃ মহম্মদ গজনীর সহিত যুদ্ধে স্বীয় পুত্রসহ নিহত 

হন। 


রামসিংহু গৌঁড়-জাতীয় ছিলেন। জালন্ধর কালিয়নদীর তীরে 
ইহার প্রতি কৃপা করেন। শিশ্ব ভীমকে জালন্ধর সমস্ত খদ্ধি একাধারে 
অর্পণ করেন। বর্ণরত্বাকরে সিত্ব-তালিকায় ইহার নাম আছে। 

বঙ্গীয় রাজা তিলকণ্ঠীদের পুত্র গোগীটাদ মাতৃ-আজ্ঞায় রাজ্য 
তাগ করিয়! জালন্ধর-শিষ্ত হন। মহাশান্ত-বাক্যে ও মারহাটা-প্রবাদে 
ত্রিলোকচত্ত্রের নাম পাওয়া! যায়। হিন্দীতে উহ! তিলকচন্দ ও পুরাতন বাংলা 
সাহিত্যে ত্রেলোক্যচন্ত্র রূপ ধারণ করিয়াছে । মহাশীস্ত-বাক্যে রাজার 
বৈরাগ্যকাহিনী সংক্ষেপে আছে। মাতা ময়নামতীর উপদেশ তুলনীয়, 
তাহার দৃষ্টাস্তও বিরল। এই কাহিনী সমগ্র উত্তর ভারতে প্রচারিত 
হুইয়৷ বিভিন্ন ভাষার সাহিত্যে প্রথম শ্রেণীর স্থান অধিকার করিয়াছে। 


হ্বাডিনিদ্ধা বা জালন্বরিনাথের উৎপত্বি-কথা ৮১ 


গোপীর্ঠাদ দিদ্ধরূপে শৃঙ্গারীপাব নামেও পরিচিত' সিদ্ধান্ত-বাক্যে 
জালন্ধরের সহিত গোপীর্টাদের প্রশ্নোত্তর বর্পিত হইয়াছে । যথ।-__ 


গোপীচন্দ্র প্রশ্ন করিতেছেন-_ 
ভে স্বামিন্‌! পুচ্ভামি কথয আন্তযামিন_- 
বসতৌ স্থীযতে তদা কন্দপো ব্যাপ্নতে । 
বনে স্থীয়তে তদা ক্ষুৎ সম্তাঁপয়তি ৷ 
আসনে স্থীয়তে তপ] স্পৃশতি মাধ! । 
পথি গম্যতে তদ ছিগ্যতে কীষঃ। 
মিষ্টং ভক্ষ্যতে তদা বর্ধতে রোগঃ । 
কথয় কথং সাধ্যতে যোগঃ । 


জলন্ধর উত্তর দিতেছেন-_ 
শ্রোতব্যে হবধূত তত্বন্ত বিচারঃ 
য এষ সকল-শিরোমণি-সারঃ | 
সংযতাহারে কন্দপো ন ব্যাপ্প,তে। 
বাস্থারস্তে ক্ষুন্ন সম্তভাপয়তি ৷ 
সিদ্ধাসনে নহি স্পৃশতি মায়া । ক্র 
বাদপ্রমাণে ন ছিদ্ভতে কায়ঃ। 
জিহবায়াঃ সৃখায় ন কর্তব্যো! ভোগঃ | 
মন; পবনৌ চ গৃহীত্বা সাধনীযো। যোগ । 


তৎপরে নাথমার্গের আদর্শ বলিতেছেন 
অল্পমশ্নাতি স তু কল্পয়তি জল্পতি 
বু ভুনক্তি স তু বোগী। 
দ্বয়োরপি পক্ষয়োধঃ সন্ধিং বিচারফতি 
স তু কোইপি বিরলো৷ যোগী ।» 
অন্তর জালেন্দ্রনাথের জন্ববৃত্তান্ত এইরপে বিত হ্যাচ্ছে 
হস্তিনাপুরের অপুত্রক রাজা পুত্রেস্টি য্ত করাতে শগ্নিদেবতা প্রসন্ন হইয়া 
এক মুন্দরকাস্তি পুত্র দান করেন, রাণী: ইহার লালন-পালন করেন। 
ইহার উৎপত্তির পরে মতস্যেন্্র বিভূতি লইয়া তাহার মুখে দাঁন করেন 
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৮২ নাখ-সম্প্রদায়ের ইতিহাস, দর্শন ও সাধন-প্রণালী 


যাহাতে বালক কখনও ব্যাধিগ্রস্ত না হয় ও সমস্ত ভারতে তাহার নাঁম 
চিরস্থায়ী হয়। এই বালক অস্তরীক্ষ নারায়ণের অবভার ছিলেন। 
কুমারের ষোঁডশ বর্ষ উপস্থিত হইলে তাহাব বিবাহের প্রস্তাব চলিতে 
থাকে। বিবাহ দ্বারা সংসারের চক্রে আবদ্ধ হইতে হয়, মিত্রদের নিকট 
বিবাহের এইরূপ ব্যাখ্যা-শ্রবণে কুমার দেশত্যাগী হন। বনমধ্যে অকম্মাং 
অগ্নি প্রজ্ঘলিত হইতে দেখিয়া কুমার ভীত হইলে, অগ্নি তাহাকে পুত্র 
সন্বোধনে শাশ্বস্ত করেন ও বালকের ইচ্ছাঘ মহাদেবেব নিকট দীক্ষার্থে 
লইযা যান। মহাদেব কুগুলাদি দিয়া উপদেশ দান করেন ও “জালেন্দ্' 
নামকরণ করেন এবং মতস্টেন্দ্রের সাধনস্থল মার্তগ্ড পর্বতের নাগবরক্ষেব 
তলে তপস্তা করিতে বলেন। তাহাব উপদেশানগুসারে বালক ছ্বাদশব্ধ- 
ব্যাপী ঘোর তপস্তাঘ নিমগ্ন হইলেন। অজপা নামক হংসমন্ত্রের ধ্যানে 
বালক লীন হুইয়৷ অস্থিচন্্রমার হইলেন। দ্বাদশবৎসরান্তে মতস্যেন্্ 
এ স্থানে অকম্মাৎ আবিভূর্ত হইয়া জালেন্দ্রনাথকে আসন হইতে বিমুক্ত 
করিয়া ঘোর তপস্তা। হইতে নিবৃত্ত করেন । কিয়ৎ দিবস তথায অবস্থানেৰ 
পর উভয়ে আবার ভ্রমণে নির্গত হন। 

( যোগিসম্প্রদায়াবিদ্কৃতি, পৃ. ৮৬৯২) 


ভর্রিনাথ 

নাথসন্প্রদায়-মধ্যে ভর্তৃ্ বিশিষ্ট স্থান আছে। তিনি রাজ। ছিলেন 
এবং বৈরাগ্যেব নিমিত্ত সংসারত্যাগ্গী হন। গোরক্ষনাথ ইহার গুরু 
ছিলেন। ভর্তৃহরি এতিহাসিক ব্যক্তি, কারণ তিনি রাজা, অতএব 
ভর্তৃহরিকে মূল করিয়া গোরক্ষনাথের সময় নির্ণয় করা সহজসাধ্য হওয়া 
উচিত । কিন্ত একাধিক ভর্তৃর উল্লেখ আছে এবং ভর্ভৃ-ত্রাতার নাম 'বিক্রম” 
হইলেও, কোন্‌ বিক্রম ইহা! লইয়া পণ্ডিতগণের মধ্যে যথেষ্ট মতভেদ 
আছে। 

কথিত আছে ভর্তৃ উজ্দয়িনীর রাজ! ছিলেন, অতএব উজ্জয়িনী 
হুইতে প্রাপ্ত ইতিহাসের উপর নির্ভর করিয়া কিছু আলোচনা করা 
যাইতেছে । ইহা দ্বারা একাধিক ভর্তু ও বিক্রমের সমস্যার হয়ত সমাধান 
হইতে পারে। 

উজ্জয়িনীতে চন্দ্রগুপ্ত নামে এক অপুত্রক রাজ! ছিলেন, তাহার 
একমাত্র কন্তা বিবাহযোগ্যা! হইলে সর্ববগুপসম্পন্প ও পুত্রস্থান অধিকার 


ভর্তৃহরিনাথ ৮৩ 


করিবার যোগ্য জামাতার অন্ুসন্ধান করিয়া কন্যা সমর্গণ করা হইল । 
এই জামাভার নাম গোবিন্দ ভগবান্‌, তিনিও উজ্জয়িনীবাসী ছিলেন। 
কিন্তু বিজাতীয় ক্ষত্রিয়কম্তা বিবাহ করার দরুন জামাতা পুনব্নার এক 
্রাহ্মণকন্া ও তৎপরে বৈশ্য ও শুত্রকন্ঠাও বিবাহ করিলেন। এই 
চারি স্ত্রীর যথাক্রমে চারিটা পুত্র হইল। ব্রাহ্মণীর ভর্ত, ক্ষত্রিযাব 
বিক্রম, বৈশ্যার ভট্ট, ও শৃত্রার শংখ। এই চারি পুত্রকে বিংশতি বৎসর 
লালন-পালন করিয়া তাহাদের রাজদরবারে উপস্থিত করা হইল, রাজ! 
তাহাদের পুত্র বলিয়া স্বীকার করিয়া লইলেন। ক্রমশঃ যুদ্ধবিদ্ঠায় 
ইহার। নিপুণ হইলেন। এমন সমযে কোন পূর্ববদেশীয রাজা! চন্্রথপ্ধের 
রাজ্য আক্রমণ করিলেন । চারি পুত্র অসম সাহসের সহি'ত সেই রাজার 
বাজধানী পাটন! হস্তগত করিলেন। ইহার পবে ভর্তাকে উজ্ভযিনীব 
রাজ্যভার অর্পণ করিয়া চন্দ্রগুপ্ত পাটনাবাসী হইলেন, কিন্তু কিছুদিন 
পরেই স্বর্গগত হইলেন। তখন ভর্ত এক বিশাল বাজোব অধিকাবী 
হইলেন, তাহা সত্বেও তাহার বাভিচারিণী পত্ধী সৈম্ধসেন! বা সিশ্ুমতীর 
ব্যবহারে ক্ষুব্ধ হইযা রাঁজ! বনবাসী হইলেন । খন সিংহাসনে বিক্রম 
অধিষ্ঠিত হইলেন। বিক্রমের শালিবাহনের সহিত যুদ্ধ হয়, 'এই যৃদ্ধে 
বিক্রম নিহত হন। শালিবাহন বিজয়ী হইয়া! নিজ সম্বতের প্রতিষ্ঠা 
করিলেন, এই সম্বৎ আজ ১৮৪৫ (সন ১৯২৪, বি. স. ১৯৮০ )। অতএব 
বিক্রমাদিত্য-সন্বৎ-প্রতিষ্ঠাতা বিক্রম শালিবাহন-কর্তৃক যৃদ্ধে নিহত 
বিক্রম অপেক্ষা! ১৩৫ বর্ষের পূর্বের লোক। চন্দ্রগুপ্তের পুত্রবৎ ভর্ভ 
বনবাসী হইয়া পতগ্জলি-রচিত বৈয়াকরণ-মহাভাষ্যের বাক্যপদীয বচন! 
করেন, ইহার ভ্রাতা ভট্ট ভট্টিকাব্য রচনা করেন, এই ভর্তু গোরক্ষের শিষ্য 
হওয়1 সম্ভব নহে, কারণ যোগীর!। নিজনামে পুস্তক লিখিয় প্রসিদ্ধ হইবার 
চেষ্টা মাত্র করেন না, শি্যু হইবার পূর্ধ্বের রচনা হইলেও অন্ধ তথ্যে মিল 
নাই; যথা, ইহার স্ত্রী ব্যভিচারিণী ছিলেন ও ত্াহাব নাম ছিল 
সিন্ধুমতী? | 

গোরক্ষশিত্ঠ ভর্তূর পড়ীর নাম পিজল1। তিনি পতিব্রতা ছিলেন, 
ভাহার পাতিব্রত্য ধর্মই ভর্তকে সঙ্লাস লইবার প্রতিজ্ঞা হইতে বিরত 
করিতে থাকে, এই সকল বৃত্বাস্ত প্রাচীনকাল হইতেই যোগিসমাজে ও 
অন্থত্র প্রসিদ্ধ আছে। ইহার অতিরিক্ত এই ভর্তু গোপীচপ্রের মাতুল 
ছিলেন। 


৮৪ নাথ-সম্প্রদায়ের ইতিহাস, দর্শন ও সাধন-প্রণালী 


এই ভর্ত গোবিন্দ ব্রাহ্মণের পুত্র, যদি গোরক্ষ-শিত্য হন, তবে 
গোীচন্দ্রেব জন্মদাত্রী মাত। কোথায় ছিলেন? ইহার পিতা গোবিন্দ 
ব্রাহ্মণের যদি কোন কন্ঠা থাকিয! থাকে, তাবে তাহার ক্ষত্রিয়ের সহিত 
বিবাহ হগুয। অসম্ভব । আর চন্দ্রগুপ্তের যদি অন্য কণ্ঠ হইয়া থাকে তবে 
সে ভর্তর ভগিনী হইতে পারে না । এই সকল কারণে মনে হয আমাদের 
অভীষ্ট প্রথম শুভ ও বিক্রমই ন্রাতসন্থন্ধে আবদ্ধ ছিলেন । তথাপি এই 
যুক্তির টপর নিঠর করা কঠিন, কাবণ ইতিহাসে যাহা লিপিবদ্ধ থাকে, 
স্গাহাই বিশ্বীসযোগা বলিয়া ধরা হয। কিন্তু যথার্থ ইতিহাসও পাওয়া 
কঠিন। আলবার বাজ ভর্তুকাহিনীর অন্নসন্ধানে উজ্জরযিনীতে লোক প্ররণ 
করিয়াও যথাযথ তথা-লাভে সমর্থ হন নাই । উপসংহারে বল! হইতেছে 
ষে, প্রথম ভর্ত ও বিক্রম পবস্পরের ভ্রাতৃসম্বন্ধ ছিল ও এই তর্তৃুই 
দ্রীনাথজী গোরক্ষনাথজীর শিষ্বা হন ।১ 

অতএব উক্ত লেখকের মতে গোগীচন্দ্রের মাতুল ভর্ত গোরক্ষশিত্য 
ছিলেন না। গোবিন্দ ব্রাহ্মণের পুত্র এবং চন্্রগুপ্তের দৌহিত্র ভর্তৃই গোবক্ষ- 
শিষ্য ছিলেন। এই ভর্তৃর ভরাত। বিক্রমকে শালিবাহন পবাজিত করিয়া নিজ 
সম্বৎ প্রতিষ্ঠা করেন, এই শালিবাহন-সম্বৎ আজ ১৮৬৫ (ধু: ১৯৪৪এ)। 
অতএব ইহা দ্বারা গোরক্ষের সময় নির্ণয় করিতে হইলে ভর্তৃ-বিক্রমেরও 
কিছু পূর্বে তাহার কাল-নির্ঁয় করিতে হয, ইহা অসস্তুব মনে হয়। 

অন্য ভর্তর জন্ম-কাহিনী,__তিনি দেবতা মিত্রাবরাণের পুত্র, মৃত্তিকা 
ভাণ্ডে তাহার জন্ম হয়, এই ভাগের নাম ভর্থী, তাই পৰে তাহার 'ভর্থী, 
নাম হয়। এক হরিণী ইহাকে স্তনদানে বন্ধিত করে। কালক্রমে 
উজ্জয়িনীর রাজা! বিক্রমের সাহচর্ষ্ে ভর্ত রাজনীতিতে পটু হন। একদা 
মুগয়াকালে এক হুরিণী বধ করিয! তিনি হুবিণীর ছুখে অভিভূত হইয়া পড়েন 
ও অকম্মাৎ গোরক্ষের সহিত বনমধো সাক্ষাৎ হওযায় হরিণের জীবনদান- 
অন্থরোধের প্রতিদানে নিজে সন্ন্যাস লইতে প্রতিশ্রুত হন। গোরক্ষও 
এই স্থযোগের অপেক্ষায় ছিলেন, তিনি প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। ভর্তৃ 
গোরক্ষ-সমভিব্যাহারে নগরে প্রতাবর্তন করিলেন, কিন্তু পতিব্রত। 
স্ত্রী পিঙ্গলার অভিশাপ-ভয়ে দীক্ষা লইতে ইতস্তত; করিতে লাগিলেন । 
এই সময়ে বিক্রমের রাজ্যে ভর্তুর ধর্মভগিনী ও গোগীচন্দ্রের জন্বদাত্রী 


১। যোগিসম্্রদারাবি্কৃতি পৃ. ৪৫*-৫৩। 


শীজ্ঞানেশ্বর মহাবাজ ৮৫ 


মৈনাবতী উপস্থিত ছিলেন, হার অনুরোধে গোরক্ষ কিযংকাল 
উজ্জধিনীতে বাস করেন। ভর্ত পিঙ্গলার নিকট নিজ অভিপ্রাষ ব্যক্ত 
করিলে ও সন্যাসগ্রহণ করিলেন না। অন্যদিন মুগযায় গিয়। উহার পূর্ব্ব 
প্রতিজ্ঞ স্মরণ হইল, তখন মুগবধ করিয়া সেই রক্তে বন্ধ রঞ্জিত করিয়া 
মৃত্যুসংবাদ-সহ তাহা! প্রাসাদে প্রেরণ কবিলেন, তাহা দর্শনে পিঙ্গলা 
প্রাণতাগ করিলেন। ভর্তও দেই শোকে গোবক্ষেব শিষাদ্ধ গ্রহণ 
কবিলেন, সেই অবধি ভর্ত 'ভর্তনাথ?। 

এই ভর্তর ধর্মভগিনী মৈনাবতীঈ (বা মযনামতী ) গোগীচন্রের 
মাতা ছিলেন, গোপীচন্ত্র জালেন্দ্রনাথকে কৃপে নিক্ষেপাদি কষ্ট দিবার পর 
ষ্টাহার শিত্যত্ব গ্রহণ করেন। এই কাহিনী বঙ্গদেশেব গীতিকার বিষয়বস্ত। 


সি 


শ্রীজ্ঞানেশ্বর মহারাজ 


পাঞ্জাব ও সংযুক্ত-প্রদেশে নানক ও কবীবেব যেবপ আদর, 
মহাবাষ্্র প্রদেশে জ্ঞানদেবের সেইরূপ আদর । তাহার বিস্তৃত জীবনী 
“চ্ঞানেশ্বরী” নামক গীভা-ভাষ্ে পাওয়া যায়। ইনি যোগেন্্-গোরক্ষনাথের 
শিষ্য ও মহ্াম্বা গৈনীনাথের প্রশিষ্য ছিলেন। মহাবা্ট্র-ভাষায ইনি 
“যোগিসম্প্রদায়াবিষ্কৃতি', গীতাভাস্ত', “অমতান্থভব' আদি গ্রন্ভ রচনা 
করেন।১ অতএব জ্ঞানদেবকৃত ভ্ঞানেশ্বরীতে যে নাথগুরুপরম্পরার 
উল্লেখ আছে ইতিপূর্বে তাহা হ্টতৈ গোরক্ষের কালনির্ণয়ের চেষ্টা করা 
হইয়াছে । গোরক্ষনাথ জ্ঞানদেবের পিতামহ গোবিন্দপন্থের গৃহে 
আগমন করেন ও কযেক পুরুষ ধরিয়া ইন্কাদের নাথসম্প্রদায়ের সহিত 
ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল। জ্ঞানেশ্বরীর রচনা-কাল ১১৯৭ খৃঃ।২ জ্ঞানদেবের 
জ্যেষ্ট ভ্রাতীর নাম নিবৃত্তিনাথ, একস্থালে নিবৃত্তিনাথ বলিয়াছেন গোরক্ষনাথ 
তাহাকে শ্ত্রীকুষ্ণ ভক্তিরসায়নের গৃঢ রহস্য বুঝাইয়াছেন, অতএব 
নিবৃত্বিনাথের সহিত গোরক্ষের সাক্ষাৎ হইয়াছিল বলিয়া মনে হয় 
( নিবৃত্বিনাথের কাল ১২৭৩-১২৯৭ খৃষ্টাব্দ )।* 
১২৭৫ খবঃ জ্ঞানদেবের (পরে জ্ঞানেশ্বর ) জন্ম হয়। হারাতে 


১1 ৷ যোগার বস্তি, ভূমিকা, পৃচ। 
২। ব্রীগস-_-খ্বৌরক্ষলাখ, পৃ ২৪২। 


৩। কল্যাণ, সন্ত" অধ, শরীগুরু নিবৃতিনাখ, পৃ ৪৮৭, ৪৯০ 13151075 01170477 17010500129 
৬০] 11, 731 170187 1155001577 60 0577505, 








৮৬ নাথ-সম্প্রদায়ের ইতিহাস, দর্শন ও সাধন-প্রণালী 


আলন্দী নামক স্থানে বিট্ঠল পন্য ও রুক্সিদীবাঈ ব্রাহ্মণ-দম্পতীর তিন পুত্র ও 
এক কন্তা। হয়। সন্ন্যাস অবলম্বনের পর গুরুর আদেশে প্রত্যাবর্তন করিবার 
পর এই চারি সন্তানের জন্ম হয় ভাই এই পরিবার সমাজচ্যুত হন। 
জ্ঞষ্টপুত্র নিবৃত্তিনাথ নাথণ্ডরু গহনীর কৃপা লাভ করেন এবং নিবৃত্তিনাথ 
স্বীয় আতাভগিনীদের দীক্ষা দান করেন । আলন্দীর ব্রাহ্মণের! জ্ঞানদেবকে 
দীক্ষা দিতে অস্বীকৃত হওয়ায়, জ্ঞানদেব যোগশক্তি-বলে যণ্ডকে বৈদিক মন্ত্র 
উচ্চারণ করাইতে লাগিলেন, তৎকালে ব্রাহ্মণের! বিস্মিত হইয়া তাহাকে 
'জ্ঞানেশ্বর' অর্থাং জ্ঞানের যথার্থ অধিকারিরূপে মান্থ করিতে লাগিলেন। 
মাত্র পঞ্চদশ বংসব বয়ঃক্রমকালে জ্ঘানেশ্বর ভগবদগীতার ব্যাখ্য। করিতে 
থাকেন, তাহা! জনৈক সচ্চিদানন্দকর্ক 'জ্ঞানেশ্বরী' নামে সংগৃহীত হয়। 
নামদেব জ্ঞানেশ্বরের পরমবন্ধু ছিলেন, ইহারা একত্রে তীর্থ-পধ্যটন ও 
ভাগবতধর্শা প্রচার করেন। কাযসিদ্ধ মহাযোগী ছঙ্গ। বটেশ্বরও 
জ্ঞানেশ্বরের যৌগবলের নিকট মস্তক নত করেন। জ্ঞানেশ্বর মাত্র ২১ 
বৎসর বয়সে জীবস্ত সমাধি গ্রহণ করেন, তাহার পিতা ও জঞোষ্ঠ ভ্রাতা 
তাহাকে সমাধিস্থ করেন।১ 

জ্ঞানেশ্বরের ন্যায় তদীয় ভগিনী মুক্তাবা৯ যোগধন্ম-পরায়ণ। 
ছিলেন, তাহাব রচিত অভঙ্গীগুলিতে ঘোগবিষযক নাদবিল্দু, শৃন্যাশৃন্য, 
অনাহতধ্বনি, সহত্রদল, অজপা প্রভৃতি বহু কথা আছে। 


গহনীনাধ, চর্প টনাথ প্রভৃতির উৎপত্তি-কথা 

প্রবাদ যে কতিপয় বালকের অন্থুরোধে গোরক্ষ তাহাদের মৃত্বিকা 
দিয়া মনুত্যযৃত্তি নিম্মিত করিয়! দেন ও তাহাতে প্রীণসঞ্চার করেন । এই 
যৃণ্তিরগী কালে 'গহনীনাথ নামে প্রসিদ্ধ হন। ইনি নবনারায়ণের 
একজন। 

ব্রহ্মার কৃপায় বালুকারাশির মধ্যে নবনারায়ণের পিগ্পলায়নের 
অবতার জন্মগ্রহণ করেন। ইনি গুরু মতস্তে্্-কর্তৃক দীক্ষিত হইয়া ঘোর 
তপন্তায় নিযুক্ত হন। দ্বাদশ বৎসর অস্তে ইনি “চর্প টনাথ' নামে খ্যাত 
হন। ইহার অষ্ট মহাসিদ্ধ যোগী শিষ্য হয় ।* 

নাথসম্প্রদায়ে বাবা আমনাথজী সিদ্ধরূপে গণ্য । ইনি গোদাবরী 


১। কল্যাণ-কজতর, জানুরারী, ১৯৪১, 'জানেশ্বর' ; জঞানেশ্বরী-ুষিক। 
২। হোগিসম্তরগায়াবিদ্বৃতি, পৃ ৭৯৮৫, ১০৭-১১৫ 


প্রীগন্ভীরনাথজী ৮৭ 


তটে যোগাভ্যাস করিতেন। ইহাব পঞ্চশিশ্সহ ইনি সমাধি গ্রহণ করেন 
এইরূপ খ্যাতি আছে ।১ 


শ্রীগন্ভীরনাথজী 


যোগিবাজ শ্ট্রীগম্ভীরনাথজী শ্রীগোরক্ষনাথের আধ্যাত্মিক বংশধব- 
রূপে প্রসিদ্ধ। বর্তমান যুগে ইনি মহাসিদ্ধ পুরুষরূপে খ্যাত। ইহার 
পূর্ববজীবনের কথ] জিজ্ঞাসা করিলে বলিতেন, «প্রপঞ্চ সে ক্যা হোগা 1৮ 
অর্থাৎ এ সব বিষয় জানিয়। আধাত্মিক জীবনের কি উন্নতি হইবে? 
.. গল্ভীরনাথজী গোরক্ষপুরের মোহস্ত বাবা গোপালনাথজীর নিকট 
দীক্ষা গ্রহণ করেন। গন্তীরনাথ দেখিতে যেমন সুপুরুষ ছিলেন, তাহার 
চরিত্রবলও সেইরূপ অসাধারণ ছিল। যৌবনে নাথযোগি-সম্প্রদায়ের 
জনৈক অওঘর মহাপুরুষের সঙ্গলাতে তাহার বৈরাগ্য জন্মে । একরাত্রে 
তিনি নকলের অজ্্াতসারে সংসাব ত্যাগ করেন। গোপালনাথজী 
তাহাকে মন্নযাস দেন এবং দেবীপাটানের শিবনাথজী তাহাকে কুগুল ধারণ 
করান। তাহার স্বাভাবিক নিস্তরঙ্গ গাস্তীধ্যের নিমিত্ব তাহাব গন্ভীরনাথ 
নাম হয়। 

দীক্ষান্তে গম্ভীরনাথ তীর্ঘ-পর্ধ্টন ও সাধনে নিযুক্ত থাকেন। 
কালক্রমে গোরক্ষপুরের মঠে উপযুক্ত মোহস্তেব অতাব হয় এবং 
গম্ভীরনাথকে মোহস্তপদ গ্রহণ করিতে অনুরোধ করা হয়। তিনি 
পদগ্রহণে অস্বীকৃত হইলে সুন্দরনাথ মোহস্তপদে বৃত হইলেন । কিয়দ্দিন 
পরে গোরক্ষপুরের মঠের তন্বাবধান ও সেবার ভার লইয়া মঠাধ্যক্ষরূপে 
গম্তীরনাথকে গোরক্ষপুরেই বসবাস করিতে হয়। এই সময়ে তাহার 
সেবা ও ব্যবহারে জনসাধারণ ও ভক্তগণ মুগ্ধ হন। কালীনাথ, শক্তিনাথ, 
নিবৃত্বিনাথ, অক্ষয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি প্রায় ছয়শত বাঙ্গালী 
গম্ভীরনাথের শিশ্ত্ব গ্রহণ করিয়া! ধন্য হন। মহাত্মা বিজয়ক্ গোস্বামী 
মহাশয় “আশাবতীর উপাখ্যানে' বাবাজীর গুণ-কীর্তন করিয়াছেন-_-তবে 
তাহার নাম দেন নাই। 

বাবা গম্ভতীরনাথ দানশীল বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিলেন, প্রয়াগের 
কুম্তমেলায় ইহার দানশীলতার বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। গোরক্ষ- 





১। কল্যাণ, বস্তঅন্ধ, পৃ ৬৩৫ “নাখসন্ত্রদায়ে মহাসিদ্ধ' 


৮৮ নাথ-সম্প্রদায়ের ইতিহাস, দর্শন ও সাধন-প্রণালী 


পুরেও ইনি অতিথি-সেবাব জন্য খ্যাত ছিলেন এবং সময়ে সময়ে 
অলৌকিক উপায়ে অপ্রত্যাশিতবণে আাগত বন্ধ অতিথিকে তৃপ্তিসহকারে 
ভোজণ করাইয। বিদায দিযাছেন। 

বাবাজী কলিকাতায আগমন করিলে শত শত ধর্ার্থী ইহার নিকট 
দীক্ষা গ্রহণ করেন। ১৩২৩ বঙ্গাব্দের পৌধমাসে বাব গম্ভীরনাথজীর 
ব্যাবঙ্াবিক জীবনেব অবসান হয, ভহাৰ নিকট সন্গযাসপ্রাপ্ত বাঙ্গালী 
ভক্ত সাধু শাস্তিনাথ ও নির্ন্তিনাথ অগ্যপি গোবক্ষপুবের মঠে সাধন- 
ভজনে নিরত আছেন। সেখানে শান্তিনাথজীর দর্শনলাতের সৌভাগ্য 
আমার হয়। 

( গম্ভীবনাথজীব জীবনী _গম্ভীবনাথ প্রসঙ্গ _অক্ষয়কুমার বন্দ্যো- 
পাধ্যায়, 'প্রয়াগধামে কুশ্তমেলা"- মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতা, ও 'আশাবতীর 
উপাখ্যান'- -বিজয়কৃ্ণ রচিত ভ্রষ্টব্য | ) 


সপ্তম পরিচ্ছেদ 
বিভিন্ন নাথ সিদ্ধ যোগীঘের নাম ও শ্রেণী-বিভাগ 


সাধারণতঃ 'নবনাথ' নামে কানফাটা-সম্প্রদায়ের সিদ্ধ যোগীদের 
প্রসিদ্ধিআছে। তাহাদের মংস্যেন্্, গোরক্ষ, চর্পট, মঙ্গল, ঘুগো, গোগী, 
প্রাণ, সুরত, ও চন্তা এই তালিক। পাওয়া যায়। শাস্ত্রী মহাশয় নেপালের 
তালিক।-মতে প্রকাশ, বিমর্ষ, আনন্দ, জ্ঞান, শল্য, পূর্ণ, স্বভা, প্রতিভা ও 
স্থভগ এই নাম দিয়াছেন। এই নামসকল রূপক-বিশেষ। তথ্যতীত 
নয়টা চক্রের অধীশ্বর-রূপে নবনাঁথের কল্পন। করা হইয়াছে ইহাও সম্তব। 
গোরক্ষনাথ তালুচক্রের সাধনা-দারা ক্রোধ ও লিঙ্গ-জয়ী হইয়। তালুচক্রের 
অধীশ্বর হইয়াছেন, মংস্তেন্্র খেচরী-মুদ্রা-সাধনে জিহ্বার অধীন্বর 
হইয়াছেন) অতএব মতস্তেন্্র ও গোরক্ষ প্রকৃত নাম নহে এইরূপ 
মতামত প্রচলিত আছে। নবদ্বারের নাম “নবনাথ' হওয়াও আশ্চর্য্য 
নহে। 

গোরক্ষ তালুচক্রের দেবতা ও তাহার শ্রক্তির নাম “সিদ্ধান্ত” 
আদিনাথ হইতে মংন্থেন্্র যে জ্ঞানলাভ করেন তাহ! ঈশ্বর-সম্তান 
গোরক্ষনাথকে দান করেন, উদয়নাথাদি মৎস্তেন্দ্রের পুত্র--এইরূপ বিবৃতিও 
আছে। "আদিনাথ, উদয়নাথ, সত্যনাথ, সম্তোষনাথ, গঞ্জকর্ণ, অন্তঘোর, 
মচ্ছেন্ত্র, চেরগ, গোরক্ষ _এই নবনাথ-তালিকাও প্রচলিত | 

গোরক্ষ-সিদ্ধান্ত-সংগ্রহে (পৃ ৪*) আদিনাথ, মতস্তেন্্রনাথ, দণ্ডনাথ, 
সত্যনাথ, সন্তোষনাথ, কৃর্মানাথ, ভবনাঞ্জি ও তাহার ঈশ্বর-সন্তান- 
স্রীগোরক্ষনাথের উল্লেখ আছে। রোজ ও কীট্স্‌ সাহেবও বিভিন্ন তালিকা 
দিয়াছেন, কিন্ত বিভিন্ন তালিকায় বিভিন্ন নাম পাওয়! গেলেও আদিনাথ, 
মতস্েন্র ও গোরক্ষের নাম সাধারণ । করল্পদ্রম তন্ত্রের 'গোরক্ষ সহত্রনাম- 
স্তোত্রে' এক গোরক্ষনাথই নবভাবে নবনাথরূপে কল্পিত হইয়াছেন। 
তিনিই নিরঞ্রন, নিরাকার, নিধিকল্প, নিরাময়, বিধি, বিষু ও শিবন্বরূপ । 
গোরক্ষ-সিদ্ধান্ত সংগ্রহে (পু ৫১) নবনাথ-পরিচয় আছে এবং নবনাথের 
স্থিতিবর্ণনাও আছে ( পু ৪৪, ৪৫) অষ্ট দিকে অষ্ট নাথ, মধ্যে এক নাথ-_ 
এইরূপে নবনাথের স্থিতিব্যবস্থা হইয়াছে। 
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৯৪ নাথ-সম্প্রদায়ের ইতিহাস, দর্শন ও সাধন প্রণালী 


নবনাথ ব্যতীত দ্বাদশ সিদ্ধা, ৮৪ সিদ্ধা, দ্বাদশ পন্থ ও অনস্ত সিদ্ধারাও 

কানফাট। যোগী-সম্প্রদায়ে প্রসিদ্ধ। সিদ্ধারা হিমালয়বাসী, ৮৪ সিদ্ধ 
নানককে তীহাদের অলৌকিক বিভূতি দেখান, নানকসাখীতে নানকের 
সহিত গোরক্ষের সাক্ষাৎ-বৃত্তান্ত আছে । ৮৪ সিদ্ধা বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন 
কালে অবতীর্ণ হন, ও তাহারা এখনও ভূমগ্ডলে সিদ্ধ-দেহে বিচরণ করেন 
এইরপ বিশ্বাস প্রচলিত আছে। গ্রাম্য লোকদের মধ্যে সিদ্ধাদের পুজা 
প্রচলিত আছে। 

হঠযোগ-প্রদীপিকায় (পু ২) আছে- আদিনাথই প্রথম সিদ্ধ, 
তিনি পার্বতীকে হঠযোগ উপদেশ দিয়াছিলেন। উক্ত গ্রন্থে (পু৬) 
হঠবিগ্তাধিকারীদেবও নাম আছে । নাথ-সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা আদিনাথ, 
মংন্যেন্্র তাহাৰ শিশ্ক, শবর, ভৈরব, চৌরঙ্গী, বিরূপাক্ষ, কাণেরী, নিত্যনাথ, 
বিন্দুনাথ, অল্লাম, ঘোডাচোলী, টি'টিণি ইত্যাদি মহাসিদ্ধা হঠযোগ-প্রভাবে 
“খণ্ুয়িত্া কালদপ্ড ব্রহ্মাণ্ডে বিচরস্থিতে 1” সন্তাদের-বচনেও নাথসিদ্ধদেব 
উল্লেখ বারংবার পাওয়া যায়। 

নাথ-সাহিত্যে “নাথ” নামটা অনেক সময়ে গভীর আধ্যাত্মিক অর্থেই 
ব্যবন্ধত হয়, মংস্যেন্্র ও গোরক্ষের নামের ব্যাখ্যাষ যোগলব্ধ তুরীয় 
মবস্থারূপে বণিত হয়, যথা যিনি পাশ (মং) বা! বন্ধন ছেদ করিতে সমর্থ 
তিনিই মতস্যেন্দ্রনাথ | 

ভারতীয় নীতি অনুযায়ী নাথদের অযোনিজ উদ্ভব কল্পনা করা হয়, 
নাথ-মার্গের নামান্তর সিদ্ধ-মার্গ, অবধূত-মার্গ বা যোগ-মার্গ। বৌদ্ধ- 
সিদ্ধাচা্যদের মধ্যে বহু নাথ সিদ্ধের নাম পাওয়া যায়। বসেস্বর সিদ্ধ 
মধ্যেও কয়েকজন সিদ্ধের নাম নাথ সিদ্ধদের সহিত সাধারণ, যথা--কপিল, 
নাগার্জুন, চর্পটী ইত্যাদি। কাপালিক সম্প্রদায়ের প্রবর্তকও আদিনাথ 
বা শিব, ইহাদের দ্বাদশ গুরু ও দ্বাদশ শিষ্কের নামের সহিত নাথ সিদ্ধদের 
নামের এঁক্য আছে, যথা! _নাগার্ছন, সত্যনাথ, ভীমনাথ, গোরক্ষনাথ, 
জালদ্ধর ইত্যাদি। বঙ্গীয় গীতিকায় গোরক্ষ, হাড়িপা, জালন্ধরিপ। 
প্রভৃতির বারংবার উল্লেখ পাওয়া যায়। বৌদ্ধ ও শৈবযোগী মধ্যে বছ নাম 
সাধারণ, নাথ ও জৈনদের মধ্যেও কয়েকটা নাম সাধারণ, যথা আদিনাথ । 
তান্ত্রিক সাহিত্যে বিশেষতঃ ব্রিপুরাখণ্ডে বু সিদ্ধের নাম আছে। ১৮৯১ 
ষ্টান্দের লোক-গণনায় দেখা গিয়াছে যে জৈন তীর্ঘস্করদের নামের সহিত 
ঘাদশপন্থী যোগীদের কতক নামের এঁক্য আছে 


বিভিন্ন নাথ পিচ্ধ যোগীদের লাম ও শ্রেণী-বিভাগ ৪১ 


শ্রেণী-বিভাগ-__কানফাটা বা নাথযোগীদের গুরুপরম্পরা-নির্ণয় 
কঠিন হইলেও প্রধান প্রধান গুরুর নামে দ্বাদশ (মতান্তরে ত্রয়োদশ) শাখা 
আছে, যথা £__সৎনাথ, রামনাথ, ধরমনাথ, লক্ষ্মণনাথ, দারিয়ানাথ, গঙ্গা 
নাথ, বৈরাগ (ভর্তৃহরি) রাওল ( নাগনাথ ), জালন্ধরিপা, এঁপন্থ, কপলানী, 
ধজ্জপনাথ, (ও কানিপ1 )। এই যোগীরা সকলেই শক্তির উপাসক, 
প্রবাদ মাছে যে স্বয়ং শক্তি হইতেই এই বিভিন্ন শাখার উৎপত্তি হইয়াছে । 
পাঞ্জাবের টিলামঠে প্রবাদ আছে যে, অষ্টাদশ শ্রেণী শৈবপন্থী ও 
দ্বাদশ শ্রেণী গোরক্ষনাথীর দ্বন্ উপস্থিত হওয়ায় প্রত্যোকের ছযটা করিয়া 
শ্রেণী অবশিষ্ট থাকে, তাহারা সকলেই গোরক্ষনাথের পন্থ মানিয়া লয় । 
শৈবদের মধ্যে-_ 
১। কচ্ছপ্রদেশের কাস্থারনাথ 
২। পেশোয়ার ও রোটকের পাগলনাথ 


৩। আফগানিস্থানের রাওল 
৪1 পংখ 
&। মাড়ওযারদের বন 
৬। গোপাল ব! রামকে 
গৌরক্ষপন্থথীদের মধ্যে 
১। হেখনাথ 
২। বোস্বাইয়ের দেবী বিমলার 'এপন্থে'র কোলিনাথ 
৩। াঁদনাথ কাপলানী 
৪। জয়পুরের পাওনাথ (জালম্ধরপা, কানিপা, গোপীর্টাদ 
এই শ্রেণীর ) 


৫1 বৈরাগ রতন নাথ 
৬। ধজ্জ্নাথ, (মহাবীর ), ইহারা বিদেশীয়। 

এই দ্বাদশ পন্থ হইতে কানফাটা-সম্প্রদায়ের উৎপত্তি। সম্ভবতঃ 
শৈবর1 গোরক্ষনাথের রীতিনীতিও মানিয়া চলিতে স্বীকৃত হওয়ায় উহারাও 
গোরক্ষপন্থী-মধ্যে গণ্য হয়। 

১। অং*নাথী_পুরীতে ইহাদের প্রধান মঠ; থানেশ্বর, কর্ণাল, 
ভেওয়াতেও ইহাদের মঠ আছে। মূলতঃ: ইহারা শৈবপন্থী। বিভিন্ন 
বর্ণের বন্ত্রধগু-নিদ্মিত টুগী, আলখাল্লা ও চাদর-ধারণ ইহাদের বিশেষদ্ব। 
ধর্মমাথ ও তাহার কচ্ছ সহযাত্রী গরীবনাথ এই সম্প্রদায়ের । 


৯২ নাখ-সম্প্রদায়ের ইতিহাস, দর্শন ও সাধন-প্রণালী 


২। রামনাথী- ইহার! শৈব, দিল্লীতে ইহাদের মঠ আছে, দাস 
গোপালনাথীরা প্রধানতঃ মোধপুরে বাস করে। রামচন্দ্রের সহিত 
সম্পর্ক নাই, ভ্লক্রমে রামচন্দ্র সহিত ইহাদের নাম জড়িত কর! হয়। 

৩। ধন্মনা্থী--এই সম্প্রদায় সং নার্থী রাজা ধরমের প্রবস্তিত, 
ইনি যোগী ভিলেন । কচ্চ প্রদেশের প্রসিদ্ধ মঠ ধীনধোর ইহার দ্বার 
প্রতিষ্টিত। যতান্তরে ধশ্মনাথ গোরক্ষের শিষ্য ছিলেন । 

ধীনধোর মঠে ইহাব পৃজা হয। এই মঠের যোগীরা এবং মোহস্ত 
স্বয়ং ব্রহ্মচারী । পার্বত্য অঞ্চলের বামাচারী তাস্ত্রিকিরা নিজেদের 
ধর্মনাথী বলে। 

৪| লক্ষ্রণনার্থী__গোরক্ষনাথের পর ইনি পাঞ্জাবের টিলা মঠের 
মোহস্ত হন। এই পন্থের ছুইটী বিভাগ আছে নটেশ্তী ও দরযা, প্রথম 
দল টিলাতে ও দ্বিতীয় দল সমতল ভূমিতে বাস করে । 

৫। দরয়ানার্থী-_সিন্ধু প্রভৃতি পশ্চিম ভারতে ইহাদের গীঠস্থান । 
দরয়ানাথীরা মূলতঃ হেথনাথী অর্থাৎ গোরক্ষ-সম্প্রদায়ের আদিম পন্থী । 
সিদ্ধদেশে প্রতিবৎসর ইহাদের মহোৎসব হয়, হিন্দু ও মুসলমান উভয় 
জাতি এই মহ্োংসবে যোগদান করেন। 

৬। গঙ্গানাথী--কপিলমুনির শিষ্য গঙ্গানাথ-প্রব্তিত পন্থ। 
ইহাদেব সহিত কায়নার্ী ও রতননাথীদের সম্বন্ধ আছে। 

৭। বৈরাগী (ভর্তৃহরি )_ভোজরাজ্জের পুত্র ভর্তৃহরি উজ্জঞয়িনীর 
সিংহাসন ত্যাগ করিযা বৈরাগী হন, রতননাথ ইহার শিবা । প্রবাদ আছে 
যে, পত্বীর শোকে ইনি গোরক্ষের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। মুসলমানেরাও 
ইহাকে শ্রদ্ধা করেন। কাবুলে ইহাদের গীঠস্থান আছে। 

৮। রাঁওল (নাগনাথী )__মুসলমান যোগীরাই 'রাওল' নামে 
প্রসিদ্ধ, ইহারা যাযাবর বৃত্তির জন্য খ্যাত। রাওলপি্ডে ইহাদের প্রধান 
আশ্রম । 

৯। জালদ্ধরিপা-পন্থ--জালন্ধর নাথ-পন্থ ত্যাগ করিয়া "পা 
পন্থের প্রবর্তন করেন। পা” শব্দটা তিববতী, ইহার অর্থ অধিকারী । 
পা পন্থীরা শৈব। কানিপা, গোগীটাদ প্রভৃতি এই পন্থের | 

১*। 'ঞীপন্থী-গোরক্ষের শিষ্যা বিমলা মাঈ ইহার প্রতিষ্ঠাত্রী, 
'মাঈ'শব 'এইশবে রূপাস্তরিত হইয়াছে। ইহারা বক্র খ্জ-বস্রি 
ব্যবহার করেন। রোটকে ইহাদের মঠ আছে, তন্মধ্যে কোন যৃষ্তি নাই। 


নাখ-যোগীদের বিভিন্ন সম্প্রঙ্গার ৯৩ 


হরিদ্বারেও ইহাদের বৃহৎ মঠ আছে । দাবিস্থানে 'ৰপন্থীর উল্লেখ আছে, 
দাবিস্থান-রচয়িত। 'এীপন্থীর সিদ্ধদেহ যোগীদের স্বচক্ষে দেখিয়াছেন, 
তাহার বর্ণনা আছে। 

১১। কাপালানী - গোরক্ষ-শিষ্য কপিলমুনি-ছ্বার! প্রাবন্তিত। 

গঙ্গাসাগরে ইহাদের আশ্রম। দম্দমের নিকট ষাট্গাছি গ্রামের 
গোরক্ষ বাসলী' নামক স্থানের মোহান্তেরা এই শ্রেণীর । প্রবাদ আছে 
যে গোরক্ষনাথ এই স্থানে ধ্যান করিবার মানসে কপিলমুনিকে গঙ্গা- 
সাগরে গিয়া অবস্থান করিতে উপদেশ করেন, বর্তমান পৃজারীর নিকট 
আমি এই কিংবদস্তীর কথ শুনিয়াছি। 

১২। ধ্বজনাখী-_-ইহার! ধ্বজাধারী, মহাবীর হমুমানের সহিত 
ইহাদের যোগ আছে। সিংতল, পেশোয়ার, অস্বালাতে ইহাদের বসবাস। 

১৩। কানিপা-পন্থ--জালন্ধরিপা গোপী্টাদ-কর্তক কৃপমধো 
আবদ্ধ থাকাকালে, কানিপা৷ মোহস্ত-পদ গ্রহণ করিয়া এই পদ্য প্রবন্তিত 
করেন। কথিত আছে কানিপ। বামাচারী ছিলেন, “গোপীর্টাদ' বা! “সিচ্ধ- 
শৃঙ্গারী' এই সম্প্রদায়তৃক্ত। গোগীটাদ হইতে বঙ্গীয় শেপলা বা সাপুডে 
জাতির উত্তন। তংকালে বঙ্গদেশে ও আসামে শক্তিপূজ। প্রচলিত ছিল। 


নাথ-যোগীদের বিভিন্ন সঞ্গ্রদায় 


গোরক্ষনাথীদের ব্রন্মচর্য-পালন বিধি । ধীনোধর, দেবীপাঁটান ও 
গোরক্ষপুবে বিবাহ একেবারেই নিষিদ্ধ । স্ত্রীলোক মঠের বাহিরে কাধা 
করিলেও মঠ-মধ্যে তাহাদের প্রবেশাধিকার নাই। সন্ন্যাসই যোগীব 
আদর্শ, তথাপি বিবাহিত যোগীর সংখ্য। নিতাস্ত অল্প নহে। 

কাশীধামের কাল-ভৈরবের মন্দিরের পৃজারী বিবাহিত, তিনি 
সন্ত্রীক মন্দিরের বাহিরে বাস করেন। ব্রাহ্মণ পুরোহিত দ্বারা কানফাটা- 
যোগীদের বিবাহামুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। প্রসিদ্ধ মঠ-মধ্যেও বিবাহিত যোগী 
দেখা গিয়াছে, ১৮৩৮ স্বৃষ্টান্দে বুকানন গোরক্ষপুরের মঠে বিবাহিত 
যোগীদের বাস ও ডীহাদের শিক্ষা-সম্বন্ধে লিখিয়! গিয়াছেন। বিবাহিত 
যোগীদের নাম ঘরবাঁরী, বিন্দীনাগী, সমযোগী ও গার্স্থা, ব্রচ্মচারীদের 
নাম “মঠধারী'। বিবাহিত যোগীরাও কুগুলাদি ধারণ করেন ও 
যোগাভ্যাস করেন, ইহাদের নিজ সম্প্রদায়ের বাহিরে কিন্তু স্বজাতির 
মধ্যে বিবাহ-রীতি প্রচলিত আছে। 


2৪ নাখ-সম্প্রদায়ের ইতিহাস, দর্শন ও সাধন-প্রণালী 


নৈনিতাল, আলমোরা, সিমলা পাহাডে ধর্দনাথী ও সং-নাথী 
গার্বস্থ্য যোগী আছে। ইহাদেব সস্তানেরাও কেহ কেহ যোগী হয়। 
এই যোগীর। তন্তবায়ের, মণিহারীর, সৈগ্ঠদলে যোগদানের বা উত্বমর্ণীদির 
কার্য্য-দ্বারা সংসার-যাত্রা' নির্ধাহ করে। সিমলা পাহাড়ের শবদাহী 
যোগীদের সহিত অন্য যোগীরা আহারাদি করে না। সিমলা পাহাড়ের 
উত্তরে কুগুলধারী নাথ-যোগীদের বাস, ইহারা সামান্ততঃ সাধন ও 
শিবপৃজা করে, প্রধানতঃ শাক-সব্‌জী-উৎপাদন ও অস্তোষ্টি-ক্রিষায় 
পৌরোহিত্য করে। 

পাঞ্জাবের গার্ধস্থা যোগীদেব নাম 'রাওল,' ইহারা গীত গাহিযা 
ভিক্ষা করে ও হস্তগণন।-দ্বার। জীবিকার্জন করে । “সংযোগ নামে আর 
একটি বিবাহিত সম্প্রদায় আছে। কুলুর গার্হস্থ্য যোগীদের নাম “নাথ, 
আম্বালাতে বিবাহিত যোগীদের নাম 'যোগীপদ' । বিধবা-বিবাহও 
ইহাদের মধ্যে প্রচলিত আছে । কাংরাতে 'অন্দরলা' এব: 'বাহিরলা" নামে 
ছইটী গোরক্ষ-সন্প্রদায় আছে, প্রবাদ যে গোরক্ষ মন্যোক্দ্রের ছুই পুত্রকে 
কাহারও অলক্ষ্যে বলি দিবার নিমিত দুইটী ছাগ প্রদান করেন, দ্বিতীয় 
পুত্র আনিয়া বলিল চন্দ্র-ূর্য্য সাক্ষী নাই এরূপ স্থান নাই, সেই প্রিষ 
হইল, গোরক্ষ তাহাকে বক্ষে ধারণ করিলেন, অন্তটীকে বিভাড়িত করিলেন, 
সেই হইতে 'অন্দরলা' ও “বাহিরলা'-সম্প্রদায়ের উৎপত্তি হয। 

যুক্ত প্রদেশের যোগীর। নিয় শ্রেণীর উপযোগী কার্য করে। বোম্বাই 
প্রদেশের যোগীরা মনিহারী ও মুক্তাপ্রবালাদি বিক্রয় করে। 

বঙ্গদেশ ও আসামের যোগীজাতির বিস্তারিত ইতিহাস পাওয়া 
যায়।* বুকাননের মতে গোগীচন্দ্রের সময়ে ইহার! পুরোহিতের কাধ্য 
করিত, কিংবা উত্তব-পূর্র্ব বঙ্গের প্রবাদ-মতে ইহারা শঙ্কর-শিষ্য ছিল, 
মস্পানাসক্ত হওয়ায় শঙ্কর-কর্তৃক জাতিচ্যুত হয়। রংপুরের টুণোষোগীরা 
নিজেদের গোপীচাদেব পুরোহিতের বংশধর বা শিবগোত্র বলে, ভিক্ষাই 
তাহাদের উপজীবিকা। ময়নামতী, ষাণিকর্টাদ ও গোগীটীদের গীত 
ইহার! গাহিয়! থাকে । এই সকল গীতিকায় হাডিপা গুরু হুইয়াও নিষ্ন 
শ্রেণীব বা বৌদ্ধমতালম্বী ছিলেন দেখা যায়, '্মতএব শঙ্কর-কর্তৃক জাতিচ্যুত 
হইবার কাহিনীর মূলে হয়ত কিঞ্চিৎ সত্য আছে। হাড়িপা, কানিপার 
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নাখ যোগীদের বিভিন্ন সম্প্রদায় ৯৫ 


শিষ্য ছিলেন। হাডিপা দীর্ঘকাল জ্ালন্ধরে বাদ করেন বলিয়া 
“'জালন্ধারীপা” নামে অভিহিত হন। 

বজীয় যোগী জাতির মধ্যে বহু বিভাগ আছে, হেলয়র! কৃষিকাধ্য ও 
তন্তবায়ের কার্ধ্য করে। থিয়রেরা ভিক্ষা! করে ও চুণ তৈয়ারী কবিবার জন্ত 
বিনুক পোডায়। ইহার! নিরক্ষর মগ্তপানাসক্ত, এই ছুই শ্রেণীর পরস্পরের 
মধ্যে বিবাহ প্রচলিত নাই। রংপুরের চুণোতি যোগীর! চুণ তৈয়ারী করে, 
এবং পানাতি যোগীর! পান উৎপাদন করে। 

পূর্ববঙ্গে মান্ত ও একাদশী নামে দুইটী যোগী-সম্প্রদায় আছে। 
ইহারা পরম্পরেৰ অন্ন গ্রহণ করে না, কিন্তু পরস্পরের জলপাত্র হইতে 
জলপান করে, ইহাদের মধ্যেও অস্তধিবাহ প্রচলিত নাই। মাস্য যোগীরা 
ত্রিপুরা, নোয়াখালী ও বিক্রমপুরের দক্ষিণে বাস করে, একাদশীর! বিক্রম- 
পুরের উত্তরে ও অধিকাংশ ঢাকায় বাস করে। ১৯১০ খৃষ্টাব্দে একমাত্র 
ত্রিপুরাতেই প্রায় ৬৮,০০* যোগী ছিল।* মান্তর! অষ্টসিদ্ধার বংশধর, 
একাদশীরা নাথ-শিস্তের বংশধর-রূপে পরিচিত। মান্ত ও একাদশী 
যোগীর মধ্যে অশৌচকাল লইয়াও মততেদ আছে। মাস্তর1 মাসাবধি এবং 
একাদশীরা একাদশ দিবস পর্যন্ত অশৌচ পালন করে। যোগীদের মধ্যে 
যাহারা দ্বীপে বাস করে তাহাদের নাম 'সন্ধীপ' যোগী ও যাহারা স্থলে 
বাস করে তাহাদের 'ভুলুয়া" আখ্যা দেওয়া হয়। যাহাব! কৃষিকাধ্যরত 
তাহাদের হালোয়া যোগী বলে, সম্ভবতঃ 'হাল' শব হইতে এই নামের 
উৎপত্তি হইয়াছে। ইহার! তন্তবাধ-কাধ্য ত্যাগ করায় জাতিচ্যুত হয়। 

বিবাহ-উৎসবে মাস্ত যোগীরা। মাতামহী প্রমাতামহী প্রভৃতিব পৃজ। 
করে, ইহারা উপবীত ধারণ করে, মৃতকে সমাধিস্থ করে ও পুত্র কর্তৃক 
মুখাগ্রি করায়। মাস্ত যোগীদের ক্রিয়ানুষ্ঠানের নিমিত্ত ব্রাহ্মণ পুরোহিত 
নাই, অধিকারী পুরোহিতের কাধ্য সম্পন্ন করে। এই অধিকারীর! যোগী 
কন্তাও বিবাহ কবিতে পারে। একাদশী যোগীদের ব্রাহ্মণ পুরোহিত 
আছে, ইহাদের 'বর্ণশ্রমণ' বল! হয়, “মহাত্মা, নামেও ইহারা পরিচিত। 
১৮৮৩ খুষ্টা্ধে এক বিক্রমপুরেই শতাধিক মহাত্মা বাস করিত। একাদশী 
যোগীর। কুঞ্ণোপাসক, কেহ কেহ শক্তির উপাসন৷ করিয়া থাকে, বৈষ্ণব 
যোগীর সংখ্যাও ইহাদের মধ্যে কম নহে। বৃদ্ধ-শাতাতপীয়-সংহিতা ও 
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চন্ত্রাদিত্য পবমাগমসংহিত। ইহাদের শীন্ত্রূপে গণ্য ।১ মাস্ত ও একাদশী 
উভষ শ্রেণীব পূর্বপুরুষ যোগী ছিলেন বলিয়া প্রবাদ । ইহারা সাধারণতঃ 
তন্তবায়, এক্ষণে কৃষিকার্্য, ব্বর্ণকারের কাধ্য, ঝিনুক দাহের কাধ্য ও 
সরকারী বিভাগে সামান্য বেতনেব কার্য্য করিয়া থাকে । 

যুক্ত প্রদেশের মান্ত যোগীদের প্রধান বাসস্থান বৃন্দাবন, মধুরা ও 
গোকুল। ইহাদের প্রধান তীর্থ কাশী, গয! ও চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ড । 

পুর্র্বঙ্গের নোযাখালি বিভাগের দালাল বাজারের জমিদারের! 
মান্য যোগীদের শীর্বস্থানীষ, ১৭৬৫ খৃষ্টাব্দে এই বংশের এক যোগী সরকার 
কর্তক রাজ! উপাধি ৪ নিষ্ষব জমি প্রাপ্ত হন। 

পশ্চিম বঙ্গের ধন্ম-ঘোরিরা যোগীদের অন্ঠান্ত যোগীরা অবজ্ঞা করে, 
কারণ ইন্চারা ধর্ম, শীতল! প্রভৃতির উপাসক | ইহাদের মধ্যে মতস্তেক্দ্, 
গোরক্ষাি শ্রেণীবিভাগ আছে । ১৮৮১ খৃষ্টাকে বঙগদেশে ৩১৫০,০০* র 
অধিক যোগী বাস করিত। নিজামরাজ্যে 'দাভরে' ও 'রাওল' নামে 
গোরক্ষসম্প্রদায়ের দুইটী বিভাগ আছে। দভর নামক ঢোল সহ গীত 
গাহিবাব নিমিত্ত ইহাদের নাম দাভরে হইয়াছে । দ্বাদশ বংসর বয়সে 
ভৈরবের মন্দিরে উৎসর্গাীকৃত বালক-বালিকাদের ইহার! দীক্ষা! দেয় ও 
কুগ্ডল ধারণ করায়। ইহাদের বিবাহে ব্রাহ্মণের প্রয়োজন হয়। ইহার! 
মন্ভমাংসাদি ভক্ষণ করে ও ভিক্ষাবৃত্তি করে। রাওল যোগীরাই সংখ্যায় 
অধিক। ইহারা কর্ণে শঙ্খকুণ্ডল ধারণ করে। ইহারা কুল্বী, রাজপুত 
ইত্যাদি জাতি হইতে দীক্ষিত হইয়াছে । দাভর ও রাওলদের মধ্যে 
ভৈরবাদি হিন্দু দেবতার পুজা প্রচলিত আছে, হিন্দুর উৎসবাদিতে ইহার! 
যোগদান করে, মংস্তেন্দ্-গোরক্ষ-প্রবপ্তিত পন্থান্থসরণ করে এবং ভ্রিশূল 
ও লিজ ধারণ করে। 

বোম্বাই প্রদেশে যোগীদের 'গুজরাট' ও 'মারাঠা” ভেদ আছে। 
আবার কর্ণাটক ও কানাডা যোগীও আছে। ইহারা ত্রহ্মচারী ও গার্স্থা 
উভয় শ্রেণীর । মারাঠ! যোগীদের দ্বাদশ শাখা! আছে, প্রবাদ ঘে গোরক্ষ- 
নাথই ইহার প্রবর্তনকারী। বনু বিবাহ ব! বিধবা বিবাহে ইহাদের আপত্তি 
নাই, ইহার! যাষাবর শ্রেণীর, পুরুষের! গেরুয়৷ ধারণ করে ও হুস্তিদস্তের 
কুগডল পরে, মেয়ের! ঘাঘ রা পরিয়া অস্থোপরি গৃহসামগ্রী-সহ গ্রাম হইতে 
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১। প্রবামী, চৈত্র, ১৩২৯- বোগীজাতি প্রবন্ধ, অমুজ্যচয়ণ বিস্ভাতৃবণ। 
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গ্রামান্তরে স্বামী-সহ ঘুরিয়৷ বেড়ায়। ইহারা ইন্দ্রজাল-পারদর্শী, গোরক্ষ 
ও মস্েন্র ইহাদের দেবতা, গোগীষ্ঠাদের গাথা ইহাদের প্রিয় গীত। 

কাঙ্কাণের সাবস্তবাদীর নাখ-গোম্বামীরা কুগুল ধারণ করে ও 
বিবাহাদিতে 'শ্রীগোরক্ষণ মন্ত্র উচ্চারণ করে। 

পুণাতে গাহ্‌স্থ্য যাযাবর যোগী-সম্প্রদায় গোপীর্টাদের গীত গাহিযা 
ভিক্ষা করে, ইহারাও কুগুলধারী ও গোরক্ষ-মৎন্যেন্দ্রের উপাসক | মগ্য- 
মাংসাদি-ভক্ষণ ও অহিফেন-সেবন ইহাদের মধ্যে প্রচলিত । 

বেলগাওতে এক যোগী-সম্প্রদায় সন্ত্রীক বাস কবে, ভিক্ষা ও কৃষি- 
কাঁধ্য ইহার্দের উপজীবিক। | 

বেরার প্রদেশের নাথ-সম্প্রদায়ের অষ্টাদশ শাখা বর্তমান, তন্মধ্যে 
অবধূত, কানফাটা ও গোরক্ষ-শীখাই প্রধান । নব নাথের নাম অন্রষায়ী 
নব শাখাও দৃষ্ট হয়। পূর্বপুরুষের উল্লেখ করিতে হইলে ইহারা আদি- 
নাথ, মংস্তেন্্রনাথ ও গোরক্ষনাথের নাম করে। কানফাটা-যোগীর। 
কর্ণের কোমল নিম্ন ভাগ ছেদন করে ও গোরক্ষ-যোগীরা কর্ণের উপাস্থি 
ভেদ করিয়া কুণ্ডল ধারণ করে। উৎসবাদিতে গোরক্ষ শাখার যোগীদের 
স্থান উচ্চতর । 

বেরারের বিবাহিত যোগীদের নাম “সম্যোগী', ইহারা বয়নাদি 
করে ও কবচ-বিক্রয়, ভাগ্য-গণনা ও যণু-প্রদর্শন দ্বারা ভিক্ষা করিয়। 
বেড়ায়। 

শিবরাত্রিতে ইহার! গোৌরক্ষ-মতন্েন্দ্রের গীত গাহে, দেবী-পৃজাও 
ইহাদের মধ্যে প্রচলিত । এই যোগীরা সমাজের সকল শ্রেণী হইতেই দীক্ষা 
গ্রহণ করিয়াছে । কেবল অবিবাহিত যোগীর! “যোগী” নামে পরিচিত । 

দাক্ষিণাত্যের যোগীর! ইন্দ্রজাল-প্রদর্শন ও ভিক্ষাবৃত্তি করিয়৷ 
থাকে । সর্পাদির ক্রীড়া দেখান ও কীচের পুতি বিক্রয়ও ইছাদের 
ব্যবসায় । ইহারা অধিকাংশই দারপরিগ্রহ করে, ইহাদের স্ত্রীরা! উল্কীর 
কার্যে বিশেষ পারদর্শিনী । ইহারাঁও যাযাবর, কুস্তীরাদির মাংস ইহার! 
ভক্ষণ করে। বিবাহ-সময়ে বরপক্ষ মুদ্রা ও শৃকরদান করে, সেই 
শৃকরবধে উৎসব ও ভোজনাদি হয়। এই যোগীদের নাম 'পামুল” অর্থাৎ 
সর্প। ইহারাও মৃত দেহ সমাধিস্থ করে। 

মহারাষ্ট্র ও টুলুভাবী এক “যোগী পুরুষ'-সম্প্রদায় আছে, ইহাদের 
প্রধান মঠ কাদিরীতে । ইনার ভৈরব ও গোরক্ষের পুজা করে । ইহাদের 
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মধ্যে বিবাহিত যোগীরণ কর্ণবেধ করে না, অপরের! করে। ইহারা কণ্ঠে 
উপবীত-সহ শিঙ্গা ধারণ করে, ইহাদের বিবাহে ব্রাহ্মণ পৌরোহিত্য 
করে। ইহারা মৃতদেহ দাহ করে না, ব্রান্মণকে দান করে ও কাঁককে 
আহাধ্য দেয়, ভিক্ষা ও মাল-বহন ইহাদের উপজীবিকা । 

যুক্ত প্রদেশের পশ্চিমে ভাদ্দরী যোগী ও নন্দী যোগীরা স্মুচীজীবী, 
রেশমের নুতা-কর্তন ইহাদের ব্যবসায়। চৌহান, গহেলাট প্রভৃতি রাজপুত 
নামেব গোত্র ইহাদের মধ্যেও 'আছে। “ডোমযোগী' নামে এক সম্প্রদায় 
আছে, তাহার! ভিক্ষুক। নেপালের পর্বতের নিম দেশে হারুজাতির 
বাস করে, তাহাদের মধ্যে এক শ্রেণীর নাম যোগী । 

শেপালা নামে গোরক্ষ-সম্প্রদায়ের যোগীরা সালুসাপেব অস্থি- 
নিগ্সিত কুল ধারণ করে, ইহার! সাধারণতঃ তাবুতে বাস করে ও সর্প- 
ক্রীভা প্রদর্শন করে। কর্ণবেধ-দময়ে ইহারা গোরক্ষণাথকে নৈবেগ্য অর্পণ 
কবে। হিন্স্থানের মধ্যেই হিংলাজ-গুটিকা ক্রয় করিয়া ইহার! ধারণ করে। 
ইহাদের উপবীত নাই, শিখদের ম্যায় কেশ ও শ্বশ্রুধারণ ইহাদের রীতি। 
ইহাবা নিজেদের কানিপ! শিশ্তরূপে পরিচয় দেয়, কিন্ত যোগসাধন করে 
ন1। ভারতের সর্বত্র ইহারা সন্ত্রীক ভ্রমণ করে, মুসলমানের আহাব- 
গ্রহণে ইহাদের আপত্তি নাই বলিয়া ইহার! হিন্থুর স্বুণ্য। কানিপ৷ 
বশ্চিক ও সর্পাহারের ইচ্ছা প্রকাশ করিলে গোরক্ষনাথ-কর্তৃক এক ভোজ- 
সতা হইতে বিতাড়িত হুন--এই কাহিনী প্রচলিত আছে। অতএব 
কাণিয়োপা। বা শেপালাদের সম্পূর্ণরূপে গোরক্ষপন্থী বল! চলে ন1। 

বগুড়ায় এক (বৌদ্ধ যোগী-সম্প্রদায়ের পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। 
তাহারা তান্ত্রিক ও শৈব আবরণে আত্মগোপন করিয়া আছে। বগুড়া 
এক সময়ে হিন্দু, জৈন ও বৌদ্ধদের লীলাভূমিতে পরিণত হয়। বগুড়ার 
তিন ক্রোশ উত্তরে মহাস্থান নামক স্থানটাই প্রাচীন পৌও বর্ধন। 
বুদ্ধদেব এক পৌগু,-রাজকে বৌদ্ধধর্টে দীক্ষিত করেন। পৌও ব ॥ বর্ধনের 
অস্তর্গত কোটিকপুর জৈনতীর্ঘ-বিশেষ, খুঃ পৃঃ ৭** অব পার্্বনাথ স্বামী 
এই রাজ্যে জৈনধর্ম প্রচার করেন। চীন পরিব্রাজক যুয়নচঙ. পৌ- 
রাজ্যে দিগম্বর-জৈনদের আবাসস্থল, বৌদ্ধদের সঙ্ঘারাম ও হিন্দুদের 
দেবালয় দেখেন। বৃহনীলতন্ত্রমতে পুগু,বর্ধন গীঠস্থান, সবেশাদেবীর গীঠ 
এ স্থানে আছে। কাশ্মীর-রাজ ' এখানকার রাজ্কুমারীকে বিবাহ 
করেন, বঙ্গের রাজকুমারী কল্যাণ দেবীর প্রতিষ্ঠিত মন্দির অন্তাপি কাশ্মীরে 


নাথ-পন্থের সহিত যুক্ত অন্তান্ত যোগী-সম্প্রদায় ৯৯ 


বর্তমান। নযপালের সময়ে ১০৩০ খৃষ্টাব্দে, বঙ্গে তান্ত্রিক মতের প্রাধান্যেব 
যুগে, হিন্দু ও বৌদ্ধ তান্ত্িকদের আচার-ব্যবহার অনেকটা শিথিল হইযা 
উঠে, তৎপরে শৈবমতের প্রচারের যুগে বৌদ্ধব-যোগীর ইহাদের সহিত 
মিলিত হইয1 আত্মগোপন করে, লবঙ্গ বা লক্ষ্মণসেনের সমযে বৌদ্ধ-যোগী 
গোরক্ষ-শিষ্টের1! শৈব-সন্ন্যাসী হয়। বর্তমান যুগী প্রভৃতি জাতির মধ্যে 
বৌদ্ধধর্মের আভাস পাওযা যায, বগুডায় প্রচলিত ঘ্ঘুগীয়।৷ কাচ" নামক 
গ্রাম্য সঙ্গীত বৌদ্ধ শুন্তবাদেব পরিচায়ক। বগুডায় যোগীর ভবন নামে 
গ্রাম ও মঠ আছে, ভবন-শব হিন্দুর ব্যবহার্য্য নহে, হিন্দুরা আশ্রম, মঠ 
প্রভৃতি শব্দ ব্যবহার করে। যোগীর ভবনের মোহন্ত কানফাটা-সম্প্রাদায়- 
ভুক্ত, এখানে গোরক্ষমন্দির ও গোবক্ষকুই নামে একটী মঠ বর্তমান ।১ 


নাথ-পন্থের সহিত যুক্ত অন্যান্য যোগী-সম্প্রদায় 


পুণীয় মুসলমান সিদ্ধ হাণ্তী ফরঙ্গনাথ গোরক্ষনাথ ও আরঙ্গজৈবেব 
শিষ্যকপে পবিচিত। পাঞ্চাবের সৎ-নাথীর জাফির পীবেরাও মুসলমান । 
ইহার রঞ্জ ও বালকেশ্ববনীথের শিষ্য, কিন্তু ইহারা হিন্দুদের সহিত 
আহারাদি করে ন। 

রাজ। বসালুর শিশ্ত সম্প্রদায় 'মাননাধী' নামে পরিচিত । ইহাব 
পেশোয়াব ও বিলাম নদীতীবে বাস করে। জ্বালামুখীতে ইহাদের 
মঠ আছে। গপঙ্গলনাথ বা অর্ধনাথ এই পন্থের। ইনি এক্ষণে মুক্ত 
পুকষ কৈলাসবাসী যোগী, দমদম 'গোরক্ষ বাসলী'তে ইহাব চিত্র 
দেখিয়।ছ। 

অঘোরী যোগীরা অওঘড় বা অওঘর যোগী হঈতে উদ্ভূত, উহারা 
শবাহারী, ইহার! গোরক্ষপূর্বব যুগেব যোগী। 

নিমনাথ ও পরেশনাথ জৈন, ইহার! মংস্তেক্্র পুত্র বলিয়৷ প্রসিদধি 
আছে। ইহারা মরোতোরা ও পৃজ নামে ছুই সম্প্রদায়ের প্রবর্তক । 

কন্থরনাথীরা ব্রহ্মচারী, ইহারা ধীনোধরের মঠের অনুরূপ রীতি- 
নীতি পালন করেন। গোরক্ষ-শিষ্য শরঙগনাথ “বাওযাজী-ক। পন্থে'র 
প্রবর্তক। ইহাদের দশটা শাখা আছে। 

দত্তাত্রেয় শিষ্য লালপাদরীরা গোরক্ষনাথীদের সংস্পর্শে থাকে। 
দত্বাত্রেয় কৃষ্ণাবতার, কৃষ্ণ দত্বাত্রেয়-র্ূপে দশম শতাব্দীতে অত্রীর 

১) প্রবাসী, আধাড়, ১৩১৭, বগুড়ায় বৌদ্ধ-যোগী, লেখক-_হরগৌপাল দাস কু$। 


১৯০ নাথ-সম্প্রদায়ের ইতিহাস, দর্শন ও সাধন-প্রপালী 


স্থীর সতীত্ব পরীক্ষা করেন এই রূপ কিংবদস্তী আছে। পুণার বছু- 
স্থানে দত্তাত্রেয়ের মন্দির আছে। ত্রিমৃত্তির প্রতীকরপে ব্রিমুণ্ধারী 
দত্তাত্রেয়-মৃত্তিও একটা মন্দির-মধ্যে আছে। দণ্তাত্রেয় জাতিচ্যুত ব্রাহ্মণ 
ও অঘোরী ছিলেন । 

৬অক্ষষ দত্ত লিখিয়াছেন__সচরাচর দ্বাদশ ব। ত্রয়োদশ প্রকার 
যোগী গণিত হইয়া থাকে (পু ১৩২, ভা-উ-স, ২য় ভাগ), তন্মধ্যে রামপন্থী 
যোগী, সিদ্ধিকেবলী যোগী, কাণ্‌ফট্‌, অওঘভ, মচ্ছেন্্রী, শারঙ্গীহাব, 
ডুরীহার, ভর্তৃহরি, কাণিপা, অঘোরপন্থী, প্রভৃতি সম্প্রদায় আছে। 

ইহা! বাতীত বন ক্ষুদ্র সম্প্রদায় আছে যাহারা গোরক্ষনাথকে 
নিজেদের গুরু বলিয়! গণ্য করে, যথা :-_ 

রুখড়, সুখড়, গুদড়াদি সম্প্রদায়! ইহারা কানফাটাদের স্যায় 
কুগুলধারী। 

সম্ভতদের মধ্যে সাধ-নামক শ্রেণী গোবক্ষের উপাসক, ইহাদের মঠে 
গোরক্ষের নাম অঙ্কিত আছে, আবার কাবুলের বনু মুসলমান গোরক্ষ-শিশ্ু 
বাবা রতন হাজি দ্বার! 'যোগী'-সম্প্রদায়তুক্ত হন। রতন হাজি সম্ভবতঃ 
মুসলমান ছিলেন, তিনি গোরক্ষের গুরু নামেও পরিচিত ।১ 

ভেক বরাহ-পন্থ বা কার্য্যনি্বাহক-সমিতি_ইহার! বিভিন্ন 
মঠেব পরিদর্শন, মোহন্ত-নির্্বাচন আদি কার্ধ্য করিয়। থাকেন। হৃরিদ্বারে 
ইহাদেব মঠ আছে, বিভিন্ন সম্প্রদায় হইতে ইহার দ্বাদশ সভ্য নির্বাচিত 
হুন, দ্বাদশ বৎসরাস্তে কুস্তমেলায় পুননিবর্বাচন হয়। ইতিমধ্যে কোন 
মীমাংসার প্রয়োজন হইলে প্রয়াগ ব1 উজ্জয়িনীর মেলায় তাহা নিষ্পন্ন হয়; 
সভাপতির নাম যক্জেশ্বর, ছাদশ বৎসর পর্্যস্ত তাহার পদ থাকে । মোহস্ত- 
নির্বাচন পুর্ব মোহন্ত-দবারা হইলেও সমিতির অন্থমোদন-সাপেক্ষ। 
ধীনোধরের মোহস্তের নাম 'গীর', প্রথানুষায়ী রাও কর্তৃক নূতন মোহস্ত 
নির্বাচিত হন, প্রকৃত পক্ষে পূর্ব্ব মোহস্তই উহাকে নির্বাচন করিয়। যান। 
দেবী পাটানের মোহস্ত উক্ত সমিতি দ্বারা নির্বাচিত হন। কানফাটাদের 
মধ্যে টিলা! মঠের মোহস্তই শ্রেষ্ঠ বলিয়! গণ্য । কিছুদিন পূর্ব্বে গোরক্ষ- 
পুরের মোহস্ত-নির্ব্বাচন-সম্বন্ধে বিবাদ হইলে সরকারী কর্মচারী এই দ্বাদশ 
যোগীর স্বাক্ষরসহ অন্থমোদনপত্র অন্ধযায়ী কার্য্য করেন। 
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অষ্টম পরিচ্ছেদ 


মঠ ও তীর্থস্থানাদি 


হিন্দুদিগের তীর্ঘস্থানসমূহ কানাফাটাদিগেরও তীর্থবিশেষ, ইহারা 
হিন্দুর শিব, ভৈরব ও শক্তির মন্দির দর্শন করে, ইহাদের নিজেদের ও 
বহু মন্দির এবং মঠ সমগ্র ভারতে বিশেষতঃ উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে বিদ্যমান । 
তন্মধ্যে কয়েকটা মঠ বিশেষ প্রসিদ্ধ, এমন কি গোবক্ষ যুগের পূর্বেও 
সেগুলি তীর্ঘবপে পরিগণিত হইত। 

বঙ্গদেশে-দমদমের নিকট 'গোরক্ষ বাসলী” নামক গোরক্ষ ক্ষেত্র 
আছে। এখানকাৰ গোরক্ষ মন্দির মধ্যে তিনটা নরমত্তি আছে, উহার! 
দত্তাত্রেষ, গোরক্ষনাথ ও মস্তেন্্রনাথে বলিয়া কথিত হয়। উপস্থিত 
(১৯৪৪ খুঃ) এখানকার মোহন্তর নাম বুধনাথ, তিনি কপলানী শ্রেণীর 
নাথপন্থী, অপর কয়েকজন যোগী, অওঘর ইত্যাদিরও এখানে বাস। মুধধি 
তিনটাব অঙ্গে গেরুয়া বসন, শেলীনাদ ও কুগ্ুল পরিহিত। গোরক্ষ 
মন্দিরের উত্তর পশ্চিমে একটা ধূনী প্রজ্মলিত, কথিত আছে স্বযং 
গোরক্ষনাথ ছ্বার! ইহা প্রজ্ঞলিত হয়। গোরক্ষের পূর্বে কপিগমুনি এই 
স্থানে সাধন! করিতেন, গোরক্ষের অন্ুজ্ঞায় ভিনি গল্লাসাগরের তীরে 
চলিযা যান, মন্দির মধ্যে কপিলমুনিরও একটি সুর শ্বেত প্রত্তরের মৃত্ঠি 
আছে। গোরক্ষ মন্দিরের বিপরীতে শিব মন্দির 'গাছে, ভৈবব, হম্নমান, 
কাল্সী, মনসা! প্রভৃতিও বিষ্যমান। মনসার মন্দিরে মানতের পুতি বাধা 
থাকে, মানত পূর্ণ হইলে উহা! গোরক্ষনাথকে অর্পণ কর! হয়। মন্দির 
উদ্ানের দক্ষিণ-পূর্ব কোণে একটি বৃহৎ লাল সমাধি আছে, তদ্বাতীত বহু 
ক্র ক্ষুদ্র সমাধিতে উদ্যানের কিয়দংশ পূর্ণ। মন্দিরের ভাগ্ার ঘর, 
অতিথিগৃহ, মোহাস্তর বাসস্থান আদি দেখিয়া ইহাদের অবস্থা মন্দ নহে 
বলিয়া আমাদের ধারণ! হয়। অধুনা! বনু মাঁড়োয়ারী তক্ত এই স্থানে 
বাতায়াত করেন ও দক্ষিণাদি দিয়া থাকেন। হুগলী জেলায় ব্রিবেণীর চারি 
ক্রোশ পশ্চিমে, মহানাদ গ্রামে জটেম্বর মন্দির ও বশিষ্টগঙ্গ! নামে জলাশয় 
আছে। ইহাঁও গোরক্ষ ক্ষেত্র। কথিত আছে একটি দক্ষিণাবর্ত শংখ এ 
স্থানে পতিত-হইয়াছিল তাতে বায়ু লাগিয়া মহানাদের উৎপত্তি হয়, উহা! 


১০২ নাখ-সম্প্রদায়ের ইতিহাস, দর্শন ও সাধন-প্রণালী 


শ্রবণ কবিয়া দেবতারা তথায আসিয়। জটেশ্বর মন্দির ও বশিষ্ট গঙ্গা প্রতিষ্ঠা 
করেন এবং স্থানটার নাম “মহানাদ' রাখেন। এইস্থানে নাথপন্থী ফোগীর 
নিবাস আছে, তাহার শিশ্যমগুলী হতে উত্তরাধিকারী নির্বাচিত হয়। 

দীনেশচন্দ্র সেন মহাশষ বলিয়াছেন ৬কাঁলীঘাটের কালী 
গোরক্ষনাথ কর্তৃক প্রতিষ্টিত হয়, কিন্তু ইহা কত দৃব সত্য তদ্বিষয়ে সন্দেহ 
আছে। প্রতাপাদিত্যের সমযে ইহা! প্রতিষ্ঠিত হয়, এইরূপ দলিলাঁদি 
পাওয়। গিয়াছে। দিনাজপুরে গোরক্ষকুই, পুরে গোরক্ষ মণ্ডপ আছে, 
এ সকল স্থানে বুদমূত্তিও দেখা যায়। গোরক্ষপুর, দক্ষিণাপথের অন্তর্গত 
কাজলী, পেশোয়াব ও দ্বারকাষ এই চারি স্থানে নাথপন্থীদের প্রধান 
তীর্থ। হরিদ্বারের গোরক্ষ স্থুরঙ্গ, নেপালের পশুপতিনাথও গোরক্ষর 
নামেব সহিত যুক্ত। 

দিকিমে চঙ্গচিলিঙ্গ মঠে যে ব্রিমূর্তি আছে, ত্মাধ্যে গোরকষমত্তি্ 
বিশেষ ভাবে সঙ্জিত। 

নেপালে পশ্চিম নেপালে গোরক্ষ গুহা আছে, হাটু গাঁডিয়! 
তন্মধো প্রবেশ করিতে হয, গুহা মধ্যে 'গারক্ষনাথেব মূর্তি আছে, কথিত 
আছে গে।রক্ষ এই স্থানে বাস করিতেন, সেই জন্য এ স্থানের নাঁম “গোরখ, 
ও অধিবাসীদের ন।ম “গুর্খা” হইয়াছে। 

কাঠ মাও অর্থে কাঠ মন্দির, ১৬০০ খুঃ এ স্থানে গোরক্ষের নামে 
মন্দির স্থাপিত হয়। ইহার চতুষ্পার্থে মতস্তোন্্র-গোরক্ষ সম্পর্কিত বহু 
মন্দিবাদি আছে। কাঠ মাও বা পানের তিন মাইল দুরে বাগমতীতে 
মংস্তেত্্র মন্দির আছে। শিব পশুপতি নাথেরও এঁ স্থানে মন্দির আছে। 
সাওয়ারী কোটে রতননাথ মঠে একটি প্রস্তরখণ্ড আছে। তন্মধ্যে গোরক্ষ 
আত্মা বন্ধ আছে এইবপ কিন্বদন্তী প্রচলিত আছে। কুমাধুন ও ঘরওয়াল 
পাহাডে ভৈরবের বন্থ মন্দির আছে, বিভিন্ন যোগীদের নামের সহিত 
তাহারা সংশ্লিষ্ট। খুঃ পূর্ব ২৪৯ অবে অশোক তাহার কন্ঠ চারুমতী 
সহ নেপাল ভ্রমণে যান। চারুমতী পশুপতি নাথ মন্দিরেই তৎপরে 
বাসারস্ত করেন, এইরূপ প্রবাদ আছে।১ 

তুলনীপুর-_নেপালের অনতিদূরে হিমালয়ের তলদেশে কানফাটা 
সম্প্রদায়ের “দেবীপাটান” নামক মন্দির বিষ্তমান। উহা যুক্ত প্রদেশের 
বলরামপুরের র'জ্যের তুলসীপুরে অবস্থিত। দেবীর ৫১টা গীঠের মধ্যে 
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দেবীপাটান একটি, এইস্থানে দেবীৰ দক্ষিণহস্ত পতিত হয়। পত, ধাতু 
হইতে পপাটান' শব্দের উৎপত্তি, দেবীপাটানের আর একটি নাম 
পাতালেশ্বরী, সীতাদেবীর এই স্থানে নাকি পাতাল প্রবেশ হয়। 
প্রাচীনতম শৈব মন্দির মধ্যে এই স্থ।নের মন্দির গণা। কর্ণের নামের 
সহিতও এই স্থান যুক্ত, কর্ণের নামে মন্দিরও আছে | শীতল! ও হোলীব 
দেবী হুলীকার পৃজাও এখানে হইয়। থাকে । 

চৈত্র মাসেব শেষে দেবীপাটানে বিপুল মেল! বসিয! থাকে, তখন 
লক্ষাধিক জনসমাগম হইয়া থাকে । বলবামপুরের রাজারাই এই মেলাব 
পৃষ্ঠপোষক । মেলার উদ্বোধনকার্ধ্য নেপালের সওয়াবীকোট বা ড্যাং 
কাংডার কানফাট। যোগীদের মঠের মোহস্ত ছার! নিষ্পন্ন হয়। মন্দির 
হইতে তাহার বাসস্থান বাইট মাইল, এই দীর্ঘ পথ বহিযা মেলার সময়ে 
মহাসমারোহে শোভাষাত্র। করিয়া গোবক্ষ-আত্মা বদ্ধ প্রস্তবখগুটী লইযা 
যাওয়া হয। মোহন্তেবা সুসজ্জিত হইয়া তৎসহ গমন কবেন ও পথিমধ্যে 
অর্ঘ্যাদি গ্রহণ করেন। বলবামপুরের রাজমোহস্তের৷ বাগ্সহকাবে 
ইহাদেব অভ্যর্থনা করেন, দেবী পাঁটানের মোহস্ত মন্দির সোপানতল 
হইতে অভ্যর্থনাদি করিয়া ইহাদের লইয যান। তৎপরে চারি দিবম 
ধরিয়া পুজাপাঠ, প্রসাদ বিতরণাদি চলে। মন্দিরের চতুর্দিকে ভক্তদল 
পরিক্রমা করিতে করিতে আবিষ্ট হইয়! নত করেন ও দেবীকে কি কি 
পুজা দিতে হইবে তাহা দেবী কর্তৃক আদিষ্ট হইয়া বলিতে থাকেন। 
দেবী মন্দিরের বক্ষক হিসাবে ভৈরববেরও পুজা হয়। পুজা শেষে 
ভোগ্যাদি ভৈরব সহচর কুকুরদিগকে প্রদান করা হয। 

দেবীপাটান মন্দির ও মঠের অধিবামীরা হঠযোগে পাবদগ্সিতাব 
জগ্ঠ প্রসিদ্ধ, নয়টা নিস্কর গ্রাম হইতে ইহাদের ব্যয় নির্ববাহ হইয়া থাকে । 
গোরক্ষের প্রশিষ্ত রতননাথ কর্তৃক দেবীপাঁটানের মন্দিব স্থাপিত হয। 
রতননাথের পুজা নেপালে হইয়া থাকে; মন্দিরেব সম্মুখে নাগরী 
শিলালিপি আছে, তাহ! ছ্বার। গোরক্ষের সময় হইতে এই স্থানের মাহাত্ম্য 
প্রচারিত আছে তাহ। প্রমাণিত হয়। 

কাশ্মীর শ্রীনগর-_শিবাবতার রূপে এস্থানে গোরক্ষের পুজা হয়, 
একটি গৃহ মধ্যে ছয় ইঞ্চি পরিমিত গোরক্ষ মৃন্তি আছে, তদ্যতীত উপস্থিত 
বিশেষ কিছু নাই, ইহা৷ পুর্বে গোরক্ষ-ক্ষেত্র ছিল এইরূপ প্রসিদ্ধি আছে। 
অমর্নাথ কানফাটাদের বিশেষ তীর্থ, এস্থানে বরফের শিবলিঙ্গ দৃষ্ট হয়। 


১৪ নাথ-সম্প্রদায়ের ইতিহাস, দর্শন ও সাধন-প্রণালী 


নৈনিতাল আল্মোরা _ধর্মনাথ সম্প্রদায়ভূক্ত যোগীদের একস্থানে 
বাস, নন্দীদেবীর মন্দিরটী তিনশত বংসরের প্রাচীন । ভৈরব, পার্বতী, 
ও গোরক্ষের ত্রিমুন্তিও একটি মন্দির মধ্যে আছে। মন্ৰির মধ্যে লিঙ্গ 
গুজাও প্রচলিত, এই মন্দিরের যোগীর! সংনারী সম্প্রদায়ের 

“কান' নামক স্থানে আল্মোরার গীর বাস করেন, ইনি ধর্্মনাথী, 
কথিত আছে গোরখালীরা আল্মোরা জয় করিয়। ছুর্গ স্থাপন করে ও 
মৃত্তিকাতলে প্রাপ্ত অস্থি ও কুগুলাদি কান সহরে প্রোথিত করিয়া 
যোগীদের জন্য নূতন আশ্রম নির্মাণ করাইযা দেয়। 

হরিদ্বার_-গোরক্ষনাথের সহিত হবিদ্বার বিশেষভাবে যুক্ত। এই 
স্থানের একটি গুহ! ও সুরঙ্গ কানফাটাদের নামে প্রচলিত। “এ পন্থীদের 
প্রসিদ্ধ মঠ এই স্থানে প্রতিষ্টিত। দরিয়াপন্থ ও দ্বাদশপন্থদের মঠের 
জন্যও হরিদ্বার প্রসিদ্ধ । 

যুক্তপ্রদেশ-_ চুণারে ভর্তৃহবির ছুর্গ মাছে। এলাহাবাদের গোরক্ষ 
পন্থীর জীর্নপ্রায় প্রতিষ্ঠান ও ভৈরবের মন্দির আছে। 

বৃন্দাবন, মথুরা, গোকুল, মান্ত যোগীদের তীর্থ বা থান রূপে গণ্য, 
ইহার! শিবরাত্রি ও জন্মাষ্টমী পালন করে, বটবৃক্ষ তলে সিদ্ধেশ্বরী দেবীর 
পৃজাও করে। যজ্জডুমুর, বট, তুলসী ইহাদের নিকট পবিভ্র। (প্রবাসী, 
'যোগিজাতি”__ চৈত্র ১৩২৯ )। 

গোরক্ষ ত্রেতামুগে গে।রক্ষপুরে আসেন, মন্দির প্রতিষ্ঠা কারন ও 
এই স্থানে দেহরক্ষা করেন এইরূপ প্রসিদ্ধি আছে। চতুর্দশ শতাব্দীতে 
আলাউদ্দিন উক্ত মন্দিরটাকে মস্জিদে পরিণত করেন, অষ্টাদশ শতাব্দীতে 
আরঙ্গজেব কর্তৃক পুনর্গঠিত নবমন্দির পুনরায় মস্জিদে পরিণত হয়। 
অবশেষে ১৮০০ খুঃ বুদ্ধনাথ তৃতীয়বার মন্দির স্থাপিত করেন, ইহা অস্ভাপি 
পুরাতন গোরক্ষপুর নামে প্রসিদ্ধ ও নৃতন গোরক্ষপুরের পশ্চিমে 
অবস্থিত। 

গোরক্ষপুরের গোরক্ষ মন্দির সুসজ্িত, গদ্ির উপর চরণ 
রক্ষিত, উহ! পুষ্পাদি দ্বার নিত্য পৃজিত হয়। গোরক্ষ প্রজ্ছলিত একটি 
প্রদীপ অভাপি মন্দির মধ্যে জ্বলিতেছে দেখিয়াছি। মন্দিরের পশ্চিমে 
কালীমৃত্তি ও সম্ধুখে লিঙ্গ স্থাপিত আছে। ভৈরব এই মন্দিরের প্রহরী, 
প্রত্যহ তিনবার পুজা হয়। আঙ্গিন]! মধ্যে বিভিন্ন সমাধি ও 
গন্ভীরনাথজীর মন্দির আছে। দক্ষিণে হনুমান, উত্তরে পশুপতি নাথের 
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মন্দির। পূর্বদিকে তৃণাচ্ছাদিত গৃহমধ্যে গোরক্ষ-ধুনি জ্বলিতেছে, 
মন্দিরোগ্ানে বন্ছ সমাধি দৃষ্ট হয় তথায় নিত্য সন্ধ্যাদীপ জ্বালা হয । মন্দির- 
আঙ্গিনার বাহিরে ভীমের প্রকাণ্ড শায়িত মৃপ্তি আছে।, গোরক্ষপুরে 
ভৈরব ও বালান্ুন্দরীগ (সম্ভবতঃ শাক্তদের ত্রিপুরানুন্দরী? ) পৃজা হয়। 

গোরক্ষপুরের মঠ স্বয়ং গোরক্ষ-কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত বলিষ! প্রসিদ্ধি 
আছে। মোহন্ত-নির্ববাচন পুর্ব মোহস্ত দ্বারা হয, অন্যথা জনসাধাবণের 
মতানুযাষী হয়। বালকবালিকাঁদের নষ্ট স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধারের নিমিত্ত এই 
স্থানের মোহন্তদের পূজ। বিশেষ ফলপ্রদ বলিয়। সাধারণের বিশ্বাস। এই 
মঠের ব্যায়-নির্ববাহার্থ আটটা গ্রাম দেবোত্তব সম্পত্তিরপে আছে । গোরক্ষ- 
মঠেব মোহন্ত ৩৬০টা বিভিন্ন মঠেখ ম্ববাধিকারী হইলেও নিকটবর্তী 
তুলসীপুরের মঠের উপর তাহার অধিকাৰ নাই, মোহন্ত ধর্মনাথ- 
সম্প্রদায়ের । 

বারাণসী--এ স্থানে ভৈরবের লাঠ, কালভৈরবের মন্দির ও 
সহর হইতে কিছু দূরে গোরক্ষের টিলা অবস্থিত। কানফা টাদিগের 
আশ্রমের এখানে ধ্বংসোন্মুখী অবস্থা-_টিলার পুথি, মৃত্তি প্রভৃতি অপহৃত 
হইয়াছে, সন্ধান করিয়াও আমি কোন পুথি পাই নাই। মন্দিরটা 
পাহাডেব উপর গবস্থিত ও মন্দিব-মধ্যে প্রস্তরে অস্কিত জালম্ববিনাথের 
চরণ আছে, প্রধান মন্দিবের পৃর্ববদিকে চাবিটি ক্ষুদ্র মন্দির আছে, তন্মধ্যে 
একটিতে গোরক্ষ-চরণ আছে । 

১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে বারাণসীতে ১৫৯ জন কানফাটা! যোগী ছিল, তন্মধ্যে 
৬৩টী যোগিনী ছিল। তাহ।র! টিল। ও কালভৈরবের মন্ৰিরে বাস করিত। 

পেশোওয়ার-_এই স্থানে 'গোবক্ষক্ষেত্র' নামে কানফাঁটি। যোগীদের 
আশ্রম ছিল, ইহার বৃত্তান্ত বাবব ও আবুল ফজলেব বর্ণনায পাওয়া যায় । 
পেশোওয়ারের “রতননাথ' যোগী বিখ্যাত ছিলেন, তিনি কর্ণে কুণ্ডল ধাবণ 
করিতেন না, বলিতেন উহ! তাহাব হৃদয়ে লুক্কায়িত আছে। কোহাট, 
জালালবাদ ও কাবুলে নাথ যোগীদের মন্দির আছে। সেয়ালকোটে 
গোরক্ষের শিষ্য পুরাণ ভাগতের নামে একট! প্রসিদ্ধ কপ আছে। 
পালামপুরের নিকট যে গোরক্ষ মন্বির আছে, সেই স্থান-সম্বন্ধে কিংবদস্তী 
যে, গোবক্ষনাথ এ স্থান হইতে অনৃশ্ঠ হইয়া যান, তাই মন্দিরের নাম 
'বিরাগলোক' অর্থাৎ বৈরাগীর অলোপ। মন্দিরমধ্যে গৃগা, গোরক্ষ 


প্রভৃতির অশ্বারোহী মূত্তি আছে। 
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লাহোর-_এই স্থানে '-পন্থের মঠ, সমাধি ও শিবমন্দির আছে। 

অযৃতমহর-_ইহা। “্বাদশপন্থীদের মিলনক্ষেত্র । এই স্থানে শিবেব 
মন্দির আছে! 

অন্বাল! _এই স্থানে গুগা' ও গোবক্ষের মন্দির আছে । প্রবাদ ষে 
গুগা গোরক্ষের শিষ্য ছিলেন। 

রোটাস-_রোটাস দুর্গ সন্নিকটে কালনাথ যোগীদের আশ্রম ছিল। 

কিরাণা_এই স্থানে অগুঘব যোগীদের মঠ আছে। এখানকার 
গীর' একবার নির্বাচিত হইযা গেলে আব পাহাডের নিম্নে নামিতে 
পারেন না। 

টিলা-_-পাঞ্জাবে গোবক্ষ সম্প্রদাযর সর্বশ্রেষ্ঠ মঠ ঝিলামের 
২৫ মাইল দুবে অবস্থিত, ইহাব নাম “গোবক্ষ টিলা” ইহার উচ্চতা 
৩,১৪২ ফুট, পর্র্বতগাত্র অমস্থণ ও ছুরাঝোহ, এই স্থান হইতে হিমালয়ের 
দৃগ্য অতীব মহান্‌। এই টিল! বহুপুবাতন তীর্ঘবিশেষ। বালীকি-কম্তাৰ 
বিবাহ-বর্ণনাষ টিলার উল্লেখ পাগযা যায । গোবক্ষেব নিকট রপ্ত এই 
টিলামধ্যে দীক্ষা নেন। চৈরমাসে টিলায় মেলা হয। সম্রাট আকবব 
এই টিল।র বায়-নির্ববাহার্থ কযেকটি গ্রাম অর্পণ করিয়া যান। 

পিদ্ধুদেশ__করাচী হইতে 1* মাইল দূরে মাকলী পাহাডের 
উপভাকা-ভুমিতে হিংলাজ-তীর্থপথে “নগর ঠঠ' নামক স্থানে ঠুমরা নামক 
এক প্রকার শ্বেতপ্রস্তরেব পুতি সংগ্রহ করা নাথপন্থীদের অবশ্যকর্তব্য 
বলিয়া বিবেচিত হয়। এই স্থানে পার্বতী শিবাদেশে খেচরান প্রস্তুত 
করেন, কিন্তু অস্থুর-হত্যার ফলে উহা রক্তকলুষিত হওয়ায়, পার্বতী 
উহা ইতন্ততঃ নিক্ষেপ করেন,-ফলে চাউল হইতে যে ছোট ছোট 
প্রস্তর হয তাহীব নাম “হিংলাজ' বা! 'ঠুমরাঁ ও ডাইল হইতে ভাহা। 
অপেক্ষা সামান্ত বড যে প্রস্তর হয় তাহার নাম 'আশাপুরী'। উভয় 
পুঁতিই যোগীবা সাদরে ধারণ করেন। 

বেলুচীস্থান _মকরান-কৃূলে হিংলাজতীর্থ ইহা সিম্ধুনদীর 
উৎপত্তির স্থান হইতে ৮* মাইল দূবে। হিছুল-নদীর তীরে হিংলাজ 
পাহাড়ের নিয়ে মন্দির আছে, ১৮৫৫ খুষ্টাব্দে ম্যাসেন সাহেব পর্বতগা্রে 
চন্দ্র ও নূর্ধ্যের প্রতীক অগ্কিত থাকিতে দেখেন।১ ৫১টি দেবীর গীঠের 


১) ব্রীগ, পু ১,৬।  £₹ ঘ, ৬০. ড1,0 715 গোল্ডস্সিখ সাহেবও ১৮৬১ খৃুঃ 
চিহ্ন দেখেন। 
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মধ্যে হিংলাজ অন্যতম, ইহা অতি পুরাতন তীর্থ, যোশীদের বিশ্বাস 
হিংলাজের তীর্থ না করিলে যোগসিদ্ধ হওয! যায় না। মুসলমানেরাও 
এখানে আগমন করে ও পার্ধতীদেবীকে 'বিবি নানী” বলে। খু: পুঃ 
৩০০০ অবেও “নানী দেবী' পুজিত হইতেন, গঙ্গা হইতে ইউফেটাস 
পর্য্যন্ত তাহার পুজা! প্রচলিত ছিল। সমগ্র ভাবতে এই দেবীব প্রতি 
শ্রদ্ধা প্রদঠিত হইত। 

কোটেশ্বর__হিংলাজ-তীর্ঘ এক্ষণে মুসলমানের অধিকারে বলিয়৷ 
তথ। হইতে প্রত্যাগমনকালে গোরক্ষনাথীরা দক্ষিণ বাহুতে ".যানিলিঙ্গ'" 
অস্কিত কবিয় হিন্দুত্ব প্রতিপন্ন কবেন। করাচীৰ মনতিদূবে কোটেশ্বব 
নামক স্থানে শিবমন্দিবে এই চিহৃত-কার্ধ্য সমাধা কব! হয। এই চিহটা 
এইরূপ €, এই নিবন্ধের প্রথম পৃষ্ঠার চিত্রে উহা দেখান হইয়াছে । 

কচ্ছপ্রদেশ-_ এই স্থানে ধীনোধবের দ্বিতল মঠই প্রসিদ্ধ। 
পর্বতোপরি জঙ্গলবেষ্টিত মন্দিবের মধ্যে ধর্ম্মনাথেৰ প্রস্তবমৃত্তি বক্ষিত 
আছে, পর্ববতটা ১,২৬৪ ফুট উচ্চ, ইহাতে আবোহণ কষ্টসাধা। ধীনোধর 
অর্থে “সহিষুণতার ধাব+*, ধর্্নাথ দ্বাদশ বৎসব মস্তকোপবি দণ্ডায়মান 
হইযা এই স্থানে প্রাষশ্চিন্ত কবেন, তাই ধীনোধর ধন্মনাথের পাপ ও 
অন্থুতাপের ভার ধারণ করিয়াছে । ধন্মনাথ ১৩৮২ খুষ্টান্যে পেশোওযার 
হইতে কচ্ছপ্রদেশে আসিয়। মঠ স্থাপন করেন। 

কাঠিওয়াড়_ইহার বহুস্থান গোরক্ষনাথেব সহিত যুক্ত। কথিত 
আছে ইহাব পাহাড় গোরক্ষনাথের প্রিষ আবাসম্থল ছিল। এই স্থানে 
“গোরক্ষমণ্তী, প্রসিদ্ধ, গুহামধ্যে মতস্তেন্্র ও গোরক্ষেব মৃত্তি আছে। 

বোম্বাই-_সাতপুরা, সাতারা প্রন্ভৃতি স্থান গোরক্ষেব সহিত যুক্ত, 
পাধেধুনী যোগীদের পুবাতন আবাসম্থল। এই স্থানের মন্দিরে ভার 
কানফাটা৷ যোগীদের উপর ন্যস্ত। পাষেধুশীতে চরণ বা পা আছে। 
গণেশপুরী নামক স্থানে বহু উষ্ণ প্রশ্রবণ আছে, তাহ।র একটির নাম 
“গোরক্ষমচ্ছিন্দর । এই স্থানে ছুইটী ছূর্গ আছে, তাহাদের নাম 
'গোরক্ষগড়' ও “মচ্ছিন্দরগড়'। নিকটবর্তী গুহাধলিতে প্রাচীনকাল 
হইতে বসবাসের নিদর্শন আছে। 

রাজপুতানা__একলিঙ্গজীর মন্দিরের সহিত বাগ্পারাও ও কানফাট! 
যোগীদের নাম যুক্ত। সকল শ্রেণীর কানফাটা যোগী এই স্থানে বাস 
করে। মন্দিরের অধিকারীর লাম 'গৌসাই', তিনি ললাটে রক্তবর্ণ 


১০৮ নাথ-সন্প্রধায়ের ইতিহাস, দর্শন ও সাধন-প্রণালী 


শিব-চিহ্ন ধারণ করেন, ইহার অধীনে বহু কানফাটা যোগী আছে। 
উজ্জয়িনীতে একটা গুহামধ্যে গোগীঠাদ ও গোরক্ষের মৃত্তি আছে, 
মতন্যেন্দ্রের চরণও এ স্থানে বিদ্যমান। গুহার উদ্ধদিকে একটা সুডঙ্গ- 
মুখ আছে, উহার দ্বারা বারাণসী পধ্যন্ত গমন কর! যায--এইরূপ 
জনশ্রুতি । 

উড়িষ্যাঁ_পুরীতে কানফাটাদেব সং-নাথী সম্প্রদায়ের যোগীদের 
ক্ষুদ্র মঠ ও মন্দির আছে। মোহন্তের পবিধানে কম্থার বস্ত্র এবং ছিনি 
টুগী ও তৃণনিল্মিত বস্থাচ্ছাদিত 'ন্থদর্শন*নামক গদ ধারণ করেন, ইহাই 
তাহার বিশেষত্ব। 

" দ্বাক্ষিণাত্যে _আমেদাবাদের উত্তবে গোরক্ষনাথের নামে 

পর্বতশ্রেণী আছে। 

ভারতের বনু স্থানে গোরক্ষনাথের নামে যোগাশ্রম আছে। 
তম্মধ্যে গোগ্ডা জিলায পাটেশ্ববী, গোবক্ষপুব, মহারাষ্্রপ্রান্তে ওডা, 
ভোগমতী প্রভৃতি প্রসিদ্ধ। (কল্যাণ সস্ত অঙ্ক, পূ ৪৭৯)।১ 


নাথ-সন্প্রদ্ধায়ের উপাস্য দেবতা 


যোগীরা প্রধানতঃ শৈব, কিন্ত ধীনোধরের মঠে ধর্্মশালায বিষুঃমুত্তি 
আছে। গোরক্ষমন্দিরের সহিত হচ্ুমান, রামচন্দ্র, কালী প্রভৃতিরও 
মন্দির দেখা যাষ। 

বঙ্গদেশে গোরক্ষ, মংস্তেন্দ্র, হাঁডিপ। প্রভৃতিকে বৌদ্ধ যোগী 
বলা হয। নেপালে মংস্তেন্্র অবলোকিতেশ্বরের অবতাররূপে পুজা 
পান। নবনাথ ও ৮৪ সিদ্ধার পৃজাও নাথযোগীবা করিয়া থাকেন। 
তন্মধ্যে গোরক্ষের পুজাই প্রধান এবং শিব আদিনাথরূপে মান্য। 
কানফাটা যোগীর! মংন্যেন্্র ও গৌরন্সের পূজ1 করেন, এমন কি সম্তরাও 
তাহাদের নমস্ বলিয়া গিয়াছেন। 

হিংলাজদেবী যোগীদের উপাস্য, মন্দিরটা এক্ষণে মুসলমানদের 
অধিকারে। 

শিবকেই নাথযোগীরা৷ ভৈরব, কালভৈরব, নন্দভৈরব, একলিঙ্গ 
প্রত্থতি নানামুদ্তিতে পৃ্জা করিয়া থাকেন। ভৈরবমূদ্তি শৈব ও শাক্ত 


৪১ ৯১০০৮-০১৭ 
(১) এই বিবরণ বিভিন্ন প্রস্থ ও পত্রিকা! হইতে সংগৃহীত হইয়াছে । দমঙম, কাশী, 
ইত্যাদি স্বয়ং দর্শন করিয়াচি & মক 


নাখ-সম্প্রদায়ের উপাশ্য দেবতা ১০৪ 


উভয়ের উপাস্য । কাঁলভৈরবের মৃত্তি শ্রেষ্ঠ। গোরক্ষ-সম্প্রদায়ের গ্রন্থ 
“সিদ্ধসিদ্ধান্ত-সংগ্রহে' ভৈরবের 'অষ্টমৃত্তির নাম আছে। যথা-_ 
শিবাদ্‌ ভৈরব এতন্মাৎ শ্রীকষ্ঠোহতঃ সদাশিবঃ। 
ঈশ্বরোহম্মাদ্রুত্র আসীত্বতো বিষুস্ততো৷ বিধিঃ ॥১/৩ 

নাথপন্থীরা শিব ও গোরক্ষ উভয়েরই পৃজা করেন, ইহাদের 
মন্দিরে পশুবলিও প্রচলিত । নাথপস্থীরা যোগী নামে প্রসিদ্ধ ও ইন্দ্রজাল- 
প্রদর্শনে সিদ্ধ ।১ 

সাধারণতঃ কাপালিকের! ভৈরবের পৃজা করেন। *প্রবোধচন্দ্রোদয়ে” 
ইহার বর্ণনা আছে। “গোরক্ষসিদ্ধান্ত-সংগ্রহে” (পু ১৮) নাথ-দ্বারা 
কাপালিক পন্থা প্রবস্তিত হইবার কথ! আছে। 

ভৈরবের মৃত্তিতে অষ্ট হস্ত ও মুণ্ডমালা, সর্পের অনন্ত ও কুণ্ুল দৃষ্ট 
হয়। কুষ্ককুকুর-বাহন ভৈরবমূর্তিও দেখা যায়। কাশীর শিবমন্দিরের 
প্রহরী ভৈরব, সমগ্র কাশীধামের ভারও তাহার উপর ম্তত্ত। পাঞ্জাবের 
প্রতি সহরে ভৈরবের মন্দির আছে। দেবীপাটানে ভৈরবেব পুজাস্তে 
কুকুরদের প্রসাদ-বিতরণের রীতি আছে, কারণ শ্বাই ভৈরবের 
সহচর। 

কানফাটাদের মধ্যে অন্ব। ও জগদস্বা-পৃজা প্রচলিত আছে। তিনি 
শিবের শক্তি, তাহার জননক্রিয়া ও যোগীর সিদ্ধিলাতের সহায়রূপ 
ছইটা ক্রিয়া আছে। তন্তরশান্ত্রে দেহস্থ চক্রসাধনে প্রতিচক্রের আধষ্ঠাতা 
দেবের সহিত দেবীপও উল্লেখ আছে। নাথ-সম্প্রদায়ের সাধনে কুগুলিনী 
শক্তির জাগরণ একটা প্রধান অঙ্গ । এই কুগুলিনী 'পিগুসংসিদ্ধিকা।রণী, 
পুরুষের নিবৃত্তি উদ্ভমরূপিণী” এবং শক্তিরূপা। অর্থাৎ কুগুলিনী শক্তি 
মানবের দেহরক্ষায় সিদ্ধিদাত্রী এবং পুরুষের নিবৃত্তিমার্গের সহায়ন্বরূপ। 
নবচক্রসাধনে নাথগণ কুগডলিনীকে একমাত্র সহায় বলিয়।৷ জানেন ।২ 

নাথদিগের মহাপীঠস্থান কামাখ্যা, সেখানে দেবীর পুজা হয়। 
সপ্তম শতাব্দীতে হিউ-এন-সাং এই তীর্থ দর্শন করেন। মহাভারতে 
কামরূপ-রাজধানীর উল্লেখ আছে। 

শক্তিপূজার প্রণালী দ্বিবিধ__দক্ষিণাচার ও বামাচার, বামাচারে 
পঞ্চমকার-সাধনা আছে, দক্ষিণাচারে তাহা নাই। কাপালিকেরা 


(১) 110708519) 0৫ 075 ২6118190585 0£ 113018- 72 0 70 
(২) সি মি.গ ৪1১৮২০, নিবন্ধের পরিশিষ্টে ষ্টবা। 


১১০ নাথ-সম্প্রদাযের ইতিহাস, দর্শন ও সাধন-প্রণালী 


বামাচারী, হৃর্গাপুজা, চক্রপুজ্জা তাহাদের সাধনা ।* কানফাটাদের 
মধো যোনি ও লিঙ্গপুঙ্জা এবং শ্রীচক্রপৃজা প্রন্থতি আচার রহিয়াছে। 
যন্ত্রের পূজারী দেবীর সহিত একাম্মা হইয়া আত্মোপলন্ধি করেন। 
নাথপন্থের অনুমোদিত গ্রন্থে পঞ্চমকার-সাধনের ইঙ্গিত নাই, ইহাবা 
শক্তির উপাসক হইলেও মাতৃকা বা মন্ত্রের উল্লেখ ইহাদেব সাধনে নাই। 
সহজোলী প্রভৃতি কয়েকটা মুদ্রাসাধন ইহাদের মধ্যে প্রচলিত থাকিলেও, 
স্পষ্টতঃ শক্তি লইযা সাধনাব কোন উল্লেখ পাওয। যাঁয না, তবে অনুরূপ 
সাধকসন্প্রদাষেব মধ্যে এই সকল মুদ্রাসাধনে শ্বীলোকের উপস্থিতি ও 
সঙ্গ অনিবাধ্য ছিল। ভৈববীচক্রে শক্তি-সাধনার সহিত তিব্বতী 
321১-5010 ব! যুগনদ্ধবপ পূজা তুলনীয়। 


€১) 910800 & এতে (20৫ 05৫ 0089. 


নবম পরিচ্ছেদ 


মৎন্তেন্্র ও গোরক্ষনাথাদি-সম্পফিত কয়েকটি স্থানের নির্দেশ 

অধুনা বন্ুশতাববী পবে স্ুুনিশ্চিতভাবে কোন স্থানে নির্দেশ 
সম্ভবপর নহে, তথাপি নিয়লিখিত স্থান কয়টার নির্দেশের চেষ্টা 
করিতেছি ;-- 

পূর্বদেশ-_ ষোড়শ শতাকীর ভোটিযা গ্রন্থ রদ্বাকরজোপমে 
মীননাথ ও মবস্তেন্ পূর্ববদেশের লোক ছিলেন বলিয়া! উল্লিখিত হইয়াছে। 
কথিত আছে পূর্বাদেশে লৌহিত্য নদীতে মীননাথেব পুত্র 'মতস্তেন্র' ছাদশ 
বংসর মস্যোদরে বাস কবেন, পিতা ও পুজ্র উভযেই কৈবর্ত ছিলেন 
( গঙ্গা-পুরাতত্বাঙ্ক, পু ১৪৩-৪৪)। কামবপের প্রধান নদী ব্রহ্মপুত্র 
ধলোহিত' নামে পরিচিত, এই দেশের অধিবাসী-বূপে মংস্থোন্দ্রের নাম 
লোহিতপ! ও ক্রমশঃ লুইপ1 হওয়1 বিচিত্র নহে। অতএব পপৃব্ধদেশ” যে 
কামরূপে ছিল, এইরূপ অনুমান কর! অদঙ্গত হয় না। 

নাথমহাশয়ের মতে বৌদ্ধসহজিয়া লুইপাদ-মংস্তেন্দ্রেৰ জন্বস্থান 
কামবূপের নর্গাও জিলাব হোজাই অঞ্চলে। ( কদলীরাজ্য, পূ ৪০)। 
মতস্তেন্্র বা মীননাথ কদলীদেশের অধিপত্ধবীর মোহপাশে আবদ্ধ হইয়। 
যোগধর্ম্ম ভূলিযা যান, বঙ্গীয় গীতিকাব্যে বারবার এই কথার উল্লেখ পাই। 
এই কদলীদেশ কোথায? 


কদলীদেশ_এই' কদলীদেশ স্তরী-স্বাধীনতার দেশ বলিয়া প্রসিদ্ধ, 
তাহার বর্ণনা যথা__ 
এন্থানে স্ত্রীবাজা স্ত্ীপ্রজা। স্ত্রী রাজ্যের দেও্ান। 
নারী বিনে নাহি রাজ্যে পুরুষের ভ্রাণ ॥ 
( গোপী-সন্ন্যাস, ভট্রশালী, পৃ ১৫) 

এই কদলীরাজ্যের অবস্থিতি-সম্বন্ধে বিভিন্ন মতামত আছে, যথা: 
(ক) ভট্টরশালী-মতে উহা৷ কামরূপ, মণিপুর, ব্রহ্মদেশ |; 
(বব) শহীছুল্লাহ -মতে উহা! কাছাড় জিলায।২ 


(১) ময়নামতীর গান, তটশ।লী-সম্পাদিত, পৃ ১২২ পাদটাক]। 
(২) [65 01)৭17163 115500065, 1 27 


১১২ নাথ-সম্প্রদায়ের ইতিহাস, দর্শন ও সাধন-প্রণালী 


(গ) চাকলাদার-মতে উহ উত্তর হাশ্চিম সীমান্তে ।* 
(ঘ) (রাজমোহন ) নাথ-মতে উহ1 কামবূপের নর্গাও জিলায় ।২ 
তারানাথের গ্রন্থে আছে কান্ফাসিদ্ধা কদলী যাওয়ার পথে 
বঙ্গদেশে গুরু বালপাদ বা হাডিসিদ্াকে মৃত্তিকা-মধা হইতে উদ্ধার 
করেন। গোরক্ষ-বিজয় গ্রন্থে আছে কান্ফা যোগী কামরূপ, পাটন, 
লঙ্কাপুরী ও ভানুক! হইতে ফিরিবার পথে বকুলেতে গোবক্ষনাথের সহিত 
সাক্ষাৎ করেন। গোবক্ষ গুরুব উদ্ধারার্৫থ বকুল হইতে কদলীদেশে গমন 
করেন। প্রাচীনকালে বঙ্গের কিয়দংশ কামরূপের অস্তভূক্তি ছিল। 
কামরূপেব সন্নিহিত ভূভাগ “কদলীর দেশ' নামে পরিচিত ছিল। মহা- 
ভারতেব বনপর্ধধে ও যোগিনীতম্ত্রের উত্তরখণ্ডে কদলীবনের উল্লেখ 
আছে।* বর্তমানেও কামরূপের নর্গাও জিলায় “কদলী' নামে একটা 
মৌজা 'আছে এবং সেই মৌজার নিকটবর্তী স্থানে হাজার হাজার নাথ- 
ঘোগীর বাস আছে। কদলী পর্ধবতে বাছুভ-পূর্ণ 'বাছলী কুরুং নামে 
গুহা আছে।* স্মৃতরাং প্রাচীন কদলীর দেশ বর্তমান নর্গাও জেলাব 
“কদলী” হওয়। বিচিত্র নহে। গীতিকাব্যে আছে গোরক্ষনাথ গুক উদ্ধাব 
করিয়। কদলী-রমণীদের বাছড় হইয়া বৃক্ষে ঝুলিয়া৷ থাকিবার অভিশাপ 
দেন, নর্গাওবাসীরা বাছুডকে বান্দুলী বা বাছুলী বলে, সংস্কৃত_ বাতুলি। 
“বালী কুরুংএর অসংখ্য বাছড হইতেই কি ষোলশত অভিশপ্ত রমণীব 
বাছুড হইযা। যাইবার কল্পন। করা হইয়াছে ? 
কান্ফা কামরূপ হইতে পাটন ও তথ! হইতে লঙ্কাপুরী গিয়া- 
ছিলেন। বর্তমান গৌহাটির কুড়ি মাইল পুর্ধ্বদিকে 'পাঁটন' নামক গ্রাম 
এবং ৯৫ মাইল পূর্বে 'লঙ্কা' মৌজা! আছে। এই লঙ্কার সমিকটে হোজাই, 
বকুলিয়া প্রভৃতি স্থানে অগ্ভাপি বহু ভগ্ন মন্দির আছে। নাথমহাশয় 
অনুমান করেন এই “হোজাই" বৌদ্ধতাস্ত্রিকদের উড্িয়ান বা ওডিঢযান। 
গৌহাটির উত্তরে বর্তমানকালেও 'উদীয়ানা+ নামে একটা গ্রাম আছে ।* 
বিজয়নগর-গোরক্ষ-বিজয় গ্রন্থে আছে গোবক্ষ 'বিজয়নগর 
ছাড়ি বকুলেতে য়াইলা”। বর্তমান বিজরনীরাজ্যের অন্তর্গত গোয়ালপাডা 
(১) 5০০1৭] [এ 1) 2001546 10017709 59, 6০ “কণীরাজো' উল্লেখ রর 
(২) ক্দলীরাজা-_ পৃ ৩৮ 
(৩) গোগীচন্বের গান-_২র খও, পরিশিষ্ট, পৃ ১০১ 'তৌগৌলিক সংস্থান'। 


(8) কদলীরাজা-_রাজমোহন নাথ, পু ৩৫-৩৭ | 
৫) বই পৃ হদ, ও১। 


মৎস্তেন্্র ও গোরক্ষনাথাদি-সম্পফিত কয়েকটা স্থানের নির্দেশ ১১৩ 


অঞ্চলে গোরক্ষ-পর্ধবত, যোগিগুক্ফা ইত্যাদি স্থান আছে। সম্ভবতঃ এই 
অঞ্চলেই পূর্বে “বিজয়নগর' ছিল ।৯ 
ওড্ডিয়ান, লঙ্কাপুরী, জাহোর-_তিব্বতীমতে নিদ্ধাচার্ধয লুইপা! 
প্রথম জীবনে সামন্তশোভা নামে পরিচিত ছিলেন ও ওড্ডিয়ান-দ্বুপতি 
ঈন্্রভৃতির কর্মচারী ছিলেন।২ ওড্ডিযানে তিনি বাঙ্গালী শববীপাঁদের 
নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন।৩ ওডি্ডিয়ান এক সমযে বৌদ্ধতান্ত্রিকদের 
একটা প্রধান গীঠস্থান ছিল। যাছ্বিগ্ভার জন্য ওড্ডিয়ান খ্যাত ছিল। 
ওড্ডিয়ান-রাজকুমারী লক্ষমীঙ্কর। ও তাহার ভ্রাতা ইন্দ্রভৃতি উভয়েই যাছু- 
বিগ্ভায় পারদর্শী ছিলেন এবং পরে উভয়েই ৮১ সিদ্ধার তালিকা স্থান 
পাইয়াছিলেন। 
এই ওড্ডিযানের অবস্থিতি-সন্বন্ধেও বিভিন্ন মতামত আছে : 
(ক) শান্্ী-মতে উহ] উভিস্তায়। ভট্টাচাধ্য-মতে উহা আসামে । 
(খ) লেভি-মতে উহ! উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের সোবাট উপতাকায়। 
(গ) ( নলিনী ) দাসগুপ্ত-মতে উহ বঙ্গদেশে । 
কথিত আছে ওড্ডিয়ানেব রাজা! ইন্দ্রভৃতি জাহোরের রাজকন্তাকে 
বিবাহ কবেন এবং লঙ্কাপুরীর যুববাজ ওডিডয়ান-রাজকুমাবী লঙ্ষমীঙ্করাকে 
বিবাহ করেন। অতএব ওড্ডিয়ান, জাহোর ও লঙ্কাপুরী একই অঞ্চলে 
অবস্থিত বলিয়া ভট্টাচার্যযমহাশয়ের অনুমান ।* কামবপ বা কামাখ্যা 
অগ্তাপি যাছুবিগ্ভার জন্য প্রসিদ্ধ, সেই নিমিত্ত ভট্টাচাধ্যমহাশয় ওড্ডিয়ান 
রাজ্য আসামে ছিল বলিয়া সিদ্ধান্ত কবিয়াছেন। ভট্টাচাধ্যমহাশয়ের পিতা 
শাস্জ্রীমহাশয় “তন্ত্রসার' গ্রন্থের গীঠস্থানের নাম হইতে ওড্ডিযানকে উড়িস্তা 
বলিধাছেন। কিন্ত তন্্রসারের উড্ভীশ নামী উড়িব্যাব এবং উড্ডিয়ান 
পৃথক্‌ ভাবে উল্লিখিত থাকায়, ওড্ডিযান উডিষ্যায় হইতে পাঁবে না। 
চীনদেশের গ্রন্থ হইতে সো।বাট উপত্যকায় ওড্ডিধানের অবস্থিতি- 
সম্বন্ধে জানা যায়। লেভির মতামত উল্লেখ করিয়া বাগচীমহাশয় 
তাহার বিশদ বিবরণ দিয়াছেন।* কিন্ত প্রশ্ন হওয়া স্বাভাবিক যে 
ওড্ডিয়ান উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের সোবাট উপত্যকায় অবস্থিত হইলে 
১। কদলীরালা--পৃ ৩৮ 
২) 30৫0165 17 0১512) 095-7739801), 239 
৩) কদলীরাজা, পৃ ১১। 
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১১৪ নাখ-সন্প্রদায়ের ইতিহাস, দর্শন ও সাধন-প্রণালী 


জ।হোর ও লক্ষাপুরী কোথায? ওডিডয়ান-রাজকর্ম্ীচারী লুইপা৷ বাংল 
ভাষায় পদ বচন! করলেন কিবপে ? বাগচীমহাশয জানাইয়াছেন-- 
ুড্ডযান-নূপতি ইন্দ্রভৃতি জাহোব ও তথায় অবস্থিত লঙ্কাপুবী নামে একটা 
সমাধি-দর্শনে গমন করেন । এই জাঙ্োর কাশ্মীর ও নেপালের সীমান্তে 
অবস্থিত। ভট্রাচাধ্যমহাশয সাধনমালার ভূমিকায় ঢাকার সাভারকে 
জাহোর বলিয়া স্থির কবিয়াছেন, আবুর নিজেই বলিয়াছেন লঙ্কাপুরী 
আসামের 'লঙ্কা' হইলে, ওড্ডিষান তাহাঁব সন্গিকটে হইবে । নাথমহাশয 
মধ্যাপক জেকশিন উল্লেখ কধিযা আসামেব লঙ্কাকে লঙ্কাপুবী স্থির 
করিয়ছেন এব, তাহাব সম্সিকটে জাহে।র দেশ ছিল বলিষাছেন। লঙ্কার 
সন্নিকটে বর্তমীন হোজাহ অঞ্চল তাহার মতে প্রাচীন ওড্ডিযান ৷» 
দাসগুপ্তমহাশঘ অনেক যুক্তির দ্বারা ওড্ডিয়ান বঙ্গদেশে অবস্থিত ছিল 
বলিয়া প্রমাণের চেষ্টা কবিযাছেন।৭ কিন্তু লুইপাণ জন্ম বঙ্গদেশে এবং 
প্রথম কর্মস্থল ওড্ডিয়ানে এই গ্রবাদই প্রচলিত, তাহাব জন্ম ওড্ডিয়ানে 
এ কথা ৮৪ সিদ্ধার ইঠিহাস হইতে নাথমহাশঘ উদ্ধত কবিযাছেন। অতএব 
গডড্য়ানের উপস্থিতি বঙ্গদেশে একথা প্রমাণ করিবার সার্থকত| নাই ।৩ 
সিদ্ধদের জন্বস্থান-সন্বন্ধে কিংবদস্ভীরও বিশেষ মূল্য নাই, কারণ যখন যে 
দেশে যে সিদ্ধা প্রতিষ্ঠালাভ কবিয়াছেন, ঠাহার জন্বস্থানের নির্দেশও 
সেখানে করিবার চেষ্টা হইয়াছে, এরূপ উদাহরণ সর্বত্রই দেখ। যায়। 
বুদ্ধদেণ মগধ-কোশলের বাহিরে কোথাও যান নাই, কিন্তু পরবর্তী বৌদ্ধ 
সাহিত্যে তাহার বঙ্গদেশ-ভ্রমণের কথা পাঁওযা যায় । অতএব জন্বস্থান- 
সঙ্বন্ধে কিংবদস্তীও এই আলোকে গ্রইণ করিতে হইবে। লুইপাদের 
জন্মস্থান “বরণ! বঙ্গদেশে' তাহা! পূর্ববর্তী এক অধ্যায়ে উল্লিখিত হইয়াছে, 
ভোটিয়া-গ্রন্থ-মতেও তিনি পূর্বদেশেব লোক. এ কথাও এই অধ্যায়ের 
প্রথমেই উল্লিখিত হইযাছে। প্রবাদ আছে তিনি ওড্ডয়ানে বাজকার্ধা 
করিতেন অতএব বাঙ্গালী লুইপা! ওড্ডয়ানেব বাজকর্ম্মচারী হইলেও 
ঠাহাব পক্ষে বাংলাঘ পদ-ৰচন। অসম্ভব ব্যাপার নহে। নাথযোগীরা 
ভারতের বিভিন্ন স্থানে ভ্রমণ করিতেন ইহাঁও স্ুুবিদিত। গোরক্ষবিজয়ে 
(পৃ ১৫) আছে “পশ্চিমে গেলেন গোর্খ, উত্তরে মিনাই” তুলনীয়__- 
গোপীচন্দ্রের পাঁচালী ( পু ৩৯৪ ) “পশ্চিম কুলের যোগী গোরক্ষনাথ”। 
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১। কদলীরাজা, পৃ ১৮-৩১। ২। 1 ৮ 0১1,1 192 
৩। কদলীরাজা, পূ ১১। 
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কামলাক খড়ের সহর ৃ 
রাজা গোগীচন্দ্রের জন্ম গৌভবঙ্গদেশে | গোগাচন্দেৰ পৈত্রিক 
দেশ ত্রিপুরা জিলায, তিন সেখান হইতে গৌড, কামল।ক ইত্যাদি 
যাইবার কথা বলিতেছেন এই উল্লেখ গোগীচনন্দ্রর গানে (পু ৩১৫) 
পাওয়া যায়। এই গৌভ প্রাচীন স্ত্রীহ্ট, উহা! উন্তববঙ্ষেব বাজধানী গৌড 
নহে এবং কামলাক বর্থমান কুমিল্লা। শ্ছ্াপি কুমিল্লাফ মযনামতীব 
পাহাড ইত্যাদি বর্তমান। বঙ্গদেশের বাহিবে যে সকল কাতিনী 
প্রচলিত মাছে তাতেও গোপীচন্দ্রের জন্মস্থান গৌডবঙ্গে বল! তইযাছে, 
পদ্মপুরাণে শ্রীহট্র-গৌডেব উল্লেখ আছে।» অতএব মংচ্যোম্রেব 
মআদিনিবাস ও প্রচারস্থল বঙ্গদেশে একপ অনুমান কনা সঙ্গত বোধ হয 
না। তবে গোরক্ষনাথেব জনস্থান অগ্যাপি বহস্তাবরুত। পবনন্তী কালের 
বিভিন্ন প্রবাদের সহিত সামঞ্জস্য বাঁখিয! তাহার বৃত্তান্ত নবনব বপ ধাবণ 
কবাতে পূর্ব কথ! সকলে বিস্মৃত হইযাঁছে। ইহার একমাত্র কাবণ গুরু 
অপেক্ষা শিষ্কের প্রসিদ্ধি, 'এবং সম্ভবত; অজ্ঞাতকুলশীলে ঠাহাব জন্ম। 
এই নিমিত্ত তাহাকে ঈশ্বর-সন্তাঁন বলা হঈযাছে ।২ 
ডাড়ার সহর 

ও গোগীচন্দ্রের পাচালীতে (পুঙ ৯) পাই মীননাথ কদলীব দেশে, 
কান্ুপা ডাড়াব সহরে ও হাডিপা গৌড সহবে যাইবার অভিশাপ পান, 
কেবল গোখনাঁথের ত্রান্মণের ঘবে জন্ম লইবাব কথা । এই ডাঁভাব সহব 
কিরাঢ বা বর্তমান বাংল।দেশেব পশ্চিমাংণশেব কোন সহব? প্রবাদ 
আছে হাডিপার জন্ম সিন্ধদেশে, বুঝান খণ্ডের (পৃ ৬১) মযনামতী 
বলিতেছেন £ 

এমন কথা না বলিও বেটা হাড়ি জান না শোনে । 

মহাশাপ দিবে সিদ্ধ! হাড়ি মরুবু আপনে ॥ 

এ দেশিযা হাডি নয় বঙ্গদেশে ঘর। 

চাদ স্থরজ রাখছে দুই কানের কুগুল॥ 

এই বঙ্গদেশ অর্থে পূর্বোক্ত শ্রীহট্র না! জ্ঞানবুদ্ধিতে বঙ্গদেশের 

লোক শ্রেষ্ঠ এই বিশ্বাসে কথাগুলি উচ্চারিত ? 





১ গৌসীচপ্রর সরস টীকা, পৃ ১০১। গোদীচকের গন । যয ভার জীবা। 
২। গো, পি, লি, পৃ ৪*। 


দশম পরিচ্ছেদ 


নাধ-সম্প্রদ্দায়ের আচার, সংস্কার, দীক্ষা, অস্ত্েষ্িক্রিয়াদি 
ও ব্যবহার্য্য দ্রব্যসকল 

নাথ-যোগীদের মধো খাগ্তাখাগ্-মন্বন্ধে যথেষ্ট মতভেদ আছে। 
বীনোধরের যোগীরা নিরামিষ-ভোঁজী। স্থানান্তবের যোগীরা “মংন্য' 
আহার করেন না, কারণ মৎস্যেন্্ 'মতষ্য' হইতে জাত হন, কিন্তু মাংসাহান 
ইহাদের মধ্যে নিষিদ্ধ নতে। যোগীদের মধ্যে জাতি-বিচাৰ না থাকিলে ও 
মুসলমান যোগীদেব সহিত হিন্দু যোগীদেব একত্রে আহার করিতে দেখা 
যায় না। অন্নবিভবণ নাথপন্থীদেব মধো বিশেষ গৌববের বিষষ, 
ধীনোধর, দেবীপাটান, কামাখ্যা, গোরক্ষপুব, টিলা প্রভ(তিতে দশহবাব 
দিন উৎসব ও প্রসাদ-বিতরণ প্রচলিত আছে। 

কানফাটাদেব মধ্যে ওধধ ও কবচাদি-বিতধাণেব প্রথা দেখা যাঁফ। 
কাশীধামে মযূরপুচ্ছ-ব্যজনী ছার! কুদৃষ্টির ক্ষমতা রোধ করিতেও দেখা 
যায়। গোবক্ষপুরের মোহস্তজী শিশুদের কঠিন রোগ দূর করিতে সমথ 
বলিয়। প্রনিদ্ধি আছে। 

্বাসপ্রশ্বাস হইতে কাধ্যেব শুভাণডভ ফলাফল-নির্ণয় যোগীদের 
মধ্যে প্রচলিত আছে। কমলাকান্তের “সাধক-বপ্রন' গ্রন্থের শেষভাগে 
শ্বীসপ্রশ্বাস-বিচার-করা আছে ।১ 

পাঞ্জাবে যোগীরা “আঙ্গোলা' বৃক্ষের পুজা করেন। ইহ| শিবের 
নামের সহিত যুক্ত, ব্রান্মণেরা এই পুজার প্রসাদ গ্রহণ করেন না। 

শিবরাত্রিতে প্রধান প্রধান মঠে গুরু গোরক্ষাদির চরণ-গুজা হয়, 
নাগপঞ্চমীর দিনও প্রযাগ, কাশীধাম প্রভৃতি স্থানে বিশেষ উৎসব হয়, 
এই সময়ে হিন্দু ও মুসলমান যোগীরা 'গৃগাগীত' গাহিয! ভিক্ষা করেন। 
কথিত আছে গুগ! বাস্থকির জামাতা ছিলেন। শিবরাত্রিতে সমস্ত রাত্রি 
“গোরক্ষগীত' গাহিবাব বীতি আছে। 

নেপালে কাণ্তিক মাসে কালভৈরবের পুজা ও শোভাযাত্রা হয়। 
তবে মংস্তেন্দ্বের রথযাত্রাই নেপালের বিশেষ উৎসব। আমাদের দেশের 
জগন্নাথের রথযাত্রা ও সানযাত্রার ম্যায় মংস্তেন্দ্রের উৎসব হইয়া থাকে । 


১। মাধকরঞ্রন-প্রাণায়াম অধ্যায় ভষ্টবা। 


নাথ-সম্প্রদায়ের আচার, সংস্কার, দীক্ষা, অক্ত্যেটক্রিয়াদি ও ব্যবহার্য জবাসকল ১১৭ 


নাথসম্প্রদায়ের মধ্যে পরস্পরকে “আদেশ শব্দ দ্বারা অভিবাদনের 
রীতি আছে। ইহার অর্থ “তুমি ব্রহ্ষস্বরূপ” এই আদেশ শব্দ “আদীশ' 
শব্দের অশুদ্ধরপ, কারণ “আদেশ” শব্দ অনুজ্ঞাম্চক, ইহা। নমস্কার বা 
ঈশ্বরবোধক হইতে পারে না।১ 


দীক্ষা-অন্য্েষ্ট-ক্রিয়াদি-সংস্কার 

গোরক্ষনারথীদের মধ্যে বিভিন্ন জাতি আছে, মুসলমানরা এই 
পন্থে দীক্ষা গ্রহণ করে । পৌষ হইতে চৈত্র মীসাবধি নাথপন্থীদের দীক্ষা 
গ্রহণের 'প্রশস্তকাল। ছয়মাস পর্যন্ত সংযম শিক্ষা! দিয়! গুরু শিষ্যকে দীক্ষা 
দেন। ইহার পর কর্ণবেধের নিমিত্ত গুরু তীক্ষাগ্র ছুরিকা! তিনবাব শিষ্যাকে 
দেখাইয়া নিবৃত্ত হইতে বলেন, শিষ্য অসম্মত হইলে তাহাকে “জ গঘর' 
করা হয়, ইহা দীক্ষার নিয়স্তর-বিশেষ। ইহাতে ছুরিকা মৃত্তিকায় 
প্রোথিত করিয়৷ শিশ্য প্রতিজ্ঞা করে যে, সে বিবাহ করিবে না, কাধ্যগ্রহণ 
বা ব্যবস। করিবে না, হিংসা করিবে না, অপমানিত হইলেও রাগ করিবে 
ন1 ও কর্ণদ্ধয় সযত্বে রক্ষা করিবে । এই '“কুণ্ুল' শিব ধারণ করেন বলি! 
নাথযোগীদের ইহ। প্রিয়। তৎপরে শিষ্যকে গেরুয়। বস্ত্র দেওয়া হয়। 
পার্বতী স্বীধ রক্তে বস্ত্র রঞ্জিত করি! গোরক্ষনাথকে উহা! প্রদান করেন, 

এই বিশ্বাসে যোগীর! গেরুয়া বসন ধারণ করেন। 
নাথপন্থীদের শিখাচ্ছেদ অর্থে জাতিত্যাগ করা । অওঘররূপে ছযমাস 
অতীত হইলে ভৈরোব সম্মুখে 'শিব-গোরক্ষ' মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া শি্কের 
উভয় কার্ণ এক ইঞ্চি পরিমাণ ছিদ্র করা হয। এই ছিদ্র শুষ্ধ হইলে 
কুণ্ডল ধারণ রীতি । তখন গুরু কর্ণে মন্ত্র দেন, প্ধার্গিক হও, উপযোগী 
হও,» এবং তাহাকে 'শিংনাদ' সহ উপবীত পরাইয়। দেন। তৎপরে 
শিশ্তের অঙ্গে ভস্ম লেপন করা! হয় এবং তাহার নূতন নামকরণ হয়। 
এইরূপে দীক্ষা-অনুষ্ঠান সম্পূর্ণ হয়। দীক্ষান্তে কেহ কেহ আজন্ম ব্রহ্মচারী 
থাকেন, কেহব৷ গার্হস্থ্য ধর্ম পালন করেন। স্ত্রীলোকেরাও দীক্ষা গ্রহণ 
করিতে পারেন। ইহারা “যোগিনী" বা 'নাথিনী' নামে পরিচিত হন। 
কোন যোগীর মৃত্যু ঘটিলে, তাহার মৃতদেহ সমাধিস্থ কর! হয়। 
হিন্কুর বৈশিষ্ট্য বজায় রাখিবার জন্য মুখাগ্নি করা হয়। মৃতদেহ 


৷ যোগিসম্প্রদায়াবিদ্কৃতি, চজনাথ যোগী, পৃ ৫৪৭ 


১১৮ নাথ-সম্প্রদায়ের ঈতিষ্াস, দর্শন ও সাপন-প্রপালী 


ধানোপযোগী আসননদ্ধ করিয়া ধৌত কবিযা ভন্ম লেপন করা হয়। 
তৎপরে নৃতন স্ব, জপমালা, চন্দন ও দেহটি উন্নত রাখিবার জন্য খজ্যষ্ি 
দেওয়া হয়। জলপূর্ণ অলাবুপাত্র ও ভোজাদ্রবা স্থাপন করিয়া মৃত্তিকা 
দ্বারা দেহটি ভাচ্ছাদিত করিয! তড়পবি সমাধি বচিত হয়। যোনিলিঙ্গ 
দ্বারা সমাধি চিহ্িত কবিযা মৃতেব পাদুকা ও বিন্বপত্র স্থাপিত হয় এবং 
প্রদীপ জ্বালিয়া। বাখা। হয। ত্রয়োদশ দিবসে শংখধবনি করিয়। সমাঁধি- 
ক্রিষা সম্পন্ন কৰা হয। দিন সমাগতদের ভোজন করান ও অর্থদান 
কৰা হয়।১ 


নাথযোগীদের ব্যবহার্য ভ্রব্যদকল 
কানফাট] যে।গীর! “কুগুল' ব্যতীত এক প্রকার ওর্ণ উপবীত ধারণ 
কবে, তাহার নাম 'সেলী'। তাহাতে নয়টি কবিয়। স্তর থাকে । সেলীর 
মধো 'নাদ' নামে ছই তিন অস্্লি প্রমাণ কুষ্ণ বর্ণ শিংএর প্রস্তুত বংশীর 
স্যয বস্ত থাকে ইহাঁব নামান্তর শি'নাদ, উহা! গলদেশে ধাবণ করিবার 
নিষম। ব্রাহ্মণের উপবীত ও শিখাকে নাথপন্থীরা মিথ্যা! বলেন, শিস্ক 
নিজের] কৃণ্ডল ও সেলী-নাদ ধাঁবণ কবেন। শৈব ধর্মের নিযম অন্থুমারে 
গেকযা বস্্বপরিধান জটা-ধারণ, ভসম্ম-লেপন ও ললাটে ত্রিপুণ্ড-ধাঁবণ 
নাথযোগীদের মধো পচলিত। মতান্তরে গর্ণ উপবীতে গ্রথিত “পবিত্রী" 
নামক বলয়াকাব দ্রব্য থাকে, তাহা পার্বতীর প্রাতীক। এই পবিত্রী 
হইতে শিংনাদ লশ্বিত থাকে । শিংনাদ ও ধ্পবিত্রী' জগৎকাবণের 
প্রতীকরূপে যোগীরা ধারণ করেন। শিব এই শিঙ্গী-ধারণের আদেশ 
দেন এইবপ প্রবাদ আছে। ইহা কৃষ্ণহরিণের শৃঙ্গে নির্মিত হয়। 
পবিত্রী গণ্ডারের শুক্গে বা ধাতুর দ্বারা নিম্মিত হয়। 
নাথযোগীদের রুদ্রাক্ষের মালা অপেক্ষা হিংলাঁজ-তীর্ঘের ঠূম্রা ও 
মাশাপুরীর মালা-ধারণ অধিক প্রিয়। এই মালায় ১০৮টি বা ততোধিক 
গুটিকা থাকে! সপ্ত নক্ষত্রসহ চক্দ্রের উদয় ও অস্ত গণনা করিয়া ৯ 
খ্যা ধরিলে তাহার সহিত দ্বাদশ রাশির যোগে ৯১ ১২-১*৮ বীজ- 
সংখ্যা হয়। তন্ত্র ও জ্যোতিষ শাস্ত্রে এই সংখ্যাঁটীর বিশেষ গুরুত্ব আছে, 
এই স্থানে তাহাব আলোচন! অপ্রাসঙ্গিক । 


১) পি তি হ া]805 অধায়ে বিস্তারিত বিবরণ জ্ব্য। 


নাখসন্প্রদাদ্নের আচার, সংস্কার, দীঞ্ষা, অন্য্োষ্টিক্রিয়াদি ও ব্যবহার্ধ্য দ্রব্সকল ১১৯ 


শৈবসন্ন্যাসীর একটি নাম “সভগ্র-দ্রজ', কানফাটা৷ যোগীরাও ধুনি বা 
শ্মশানের তন্বদ্বারা দেহ লেপন করেন, ও ললাটে পত্রপুণ্ড, ধাবণ করেন। 
হিংলাজ-তীর্ঘপ্রত্যাগত যোগীরা দক্ষিণ বাহুকে “যোনিলিঙ্গ'-চিহ্নিত 
করেন। দীক্ষার সময়ে মস্তক-মুণ্ডনেব রীতি থাকিলেও তৎপরে যোগীরা 
প্রায়ই জট! ধারণ করেন। যোগীদের হস্তে কেদার-বদবীর পিস্তল, স্বর্ণ, 
লৌহ বা গণ্ডারেব চণ্মে নিন্মিত বলয়ও দেখা যায়। 

যোগীদের সাধনের পক্ষে 'ধুনি' অত্যাবশ্যক । প্রসিদ্ধ মঠ- 
সকলে অগ্যাঁপি গোবক্ষ বা ধর্মন/থের নামের সহিত যুক্ত ধুনি দেখ! যায। 
যোগীর! যে ভিক্ষাপাত্র বাবহাব করেন, তাহা! পশ্চিম-সমুদ্র-তীরবর্তী 
নারিকেলমালার ব। অলাবুব। চিবুকভাব ন্যস্ত করিবার জন্য “আচল” 
নামক খ্জ-যষ্টিও ব্যবহৃত হয়। পুজার সময়ে “দৌর নামক ঢোল 
বাজাইয়া যে সকল যোগীবা ভিক্ষা কবেন তাহাদের নাম “দৌর-গোৌসাই”। 
(2. হি. যা0011559 দ্রষ্টব্য ) 


যোগী-জাতির পবিচায়ক চিহ্নরূপে যঙ্ছোপবীত, দণ্ড, শিখ। ইত্যাদি 
ধারণ-সম্বন্ধে নাঁথযোগীরা বলেন শুত্র উপবীত হইতে বল ও তেজ বৃদ্ধি 
পায়। শ্ৃত্র মানবের ব্রহ্মভাবের সুচনা করে, তাই উহার নাম ন্মৃত্র' | 
এই যথার্থ সুত্রধারক যোগীব চেতন! হইয়াছে বুঝিতে হইবে । এই সুত্র 
কদাপি অশুচি হয় না, কারণ এই স্থৃত্রেব নাম '্ঞানযজ্ঞোপবীত' এবং 
ইহ! দেহের অন্তর্গত । অগ্নির যেমন একটি “শিখা” থাকে তেমনি যোগীর 
শিখা '্ানময়ী শিখা”, সেইরূপ যোগীই যথার্থ “শিখী', অন্যের! মাত্র 
কেশধারী। যথার্থ ব্রন্মবিদের জ্ঞানময়। শিখ। ১ তন্ময়তারূপ উপবীত 
আছে। জ্ঞানরূপ 'দণ্ড যাহার আছে সেই যথার্থ দণ্ডী, যে পরমাস্মা ও 
আত্মার ভেদ ভুলিয়া মিলন বা৷ “সন্ধ্যা, করিতে সমর্থ সেই যথার্থ 
সন্ধ্যাকারী। যে যোগী মনে দণ্ড, কর্মদণ্ড ও বাগ দগুধারী, সেই যথার্থ 
পত্রিদণ্ডী', বাগ .দণ্ডসম্পন্ন ব্যক্তি নিরঞ্রন দেবকে জানিতে সমর্থ হন।* 

যোগীদের দীক্ষা-গ্রহণ-সময়ে “বিভূতিক্নান' বিধি, ইহার অর্থ পৃথিবী- 
তুল্য সহিষু হও, 'জলন্স।নঃ অর্থে মেঘের জল-বধণের ন্যায় সমদৃষ্টিসম্পন্ 
হও। 'নাদ'ধারণ অর্থে শব্দ-ধারণ, কারণ শব্দই গুরু । উর্ণাদি-নিদ্মিত 
'জনেউ' (সুত্র) ধারণ-দ্বারা সংসার হইতে পৃথকত্বের ম্মরণ হইবে এবং 








3) খো.সি স পৃ ৎ*, পরমহংস উপ, পৃ ১৫, গোরক্ষ-বিকাশত্বের, পর ৩*। 


১২৭ নাথ-সম্প্রদ্ধায়ের ইতিহাস, দর্শন ও সাধন-প্রপালী 


কুগুল"্ধারণ দ্বারা আিনাথের স্মবণ হইবে১, এই নিমিত্ত এই সকল 
ব্যবহার বিধি। এই কুগুলের এক নাম দদর্শন' ও যোগীর নাম 'দর্শনী” 
অর্থাৎ যোগীর পরমাস্মা-দর্শন হইয়াছে । প্রবাদ যে পাগুবেরা স্বৃত 
আত্মীয়দের পিগুদান-সময়ে গণ্ডারচণ্ম-নিম্মিত পাত্রে জলদান করেন, 
সেই নিমিত্ত গণ্ডারের শু নিন্মিত কুগুলকে নাথযোগীরা পবিত্র জ্ঞানে 
ধারণ করেন । দর্শন" বৃহদাকার, ইহার পরিধি ৭ ইঞ্চি ও গুরুত্ব ৫ 
তোলা, অতএব কর্ণের উপাস্থি ভেদ ন। করিলে উহা! ধারণ কর! সম্ভব 
নহে। যদি কোন প্রকারে দর্শন” ভাঙ্গিয়া যায়, তবে অন্তের সহিত 
বাক্যালাপ বন্ধ করিবার নির্দেশ আছে। যদি “কুগুল” অপহৃত হয় তবে 
সে যোগীর পক্ষে মুখ-প্রদর্শনও নিষিদ্ধ । কুগুলের সাধারণ নাম "মুদ্রা । 
অস্থল আয়ত মুদ্রার নাম “দর্শন', ও নলাকৃতি মুদ্রার নাম 'কুগুল”, 
কুগুলকে পবিভ্র জ্ঞানে পবিত্রীগ বলা হয। 


১। যোগগিসপ্রদায়াবিদ্কতি পৃ ১৯, ২*, ৪৪*। 
২। গ্রোরক্ষনাথ-্ীগ.ল, পৃ৮। 


একাদশ পরিচ্ছেদ 


গোরক্ষ-সাহিত্য ও বঙ্গপাহিত্যে গোরক্ষের ঘোগ-পরিচয় 

ইতিপৃররবে আমরা লুইপাদ-রচিত “দোহা” বা "পদের কিঞ্চিৎ 
আলোচনা করিয়াছি। শৈবযোগীরাই প্রথমে সহজবোধ্য অসংস্কত 
ভাষায় পদ রচন। করেন, তথাপি মংন্যেন্্র-গোরক্ষাদির নামে কয়েকখানি 
সংস্কৃত পুথি প্রচলিত আছে, আজ বন শতাব্দী পবে তাহাব! প্রামাণ্য 
কিন! সে বিচার পণ্ডিতবর্গ কবিযাছেন এবং তাহাদের সিদ্ধান্ত শনুসারে 
এই প্রাচীন পুথিগুলিকে কৃত্রিম বলা চলে না। অষ্টাদশ শতাব্দীব 
মধ্যভাগের রচনা হিসাবে বাংলা 'গোরক্ষ-বিজয' 'মযনামতীর গান” 
ইত্যাদি ধরিলেও, কাহিনীগুলিকে প্রাচীন বলিষ! স্বীকার করিতে 
হইবে। মীননাথ, গোরক্ষনাথ, হাডিপা ও কানুপা এই চাবি সিদ্ধাব 
মাহাত্মা বহুপূর্ব হইতেই বঙ্গদেশে প্রচারিত হয। অথচ 'মীনচেতন" 
প্রভৃতি পুথি ১২২৪ সনে রচিত, গোরগ-বিজযেব পুথিখানি তাহার কিছু 
পূর্ব্বে রচিত বলিয়া অনুমিত হয, সম্ভবতঃ উহা! ১১৮৪ সনের। গোরক্ষ- 
বিজয়ের ভূমিকায় (পু ১৯, ১০) এ বিষয়ে বিস্তৃত বিবরণ আছে । (সাহিত্য- 
পরিষদ্-গ্রস্থাবলী--সং ৬৪, ১৩২৪)। এই সকল সিদ্ধার স্বরচিত ও 
প্রামাণ্য গ্রন্থমধ্যে ডাঃ প্রবোধচন্দ্র বাগচী মহাশযের সম্পাদিত “কৌলজ্ঞান- 
নির্ণয় অন্যতম । ইহা কলিকাতা বিশ্ববিষ্ঠালয হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। 
ডাঃ প্রবোধচন্দ্র বাগচীমহাশয় নেপাল দরবারেব গ্রস্থাগাবে মংস্যোন্দ্রে 
ভণিতা-যুক্ত পাঁচটা সংস্কৃত ভাষায় রচিত পুথি পান, তন্মধ্যে €কৌলজ্ঞান- 
নির্ণয় প্রাচীনতম । ভাঃ বাগচীর মতে ইহা ১১শ শতাব্দীর মধ্যভাগে 
রচিত, শাস্ত্রীমহাশয় ইহার লিপি দেখিয়া ইহাকে নবম শতাব্দীর মধ্য- 
ভাগের বলিয়! স্থির করেন।১ কৌলঙজ্ঞাননির্ণয় ব্যতীত অকুলবীরতস্ত্রে 
ছুইখানি পুথি এবং 'কুলানন্দতন্ত্রম ও “জ্ঞানকারিকা'_মোট এই কয়টা 
পুধি বাগচীমহাশয় দেখিয়াছেন। কোন পুধিতেই লেখকের নাম নাই, 
ভণিতায় মচ্ছেপ্পপাদ, মচ্ছেন্দ্রপাদ, ম্স্তেন্্রপাদ, মীনপাদ, মীননাথ, 
মংস্তেন্্র ও মচ্ছিন্্রনাথপাদ আছে। পুথির মধ্যে মীননাথ ও শেষে 


১। কৌলজ্ঞাননির্র--বাগচী, ভূমিকা, পৃ ৩। 
০ ৮,816 


১২২ নাথ-সম্প্রদায়ের ইতিহাস, দর্শন ও সাধন-প্রণালী 


মত্যেন্্নাথ থাকায় উভয নামই একই ব্যক্তির বলিযা মনে হয। 
সম্ভবতঃ সাধাবণ্যে তিনি দুই নামেই পবিচিত ছিলেন। কাহারও 
কাহারও মতে মীননাথ মংস্যোন্দ্রের পুত্র, পুধির শেষে 'মীননাথ' নাম 
পাইলে উহা! অসন্ভতব মনে হঈত না। এতদ্যতীত অকুলবীরতন্ত্রের অনুরূপ 
ছুই খণ্ড পুথিতে মীননাথ ও মচ্ছেন্দ্রনাথ নান পাওয়া, ছুইটী নাম একই 
ব্যক্তির বলা যায়৷ 

মতস্টেন্্রম্প্রদাযেক আরও কযেকটী পুথির অংশমাত্র ডাঃ বাগচী 
নেপালের পুথিশালায় পান, তন্মধ্যে ঃ 

১। শ্ত্রীকামাখ্যাগৃহা সিদ্ধির কয়েকটা মাত্র পৃষ্ঠা আছে। উহাতে 
কযেকটা গুকর নাম ও অষ্টম পটলের ভণিতাঁষ “মংন্তেন্দ্ের নাম আছে। 

২। অকুলাগমতন্ত্রইহাতে মতন্তেন্দ্রের নাম নাই, লিপিকাল 
সপ্তদশ শতাব্দী। “অকুল' শব্দ, জাসনাদি, সমাধি ইত্যাদি, পঞ্চমকারের 
গুঢার্থ, যজ্ঞোপবীত-বর্জনাদি বিষয বর্নিত হইযাছে। 

৩। গোরক্ষশতকম্__ইহাঁতে যোগবর্ণনা, চক্রাদি-বর্ণন। ও হঠযোগ 
আছে। 

৪। গোরক্ষভুজগম্‌_ ১৭৩০ খুষ্টান্ধের লক্ষ্মীধার-রচিত নয়টা 
গোরক্ষস্তব | 

৫1 গোরক্ষসহত্রনামস্তোত্রম_ বিশেষ কিছু নাই। 

৬। গোরক্ষ-সংহিতা -যোভশ শতাব্দীর লিপি। দেবী ও ঈশ্বরে 
কথোপকথন, স্ষ্টিবিধি, নাভীকথন, দেহমধ্যস্থ ছয়টা দ্বীপ, লবণাদি 
সমুদ্রের ব্যাখ্য। ও নির্দেশ আছে। 

তৃতীয় অধ্যাযের সহিত অকুলবীবতন্ত্বের মিল আছে, ইহাতে 
সাম্প্রদায়িক নীতি ব্যাখ্যাত হইয়াছে । 

৭। নিত্যাহ্িক-তিলকম্‌ -১৩৯৫ খ্বষ্টাকের। শান্ত্রীও ইহার 
উল্লেখ করিযাছেন, ইহা “কৌল" বা পশ্চিম শাসন-সম্প্রদায়ের, ইহাতে 
গুরুপরম্পরা ও তাহাদের জন্বস্থান দেগযা আছে। ইহাতে মহস্তেক্্- 
সম্বন্ধে যে বিবৃতি আছে তাহার উল্লেখ এই নিবন্ধের তৃতীয় পরিচ্ছেদে 
করা হুইয়াছে। 

শাস্ত্রীমহাশয়ের সম্পাদিত বৌদ্ধগান ও দোহার পরিশিষ্টে (পৃ8।/ 
লুইপাদ-রচিত গ্রীভগবদভিসময়নাম, অভিসময়বিভঙ্গ ইত্যাদি পঞ্চ গ্রন্থের 
নাম আছে। 


গোরক্ষ-সাহিত্য ও বঙ্গসাহিত্যে গোরক্ষের যোগ-পরিচগ ১২৩ 


“মৎন্তেন্্র-সংহিতা' নামে যোগবিষয়ক এক পুথি ( মস্যেন্্রনাথের 
রচিত ) পাওয়া যায় বলিষা “কল্যাণে” উল্লিখিত হইযাছে।১ আমি উহার 
সন্ধান পাই নাই। এই পুথির উল্লেখ চন্দ্রনাথ যোগীকৃত “গোবক্ষ- 
বিকাশে পরিশিষ্টে আছে। 'গোরক্ষ-সংহিতা?-সন্বন্ধে ডাঃ প্রবোধচন্দ্ 
বাগচীমহাশষ কৌলজ্ঞাননির্ণযেব পু ৬৪র ফুটনোটে বলিষাছেন প্রসন্ন কবি- 
রত্বের সঙ্কলিত গ্রন্থ তিনি পান নাই । কিন্ত উক্ত গ্রন্থ দ্প্রাপ্য নহে, তাবে 
উহার বিষয়বন্ত ভিন্ন। নাথপন্থের এই গোবক্ষ-সংহিতা নৃত্র আকারে 
রচিত। ইহাতে যোগাঙ্গ, ধ্যান, ধারণ! প্রভৃতির বিষ আছে। ডাঃ 
বাগচীর নেপালে প্রাপ্ত গোরক্ষ-সংহিতা পুথির বর্ণন! পূর্বেও দেওযা 
হইয়াছে । 

গোরক্ষনাথের নামে আরও কযেকখানি সংস্কত প্রথি প্রচলিত 
আছে যথা _- 


(ক) গোবক্ষ-শতক (খ) গোরক্ষকল। 
চতুরশীত্যাসন গোরক্ষসহন্্নাম 
জ্ঞানামূত গোরক্ষপিষ্টিক! 
যোগচিস্তীমণি গোরক্ষগীত। 
যোগমহিম ইহা ব্যতীত হিন্দীতে 
যোগমার্গু ব্ছ কবিতা পাওয়া 
যোগসিদ্ধান্তপদ্ধতি যায ।২ 
বিবেকমার্তগড 
সিদ্ধসিন্ধান্তপদ্ধতি 1৩ 


কাশ্মীর মহারাজের গ্রস্থাগাবের সংস্কত-সিরিজ মধো ১৯১৯ সালে 
'জন্মমরণ-বিচার' প্রকাশিত হয়, তন্মধ্যে 'অমরৌঘ-শাসনম্‌ নামে সংস্কৃত 
পুথি সিদ্ধ গোরক্ষনাথকৃত বলিয়! প্রসিদ্ধি আছে। 

'গোবক্ষ-বোধ' পুথি প্রাচীন হিন্দীতে রচিত। তেনিতরির মতে 
উহা চতুর্দশ শতাব্দীর । 'গোরক্ষনাথকী বচন সপ্তদশ শতাব্দীতে 
বপারসী দাস নামক জনৈক জৈন দিগম্বর পুরোহিত কর্তৃক প্রণীত হয়।* 

১৪ কল্যাণ, যোগা, প৭৮৩ । 
২ ছি... ৬০1. 1], 00151007505 


৩) কল্যাগ, যোগীাঙ, পৃ 4৮৪। 
৪) ছু ২. ড01211,0 834. ভ্রীগ স্‌, পৃ ২৫২, কুটনোট। 


১২৪ নাঁখ-সম্প্রদায়ের ইতিহাস, দর্শন ও সাধন-প্রণালী 


শিব-সংহিতা, শিবপুরীণ, শিবরহস্ত প্রভৃতি গোরক্ষনাথীদের মধ্যে 
প্রচলিত গ্রন্থ। ঘেরগু-সংহিতা ১৮৭৭ সালে কলিকাতা হইতে ভূবনচন্দর 
বসাক কর্ুক সম্পাদিত হইযা প্রকাশিত হইযাছে। গোরক্ষ-সন্প্রদায়ের 
রীতিনীতি শিব-সংহিতা ও ঘেরগু-সংহিতায় আছে। ঘেরগু বাঙ্গালী 
বৈষব ছিলেন, চণ্ড কপালী নামক শিষ্যেব উদ্দেশ্টে তিনি গ্রন্থ রচন! 
করেন, ইহাতে ষট্কর্মাদি বণিত হইয়াছে । শিবসংহিতা তান্ত্রিক গ্রন্থ, 
ইহার ৫ম অধ্যায়ে শিবপার্ধতীর কথোপকথন আছে, হঠযোগ- 
প্রদীপিকাব ম্যায় ইহাও গোবক্গ-সন্প্রদাষেব অন্থমোদিত গ্রন্থ । 

মতম্যেন্্ হঠযোগের আদি প্রচারকর্থা_এইবপ প্রবাদ ভাছে। 
শিব ইহার আদি বক্তা । হঠযোগে মংস্তেন্দ্রাসনম্‌ মতস্তেন্্রনাথাভিমতম্, 
পল্মাসনম্‌ ইত্যাদি আছে, কৌল-চ্জাননির্ণয়ের তৃতীয পটলে (২-৩) 
কূললক্ষণ-বর্ণনা আছে। হঠযোগ-প্রদীপিকায (৭1১৪ ) ইহার অনুরূপ 
শ্লোক আছে। 

অতএব হঠযোগ মতস্তেন্দ্-প্রবন্ভিত বলিয়া যে প্রবাদ আছে তাহাব 
মধ্যে কিঞ্চিৎ সত্য নিহিত আছে বঙ্গ যায। (বাগচী কৌলঙজ্ঞান- 
ভূমিকা, 1৮/০ )। 

সাস্বারাম যোগীন্দ্র বা চিন্তামণি সন্ভনতঃ পঞ্চদশ শতাব্দীতে 
হঠযোগপ্রদীপিক1 বচনা করেন--ইহার মূল গোরক্ষের রচিত গোরক্ষ- 
পদ্ধতি' “গোরক্ষ-শতক' প্রভৃতি সংস্কৃত পুথি । কাশীধামে গোরক্ষ-শতক 
পুথি 'জ্ানশতক” নামে প্রচলিত,_ইহাঁও গোরক্ষনাথ-বিরচিত । 
'গোরক্ষ-শতক” ও 'গোরক্ষ-সংহিতা'র মিশ্রণে “গোরক্ষ-পদ্ধতি'র উৎপত্তি 
হইযাছে, গোরক্ষ-পদ্ধতির মধ্যেই গোরক্ষ-সংহিতা ও গোরক্ষ-শতক 
উভয় নাম পাওয়া যায়, আবার পুণায় প্রাপ্ত পুথিতে 'শিব-যোগশাস্ত্র' 
নামও আছে ।১ 

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত গোগীনাথ কবিরাজ মহাশয়ের মতে 
গোরক্ষ-পদ্ধতি ও গোরক্ষ-শতক হইতে নাথমার্গাদের সাধনপদ্ধতি বুঝা 
যায়, কিন্ত ডাঃ মোহন সিং ইহার প্রতিবাদন্বরূপ বলিয়াছেন গোরক্ষ- 
নাথের সাধন-পদ্ধতি পরবর্তী কালের উপনিষদের শ্যায়, বামাচারীদিগের 
সহিত তাহার কোন সংশ্রব ছিল না, যদিও গোরক্ষ-বৌধের ১৩১ ও ১৩২ 


১। স্রীগস পূ ২৫৬। 


গোরক্ষ-সাহিত্য ও বঙ্গদাহিতো গোরক্ষেব যোগ-পবিচয় ১২৫ 


শ্লোকদ্ধষের অনুবাদ হতে স্ঠাহাদের হঠযোগী বলিয়া! সিদ্ধাস্ত কর! 
যায়।১ হিমালযস্থ গাঁভোয়াল জেলাব অন্তর্গত টেহরী রাজধানীতে 
হিন্দীতে বচিত 'গোরক্ষ-পদ্ধতি' হবিদ্বাব হইতে বোম্বাই পধ্যন্ত সর্বত্র 
পাঁওয। যায়। ছ8:81: মতে গোরক্ষ-কল্প নামক পুথি হিন্দীতে গোরক্ষ- 
পদ্ধতিরূপে প্রচাবিত হইযাছে ।২ ইহার প্রথম একশত শ্লোক গোবক্ষ- 
শতকের অনুবপ. দ্বিতীষ শতকে হিন্দীতে প্রাণাযাম-প্রত্যাহাবাদিব বর্ণনা 
আছে, ইহাব কাল নিবপণ করা কঠিন। গোরক্ষ-শতকেব টীকা শঙ্কর 
কর্তৃক কাশীবাসকালে বচিত হয স্বীকাব কবিলে, মূল পুথি শঙ্কব-পূর্বণ 
যুগেব বলিতে হয। গোবক্ষ-শতকে যোগ ও তন্ত্রের সমন্বয আছে। 
গোবক্ষ-সংহিতা, গোরক্ষ-কৌমুদী, বিবেকমার্তগুযোগ (রামেশ্বব ভট্ট 
প্রণীত ), গোরক্ষ-গীতা, গোরক্ষ-সহত্রনাম ইত্যাদি সংস্তাতে বচিত।”* 
বলভদ্রকৃত 'সিদ্ধ-সিদ্ধান্ত-সংগ্রহ” ও 'গোরক্গ-সিদ্ধান্ত-সংগ্রহ" এই উভয় 
পুথি মহামহোপাধ্যায শ্রীযুক্ত গোগীনাথ কবিবাজমহাশষের সম্পাদনায 
১৯২৫ সালে সরম্বততী-ভবন, বেণারস হইতে মুদ্রিত হইযাছে । গোঁরক্ষ- 
সম্প্রদাযেব নানা বিষযের অবতাবণ1 এই পুথিদ্ধষে আছে। 
গোরক্ষ-সিদ্ধান্ত-সংগ্রহে নাথ, গুরু, শিশ্ক প্রভৃতির বর্ণনা, তাযাগ ও 
ভোগেৰ রহস্য, নবনাথ, ৮৪ সিদ্ধ, পুকষ-লক্ষণ, অবধৃত-লক্ষণ, কাপালিক- 
মার্গ, দ্বৈতাদ্বৈতমত, সিদ্ধমত, নাদ ও বিন্দুসম্তান, নাদান্নসন্ধান, কাযাসিদ্ধি 
প্রতি বহুবিষষ বিভিন্ন গ্রস্ত হইতে উদ্ধত হইযাছে,--ইহা হঈতে নাথ- 
সম্প্রদাযেব মধ্যে যে নিয়লিখিত সংস্কৃত পুথি প্রচলিত ছিল তাহ] বুঝা 
যায় :-- 
প্রীনাথকৃত সিদ্ধ-সিদ্ধান্ত-পদ্ধতি অমনস্ক গীতা 
নিত্যনাথকৃত-সিদ্ধ-সিদ্ধান্ত-পদ্ধতি বিবেকমার্ত গড তন্্রহার্ণৰ 


অবধূতগীতা। ধ্যানবিন্ূপনিষৎ ক্ষুরিকোপনিষং 
স্ৃতসংহিত। মুণ্তকোপনিষৎ গোরক্ষোপনিষং 
্হ্ষাবিন্ূপনিষৎ মনুস্থতি বৃহদারপ্যকোপনিষৎ 
কৈবল্যোপনিষৎ উত্তরগীতা ছান্দোগ্যোপনিষং 
তেজোবিন্দূপনিষং বায়ুপুরাণ কালাগ্নিরুদ্রোপনিষং 


১। ডাঃ সিং, পূ ১, ব্রীগঞস, পৃ ২৫৩ 
২। যোগি-সথা, ১৩২৮, পৃ ৯৫; ৩৪ ব্রীগঞস, পূ ২২৫ 
৩) ব্রীগঞ, পৃ ২৫২, ইহাতে ২৬টা প্রস্থের নাম আছে। 


১২৪ নাথ-সন্প্রদায়ের ইতিহাপ, দর্শন ও সাধন-প্রণালী 


পরমহংসোপনিষং বরন্মোপনিষং  কপিলগীতা (পদ্মপুরাণ) 
নাথম্থত্র সর্বধোপনিষৎসাব তন্ত্রমহার্ণব 
ভর্তৃহযু্ক্তি বাজগৃহ, যোড়শনিত্যাতন্ত্র 
বৃহব্‌ চত্রাক্ষাণ শক্তি সগনতম্থব তাবান্ুক্ত 
শিবোপনিষং সনতম্রজাভীঘবচন শিবপুরাণ 
শ্রীগোবক্ষসহশ্রনামন্তোত্র : (মহাভাবতে ) 

(কলপদ্রুমতন্তে) হঠপ্রদীপিকা 

( রা্জগুহে শ্বীরুষ্ষকাত ) শাবরতন্ 

ললিতাখণ্ড বট্শান্তনবহস্থ্য 

(ব্রক্মাগুপুরাণেব সাবসংগ্রহে) কাবেষধগীতা 

একা দশস্কন্ধ ভাগবত যোগবীক্ত 

ব্রহ্মবৈবর্তপুবাণ সিদ্ধান্থবিন্দু 


উক্ত 'অমনস্ক” পুথিটা ১১৯৯ সান্ে উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় কর্তৃক 
প্রকাশিত শান্ত্রশতক" গ্রন্থে প্রকাশিত হঈযাছে ( ১ম সংস্করণ, ২নং হরি- 
মোহন বনু লেন, কলিকাতা! )। 'যোগবীজম্‌ঃ পুথিটা ১৮৮৬ সালে ভূবন- 
চন্দ্র বসাক প্রকাশিত বরেন। 

বলভদ্রকৃত সিদ্ব-সিদ্ধান্ত-সংগ্রন্ে পিপ্তোৎপন্তি-বিচার, পিগুবিচাঁব, 
পিগুসংবিত্তি, পিগাঁধার, পিও ও পবমপদ, অবধৃত ও সিদ্ধিধর্নে নিরুখান- 
দশালাভ-বৃন্তানস্ত রহিয়াছে । গোরক্ষসম্প্রদাযেব যোগবৃত্তান্ত, যথা--বট্‌ুপিপ্ডেব 
বিচার, ষোডশাধার, ত্রিলক্ষ্য, পঞ্চব্যামসাধন, গোরক্ষমতে প্রচলিত 
চতুম্পীঠতত্ব, পিওশ্রন্দাণ্ডের একতা, কুলাকুলেব বিচার, শিবশক্তিব সম্বন্ধ, 
নিরুখানদশা, সামরস্তসাধন প্রভৃতি ইস্াতে আছে। ক্ষপণক, যোগী ব! 
সিদ্ধই অবধৃত, তিনি পরমহংস অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, তিনিই প্রকৃত যোগী, 
এইরূপ মুলাবান্‌ সংজ্ঞা এই পুথিতে আছে। শাণ্ডিল্য গোত্রেব বলভত্ত্ 
কাশীধামে এই পুথি কৃষ্ণরাজার আদেশে রচনা! করেন, বলভদ্রের কাল- 
নির্ণয় হয় নাই। পুথির চতুথ ও পঞ্চম উপদেশে নিয়লিখিত পুধির 
উল্লেখ আছে-_- 

ললিতত্যচ্ছন্দ 


তত্বসার 
জঠরসংহিতানিবন্ধ 


গোরক্ষ-সাহিত্য ও বঙ্গদাহিত্যে গোরক্ষের যোগ-পরিচন় ১২৭ 


কিন্ত এই পুথিগুলিরও কাল-নির্ণয় না হওয়াতে বলতত্রের কাল- 
নিরূপণ সম্ভবপর হয় নাই। তথাপি এই পুথি যে সাম্প্রদায়িক তদ্ভিষয়ে 
সন্দেহ নাই। 
হঠযোগ প্রদীপিকার (পৃ ২) টীকায আছে “তথা চোক্তং গোরক্ষ- 
নাথেন সিদ্ধসিদ্ধান্ত-পদ্ধতৌ”_-এই পুথি হরিদ্বার নাখব্রহ্ষচরধীশ্রম হইতে 
প্রকাশিত হইয়াছে । ইহার অনুলিপি-সাহ।য্যে নিয়লিখিত বিষযগুলি 
পুথিমধ্যে আছে তাহ! জানা যায় : 
£ মহেশ্বরাবতার গোরক্ষকত সিদ্ধ-সিদ্ধান্ত-পদ্ধতি ছয়টা অধ্যায়ে 
উপদেশাকারে গ্রথিত হইযাছে, যথা! _পিণ্ডোংপন্তি, পিগুবিচাব, পিণু- 
সংবিত্তি, পিগীধার, পিও( পরম )পদ, সমবসভাব ও খ্ত্রীনিত্যাবধত । 
গ্রন্থটা প্রধানতঃ পছ্ভে লিখিত। অন্যান্য মান্য গ্রন্থ হইতে 
প্লেকোদ্ধারও আছে। সিদ্ধ-সিদ্ধান্ত-সংগ্রহ নামক যে গ্রন্যেব কথা পূর্বের 
উল্লিখিত হইয়াছে উহা! “সিদ্ধ-সিদ্ধান্ত-পদ্ধতি'র সংঙক্গেপসাব-সংগ্রহ মাত্র। 
“সিদ্ধ-সিদ্ধান্ত-পদ্ধতি গোরক্ষনাথকৃত বলিয়া নাথসম্প্রদাষে প্রসিদ্ধি 
আছে, ইহা৷ একটা গুরুত্বিশিষ্ট পুধি। ইতিপূর্বে যে গ্রন্থতালিকা দেওযা 
হইয়াছে তাহাতে নিত্যনাথকৃত ও শ্রীনাথকৃত সিদ্ধ-সিদ্ধান্ত-পদ্ধতির 
উল্লেখ করা হইয়াছে, এই বিভিন্ন গ্রন্থকর্তার নাম সিদ্ধ সিদ্ধান্ত-সংগ্রহে 
পাওয়া যায়। তদ্যতীত অন্য প্রমাণাভাব। পুথিটা বিভিন্ন স্থান হইতে 
আমি সংগ্রহ করিয়াছি, তাহাতে একমাত্র গোরক্ষনাথের নাম পাইযাছি। 
ইহাতে নাথসন্প্রদায়ের বিশিষ্ট দার্শনিক মত ও যোগপদ্ধতিব অনেক তথ্যের 
ইঙ্গিত আছে। নাথধর্্ম যে অদ্বৈতবাদ এবং শক্তিব প্রসব-সক্কোচভাবকে 
আশ্রয় করিয়। ব্রন্মাণ্ডের স্যপ্টি ও সংহারকে আভাস রূপে গণনা! করে 
তাহারও ইঙ্গিত এই গ্রন্থে পাওয়া যাষ। গ্রন্থের ৬ষ্ঠ উপদেশে সাম্প্রদাধিক 
বছ নাম ও সংজ্ঞার লৌকিক ও আধ্যাত্মিক অর্থ বিচার করিয়া আধ্যাত্মিক 
আদর্শ ই যে তাহাদের অভিপ্রেত তাহা সুস্পষ্টভাবে দিত হইয়াছে। 
বঙ্গদেশের বাহিরে নিয়লিখিত গ্রন্থ প্রচলিত আছে ._- 
ময়ুরভঞ্জে গোবিন্দচন্দ্র-গীত, উ্ভিয়া ভাষাষ রচিত। 
পছমাবং-_মালিক মহম্মদ জৈয়সী রচিত। 
গাথা- _লক্ষ্মণদাস-রচিত। 
সিহরকি গোগীচন্দ্র-_গঙ্গারামকৃত । 
গোগীচন্্র রাজাকে খেল-_প্রহলাদীরাম পুরোহিত । 


১২৮ নাথ-সম্প্রদায়ের ইতিহাস, দর্শন ও সাধন-প্রণালী 


সম্তলীঙলামৃত-_মহারাষ্ট্র-কবি মহীপতি ( ১৭১৫-৯০ খৃঃ )। 
গোপী্টাদ নাটক-_পুণার আগ্লাজি গোবিন্দ-রচিত (১৮৬৯ খুঃ) । 
গোগী্টাদ পুথি হিন্দীতে বচিত।১ 
অক্ষয় দন্ত লিখিয়ছেন__গোরক্ষনাথ নযনাথেৰ একনাথ, অর্থাৎ 
নয়জন প্রধান গুকব একটি গুরু। ইনি ন্ুপপ্ডিত ছিলেন। গোরক্ষ- 
সংহিতা ব্যতিবেকে 'গোরক্ষ-শতক' ও গোরক্ষ-কল্প নামে তাহাব 
ছুইখানি সংস্কৃত গ্রন্থ আছে। 'গোরক্ষসহত্্র নামক গ্রন্তও তীহাবই 
কৃত বোধ হয়।২ 
৬অমূল্যচরণ পিগ্যা ধণমহাশয লিখিযাছেন--জনৈক কবি বানা 
দাসের ক্ষুদ্র কবিতা পুস্তক গোরক্ষনাথকে বচন, গোবক্ষনাথকী গোষ্ঠী, 
কুলাঞ্জিপটল, যোগসার, যোগান্ত আগমসাঁব, ব্রহ্মবোধ, পুণ্যনাথ- 
রচিত অর্জুনগীত প্রভৃতি গ্রন্থ হইতে নাথদের মূলনীতি-সম্বন্ধে অতি শগ্পই 
জানিতে পাব। যায়। গ্রন্থগুলি হইতে এই মাত্র জানা যায যে শিব 
ভাহাদের পরমেশ্বর এবং তাহাদের মতে শিবেব সহিত এক হইতে 
পারিলেই জীবের মুক্তি । তবে এই মুক্তি যোগ-সাধনের দ্বাবা লভা ।৩ 
যোধপুরের বাণীভাগাবে “গোরক্ষবোধে'র অনুসন্ধান করিয। বিদ্কা- 
ভূষণমহাশয় জানিয়াছেন যে, গ্রন্থথানি আর বাণীভাগ্ারে নাই, বন্ছ 
অনুসন্ধানে তিনি আর একখানি গোরক্ষ-বোধের সন্ধান পাইযা তাহার 
আলোচন। করিয়াছেন। পূর্ববোক্ত গ্রন্থের সহিত এই গ্রন্থের পার্থক্য 
আছে, কারণ ইহাতে কৰীর-পন্থীদের মতামত প্রবেশ করিয়াছে । কবীর 
ও নানকপম্থীরা নাথমতের সহিত ভাবের বিনিময় করায় প্রকৃত 
নাথমতের অর্দেকেরও বেশী লোপ পাইয়াছে, পরবর্তী নাথগুরুরা স্বীয 
প্রয়োজন অনুসারে মতামতের পরিবর্তন কবিয়াছিলেন। অথচ ডাঃ 
মোহন সিং যোধপুর গ্রন্থাগার হইতে “গেোরক্ষ-বোধ পুথি পাইয়াছেন, 
ডাঃ সিং তাহার রচিত 'গোরক্ষনাথ গ্রন্থের পরিশিষ্টে ইহার অনুবাদ 
দিয়াছেন, তাহা হইতে কয়েকটি প্রশ্নোত্তর উদ্ধৃত করিতেছি-_বিদ্যাভৃষণ 
মহাশয়ের প্রবন্ধ হইতেও কিঞ্চিং উদ্ধৃত করিয়া উভয গোরক্ষ-বোধে 
প্রভেদ দেখাইতেছি :-_ 
১। জান-ভারভী--প্রভাত মুখোপাধ্যায় সম্বলিত, শান্তিনিকেতন ৷ বঙ্গতাষ! ও সাহিতা, দীনেশ 
লেন ( ৎম সং), পৃ ৬৪। 


২। ভা. উ সং. (ন় খও) পৃ ২১৬ 'কন্ফট যোগী'। 
৩। প্রবাসী, ১৩২৯ চৈ, যোখিজাতি প্রবন্ধ, অমুল্যচরণ বিস্তাতৃবণ। 





গোরক্ষ-সাহিত্য ও বজসাহিত্যে গোরক্ষের যোগ-পরিচয় ১২৯ 


গোরক্ষের প্রথম প্রশ্ন__মন কি? মতন্টেম্রনাথের উত্তর-_-মন 
চঞ্চল, বিদ্যুৎ হইতেও উহ চঞ্চল। 

দ্বিতীয় প্রশ্ন_-মন কোথায় থাকে? উত্তর__জীবহ্ৃদয়ে মনের 
বাস। হ্বদয়াভাবে মন অন্ুপত্রন্মে বাস করে, ব্রদ্মের উপম! নাই বলিয়া 
তিনি অন্প। 

পবন মনের জীবনস্ববপ, ইহ জগ্মমৃত্যুর সন্ধিস্থল, নাতিমূল ত্যাগ 
করিয়! পবন নিরঞ্জনে অবস্থান করে। পবনের উৎপস্তি শব্দ হইতে 
শব্দ একাবধ্ধনি। আকাশ স্পন্দিত হইলে ধ্বনির উদ্ভব হয়। ন্ৃতরাং 
বায়ুর উৎপত্তি ও লয়স্থান নাদ। স্থির বাধু মাতান্বরূপ ব্রহ্ম। চঞ্চল 
মন স্থির হইয়া শৃন্তে থাকে, তখন গুঁকারধ্বনি শ্রুত হয়। ওঁকারধ্বনি 
শব্দের পরাবস্থা । ( বিগ্ভাভৃষণসংগৃহীত প্রবাসী, পৃঃ ৭৬২, চৈত্র ১৩-৯) 

গোবহ্ছের প্রশ্ন (৩৯-তম শ্লোক)-__নাদের উৎপত্তি কোথায়, ইহার 
স্থিতি ও বিলয় কোথায ? 

মতন্টোন্দ্রের উত্তর ( ৪*-তম শ্লোক )- নাদের উৎপত্তি অবগতিতে 
(8815109581৩ ) বা ওকারে, ইহার শূন্যে স্থিতি, পবনের মধ্যে লয ও 
নিরঞ্জন (101111193 )এব সহিত বা আকাশের সহিত মিলন সম্ভব । 

প্রশ্ন ২১। নাদের ষদি শব্দ না থাকে, শক্তির যদি গতি না থাকে, 
আমাদের আশার নিমিত্ত যদি ন্বর্গ না থাকে তাহ। হইলে প্রীণপুরুষ 
কোথায় বসতি করিবে ? 

উত্তর *২। নাদে শব আছে, বিন্পৃতে গতি আছে, গগন 
আমাদের মধ্যে আকর্ষণ আনে, কিন্তু এই সকল ন] থাকিলে বাধু বা" 
প্রাণপুরুষ নিরন্তরে বাস করিত। নিরন্তর - %10717 ( সিং সংগৃহীত )। 
বিদ্ভাভূষণমহাশয়ের 'গোরক্ষ-বোধে” পবনের উৎপত্তি শব হইতে, 
বায়ুর উৎপত্তি ও লয়ন্থান নাদ ইত্যাদি বুঝায়। ডাঃ সিংএর 'গোরক্ষ- 
বোধ হইতে নাদের শুন্তে স্থিতি পবনের মধ্যে লয়, ইত্যাদি বর্ণন! 
পাওয়া যায়। 

তনুত্যাগ হইলে মন পবনে মিশিয়। যায়, পবন শবে মিশিয়া যায়, 
শব্দ প্রাণে মিশিয়! যায়, প্রাণ ব্রন্মে মিশিয়া যায়, ব্রহ্ম হংসে মিশিয়া 
যায়। হংস স্থরতিতে মিশে, শূন্য ওকারে মিশে । একার কালে মিশে, 
কাল জীবে মিশে, জীব শিবে মিশে । শিব নিরঞ্জনে মিশে, নিরঞ্জন জলে 
মিশে। ( অমূল্যচরণ বিদ্তাভূষণ, প্রবাসী, চৈত্র ১৩২৯১ পৃ ৭৬৩), 
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১৩০ নাখ-সম্প্রদায়ের ইতিহাম, দর্শন ও সাখন-প্রণালী 


ইহার সহিত ডাঃ সিং-এর পুস্তকের প্রশ্মোত্তর-ক্লোক ৪১, ৪২, 
তুলনীয। শ্রীযুক্ত বিষ্তাভৃষণের দ্বার প্রাপ্ত গোরক্ষ-বোধে ৬০্টা শ্লোকসংখ্যা 
আছে, ডাঃ সিং ছারা প্রাপ্ত গোরক্ষ বোধে, ১৩৩টী লোকসংখ্যা আছে। 
হিন্দী 'গোরক্ষ-বিকাশ' নামক গ্রন্থে গোরক্ষবোধের ১২২টা প্লোক আছে। 
এই গ্রন্থ সদানন্দ যোগী জালন্ধর হইতে প্রকাশিত করিয়াছেন। তেসিতরির 
মতে 'গোরক্ষ-বোধে' শৈব ও যোগতত্ব সশ্মিলিত। মাধবাচাধ্যের শৈব- 
সন্প্রদাষের সহিত ইহাদের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে, একথা বল। যাইতে পারে । 
পতগ্রলির যোগতন্ব ও উপনিষদের যোগতত্বের সহিত ইহাদের যোগতত্বের 
যে নি?ট সম্বন্ধ আছে তাহা চক্র, কৌশল, নাদ, পবন ও হংস প্রভৃতির 
আলোচনা হইতে বুঝিতে পারা যায়।১ “চক্রাদির বর্ণনা” নিবন্ধেব সিদ্ধান্ত 
ও সাধনা অংশে করা হইয়াছে, এস্থলে কেবল কয়েকটি প্রশ্নোত্তর উদ্ধৃত 
কবিতেছি, যথা-_- 
প্রশ্ন ৫৭। কোন্‌ চক্রে চন্দ্রের নিরোধ কর্তব্য? উত্তর-_ উদ্ধচক্রে। 

কোন্‌ চক্রে সন্ধি ( 07510, ) কর্তব্য? উত্তর-_অধশ্চক্রে। 
কোন্‌ চক্রে পবন-নিবোধ কর্তব্য? উত্তর__ পশ্চিমচক্রে। 


কোন্‌ চক্রে জ্ঞানের উদয় হয়? উত্তব _হ্াদয়চক্রে । 

কোন্‌ চক্রে ধ্যান কর্তব্য ? উত্তর_কণ্ঠচক্রে। 

কোন্‌ চক্রে বিশ্রাম কর্তবা ? উত্তর-_আজ্ঞা বা 
জ্ঞানচক্রে । 


প্রশ্ন ৩৭। চন্দ্রন্র্যা কোথায় থাকে, নাদবিন্তু কোথায় থাকে, হ"্স 
কোথায় চড়িয়া জল খায়, উল্টা-শক্তিকে কোন্‌ ঘরে আনিঘা বিশ্রাম 
কবান হয়? 

উত্তর ৩৮। চন্দ্র উদ্দে, সূর্য অধে. নাঁদবিন্ু হৃদয়ে, হংস আকাশে 
চড়িয়া জলপান করে, উপ্টা-শক্তিকে ( চ২5৪৫:৮৩0 1১০৩7) নিজ ঘরে 
আনিয়া বিশ্রাম করান হয়।২ এই প্রশ্নোন্তর ৩৭, ৩০১ ডাঃ সিং-এর গ্রন্থ 
হইতে উদ্ধৃত। গোরক্ষবিকাশ গ্রস্থের শ্লোক ২৫ ও ২৬ ইহার অনুরূপ । 

শ্রীয়ারসনের মতে 'গোরক্ষ-বোধ' একাদশ বা চতুর্দশ শতাব্দীতে 
রচিত হয়। ডাঃ সিং এরমতে উহা! একাদশ শতাব্দীর ব! তৎপূর্ধ্বের ৷ ইহার 
ভাষ! মারাঠী, গুজরাটি, রাজস্থানী-মিশ্িত পাঞ্জাবী, তথাপি সরল ও 
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গোরক্ষ-সাহিতা ও বঙ্গমাহিত্যে গোরক্ষের যোগ-পরিচয় ১৩১ 


স্পষ্ট, মাঝে মাঝে আরবী, ফারসী শব্দও আছে। কাশী কারমাইকেল 
লাইব্রেরীতে ইহার একটা খণ্ডিত মুব্দ্িত পুস্তক আছে। শিবরাম শর্মা 
১৯১১ সালে বেনারস হইতে উহ প্রকাশিত করেন।১ 

যোধপুর বাণীভাগুারে রক্ষিত "শিশ্ত প্রমাণ শ্রস্থ নামক পুথিখানি 
মাত্র ডাঃ মোহন সিং-এর মতে গোরক্ষের রচনা, কিস্তু ডাঃ সিং উহা। দেখেন 
নাই। তবে গোরক্ষনাথের নামে নিয়লিখিত পুথিগুলি প্রচলিত বলিষা 
ডাঃ সিং তাহার গোরক্ষনাথ গ্রন্থে জানাইয়াছেন (পূ ১১): 

১। তিব্বতী পুথি, কাশী বিশ্ববিগ্ভালয়ে জনৈক অধ্যাপকের নিকট 
আছে। ডাঃ সিং পুথির নাম দেন নাই। 

২। গাথা ও পদ্য, রাগ রামকেলী- পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্ভালযে রক্ষিত, 
১৭০১ খৃষ্টানদের । অনুলিপি নম্বব ৬৭৭ । 

৩। লাহোবে প্রাণসঙ্গল পুথিব অনুলিপি ১৭০১১ ১৭৭৭ খ্ৃষ্টা্দেব। 
মাঙ্গাতে প্রাণসঙ্গলীর শন্থুলিপি ১৬০৬ খৃষ্টানদের । 

৪। শব্দ শ্লোক - লাহোরে ১৯০২ খৃষ্টাবে গুরুমুখীতে মুদ্রিত । 

৫। বনবশী বিলাস,_বনারসী দাসকৃত, ১৫৪৬ ৃষ্টাব্দে, ১৯৫ 
খৃষ্টাব্দে বোম্বাই সহরে মুদ্রিত। 

৬। জনমশাখী, নানক, লাহোর হইতে মুদ্রিত ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে 
বনবশী বিলাসের উল্লেখ কল্যাণ-যোগাঙ্কে দ্রষ্টব্য | 

জৈসীকৃত পছুমাবৎ কাব্যে (১৫২০ খৃষ্টাব্দ ) গোরক্ষের *শ্রুত-শব্দ- 
যোগ” কথা আছে। নামদেব, কবীব, নানক প্রভৃতির বচনাতেও “অনহদ্‌- 
যোগ" বৃত্তান্ত আছে, উল্টা-সাধনের ইঙ্গিতও আছে । এই 'উপ্টা-সাধন' 
নাথযোগীদের বৈশিষ্ট্য । 

ডাঃ সিং গোরক্ষের রচনার নমুনা-ম্বরূপ কয়েকটা পদ্য উদ্ধত 
করিয়াছেন । যথা :--অনত ন ভরমে৷ সিধ! তেরী কাঁইআং মধে সার। 
রহাউ। বোলতে ক। খোজ করন।। 

জীবতে হী উলটি মরণ! । সহিজ হী অকাস চরনা। কাহে জম 
ক দণ্ড ভরনা উতর পরনা পার।২ 

অর্থাৎ হে সিদ্ধ, অন্থস্থানে গমন করিও না, তোমার দেহমধ্যেই 
সত্য আছে। 


পেশী পাপিপপশা শপে পা পি 
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১৩২ নাথ-সম্প্রদায়ের ইতিহাস, দর্শন ও সাধন-প্রণালী 


যে কথা কয় (অর্থাৎ “শব্দ ) তাহাব সন্ধান কর, উল্টা সাধন দ্বার! 
জীবন্তে মর, সহজভাবে আকাশে গমন কব, তাহা! হইলে মৃত্যুর হাত 
হইতে অব্যাহতি পাইয়। তুমি পারে যাইবে । 

গোরক্ষের সমসাময়িক ও পরবন্তী কালের নাথযোগীদের, 'পা' 
।সন্ধাের, আচার্ধা ও অবধৃতদের, হিন্দু ও মুসলমান ভক্তদের ও শিখ 
গুরুদের ভাষা একটা বিশেষরূপ ধারণ করিযাছিল, বিভিন্ন সম্প্রদাযতূক্ত 
বহন্যবাদীরা একই জলবাধু গ্রন্থণ করিয়া পরস্পরের মধ্যে ভাবের যে 
আদান-প্রদান করিতেছিলেন ও মধ্যযুগের রহস্যবাদেব প্রসারক্ষেত্রের বৃদ্ধি 
করিতেছিলেন, তাহারই ফলে এইরূপ একটা ভাষার সৃষ্টি সম্ভব হয়। 
নাথদিগের ভাষ৷ অপন্রংশ, মহারাষ্্রী ও রাজপুত ভাষা মিশ্রিত, পা-দিগের 
ভাষা অধিকাংশই প্রাকৃত | ভাষাদ্বারা বিচার করিলে গোরক্ষনাথ ও 
গোগীর্টাদকে রাজপুতানার অধিবাসী বলিতে হয ।৯ 

গোরক্ষ-গোগীটাদ কাহিনী নাটকাবারেও ভাবতে প্রচলিত। 
গোগীর্চাদের গৃহত্যাগ বুদ্ধদেবের গৃহত্যাগের হ্বায়ই হাদযস্পশশী, এট করুণ 
কাহিনী অন্বালা-প্রদেশের জগাধীনগরে অভিনীত হইযা থাকে। 

নেপালে নেওয়ারী ভাষায রচিত গোগীচন্দ্রের সন্নাস-বিষয়ক 
একটা বাংলা নাটক পাওয়া উহা! কেন্থিজ বিশ্ববিগ্ভালযের পুথিশালায় 
রক্ষিত আছে। ( উহা ১৬১০-৫৭ খুষ্টাক্ষের মধ্যে রচিত হয )।২ 

নেপালের এই নাটকের শেষাংশের সহিত ছুল্ভ মল্লিকের 
গোবিন্দচন্দ্ের গীতের শেষাংশের বেশ মিল আছে। 

মহারাষ্ট্র প্রদেশে হরিহর কর্তৃক ভর্তৃহরি-নির্ভেদ নাটক বচিত হয় । 
১৯০৪ খৃষ্টাব্বে আমেরিকার প্রাচ্য সভার পত্রিকাঘ গ্রে সাহেব উহ! 
প্রকাশিত করেন ।৩ 

ডাঃ পীতাম্বর বড়হবাল এলাহাবাদ হষ্টতে ১৯৪২ সালে প্রকাশিত 
স্বাহার সম্কলিত 'গোরক্ষ-বাণী'র ভূমিকায় (পূ ১৯) লিখিয়া্েন যে “সব দী” 
গোরক্ষের সর্বাপেক্ষা প্রামাণিক রচনা, কিন্তু উহা! গোরক্ষ-বোধের ম্যায় 
পরিচিত নহে । সব্দীর ভাষার নমুনাস্বরূপ কিছু শ্লোক উদ্ধত করিতেছি-_ 

বসতী ন নুন্ সুন্য ন বসতী অগম অগোচর এসা। 

গগন সিষর মহি বালক বোলৈ তাক! নাব ধরহুশে কৈসা। 


১। 10105 700 3840 25 00885175 177500405 
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গোরক্ষ-সাহিত্য ও বঙ্গসাহিত্যে গোরক্ষের ষোগ-পরিচয় ১৩৩ 


অর্থাৎ পরমতত্ব অগম ও অগোচর উহাকে বস্তি অর্থাৎ আছে বা শৃন্ত 
অর্থাৎ নাই, এরূপ বলা যায না, উহা! ভাবাভাব সৎ ও অসং-এর উদ্ধে। 
উহা? আকাশে কথা কহিবার বালক অর্থাৎ ব্রহ্মরন্ধে,র ব্রন্ম, তিনি পাপ- 
পুণ্যহীন বালকের ম্যায বিরাজ করেন, তাহার নাম কি প্রকাবে পাখা 
যাইতে পারে? কারণ তিনি নাম ও রূপের অতীত বস্ত। 

অদেখি দেখিব! দেখি বিচারিবা অদ্দিসিটি রাখিবা চীযা । 

পাতাল কী গঙ্গ। ব্রহ্মা্ড চডাইবা, তহা! বিমল জল পীযা। 

ইহ হী আছৈ ইহা হী অলোপ। ইহ হী রচিলে তীনি ত্রিলোক 

অছৈ সগৈ রহৈ জ.বা। তা কাঁবণি অন ত সিধা জোগেন্বর হবা। 
অর্থাৎ অদেখাকে ( পরব্রহ্মকে ) দেখিবে, দেখিয়া পিচার কবিবে | যাহা 
আখি দ্বার! দেখা যায় না, তাহাকে চিত্তে রাখিবে। পাতালের ( মণিপুর- 
চক্র ) গঙ্গাকে (কুগুলিনী ) ব্রহ্মাণ্ডে ( সহস্রারে ) প্রেরণ কবিয়া যোগী 
নিশ্মল জল পান করিবে। 

এইখানে সহস্রাবে পরত্রদ্ধ অলোপ বা লুপ্ত হইযা আছেন, 
ত্রিলোকের রচন। এইখান হতে হইযাছে। অক্ষয় পরব্রহ্ম সর্ববদ] সঙ্গে 
আছেন, সেই কারণে অনন্ত সিদ্ধ যোগমার্গে প্রবেশ করিয়া! যোৌগেশ্বর 
হইয়াছেন ।১ 

পণ্ডিত সদানাথ যোগী “গোরক্ষ-বিকাশ” নামে যে গ্রস্থটী জালন্ধর 
হইতে প্রকাশিত করিযাছেন,তাহাতে গোরক্ষনাথ মতস্তেন্দ্রনাথ প্রভাতি রচিত 
গ্রান্থের এক তালিক। দিযাছেন,তন্মধ্যে গোরক্ষনাথের নামে প্রচলিত আছে : -- 


গোরক্ষসংহিতা কায়বোধ 
যোগমহিমা ব্রহ্ধজ্ঞান 

যোগ সিদ্ধান্ত পদ্ধতি সিদ্ধান্তভাস্কর 
বিবেক মার্তপড নামলক্ষণাবলী 
চতুঃ শীত্যাসন যোগপ্রদীপিকা 
সিদ্ধ-সিদ্ধান্ত-পদ্ধতি অম্বত-সিদ্ধি 
গোরক্ষ-পদ্ধতি গোরক্ষশতক 
হঠযোগ-প্রদীপিকা! গোরক্ষবোধ 
জ্ঞানদীপবোধ খেচরী বিদ্যা 
প্রভৃতি অদ্ধশতাধিক গ্রন্থের উল্লেখ করিয়াছেন 


3) গোরখ-বাণী, বড ধবাল, পৃ ১,২ 


১৩৪ নাথ-সম্প্রদায়ের ইতিহাস, দর্শন ও সাধন-প্রণালী 


মতস্তেজ্মরনাথের রচিত-_মহন্যেন্্নাথ-সংহিতা, মস্তেক্্রনাথ-পদ্- 
শতক, মহাদেব-মংস্যেন্্রসংবাদ, নাভীতত্ব-_-এই কয়টার নামোল্লেখ 
করিয়াছেন।১ সিদ্ধগণ-মধো ঘোড়াচলী, চতুরঙ্গীনাথ, ভর্তৃহরি, চরপটী, 
গোগীর্টাদ প্রভৃতির রচনাবলী প্রচলিত আছে। 

দত্তাত্রেয়ের সহিত গোরক্ষনাথের যে তর্ক হয় তাহার পুথি দত্ত- 
গোরক্ষগোষ্ঠী নামে খ্যাত। কবীরের সহিত তর্কগ্রম্থও গোরক্ষনাথকী 
গোষ্ঠী নামে খ্যাত। বিষুঃপুরাণে ( ৪র্-২১) ও শ্রীমদ্ভাগবত-পুরাণে 
(১৩ ২1৭) দত্তাত্রেয়-বৃ্তান্ত আছে, ইনি মহ্ি অত্রির পুত্র, অলর্ক ও 
প্রহলাদকে আত্মবিদ্যা উপদেশ দেন 1 

চ০2ি ০৫০৫৩ &805017 তাহার 08851015 0৪0৪10- 
£০াাএ গোরক্ষের রচিত নিম্নলিখিত সংস্কৃত গ্রন্থের উল্লেখ করিয়াছেন 
এবং গোরক্ষকে মীননাথের শিষ্য বলিয়াছেন :-_ 

১। গোরক্ষশতক বা জ্বানশতক 


২। চতুরশীত্যাসন 

৩। জ্ঞানামৃত 

৪। যোগ-চিন্তামণি 

৫। যোগ-মহিমা 

৬। যোগ-মার্তণ 

৭। যোগ-সিদ্ধান্ত-পদ্ধতি 
৮। বিবেক-মার্তগু 


৯। সিদ্ধ-সিদ্ধান্ত-পদ্ধতিত 
জালন্ধরিনাথের কৃপায় যোধপুর রাজবংশের মানসিংহ মাভোয়ারের 
রাজসিংহাসন প্রাপ্ত হন, ভাই তিনি গুরুর প্রশংসা করিয়! স্বয়ং নাথ- 
প্রশংসা, নাখচরিত, ইত্যাদি ষোডশটা গ্রন্থ রচনা! করেন ও তাহার 
সপ্তদশ সভাসদেরাও বহু গ্রন্থ রচনা করেন। এই সকল পুথি উনবিংশ 
শতাব্দীর মধ্যবর্তী কালের রচনা । গোরক্ষনাথের প্রচলিত গ্রন্থ সকলও 
মানসিংহ সংগ্রহ করেন। তাহাদের ভাষার সহিত দ্বাদশ শতাব্দীর 
পরবর্তী কালের ভাবার সাদৃশ্য আছে।* 
১। গৌরক্ষ-বিকাশ, সদানাখ যোগী ( কৈলাস আশ্রম, জালাত্বর ) পরিশিষ্ট ভট্য। 
২) জীবনীনকোব শশী বিস্তালক্কার, গাজরের ষ্টঘা । রেঙ্গুন, ১৩৩৬ খুঃ প্রকাশিত। 
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গোরক্ষ-সাহিত্য ও বঙ্গসাহিত্যে গোরক্ষের যোগ-পরিচয় ১৩৫ 


১৭০৯ খ্বষ্টা্ধে সংগৃহীত কবীরের বাদীর জয়পুরের এক সংগ্রহ- 
গ্রন্থে গোরক্ষনাথের কয়েকটা গ্রন্থের পরিচয় আছে, শ্রীযুক্ত ক্ষিতিমোহন 
সেন মহাশয় তাহার উল্লেখ করিয়াছেন (দাদূং পূ ১৭৬)। যথা _পন্দ্রহতিথি 
গ্রন্থ, নির্ভর-বোধগ্রন্থ, প্রাণসংগলী, মিথাদর্শন-যোগগ্রন্থ, অনভযমাত্রবোধ- 
গ্রন্থ, মচ্ছন্দগোরখবোধ-সংবাদ, আত্মবোধ, যোগগ্রম্থ, রোমাবলী গ্রন্থ 
জ্ঞানবতীক বা সারিকবোধ ইত্যাদি । যোগেশ্বরী-সব্দী নামে গোরক্ষ-রচিত 
একটা পুথি ও নবনাথ-রচিত পদাবলী ক্ষিতিবাবু জয়পুরের জনৈক অবধৃতের 
নিকট দেখেন। পদাবলীতে গৌড়ীয় নাথপদও আছে যথা __. 

“অদেখ দেখিবা, দেখি বিচারিয়া, আকৃষ্ট পলাখিবা” ইত্যাদি, 
“পাতাল গঙ্গ। স্বর্গে চড়াইবা” ইত্যাদি । 

১৬৮৮ খৃষ্টাব্দে রচিত মচ্ছেব্দ্রনাথজী কা পদ যোধপুবে গ্রন্থাগারে 
আছে এবং গোরক্ষের নামে প্রচলিত যোধপুর গ্রন্থাগারে এই সকল পুি 
আছে-- 


গ্লোকসংখ্যা 
১। জ্ঞান-সিদ্ধান্ত-যোগ ৭৫ শ্লোক 
৯। যোগেশ্বরী সাথী ৬১৫ » 
৩। গোরক্ষনাথজী কা পদ ৩৫০ % 
৪। জন্ধবান-তিলক ৭৫ » 
৫। দত্ব-গোরক্ষ-সংবাদ ১০১ ৪ 
৬। বিরাট-পুরাণ ২৭ % 
৭। নরবে বোধ ১৬০ ২৪ 
এতঘ্যতীত গোরক্ষের নামে প্রচলিত আরও যে সকল পুখি উক্ত 


গ্রন্থাগারে আছে তাহাদের নাম-_ 
গোরক্ষনাথজী কা পদ 
গোরক্ষনাথ জীকে ফুটকারা গ্রন্থ ১৩৫০ খৃঃ 


গোরক্ষ-সংহিতা ১৮১০ খুঃ 
গোরক্ষ-সংহিতা-ভাষা ১৮১০ খুঃ 
যোগেশ্বরী-সাখী ১৩৫০ খবঃ। ২৬ 


যোধপুর রাজ মানসিংহ গোরক্ষ-রচিত গ্রন্থাদির সংগ্রহ করেন, 
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১৩৬ নাথ-সম্প্রদায়ের ইতিহাস, দর্শন ও সাধন-প্রণালী 


গোরক্ষের নামে সন্তবিংশ গ্রন্থ প্রচলিত আাছে, ইহাদের অক্ষর 


দেবনাগরী 

১। গোরক্ষাবোধ ১৫। আত্মবোধ 

২। রামবোধ ১৬। প্রাণ-সংকলী 

৩। গোরক্ষ-গণেশ-গোঠী ১৭। জ্ঞান-চৌতীষা 

৪। মহাদেব-গোরক্ষ-সংবাদ ১৮। জ্ঞান-তিলক 

৫1 গোরক্ষ-দন্ত-গোষ্ঠী ১৯। সংখ্যা-দরশন 

৬। কন্ুডবোধ ২০। রহুরাস 

৭। নষ্টমুদ্রা ২১। নাথজী কা তিথ 

৮। পঞ্চমাত্রী-যোগ ২২। বত্রীশ লছণ 

১। অভয়-মাতা ২৩। গ্রন্থ রোমাবলী 

১০। দয়াবোধ ২৪। ছন্দ গোরক্ষনাথজী ক 
»১। নরবেবোধ ২৫1 কিসন অসতৃতি কবি 
১২। অংকলিশ্রিলোক ২৬। সিদ্ধইকবীস গোরক্ষনাথজী ক। 
১৩। কাফরবোধ ২৭। শিষ্ট প্রমাণ গ্রন্থ ।১ 


১৪। গোরক্ষনাথজী কা সতরাকলা 

ইহা ব্যতীত 'গোরক্ষ-গোষ্ঠী নামক একটী হিন্দী পুস্তিকা 
পাইয়াছি। তাহা বাব! লক্ষণদাসজী কর্তৃক বেনারস হইতে প্রচারিত 
হইযাছে। যোধপুর, মান্দ্রাজ, কাশী, হরিদ্বার, তাঞ্জোর প্রভৃতি স্থান 
হইতে সংস্কৃতে গোরক্ষনাথ-রচিত “সিদ্ধব-সিদ্ধান্ত-পদ্ধতি' 'অমরৌঘ-প্রবোধ' 
“যোগমার্তগ “আত্মবোধ' 'গোরক্ষ-উপনিষদ্‌*, “যোগ-বিষয় ( মতস্টেক্ 
বিরচিত ) ও গোপী্টাদ প্রভৃতি বিভিন্ন সিদ্ধাদের রচিত যে সকল পদ ও 


পুথি আমি সংগ্রহ কবিতে সমর্থ হইয়াছি তাহ! সাধারণ্যে প্রকাশিত 
করিবাব ইচ্ছা আছে। নাথ-সাহিত্যের সমালো৮নামূলক গবেষণার 


উদ্দেশে এইগুলি লইয়াই এক্ষণে আমি আলোচন1 করিতেছি । 

এক্ষণে বঙ্গদেশে বঙ্গতাষায রচিত মীননাথ, গোরক্ষনাথ, গোগীচন্দ্র 
স্বন্ধে যে সকল গ্রন্থ প্রচলিত আছে তাহার উল্লেখ করিব। মতস্যোন্দ্র ব! 
মীননাথের নাম চলিত বঙ্গভাষায় “মোচন্দরে' দীভাইয়াছে, কিন্তু 
তাহাতে তাহার প্রভাব কিছুমাত্র ক্ষুপ্ন হয় নাই। বঙ্গভাষার পুথিগুলি 
অধিকাংশই অষ্টাদশ শতাব্দীতে রচিত। 
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বঙ্গ-সাহিত্যে গোরক্ষের যোগ-পরিচয় ১৩৭ 
১। গোরক্ষ-বিজয়-_প্রাটীনতম পুথির লিপিকাল ১১৮৪ সাল, 


ফয়জুল্লা মরহুম প্রণীত, আব্দুল করিম সম্পারিত। বঙ্গীয় সাহিত্য- 
পরিষদ্‌ হইতে ১৩২৪ সালে প্রকাশিত। 


২। মীন-চেতন- প্রাচীনতম পুথির লিপিকাল ১২২৪ সাল, 


শ্ামাদাস সেন প্রণীত। নলিনীকান্ত ভট্টশ।লী সম্পাদিত ও প্রকাশিত, 
ঢাকা সাহিত্য-পরিষদ্‌, ১৩২২। 


৩। 


৫। 
৬। 
৭। 


॥ কলিকাতা বিশ্ব 


| বিষ্ভালয় কর্তৃক 
গোগীচন্দ্রের পাঁচালী--ভবানীদাস বিরচিত ! লো পান 


রিজিরিিছি ই রি 


১৯২৪ 
গোগীচন্দ্রের গীত ) নলিনীকান্ত ভট্টশালী সম্পাদিত 
ময়নামতীর গান ঢাকা সাহিত্য-পরিষদ্‌ হইতে প্রকাশিত। 
গোবিন্দচন্দ্রগীত _ ছুল্লভ মল্লিক সঙ্কলিত, শিবচন্দ্র শীল কর্তৃক 
সম্পাদিত ও প্রকাশিত, ১৩০৮ সাল। 

মাণিকচন্দ্রের গান-_রংপুর হইতে গ্রীয়ারসন সংগৃহীত ও 
সঙ্কলিত। ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে বঙ্গীয় রয়েল এসিয়াটিক সোসাইটির 
পত্রিকায় প্রকাশিত । 

নেপালে প্রাপ্ত বাংলা নাটক 'গোবিন্দচন্দ্রের সঙ্ন্যাস'-বিষয়ক। 
পুথিটা কেস্ধ্িজ বিশ্ববিগ্ভালয়ের পুথিশালায় রক্ষিত আছে।, 


বঙ্গ-সাহিত্যে গোরক্ষের যোগ-পরিচয় 
বঙ্গভাষায় রচিত গোরক্ষ-বিজয় প্রভৃতিতে গোরক্ষের পরিচয় 


অল্লাধিক পাওয়া যায়। যথা-_দেবী মহাদেবকে প্রশ্ন করিতেছেন :-_ 


“সপ্তবার মর যদি হও সপ্তবার। 

একবার মর তুমি একখানি হাড় ॥ 

৪ ও এ চি গা 
তুক্গি কেনে তর গোসাঞ্ি আম্মি কেন মরি । 


হেন তত্ব কহদেব জোগে জোগে ধরি ॥% (গোরক্ষ-বিজয়,পৃঃ ১২) 


১। বাঁ. সা. ই. হথকুমার সেন. পৃ ৯৫৫ 
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১৩৮ নাখ-সম্প্রদায়ের ইতিহাস, দর্শন ও সাধন-প্রণালী 


অর্থাং আমি ধতবার জন্মাই ততবার মরি, তুমি অমর, তোমার কোন 
পরিবর্তন নাই কেন? তৃমি কেন পরিত্রাণ পাও, আমি কেন মরি? 
এই তত্ব যুগে যুগে অপরিবর্তনীয়, তুমি ইহার কারণ বল। দেবীর প্রশ্ন 
মহাদেব ক্ষীরোদ সাগরে গিয়া ঠাহাকে পরমতত্ব কথা শুনাইলেন, 
নিত্রিতা দেবী তাহা শুনিতে পাইলেন না। “মহাজ্ঞান' লাভ করিলেন 
মতস্রূগী মীননাথ। এই “মহাজ্ঞান' দ্বারাই মরণশীল দেহের পরিবর্তন 
সাধিত হয় ও অমরত্ব লাভ হয়, সেই শুদ্ধ বা পরুদেহই শিবতম্থু নামে 
খ্যাত। 
শিবভক্ত চারিসিত্ধা যোগসাধনে রত, দেবী, মহাদেবের অনুমতি 

লইয়া তাহাদের ছলনা করিলেন। সিদ্ধারা দেবীর ছলনায় মুগ্ধ 
হইলেন ও “জেমত মাগিলা তবে তেমত পাইল! বর” (পৃ২১)। 
একমাত্র গোরক্ষ দেবীকে মাতৃরূপে কামন! করিলেন এবং দেবীর নকল 
পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেন । পরাজিতা! দেবী গোরক্ষের উদরে মক্ষিকারূপে 
প্রবেশ করিয়া তাহাকে অস্থির করিয়া তুলিলেন, গোরক্ষ দশমীদ্বার রুদ্ধ 
করিয়! আসনে বসিলেন, পরে দেবীর অনুরোধে তাহাকে মুক্ত করিলেন, 
কিন্তু দেবীর তাহাতে কাকলি ভাঙ্গিল। দেবী প্রতিশোধ লইবার জন্ 
এক বরপ্রাধিনী কম্তাকে গোরক্ষনাথকে বর দিয়া বসিলেন। গোরক্ষ 
বিবাহে বাধ্য হইলেন, কিন্তু বিবাহের রাত্রিতে কন্যাকে মাতৃ-সন্বোধন 
করিলেন এবং ছয় মাসের শিশুর রূপ ধারণ করিয়। স্তম্তপাঁন করিতে 
চাহিলেন। কন্তা কুদ্ধা হইয়া অভিযোগ করিলে, গোরক্ষ নিজ বৃত্বাস্ত 
বর্ঘনা করিতে লাগিলেন «আদ্ষি নহি স্ত্র-পুরুষ”, দেবী তোমাকে বর দিয়া 
তোমার সহিত কপটতা। করিয়াছেন, কারণ আমার শরীর ( যোগ- 
সাধনার দ্বারা ) কাষ্ঠবং শুষ্ধ হইয়াছে, আমি গন্ধহীন পুষ্পের স্যায়। 
তুমি পুত্রবতী হইতে চাহতো আমার এই 'কর্পটা, ধৌত করিয়া 
জলপান কর। (পৃ ৩৭, ৩৮) 

উপরোক্ত বিবরণ হইতে বুঝা! যায় গোরক্ষ সংযমী পুরুষ ছিলেন 
এবং যোগসাধনায় তাহার শরীর শুক্ধ কাষ্ঠের ম্যায় হইয়াছিল। দেবী 
বারংবার পরীক্ষা! করিয়াও তাহাকে পরাজিত করিতে পারেন নাই, 
কন্তার বরপ্রার্থন পুর্ণ করাও দেবীর পরীক্ষা। 

মীননাথ কিন্ত দেবীর আজ্ঞায় কদলীর দেশে ফোলশত কদলী লইয়া 
দিন যাপন করিতে করিতে হীনবী্য হইলেন, কানফ। যোগীর নিকট 


গোরক্ষ-সাহিত্য ও বঙ্গমাহিত্যে গোরক্ষের যোগ-পরিচয় ১৩৯ 


এই বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া গোরক্ষ গুরুর উদ্ধারে চলিলেন। গোরক্ষ 
“কর্ণে কৌড়ি' দিয়া ঘোগীর বেশ ধারণ করিলেন ও শুঙ্যে ভর করিয়া 
বায়ুপথে চলিতে লাগিলেন। শুনতে বিচরণ-ক্ষমতা হইতে গোরক্ষের 
সিদ্ধির পরিচয় পাওয়া ষায়। মীননাথের পুর বিন্দুনাথকে ধোপার 
পাটে আছড়াইয়া মারিয়া পুনরায় জীবিত করাও তাহার অন্যতম 
সিদ্ধিপ্রদর্শন। (পৃ ১৮২) 

অবশেষে নটীর বেশে গোরক্ষ মীননাথের সভায় প্রবেশের পথ 
পাইলেন। তীহার রূপ দেখিয়! গুরু মুগ্ধ হইলেন, গোরক্ষ বলিলেন 
“আমি তোমার পুজবধু, তোমার পাটেশ্বরী হইব কিরূপে 1” গোরক্ষ 
নৃত্য করিতে করিতে নিজের সত্যকার পরিচয় দিলেন। মীননাথ 
অবিশ্বাস করিলে গোরক্ষ শূন্যে ভর করিয়া নৃত্য করিলেন, তৎপরে 
জলমধ্যে থালা! রাখিষ! নৃত্য করিলেন। তথাপি মীননাথ কদলীদের 
মোহ ত্যাগ করিতে ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন। তখন গোরক্ষ গুরুকে 
বলিলেন “তুমি গুরু অজ্ঞান হইয়া এ কিরূপ কাজ করিলে? তুমি 
দ্বারমুক্ত করিয়। রাখিলে এবং সেই পথে চোর প্রবেশ করিল, তুমি গুরু 
হইয়া! 

“আপনে ডুবালা গুরু কায়া আপনার । 


ডুবিল তোদ্ষার নৌকা কাছি গেল ছিডি। 

তোন্মার সকল ভরা করিলেক চুরি ॥ 

আন্ধার বচন তুদ্ষি কিছু নাহি লও । 

পড়িছ কদলির ভোলে মনে ভাবি চাও ।” ইত্যাদি। 
(পৃ ১০৬-১০৮)। 


মীননাথ স্বীয় গুরু মহাদেবের দোহাই দিয়া বলিলেন তিনি 
গঙ্গা গৌরী ছই নারী লইয়া বাস করেন। গোরক্ষ বলিলেন “তোমার 
গুরু নিরস্তর ভোগ-সাধনে রত, তথাপি কোন সমযে তাহার বিস্মৃতি ঘটে 
না। “হরি মনিষ্তি নহে, জান অনাদিনিধন, ভাবিআ দেখহ গুরু তুমি 
কোন জন ।”( পূ ১১২ )। শিবের অঙ্গে চারিচন্দ্রের সন্কেত ব্যাপিয়া আছে, 
এই সাধন করিতে পারিলে পরিত্রাণ লাভ হয়। এই শিব একমূত্তি নহেন, 
তিনি জগৎ জনের জীব, সর্ধভোগ তিনি আহার করেন।” (পৃ ১১৩) 
'আদি, নিজ, উন্মত্ত ও গরল এই চারিচন্দ্র-মধ্যে যে তিনচন্দ্র সংবরণ করিয়া! 
গরলচূন্্র ভক্ষণ করে সেই রক্ষ! পায়। তুমি গুরু কোন কর্ণ করিলে, 
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জ্ঞান তুলিয়া! শক্তিহীন হইলে। তুমি আপনার ধন দিয় ঘর শূন্য করিলে 
“প্রদীপ নিবিলে বাপু কি করিব তৈলে 1” (তুলনীয়-প্রদীপ নিবিলে কি 
করিবে তৈলে-গোগীচন্দ্রের পাঁচালী, পূ ৩১৬, গোগীচন্দ্রের গান, ২য় খণ্ডে 
দ্রষ্টব্য )। তুমি গুরু উলটিয়া যোগ ধর ( ইহা! উল্টা সাধনের ইঙ্গিত ) 
কায়া স্থির কর, নিজ মন্ত্র স্মরণ কর, গোরক্ষের বাক্যে নিজ পিগু রক্ষা কর 
(পৃ ১১৫), কাম, ক্রোধ, লোভ ও মোহকে 'খেমাই'এর চাকরি করিতে 
দাও, অর্থাং অধীন কর, সকল ছাড়িয়া 'খেমাই'কে রাজা কর (পু ১৫৯)। 
“খেমাই” অর্থে সংযম, সংযমই দেহের রাজা, গরলচন্দ্র অর্থে শুক্র ( তুলনীয়- 
«কদাচিৎ নিজচন্দ্র না করিব! ব্যয়, বার বৎসরের আয়ু একদিনে কয় 
[ পৃ ১৮৮])। 

এই চারিচন্দ্র-সাধনের কথা বাউল সম্প্রদায়ের মধ্যেও আছে। 
শোণিত, শুক্র, মল ও মৃত্র, এই চারিটি দেহনির্গত পদার্থকে জীব পিতা ও 
মাতা হইতে প্রাপ্ত হয়, অতএব উহাদিগকে ত্যাগ ন। করিয়া পুনরায় শরীর- 
মধ্যে গ্রহণ করা কর্তব্য। ইহাই "চারিচন্দ্র-ভেদ' ব! 'গায়ত্রী-ক্রিয়া” নামে 
প্রচলিত। ইহা! অতীব গুহ ব্যাপার । মল, মূত্র ও শুক্র এই তিনের 
সমবেত নাম 'ত্রিবেদী” ব! “ত্রিকুটি' বীজমার্গ সম্প্রদায় শুক্রকেই 'পরব্রদ্ম' 
বলিয়। বিশ্বাস করে, কারণ শুক্র হইতেই সমস্ত জীবের উৎপত্তি হয়। 
ইহাদের ভজনালয়ে গোরক্ষ প্রভৃতি বিরচিত ভজন গীত হয়।» গোরক্ষ- 
বিজয়ের উল্লিখিত স্থানে (পৃ ১১৩) এই চারিচন্দ্র-ভেদের কথাই উক্ত 
হইয়াছে মনে হয়। 

অন্থাত্র গোর্ষ বলিতেছেন “উল্টা সাধন" দ্বার! অর্থাৎ শুক্রের প্রবাহ 
উদ্ধমুখে নীত করিয়া দেহমধ্যে মহারসের সধণর কর। “যদি সে সাধিবা 
কায়া উলটি ধর জোগ উলটিয়! ধর গুরু স্বমেরুর কল! । দশমীর দ্বার 
ভেদি ঢোকে ঢোকে ভোল উজাউক মহারস ভরৌক খালজোর (পৃ ১৪৫)।৮ 
উল্টা-যোগ” অর্থে স্ুযুয্নার পথে কুণ্ডলিনী শক্তিকে উর্ধে নীত করা, 
তাহার ফলে মহারস অর্থাৎ শুক্র ক্ষয় না হইয়। দেহস্থ শক্তি বৃদ্ধি করিবে, 
আয়ু বদ্ধিত হইবে। ইহাই পূর্ব্বোক্ত হিন্দী সাহিত্যে ব্িত “জীবতে হি 
উলটি মরণা” অর্থাৎ উপ্টা সাধন দ্বার! জীবন্ত হও। যোগধর্টের প্রধান 
লক্ষ্য আয়ু-রক্ষা, বীর্য্য-রক্ষার দ্বারাই আয়ু বদ্ধিত করা সম্ভব। ইহাতেই 





১। ভাউ-স. (১ম), পৃ ১৭৩, ২৬৯, ২৭১, বাউল মখনামী ও বীজবারগা সন্তায়। 


ব্্গ-সাহিতো গোরক্ষের যোগ-পরিচয় ১৪১ 


জীবিত থাকিয়াও মৃতের ন্যায় ব্যবহার বা সংঘত জীবন, ইহাই নৃতন জীবন । 
তাই গোরক্ষ বলিতেছেন : “হে গুরু, সংযম না করিয়া তুমি কামরসে 
তন্থু ভাসাইলে (পৃ ১২৩, ১২৪ ) এখনও ভাবিয়া দেখ__ 
“কায়া সাধ, কায়! সাধ, মাদলে হেন বোলে” (পৃ ৯৪)। 
তুলনীয়__পৃঃ ৯৫, ৯৯, ১৩০, ১৫০। 
গোরক্ষ বারংবার গুরুকে কায়। সাধন করিতে অনুরোধ করিতেছেন, 
কারণ ইহার দ্বারা অজরত্ব ও অমরত্ব লাভ হয় । এই কায়া-সাধনে 'শঙ্খিনী' 
নাড়ী সহায়। 
সরুয়া সংখিনী সঙ্গে এক ভেদি কাল 
পরিচয় করি হাসা বন্দি কর কাল ॥ (পৃ ১৪৪)। 
এই “সংখিনী? বা নাগিনীর সাহাযো কালজয়ের বিবরণ অতঃপর 
দেওয়া হইতেছে। 
গুরু মীননাথ বলিতেছেন, “উলটি সাধিতে যোগ গাত্র-বল নাই, 
কেমতে সাধিব যোগ বিপতে ( বিপথে ) মরিমু” (পৃ ১১৬)। তথাপি 
গোরক্ষের অদম্য উৎসাহ, গুরুকে তিনি বলিতেছেন-_ 
“সট্চক্র ভেদ গুরু খেলাউক উজান ॥ 
মেরু মূলে রহিবে চন্দ্র ন। টুটিবে কলা । 
বেস্ক! নালে সাধ গুরু না করিয় হেলা ॥ 
ইঙ্গিল! পিঙ্গিল! বুঝিবা বাউ সন্ধি । 
রবি শশি চলিয়াছে তারে কর বন্দি ॥ 
ঙ ক মঃ 
উলটিয়া হৌক পুষ্প পুনি কর ধ্যায়ান। 
বুঝ বুঝ য়াএ গুরু তব ব্রাঙ্া জ্বান। 
চাপ তিন তিহড়ি উড়িয়া জাউক ধুয়া । 
আনল জ্বালহ গুরু স্থির কর কায়া। 
ত্রিপিনী করিয়া স্থির কর্ণে দেঅ তালী ॥” 
(পৃ ১৪৭, ১৪৮)। 
ইহা! ষট্চক্র-ভেদের সঙ্কেত, বেষ্কানাল-পথে কুগুলিনী শক্তিকে 
উর্ধে নীত করিবার ও শ্বাসপ্রশ্বাস ( রবিশশি ) বশ করিয়া, অধোমুখী 
পুষ্প অর্থাৎ সহস্রার-মধ্যে ধ্যান-নিমগ্ন হইবার ইঙ্গিত! ন্তপ্তা কুগুলিনী 
শক্তি জাগরিত হুইলে অনল জুলি! উঠিবার ম্যায় অনুভূতি হয়, এইরূপে 
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অক্ষয় বীর্যভাগ্ডার সঞ্চয় কবিয়া কায়াসাধন কর্তব্য। ইহার সহিত 
তুলনীয় চর্য্যাপদ ৪নং তিঅভ্ডা চাপী জোইনী দে অন্কবালী ইত্যাদি, 
অর্থাৎ লনা, রসন! ও অবধৃতিকা ( ইভা, পিঙ্গলা ও স্ুযুয্নার নামাস্তর ) 
নাভীত্রয়কে চাপিয়া! নিরাভাম কর, এইরূপে 'মহামুদ্রা" সাক্ষাংকার 
হইবে। নাথযোগীদের মধ্যে 'মহামুদ্রা' সাক্ষাৎকার হওয়া অর্থে 
“মহাজ্ঞানে'র বা যোগযুক্তজ্ঞানের প্রকৃত অধিকারী হওয়া । এই জ্ঞান- 
লাভের জন্য 'উল্টা সাধন' নামক একটা অতীব কঠিন সাধন ইহাদের 
মধ্যে প্রচলিত আছে । এই সাধনে নাভীত্রয়কে স্ববশে আনিয়া 'মহারস' 
বা বীর্ধাকে উদ্ধমুখে নীত কবিয়া রক্ষা করিতে হয়। এই সাধনের 
উপর নাথযোগীবা বিশেষ গুরুত্ব অর্পণ করিতেন, ইহাই তাহাদের 
জীবন্মুত অবস্থা বা সাধন-ছারা নতুন জীবন লাভ, এই জীবনুক্তির 
জন্য নাথযোগিগণেব যৌগমধ্যে 'কালজয়' ও “কায়াসাধনে'র বৈশিষ্ট্য ছিল 
(সাধনা-মংশে ভ্রষ্টব্য )। যোগীদের উল্টা সাধনের নিমিত্ত “বঙ্কনালে'র 
অবস্থিতি জানা কর্তব্য।  'ত্রহ্ম-সংকলী' প্রভৃতি বৈষব-সাহিত্যেও 
'বন্কনালে'র কথা পাওয়া যায়। বৈষ্ণব-সহজিয়াদের মধ্যে সুফী, বাউল 
প্রভৃতি উত্বর ভারতের মধ্যযুগের সাধকদের মধ্যে, নাথযোগীদের মধ্যে 
এবং উড়িষ্যা-প্রদেশেও এই উপ্টা সাধন প্রচলিত ছিল। লিঙ্গজয়ের 
প্রধান সহায় এই সাধন। অতএব সাধকদের মধ্যে গুপ্তভাবে 'বঙ্কনালে'র 
সাহায্যে সাধনতর্ব প্রচারিত হইত । “কায়াসাধন' বা শারীরিক পরিবর্তন- 
দ্বারা দীর্ঘজীবী হওয়ার উপর নাখযোশীর প্রাধান্য দিতেন, তাহাও 
বন্ধনালের অবস্থিতি না জানিলে সম্ভবপর নহে। 

গোরক্ষ গুরুকে উপরোক্ত ক্লোকে বলিতেছেন : 

“মেকমূলে রহিবে চন্দ্র না টুটিবে কলা । 
বেঙ্কানালে সাধ গুরু না৷ করিও হেল! ॥৮ 

ইহার দ্বারাও বন্কনালের অবস্থিতি ও তাহার দ্বারা সাধনের বিষয় গুরুকে 
সচেতন করিয়া দিবার ইঙ্গিত পাওয়া যায়। এই সাধন-ফলে “মেরুমূলে 
রহিবে চন্দ্র অর্থাৎ বীর্ধ্য বা চক্র রক্ষা! হইবে এবং “না টুটিবে কলা অর্থে 
দেহ ভগ্ন হইবে না, এইরূপ ইঙ্গিত বুঝা যায়। চন্দ্রের ষোড়শ কলার মধ্যে 
অমৃত অন্যতম, তাহা রক্ষা! করিলেই দেহ-রক্ষা সম্ভবপর হয়। গোরক্ষ- 
বিজয়, ময়নামতীর গান, রূপকথা প্রসভৃতিতে সর্ববন্্র «প্রদীপ নিবিলে তেল 
দিয়া কি হইবে? জল চলিয়া গেলে আইল বাধিয়। ফল কি?” প্রভৃতি 


বঙ্গ-সাহিত্য গোরক্ষের যোগ-পরিচয় ১৪৩ 


উপদেশ পাওয়। যায়। সংস্কৃত উদ্ভট কবিতাতেও “নিব্বাণদীপে কিমু, 
তৈলদানম, প্রভৃতি আছে। নাথযোগীরা চন্দ্র ও নৃূর্ধ্য দ্বারা ইড়া- 
পিঙ্গলার ইঙ্গিত করিতেন, ইহার একটির দ্বার ক্ষয় ( নূর্ধ্য দ্বার ) ও 
অন্যটীর দ্বারা রক্ষা হয় । এই চন্দ্র'ই 'মহারস' নামে পবিচিত, ইহাই সোম 
বা অস্ত রস। মানবদেহ মস্তক-মধ্যে সহত্রার চক্র হইতে তালুমূল 
পর্যস্ত একটা ক্ষীণ নাড়ী আছে, তাহার নাম 'শঙ্খিনী” এই নাড়ীর পথ বক্র 
বলিয়া ইহা ঙ্কনাল নামেও পরিচিত । এই শঙ্খিনী নাড়ীকে ছুইটা মুখযুক্ত 
সর্পরপে গোরক্ষবিজয়ে উল্লেখ করা হইয়াছে__“ফিরাও খেলাও গুরু ছুই 
মুখ সাপে”। (পৃ ১৪১) ইহার একটী মুখ “দশমীদ্বার' নামে পরিচিত 
( সাধনা-অংশে চতুর্থ পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য )। এই পথে সহআ্রার হইতে মহারস 
দেহমধ্যে সঞ্চারিত হয়, অজ্ঞান মানবের দেহস্থ অন্যান্ত নবদ্ধার-পথে 
উহ] বিনষ্ট হয়, একমাত্র যোগীরা এই 'নবদ্ধার* রুদ্ধ করিতে জানেন । 
শঙ্খিনী নাড়ীর অন্য মুখ ছারা বীর্য উর্ধমুখে নীত হয় এবং দেহরক্ষা 
হয়, ইহাই উল্টা সাধন বা বিপরীত সাধন । অমৃত ব৷ চন্দ্র যাহাতে 
সুর্যের অগ্নিতে পড়িয়া নষ্ট না হয় এবং মৃত্যু না ঘটে, সে বিষয়ে 
যোগীরা সর্বদা সচেষ্ট। এই নিমিত্ত দশমীদ্বার রুদ্ধ করিয়া যোগীরা 
মহারস রক্ষা করেন। গোপীচন্দের গানে মাতা পুত্রের প্রশ্ন্োত্বরের উল্লেখ 
ইহার পরেই কর! হইয়াছে, তাহাতে পতৃসা! লাগিলে জল কোথা হইতে 
আসে, সে জল কে খায়” ইত্যাদি প্রশ্ন আছে। উত্তরে মাতা বলিতেছেন £ 
“তৃসা লাগিলে জল আইসে শুন্য হইতে । 
তৃসা লাগিলে জল তোর খায় ছতাশনে ॥% 

ইহার অর্থ অস্বত সহআর-রূপ শুন্য হইতে ক্ষরিত হয়, তোমার 
দেহমধ্যস্থ কালান্সি তাহ! শোষণ করিয়া তোমার বিনাশ সাধন করে। 
চর্য্যাপদ নং ৩, অমরৌঘশাসন প্রভৃতি গ্রন্থেও 'দশমীথার” কথা আছে। 
ইহাদের সবিশেষ বর্ণন। নিবন্ধের চক্রাদি অধ্যায়ে দেওয়া হইয়াছে। 
“থেচরী"সুদ্রা সাধন-দ্বারা যোগীরা! কিরূপে “মহারস' রক্ষা করিয়া অমর 
ব৷ দীর্ঘজীবী হইতেন, উল্টা সাধনের পদ্ধতি কি, ইত্যাদি সাধন1-অংশের 
“কায়সিদ্ধি'র মধ্যে বিত হইয়াছে বলিয়া পুনরুল্লেখ কর! হইল ন!। 

বৌদ্ধ সহজিয়া দোহায় মত্ত হস্তী, নৌকা প্রভৃতির উপমা পাওয়া 
যায়। গঙ্গা, যমুনার মধ্য দিয়! নৌক! বাহিত করিয়া চক্রের উদ্দেশ্টে গমন 
ইত্যাদি বর্ণন! চর্য্যাপদে আছে। (চর্যাপদ ১৩, ১৪, ৯, ১ (ইত্যাদি ড্রষ্টব্য)। 


১৪৪ নাথ-সন্প্রপ্ায়ের ইতিহাস, দর্শন ও সাধন-প্রণালী 


গোরক্ষবিজয়ে প্ডুবিল তোদ্ষার নৌকা কাছি গেল ছিড়ি” এবং 
নৌকা! যথাযথভাবে বাহিত করিতে না পারিলে দৃঢ দীড়ও খসিয়া যায় 
ইত্যাদি বর্ণনা আছে। গোরক্ষ গুরুকে বলিতেছেন : “তুমি স্বেচ্ছায় 
অঘাটে নৌক। আনিয়া ডুবাইয়াছ। গঙ্গা-যমুনা শুষ্ক হইয়াছে, অর্থাং 
তুমি যোগ-সাধন ভুলিয়াছ। মত্ত হস্তী (পৃ ১৪১) ও সর্পের উল্লেখ 
(১৪১ পু) গোরক্ষবিজয়েও পাওয়া যায়। ইহাতে 'ব্রহ্ষনালে'র যে 
উল্লেখ আছে 'ব্রহ্মনালে উজানে স্থৃধিব সুনিশ্চিত' ( পৃ ১৪২), তাহার 
সহিত চর্য্যাপদের 'অবধৃতি মার্গ” তুলনীয়, ইহাই “নুষুক্তা'পথ, ইহা 
যোগিগণের সর্ববদা চিন্তনীয় (ছই হোই যাই সো! ব্রাহ্ম নাডিআ,, চর্ধ্যা ১০)। 
কুণ্ডলিনীকে সহত্রারে প্রেরণফলে অমরত্বলাভ হয়। সহত্রদল কমলই 
বৌদ্ধ সহজিয়াদের মহান্থুখের আবাসস্থল, ইহাই শৈবগণের “শিবস্থান' 
ও বৈষ্ণবের “হরিস্থান” । গোরক্ষ গুরুকে বলিতেছেন : “তুমি ডাকাতের 
হাতে ধন সমর্পণ করিয়াছ” (পু ১২১) ইত্যাদি__“অতএব আমার 
সহিত পুনরায় যোগ-পরিচয় কর ।” ( পৃ ১৩৭)। 
ইঞ্জিতে গোরক্ষ মীননাথকে বলিতে লাগিলেন : 
মুখখানি হাল গুরু জিহ্বাখানি ফাল। 
অমর পাটনে জেন যেত করে হাল ॥ 
উচ্চ নীচ জমিখানি তাতে কৃষি হয়। 
জদি হয়ে গৃহবাঁসী সে জমি চসয় ॥ 
(গোরক্ষবিজয়, পু ১৩৭, ১৩৮ )। 
তত্ত্রমতে মগ্ম'ংস পানাহারের বিধি আছে, ইহাতে খেচরী মুদ্রা- 
সাধন ও তাহার ফলে অস্বত-পানের ইঙ্গিত করা হইয়াছে। যে তত্ব- 
জ্ঞান লাভ করিয়াছে (গৃহবাঁসী জন ) সে ইহার সাধন করিয়া থাকে। 
ইহার পর চন্দ্রনূর্ধ্য বশীভূত করিয়া যোগ-সাধন ও বিন্ু-রক্ষার ইঙ্গিত 
কর! হইয়াছে। তৎপরে কায়া-পরিচয়, অজপা-জপ, শরীর-বিয়োগে 
প্রাণ কোথায় যায়? শব্দ উঠিলে ধ্বনি কোথায় বায়? ইত্যাদি হিন্দী 
গৌরক্ষ-বোধের অনুরূপ প্রশ্নোত্তর আছে ( গোরক্ষবিজয়, পু ১৮৯, ১৯১ 
ইত্যাদি )। গোরক্ষ বলিয়াছেন : 
“গুরুজী এসা কাম ন কীজৈ জাতে অমী মহারস ছীজৈ । 
নদী টিগ বিরখ| নারী সঙ্গ পুরখা অলপু জীবগু কী আস! |” 
ইত্যাদি বাক্যে গুরুকে মহারস রক্ষা করিবার ও উষ্টা সাধন করিবার 


বঙ্গ-সাহিত্যে গোরক্ষের যোগ-পরিচম্ ১৪৫ 


অনুরোধ পাওয়া যায় । “জীবতে হি উলটি মরণা” ( গোরক্ষ-পদ্য ) দ্বারাও 
উপ্টা সাধনে জীবন্তে মৃত হইবার উপদেশ পাওয়া যায়। অন্যত্র গোরক্ষ 
বলিতেছেন : 
দিবস কৌ বাঘনি স্থুরিনরি মোহৈ, রাতি সাইর সোখৈ। 
মুরখ লোকা মন্ধল! পশুআ! নিতি প্রতি বাঘিনী পোখৈ। 
(সমুদ্র শোষে )। 
ইহার সহিত তুলনীয়__ 
“অভাগিয়া নরলোকে কিছুই নহি বুঝেরে। 
ঘরে ঘরে পালস্তে বাঘিনী ।” ইত্যাদি (গোরক্ষবিজয়, পৃ ১৮৭)। 
তাই সাধন-তত্বে বারংবার প্রদীপ নিভিতে ন৷ দিবার উল্লেখ আছে। 
অর্থাৎ বিন্দু ক্ষয় হইলে দেহ-রক্ষা' অসম্ভব । 
গোরক্ষ এইরূপে গুরুকে 'শৃন্ত' জ্ঞান দিয়া পাগল করিয়া তুলিলেন 
এবং কদলীদের বাছুর হইয়া থাকিবার অভিশাপ দিলেন । ইহাতে ক্রমশঃ 
মীননাথের চেতনা হইল । তিনি তাহার পুজ্ বিন্ুনাথ ও গোরক্ষনাথের 
সহিত বায়ুপথে অস্তহিত হইলেন। গোরক্ষবিজয় গ্রন্থে “রাধাকান্ু বঞ্চিল এহি 
খিতিতলে” দ্বার বৈষ্ণবের প্রেম-সাধনার ইঙ্গিত পাওয়! যায় ( পূ ১৬৮)। 
বৈষব “সখী' বা “মগ্ররী'সহ প্রেমসাধনা। করেন, বৌদ্ধ সহজিয়া 'উত্তর- 
সাধিকা' লইয়া ভজন-সাধনা করেন, তান্ত্রিক 'শিক্তি' লইয়া! সাধনা করেন, 
নাথমার্গে “মুদ্রা'-সাধন থাকিলেও শক্তি লইয়া সাধনার কোন স্পষ্ট ইঙ্গিত 
পাওয়া যায় না, অতএব “বৈষ্ণব” অর্থে “সাধু” হইতে পারে ( পৃ ৪৩)। 
দেখ! যায় এই গ্রন্থের বহুস্থানে “বৈষ্ণব মিনাই” বলা হইয়াছে । গোরক্ষ 
স্ত্রীকে মাতৃ-সম্বোধন করাতে বুঝ! যায যে, বৈষ্ণবের ও নাথদের সাধন- 
পদ্ধতি ভিন্ন ছিল। 
গোরক্ষের ম্যায় বায়ুপথে গমন, দিব্যচক্ষু, দিব্যশ্রোত্র প্রভৃতি 
সিদ্ধি বৌদ্ধদের মধ্যেও আছে। বুদ্ধের 'দশবল'-কথা। চর্য্যাপদেও 
আছে।১ 
এই নিবন্ধে স্থষ্টি-পত্তনের প্রসঙ্গে *শৃন্তপুরাণে'র উল্লেখ করা 
হইয়াছে। উল্লুকের উপদেশে প্রভু স্থপ্ি করিলেন, প্রভুর কনক পৈতা৷ 
ছি'ড়িয়৷ জলে ফেল! হইল, তাহা হইতে সহস্র মত্তকযুক্ত 'বাস্থকি নাগে'র 


১। অভিধর্মকোশঃ, ৭ম কোশস্থীনম্‌, পৃ ১১৫। চর্ধ্যাপদ » “দশবল রজণ* ইত্যা্গি 
0.৮, ৪৫9 


১৪৬ নাথ-সম্প্রদায়ের ইতিহাস, দর্শন ও সাধন-প্রণালী 


জন্ম হইল। তাহার আহারের নিমিত্ত কানের কুগ্ডল ফেলিয়া ভেকের 
সথষ্টি করা হুইল, তাহাতে বান্ুকি তুষ্ট হইলেন। তৎপরে বান্কির 
মস্তকে প্রত্ুর গলার মলদ্বার! নবন্ীপা! পৃথিবী সৃষ্টি হইল। প্রতুর ঘর্শে 
আগ্ভা দেবীর ও আছ্ভা হইতে ব্রহ্ষাবিষুমহেশ্বরের জন্ম হইল। এস্থানে 
'বানুকি' অর্থে 'কুগুলিনী শক্তি'। তাহার জাগরণ “শব্ব্রক্ম' দ্বার! হয়, 
ইহা বুঝাইতে “কানের কুগুল জলে নিক্ষেপ কবা হইল। তাহাতে 
বান্ুকির তুষ্টি হইল বর্ণিত হইয়াছে, অর্থাৎ শব্দ দ্বারা কুগুলিনী জাগরিত! 
হইলেন। কর্ণে কুণ্ডল ধারণ করা হয়, অর্থাৎ কর্ণ হইতে শবজ্ঞান 
হয়, বান্থকি নাগের জন্ম ও কর্ণের কুগুল দ্বারা শবদত্রহ্ম-দ্বারা কুগুলিনী 
শক্তির জাগরণ-দ্বারা যোগসাধনের ইঙ্গিত কর! হইয়াছে । 

শৃন্তপুরাপের “সোনার মে নৌকা রূপার কেরআল” এবং লোহ 
মোহ কাম ক্রোধ” ইত্যাদির সহিত (পৃ ১০৩, ৫১, ২২৬ ) বৌদ্ধগান ও 
দোহার পাঞ্চকেড়ুআল ( ১৪৩ ) ও নৌকার উপমা এবং রাগ দেশ মোহ 
লইআ| ছার। পরম মোহ লবএ মুক্তি হার” ( চর্য্যা ১১) তুলনীয়। 

শৃন্যপুরাণে আছে গোসাঞ্চি। কৃষিকর্শে মন দিলেন, প্রথমে মন ও 

পবন হেলায় স্বজন করিলেন (পু ১৮৩, বন্ুমতী সংস্করণ )। এস্থলে 
মন অর্থে চেতনা, পবন অর্থে প্রাণবায়ু। যোগমতে তন্ুত্যাগ হইলে 
মন পবনে মিশে । শরীরস্থ পঞ্চবায়ুর সামঞ্জন্তে “প্রাণ সম্ভব, প্রীণের 
লক্ষণ “নন" জীবন্বদয়ে মনের বাস, পবন মনের জীবন-ন্বরূপ, অতএব 
জন্মমৃত্যুর সন্ধিস্থল হইল “পবন”, যোগের এই ইঙ্গিত বঙ্গভাবায় বচিত 
শুন্তপুরাণে কর! হইয়াছে । এই গ্রন্থে (পৃ ১৮৮) ম্বৃতকে জীবনদানরূপ 
সিদ্ধিবর্ণনা ও নাথপন্থের পবিত্র পীঠস্থান 'হিংলাজ' ও হিন্থুল! দেবীর 
উল্লেখও আছে (পৃ ১৮৯)। শুন্পুরাণাদিতে স্থষ্টিকথা ও নাথসপ্প্রদায়ে 
প্রচলিত স্থপ্টিতত্ব-বর্ণন! সিদ্ধান্ত অংশের পঞ্চম পরিচ্ছেদ ডষ্টব্য 

গোগীচন্দ্রের সন্ন্যাসে যোগসাধনায় 'নামজপে'র মাহাত্থ্য-বর্ণনা 
আছে-_“নিজ নামের বলে, পাথর ভাসিল জলে" (পৃ ৪১৩)। ইহাতে 
'অজপা' নামের ধ্বনির কখাও আছে ( পূ ৪৫১, ৪৯৮ ইত্যাদি )। এই 
“নিজনাম-সাধন'ই যোগধর্শে 'অজপাজাপ' নামে খ্যাত, ইহার দ্বার! 
মৃত্যু হইতেও অব্যাহতি-লাভ হয় (পূ ৪৯৯)।, হিন্দীতেও বচন আছে: 
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১। গ্ৰোপীচন্ের গান, ২য় খণ্ডে জ্ইব্য। 


বঙ্গ-সাহিত্যে গোরক্ষের যোগ-পরিচয় ১৪৭ 


“ভয়ে! মে নিজ নামকা বন্দা।* গোপীচন্দ্রের সক্যাসে বিন্দু, মন, পবন, 
শরীরতত্ব, চন্দরনুধ্য, চৌদ্দভুবন, ভেদ ইত্যাদি নানা বিষয়ের অবতারণা 
আছে (পৃ ৫০5, ৫৯১, ৫০২, ৪৯৯)। হাভিপা নীচকম্ করিলেও 
সর্বদা নাম-জপে মগ্ন থাকিতেন। 

এই অজপাজপ অর্থে স্বাভাবিক শ্বাসপ্রশ্বাসের দ্বার! সাধ্য “হং» 
বা “সোহহং মন্ত্র। নাথজাপে মহাজ্ঞানের বিশিষ্ট স্থান আছে, নিজ 
সাধনার সহিত গুরূপদিষ্ট জ্ঞানযুক্ত হইলে জীবের “মহাজ্ঞান” হয় অর্থাৎ 
ঘযোগযুক্ত জ্ঞান? লাভ করিয়া সাধক অমর হন । এই মহাজ্ঞানের স্ববপ- 
ব্যাখ্যা নিবন্ধের সাধন অংশে করা হইয়াছে । বঙ্গীয় গীতিকাব্যে 
ময়নামতীব গুরুকুপাষ 'মহাজ্ঞান'-লাভেব কথ। আছে। স্বামীকে 
ময়নমতীর এই আড়াই অক্ষরের মহাজ্ঞান দিয়া অমর করিতে চাহিলে, 
স্বামী তাহার শিষ্ত্-গ্রহণে অস্বীকৃত হন। তথাপি যোগবলে তিনি 
স্বামীকে একশত বসব বাঁচাইয়া রাখেন ( পূ ৪৫০, গোপীচন্দ্রের সন্ন্যাস ) 
এবং গুরুর কথায় পুত্রের মাত্র উনবিংশতি বংসর আধু জানিয়া তাহাকে 
হাড়িপার শিষ্ত্ব গ্রহণ করিতে বলেন। হাড়িপা শঙ্করের নাম-জপে সদ। 
মগ্ন এবং মহাজ্ঞানের অধিকারী, তথাপি তিনি নীচ কশ্ম (হাড়ি বা 
মেথরের কাজ ) করেন, রাজপুত্র হইয়া গোপীচন্দ্র তাহার শিত্যত্ব-গ্রহণে 
অন্বীকৃত হইলেন। পুত্র বলিলেন , হাড়িপার যদি মহাজ্ঞান থাকিবে তবে 
সে নীচ কর্ম করে কেন ? মাত] উত্তর দিলেন : “মহাদেবীর শাপে তোমার 
ঘরে খাটে” ( পূ ৩৬৯, গোপীচন্দ্রের পাঁচালী )। তবু পুজ বুঝিয়াও বোঝেন 
না, অবশেষে গোপীচন্দ্র হাড়িপাকে ত্রিবেণীর ঘাট কি? নিরঞ্জনের 
বাস কোথায়? ইত্যাদি নান। প্রশ্ন করিয়া! তাহার জ্ঞান পরীক্ষা করিতে 
লাগিলেন। ন্বীয় মাতাকে সন্দেহে র চোখে দেখিয়! অগ্রিপরীক্ষা, জল- 
পরীক্ষা, কেশের সীকোতে পার হওয়া প্রভৃতি ছরূহ পরীক্ষা করিতে 
লাগিলেন । রাণী ময়নামতী গুরুর নাম স্মরণ করিয়া সকল পরীক্ষাতেই 
উত্তীর্ণ হইলেন। ইন্াতেও পুত্র সন্তষ্ট না হইয়া! মাতাকে বলিলেন : তুমি 
বদি আমার প্রশ্বের যথাষথ উত্তর দিতে পার তবে “কাল প্রাতে সন্ন্যাস 
হব বঙ্গের বিনোদিয়া” ( পৃ ৮০, বুঝানখণ্ড )। 

পুজ একে একে নিম়রূপ প্রশ্ন করিতে লাগিলেন £ 

“চারি চকরি পুকুরখানি মা মধ্যে বলমল । 
" কোন বিরিখের বোটা আমি মা কোন বিরিখের ফল ॥ 


১৪৮ নাখ-সন্প্রদায়ের ইতিহাস, দর্শন ও সাধন-প্রণালী 


কেবা আন্ধি কেব! বাডি মা কেবা বসিয়া খাই। 
কারে লইয়! শুইয়। থাকি মা কেবা নিজ্রা। যাই ॥ 
আকাশ নড়ে জমিন নড়ে নড়ে পবন পানি 
সপ্ত হাজার আনল নডে নিনড় কোন খানি। 
কোনঠে রইল গয়া গঙ্গ। কোনঠে বানারসি 
কোনঠে রইল জপতপ আমার কোনখানে তুলসি ॥ 
কোনঠে রইল বড়সি মা কোনঠে রইল স্ৃতা । 
কোনঠে রইল বডসির হিপ কোনখানি ফুলতা! ॥ 
তৃসা নাগলে মা তৃসা আইসে কথা হানে । 
তৃসার জল ফুটিক মা যায কোন জনে ॥ 
বাও নাই বাতাস নাই মা পাতা ক্যান নডে। 
ছুই বিরিখের এক ফল কোন বিরিখে ধরে ॥” 
( পু ৭৭ বুঝানখণ্ড ) 
পুজের ইত্যাকার প্রশ্থে মাতা হরধিত হইলেন, পুজ্রের তত্বজ্ঞানের 
উদয় হইতেছে তাহা বুঝিতে পারিলেন। তাই উত্তরে বলিলেন : “বাছা, 
তুমি উত্তম প্রসঙ্গ করিয়াছ, রাজ। হইলেই সকল বিষযে অভিজ্ঞ হওয়া যায় 
না,” এই বলিয়া তিনি একে একে সকল প্রশ্নের উত্তর দিতে 
লাগিলেন, যথা_ 
ওরে যাছুধন, তুমি মনবৃক্ষের বোটা ও তনুবৃক্ষের ফল, ছুই বৃক্ষের 
একটামাত্র ফলকে জননী যত্ধে ধারণ করেন, অর্থাৎ পিতার রেত ও মাতার 
রজে সন্তানের উৎপত্তি ও মাতৃগর্ভে স্থিতি হয়। চারি চকরি পুকুরখানির 
মধ্যে প্রকৃতিদেবী ব্যক্ত হইয়া (ঝলমল করিয়া) বিরাজ করিতেছেন, 
( বৌদ্ধমতে ক্ষিতি, অপও তেজ ও মরুৎ এই চারিভূতের দ্বার! বেষ্টিত 
চতুক্ষোণ পৃথিবী কল্পিত হইত ) তশ্মধ্যে মাতা সযত্বে পুজকে ধারণ করেন, 
সন্তানের নিমিত্ত ও উপাদান-কারণ তাহার পিতা! ও মাতা । সেই গাছের 
নাম মন্ুহর অর্থাৎ মন, আর কলের নাম রসিয়! অর্থাৎ জীবদেহ । আর 
“কাটিলে বাঁচে গাছ ন! কাটিলে মরে” অর্থাৎ পুক্রের নাড়ীচ্ছেদ করিলে 
তবেই সে বীচে, নহিলে মরে। এইবরূপে “ছুই বিরিখের একটি ফল” 
জননী ধারণ করেন। তোমার হৃদয়-মধ্যেই গয়া, গঙ্গা ও বারাণসী 
অবস্থান করিতেছে অর্থাৎ দেহমধ্যেই ইড়া, পিঙ্গলা! ও তাহাদের মধ্যবর্তী 
নুযুয্। ( বারাণসী ) অবস্থিত রহিয়াছে, আর তোমার মুখই €তামার 


বঙ্গ-সাহিত্যে গোরক্ষের যোগ-পরিচয় ১৪৯ 


জপতপ বা ইট্টমন্ত্-সাধনের সহায়, তোমার মস্তকে অর্থাৎ ব্রহ্মরন্ধে 
তোমার তুলসী অর্থাৎ উপাস্ত-দেবতার বাসস্থান । 

পুত্র প্রশ্ন করিয়াছেন : “কেবা অন্ধি কেবা! বাড়ি ইত্যাদি, অর্থাৎ 
কর্তা ও ভোক্তা কে? শয়ন ও নিদ্রা কাহাকে বলে? জগতে সমস্তই 
চঞ্চল, স্থির কোন্টী 1 গয়াগঙ্গাদির অবস্থান কি? নামজপাদির কারণ 
কি? পরদেবত। (তুলমী) কোন্‌ স্থানে থাকেন? ব্ডশি (ন্নুযুন্া ) 
কোথায়, স্ৃতা অর্থাৎ বায়ু কি? বড়শির ছিপ. (মেরুদণ্ড) কোথায় 
এবং ফুলতা৷ বা চোখই বা কোথায় আছে? ক্ষুংপিপাসাদি শারীরিক 
চেষ্টা কিরূপে হয়, তাহা নিবারিত হয়ই বা কিরপে? বিনা বাতাসে 
কোন্টা নড়ে, বাতাস নাই তবু চোখের পাতা! কেন নড়ে? আকাশ, 
জমিন, সপ্ত হাজার অনল সবই নডে, তবে নিনভ কোন্টা ?” 

উত্তরে মাতা৷ বলিলেন . “তুমি মনে আন্দ, তনে বাড়, আত্মময় 
বসি খাও”। মানব জীবিত হইয়। শষন করে, এবং মৃতরূপে মানবের মহানিদ্রা- 
প্রাপ্তি হয়। জগতে সবই চঞ্চল, কিন্তু “নিনভ কপালখানি", গয়াগঙ্গাদি 
তোমার শরীরে, মস্তকে যে তুলসী ( দেবতা ) তাহাকে জপাদির দ্বার! 
প্রাপ্ত হওয়। যায়। তোমার নুষুয়াও দেহমধ্যে, আর বাধুই তাহার সত 
“মিরডারা তোর বডির ছিপ, পবন হইল ডোর সুতা, মূলকণ্ঠ তোর 
বড়সির পোট, ছুই রাষ্কি ফুলতা”-__যেদিন এই ফুলতা জলে ডুবিবে সেইদিন 
তোমান্ত মা অনাথ হইবে । যোগসাধনের প্রধান সহায ন্ুযুয্না নাভী। ইহা 
মেরুদণ্ডের মধ্যে অবস্থিত, পবন-সাহায্যে শুক্র বা মহারসকে এই পথে 
উর্ধে নীত করিতে হয়। বড়শির পোট অর্থাৎ গ্রন্থিষ্বরূপ তোমার মূলক, 
এবং তোমার হই চক্ষু (রাঙ্ক1) তোমার ফুলতা (ফাতনা) স্বরূপ, উহা ডুবিলেই 
তোমার মৃত্যু ঘটিবে ও তোমার মা অনাথ হইবেন ' ক্ষুৎপিপাসাদি 
শারীরিক চেষ্টা আপনি ঘটে ও আপনি নিবারিত হয়। বিনা বাতাসে 
চোখের পাতা নড়ে, আকাশ, পৃথিবী ও সপ্ত আশার তেজ-পদার্থ 
সবই নড়ে, কিন্তু বাছা তোমার অদৃষ্টখানি নিনড়, তাই কথা শোন, 
হাড়ির শিশ্বত্ব গ্রহণ করিয়া কালজয়ী হও, অর্থাৎ মৃত্যুকে জয় কর। 

যোগসাধনে মহারস বা শুক্র সহজ কৌটা রত্বসদৃশ মূল্যবান্‌ 
( গোপীচন্দ্রের সন্ন্যাস, পূ ৪৩৮ )। খঞেদে মানুষের আযুর পরিমাণ শত 
বৎসর, কিন্ত যোগসাধনে অমর হওয়া যায়। এই সাধনের সহায় তিনটা 
প্রপ্নান নাড়ী, যথ।-_ 


১৫০ নাথ-সম্প্রদায়ের ইতিহাস, দর্শন ও সাধন-প্রণালী 


মেরুদণ্ড পাশে উজ্জল প্রকাশে 
রবি শশী ছুই জনা । 
ই বামস্থানে পিঙ্গলা দক্ষিণে 
মধ্যে নাভী নুষুমন! ॥ 
বামে ভাগীবধধী মধ্যে সরম্বতী 
দক্ষিণে যমুনা বয়। 
মূলাধারে গিয়ে একত্র হইয়ে 
ত্রিবেণী তাহারে কয় ॥ ( সাধকরঞ্রন ) 
এই মূলাধাবকে লক্ষ্য করিয়া “বড়সির পোট” বা গ্রন্থি বল! 
হইয়াছে । রাজা! অবশেষে শিত্যত্ব গ্রহণ করিলেন, যোগবলে স্বর্গমর্তা- 
পাতাল-দর্শন, শব্দচক্রভেদ, চৌদ্দভুবন-ভেদের তত্ব, দেহমধ্যে নিরঞ্জন 
বা ধর্মের বাস প্রভৃতি তন্বকথা! জানিলেন। চন্দ্রন্্ধ্য বা ইডাপিঙ্গলার 
বশীকবণ করিয়া ন্ুযুয়া-পথে সাধন করিয়া যেগসিদ্ধ হইলেন। এইরূপে 
ভোগী বাজ! যোগী সাঁজিলেন। 
আমাব স্বল্পজ্ঞান-ছারা বঙ্গ-সাহিত্যে নিহিত “নাথ-যোগতত্বেব 
ব্যাখা! করিতে প্রয়াস পাইয়াছি, যোগবৃত্বাস্ত অপ্রকাশ্ঠ বলিয়। সাক্কেতিক 
ভাষাব ব্যবহারে অর্থনিরয়-ব্যাপারও এক কঠিন সমস্যা হয়া উঠে। তথাপি 
নাথযোগীদের মধ্যে কুগুলিনী-জাগরণ, ষট্চক্রভেদ, ইঙাপিজলাব বশীকরণ 
ইত্যাদি ও ব্রহ্মচর্যা-সাধন যে প্রচলিত ছিল তাহার নিদর্শন ও অকাট্য 
প্রমাণ এই বঙ্গগীতিকা-সমূহে যে ছুক্প্রাপ্য নহে তাহ! দেখাইতে যথাসাধ্য 
চেষ্টা করিয়াছি । 


দ্বাদশ পরিচ্ছেদ 


নাথপন্থের সহিত তন্ত্র, কৌলমার্গ, রহস্তবাদী বৌদ্ধ 
ও শৈব-সঞ্প্রদায়ের সম্বন্ধ-বিচার 


পুর্বে তৃতীয় পরিচ্ছেদে নাথপন্থের মূল কোথায সে সম্বন্ধে 
'মামর! প্রশ্ন তুলিয়াছি, মূল অনুসন্ধান করিতে হইলে তাহার পূর্ববন্তা 
বা মমদাময়িক পন্থাদির সহিত নাথপন্থের কি সম্বন্ধ সে সম্বন্ধে আলোচনার 
প্রয়োজন । আমরা নিয়লিখিত অধ্যায়ে একে একে সেই সম্বন্ধে বিচার 
করিতেছি :- 


(ক) নাথপদ্ধের সহিত তন্ত্রের যোগাযোগ 

নাথপন্থীদের শৈবতাস্ত্রিক বল! হয়, বৌদ্ধধর্মে৪ তন্ত্র প্রবেশলাভ 
করিয়াছিল, অতএব সহজিয়াদের বৌদ্ধতান্ত্রিক বলা হয, কিন্ত 
বৈষ্ণব-সহজিয়া-সন্প্রদায়ের সহিত ইহাদের কোন সম্বন্ধ নাই । নাখপস্থের 
উপরেও তন্ত্রের প্রভাব স্বীকার্ধ্য 

তন্ত্র ও তাহার উপাসনাপদ্ধতি কেবল বাংলার নহে, ইহার গুড 
আধ্যাত্মিক ও দার্শনিক রহস্য সমগ্র ভারতের অভিজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রের 
শরদ্ধাকর্ষণ করে। তন্ত্রের বিকৃত আচারই ইহার মূল ও মুখ্য আদর্শ নহে। 

ভারতের বিভিন্ন দেশে তন্ত্রের আলোচনার প্রমাণ পাওয়া যায়_- 
কাশ্শীরে অভিনব গুপ্ত, দাক্ষিণাঁত্যে ভাক্কর বায়, লক্ষণ দেশিক, রাঘব 
ভষ্ট প্রভৃতির নাম স্ুুগ্রসিদ্ধ। শক্করাচার্যের “প্রপঞ্চসার ও লক্ষণ 
দেশিকের 'সারদাতিলকে'র নির্দেশ অনুসারে তান্ত্রিককৃত্য সম্পাদিত হয। 
বাংলাদেশে কৃষ্ণানন্দের 'তন্ত্রসার, প্রসিদ্ধ। উডিস্তায় পূর্ণানন্দের 
তত্বানন্দতরঙ্গিণী', কাশীনাথ তর্কালঙ্কারের 'শ্যামাসপর্্যাবিধি' স্ৃবিদিত। 
পূর্ণীনন্দের 'পুরশ্চর্ধ্যার্পব নামক বৃহৎ গং অগ্ঠাপি বর্তমান । গয়া, পাঞ্জাব, 
কাশ্মীর, নেপাল, বোম্বাই প্রভৃতি বাংলার বাহিরে বছুস্থানে শীক্ত-মন্দির 
আছে।২ 

বঙদেশের তান্ত্রিক বৌদ্ধের! এক সময়ে যে বিরাট সাহিত্যের স্থি 


১। প্রবাসী, শ্রাবণ, ১৩৪১, ডি 
২। প্রবাসী, অগ্রহায়ণ, ১৩৪৩ এ 


১৫২ নাখ-সম্প্রদায়ের ইতিহাস, দর্শন ও সাধন-প্রণালী 


করেন তাহার মূল সংস্কৃত গ্রস্থাদি লুপ্ত হইলেও, তিব্বতী ভাষায় 
তাহাদের অন্ুবাদ প্রাপ্ত হওয়া যায়। সপ্তম শতাব্দীর চীন পরিব্রাজকেরা 
ভারতে বৌদ্ধধর্মের অস্তিত্বের কথা উল্লেখ করিয়াছেন । 

তিব্বতীয় এঁতিহাসিক লামা তারনাথের মতে পাল-নৃপতিদের 
রাজত্বকালে বন্ত বস্ত্রাচার্য্যের প্রাহর্তাব হয়, তাহারা! সিদ্ধিবলে নানা! 
অলৌকিক ক্রিয়া-কলাপের অনুষ্ঠান করিতেন। এই সময়ে রচিত বনু 
তান্ত্রিক গ্রস্থও তৎকালীন প্রভাবের সাক্ষী দেয়। 

বৌদ্ধধর্ম ক্রমশঃ কিরূপে অন্ত্রের প্রবেশলাভ ঘটে, তাহার বিবরণ 
ওয়।ডেল সাহেবের বচিত গ্রন্থ হইতে পাওয়া যায়। তিনি বলেন, পাতগ্ুল 
খুঃ পুঃ ১৫০ অবে যোগধর্ম্ের প্রচার করেন, বুদ্ধ ততপ্রতি দৃষ্টি দেন এবং 
ধ্যানের প্রচার করেন, আসঙ্গ মহাদল বৌদ্ধদের মধ্যে উহার প্রচলন 
করেন। আসঙ্গ পেশওয়ারের বৌদ্ধসন্ন্যাসী ছিলেন, স্বার্থসিদ্ধির জন্য 
তিনি অষ্টসিদ্ধির ব্যবহার করিতেন 'খইরূপ প্রসিদ্ধি আছে। 

(খঙ্া, অঞ্জনা, পাদলেপা, অস্তর্ধান, রসরসায়ন, খেচর, ভূচর ও 
পাতাল বৌদ্ধ-তস্ত্রের অষ্টসিদ্ধি। সাধনমালা', ভূমিকা ও দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ 
৩৫০ ভ্রষ্টব্য)। এই সম্প্রদায়-ভুক্ত সিদ্ধদের যোগাচার্ধ্য বলিত। 
এইরূপে বৌদ্ধধর্ণে তন্ত্রের প্রবেশ-লাভ হয়। ষষ্ঠ শতাব্দীর অস্তে বৌদ্ধ 
ও হিন্দুধর্ম শক্তিপূজা বিশেষ প্রতিপত্তি লাভ করে। শক্তিপৃজার 
সহায়ে সিদ্ধিলাভ উদ্দেশ্ট ছিল। হিযুন স্যাং ৭ম শতাব্দীর মধ্যভাগে 
বোধিসত্বদের মৃ্তিসহ শক্তিমৃণ্তি দেখেন। তিববতে আম্ুমানিক ৬৪০ খ্বঃ 
হইতে বৌদ্ধধর্মে তাস্ত্রিকত। প্রবেশ করিয়া ক্রমশঃ অধোগতির পথে 
অগ্রসর হয়। নাগার্জুন এমন্ত্র-সহায়ে সিদ্ধিলাভ-কথ। প্রচার করেন, 
ইহাই মস্ত্রধান'-নামে পরিচিত। কথিত আছে নাগাজ্জন দক্ষিণ ভারত 
হইতে ইহা শিক্ষা করেন। যোগাচাধ্যদের মধ্যে চক্র, মন্ত্র গ্রভৃতি অষ্টম 
শতাব্দীর মধ্যে স্ুপ্রতিষ্টিত হয়। সিংহল দেশে অজস্তা গুহার চিত্রে 
আকাশ-গমনাদি সিদ্ধি দৃষ্ট হয়। 

দশম শতাব্দীতে উত্তর ভারতে কাশ্মীর ও নেপালে কালচক্র-বান 
নামক তান্ত্রিকতার প্রচার হয়, ইহাদের উপাস্য দেবত। ও দেবী হেবজ্জ ও 
কালী। ইহারা যন্ত্রধানের পুজাপদ্ধতি গ্রহণ করিলেও নিজেদের 
“জযান”-সন্প্রদায় বলিত, সিদ্ধদের নাম ছিল 'বজ্াচার্ধ্য। বজ্মযান 
হইতেই লামাধর্মের উৎপত্তি, ইহাতে ভূতপিশাচাদির পূজা! আছে । 


নাথপস্থের সহিত তন্ত্রের যোগাযোগ ১৫৩ 


বঙ্গদেশে দ্বাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত বৌদ্ধধর্মের প্রভাব ছিল। বেগুল 
সাহেব ১৪৪৬ পৃঃ পর্য্স্ত রচিত বৌদ্ধপুথি বঙ্গদেশে পাইয়াছেন। 

সপ্তম শতাব্দীর পূর্বে তিববতে চীনদেশের “তাও-ধর্ের অনুরূপ 
“বন” (8০ )-ধর্ষের প্রাধান্য ছিল। ইহাতে দৈতা-দানবের নৃত্য 
প্রভৃতি অনুষ্ঠান ছিল। তিব্বতবাজ ৬৪১ খুষ্টাব্ধে চীন রাজকুম।বীকে 
বিবাহ করেন, তিব্বতরাজের নেপালী ও চীনদেশীয় রাজীদ্বধযের 
সহায়তায় তিব্বতে বৌদ্ধধর্মের প্রচার হয়। অষ্টম শতাব্দীতে ভাবত 
হইতে গুরু পল্মসম্ভব আমন্ত্রিত হইয়া তিববতে যান ও লামাধর্শের 
প্রতিষ্ঠা করেন। পদ্মসস্ভব তাস্ত্বিক যোগাচার্য্য ছিলেন, তিনি যাহুবিগ্ভায 
পারদশর্ব ছিলেন। তাহার পঞ্চবিংশতি শিষ্তও বিভিন্ন সিদ্ধিলাভ 
করেন। তিব্বতীদের বিশ্বাস পদ্মসম্ভব অগ্যাপি যোগদেহে বিবাজ 
করিতেছেন। তিব্বতীদের ধর্ম মূলতঃ শৈব হইলেও তৎসহ যন্ব, মন্ত্র, দেব, 
দ্বানব, সর্ব্বোপবি মহাষধান বৌদ্ধধন্মের মিশ্রণে যাহা। স্থষ্ট হইল তাহার 
সহিত কর্মমবাদ যুক্ত হইয়া তিববতীদের মধ্যে প্রচলিত হইযা উঠিল । 
অতীশ এই বিকৃত লামাধর্মের উন্নতি-সাধনের চেষ্টা করেন। অগ্ভাপি 
লামাধর্দটে বিচিত্র অনুষ্ঠান-পদ্ধতির সমাবেশ দেখা যায।১ গরু 
পদ্মসম্তবের তিব্বতী চিত্র যথা__তাহার দক্ষিণ হস্তে বজ, বাম হস্তে রক্তপু্ণ 
নরকপাল এবং তাহার পৃজায় নরবলির বাবস্থা । ত্াহাব ছুই পার্থ ছই 
স্্ীমূন্তি আছে। 
* নালন্দা, বিক্রমশীল1, ওদন্তপুরী, জগদ্দল, সোমপুরী ও পাওুভূমির 
মহাবিহারসমূহ বৌদ্ধধর্ম ও সংস্কৃতির কেন্দ্র ছিল। ইহাদের মধ্যে 
প্রথম তিনটা বিহার-প্রদেশে ও অন্তগুলি বঙ্গদেশে অবস্থিত ছিল। 
গোৌডেশ্বর পালরাজারা ইহাদের পৃষ্ঠপোষকতা! করিতেন। নালন্দা 
বিহারের অধ্যক্ষও তাহাবা নিযুক্ত করিতেন। ধর্মপাল কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত 
বিক্রমশীলার বিহার ত্রমশঃ নালন্দীর প্রভাব ক্ষুণ্ন করিযা তান্ত্রিক 
বৌদ্ধধর্মের কেন্দ্ররূপে প্রসিদ্ধ হয়। 

উত্তরবঙ্গে একাদশ শতাব্দীতে রামপাল জগদ্দল বিহারেব প্রতিষ্ঠা 
করেন। এই সকল মহাবিহারে খৃষ্টীয় অষ্টম হইতে দ্বাদশ শতাব্দী 
পর্যন্ত বৌদ্ধধর্ম শিক্ষা দেওয়া হইত। বিহারের মঠের অধাক্ষেবা 
তিব্বতের রাজার নিমন্ত্রণে তিববতে গমন করিতেন এবং রাজার উৎসাহ 





১। লামাধর্ম-_-ওয়াভেল, পৃ ১৫০ ১৬১ 3৭, ১৯, ১২৮, ১৩১, ১৪১1 
তে. 1, 84--20 


১৫৪ নাথ সম্প্রদায়ের ইতিহাস, দর্শন ও সাধন প্রণ।লী 


প্রাপ্ত হইয়া সংস্কৃত হঈতে তিব্বতী ভাষায় তান্ত্রিক গ্রন্থাদিব অনুবাদ 
করিতেন ।  গ্রন্থকাবগণ অনেকেই পূর্বভারতের তথাপি তিববতে 
তাহার! পুজ। পাইয়াছেন। ডাক্তার পি. কর্দিযে এই সকল অনুদিত 
গ্রন্থের একটা তালিকা কবিযাঞ্ছেন। এই তালিকার ছুইটী বিভাগ 
আছে, যাহাতে বুদ্ধেব বচম আছে তাহাকে 'কেন্ছুর বলে, অবশিষ্ট 
সমস্ত গ্রন্থের নাম “তেম্কুব ; তেম্্বুরেব এক অংশে তন্ত্রের পুথিব টাকার 
নাম আছে।১ 

বৌদ্ধতস্ত্রে তারা, মঞ্জুপ্রী প্রভৃতি দেবদেবী ও ইন্দ্রজাল, মারণ, 
উচাটন প্রন্থুতি যে সকল আচাবাদিব বর্ণনা! আছে, তাহাদের সহিত 
্রাহ্মণ্য তন্ত্রের বিশেষ সাদৃশ্য আছে। মধ্যযুগেব সংস্কৃতির ধাবা বুকিতে 
হইলে তান্ত্রিক সাহিশ্যের আলোচনার প্রযোজন। সাদ্ধ্যভাষাব ব্যবহার 
ও যৌনসদ্বদ্ধের ইঙ্গিঠ মধাযুগেব সকল ধর্মসাধনায় দেখিতে পাইবার 
কারণ-_সাধ্বস্তর প্রতি সাধকের আকর্ষণ বদ্ধিত করা । বৌদ্ধ- 
তান্ত্রিকাচার্য্েরা অনেকেই উচ্চশ্রেণীর দার্শনিক পণ্ডিত ছিলেন ও 
দর্শনগ্রস্থ রচনা কবিয়াছেন। ণঙ্গদেশের শীক্গভদ্র, দীপক্ধর, শ্রীজ্ঞান, 
শীস্তরক্ষিত, অভয়ঙ্কব গুপ্ত প্রভৃতির নাম কে না! জানেন, ইহারা 
বৌদ্ধমঠের অধ্যক্ষতা করিযাছেন। ইহারা ব্যতীত শাস্তিদেব, জ্ঞানস্্রী 
মিত্র, দিবাকরচন্দ্র, কুমারচন্দ্র, পুত্তলি, নাগবোধি, টন্কদাস, গ্রজ্ঞাবন্খন, 
কম্বল, কুক্ুরি প্রস্ৃতি বাঙ্গালী ছিলেন। ইহাদর কেহু কেহ ৮৪ 
সিদ্ধার অন্তর্গত এবং মহামায়া যোগিনীকৌল ও নাথপন্থেব সহিত সংশ্লিষ্ট 
ছিলেন ।২ 

মৈত্রেয়ের নিকট শিক্ষালাভ করিয়া, অসঙ্গ খুষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীতে 
মহাযান-বৌদ্ধধন্ম-মধ্যে তন্ত্রের প্রচলন করেন। অসঙ্গের সময় হইতে 
মহাযানী বৌদ্ধ নির্বধণের জন্য কামনা ন! করিয়া বোধিসত্বরূপে পুনর্জন্ম- 
লাভের কামনা করেন, এইরূপে তাহারা হীনযানদের অবজ্ঞা করিতে 
আরম্ভ করেন।ৎ 

তত্পূর্বব-যুগে ভারতে যাহা-কিছু সুন্দর ও উচ্চ আদর্শ বিশিষ্ট ছিল, 
তন্্শীস্ত্রে তাহা গৃহীত হইয়াছে। ইহাই ভারতীয় তন্ত্রের বৈশিষ্ট্য । 


১। বৌদ্ধগান ও দোহা, পরিশিষ্ট, পৃ /, জইব্য। 
২। উদ্বোধন--বৈশীখ ১৩৪৯, 'তীস্ত্িক বৌদ্ধসাহিত্যে বাঙ্গালীর অবদান" রামমোহন চত্রবর্তী 
৩। 1300. 8:88 10016 -70190%515], 11809, 00 025 887186555, 0, 790 


নাধপন্থের সহিত তন্থের যোগাযোগ ১৫৫ 


জ্যোতিষী, ফলিতজ্যোতিষ, রসায়নবিষ্ভা, সামুদ্রিক বিদ্যা, জন্মকুণ্ডলী 
প্রভৃতির সহিত যুক্ত হইয়! ভারতীয তন্ত্র ধর্ম, দর্শন, কুসংস্কার, নীতি ও 
পঞ্চমকারের বিচিত্র সমম্বয-স্বরূপ হইয়াছে। মধ্যযুগের সভ্যতার ইতিহাস 
এই শাস্ত্রেই আবদ্ধ 1১ 

শাস্ত্রী মহাশয়ের মতে নাথধর্মম প্রবল হইয়া! উঠিলে বৌদ্ধ ও হিন্দু 
উভয জাতিই নাথদের পৃজা! কবিত। মংস্তেন্দ্রনাথের গ্রন্থে বৌদ্ধধর্মের নাম 
না থাকিলেও তিনি নেপালী বৌদ্ধদিগের প্রধান দেবতা, তাহাব রথযাত্রা! 
নেপালের একটা প্রধান উৎসব। গোরক্ষনীথের উপব নেপালী বৌদ্ধের! 
সকলে সন্তষ্ট না থাঁকিলেও তাহার পৃজাও অনেকে করিয়া থাকে, 
তিববতেও তাহার পৃজা হয । 

জৈন, বৌদ্ধ, আাঁজীবক ইত্যাদি যে সকল ধর্মকে বৌদ্ধেরা তৈধিক 
বলিত, তাহার! আধ্যধন্মের উপর নিওর কবে না, বঙ্গ, মগধ ও চের 
জাতির প্রাচীন ধর্মেব উপবই উহারা স্থাপিত, বঙ্গদেশের পক্ষে ইহা কম 
গৌরবের নহে । ইহাদেব উৎপত্তি পূর্বভারতে, বঙ্গ, মগধ ও চের জাতির 
মধ্যে বৈদিক ধন্ৰে বৈরাগ্য নাই, সন্গ্যাস আশ্রমে ভিক্ষাবৃত্তি আছে, 
কিন্ত জৈন ইত্যাদি ধর্শে গৃহস্থাশ্রম-ত্যাগ আছে, জন্মজরামবণ বা! ত্রিতাপ- 
নাশের বিষয় আছে, 'আমি কে" “কোথা হইতে আিলাম+ ইত্যাদি 
দর্শনের বা চিন্তার কারণ আছে ।২ 

আচার-ব্যবহার হইতেও আরা ও জৈন-বৌদ্ধদের ভেদ লক্ষণীয়। 
আর্যদের নিত্যন্নান বিধি, জৈনর “মলধারী'; আর্ষ্যের! উফীষ, উপবীত এবং 
উপানৎ ধারণ করিতেন, জৈনর উফ্ধীষ ও উপানৎ ত্যাগ কবিতেন এবং 
একবক্ত্র ধারণ করিতেন । আর্য্যের! ছুইবাবৰ আহার করিতেন, বৌদ্ধেরা 
বারটার মধ্যে একবার আহার বা উপবাস করিতেন । আধ্যেরা উচ্চাসন 
বাবহার করিতেন, বৌদ্ধদের উচ্চাস্ন-গ্রহণ বিধি ছিল না, আধ্যের! সংস্কৃত 
ভাষা ব্যখহার করিতেন, বৌদ্ধ ও জৈনরা মাতৃভাষাতেই লেখাপডা! 
করিতেন। অতএব উত্তর বা দক্ষিণ ভারত হইতে বৌদ্ধ বা জৈনধর্মের 
উৎপত্তি হয় নাই, পূর্বাঞ্চল হইতেই হইয়াছে। ইহা বল! অন্থৃচিত হইবে 
না যে সাংখ্য-মতের উপর বৌদ্ধ-জৈন-মত প্রতিষ্ঠিত। তাহার প্রবর্তক 


১। সাধনমালা' দ্বিতীয় খণ্ড ভূমিকা পৃ %%* 
২। প্রবাণী, বৈশাখ ১৩২২--হ্রপ্রনাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের অভিতাব্ণ 'নাধগন্থ'। অই্টম বঙ্গীয় 
সংহিত্য-সশ্গেলন । 


১৫৬ নাথ-সম্প্রদদায়ের ইতিহাস, দর্শন ও সাধন-প্রণালী 


কপিল মুনি ও পঞ্চশিখও পূর্বাঞ্চলের । মহাবীর পার্শবনাথ প্রভৃতি 
পূর্ববাঞ্চলেই ভ্রমণ করিযাছেন।১ 

নাখধন্রকে হিন্দৃতন্ত্র ও বৌদ্ধযোগতত্বের সংমিশ্রণ বলা যাইতে 
পারে। তন্ত্রের উৎপত্তি কোথায় তাহাই আমাদের বিচাধ্য । তন্ত্রের 
মধ্যে ইন্দ্রজালের একটী বিশিষ্ট স্থান আছে, দেবীর পুজাদ্বারা শক্তি 
লাভ করিবার জন্য মন্ত্র ইত্যাদির আবশ্তকতা আছে। বৈদিকযুগ 
হইতেই ইন্দ্রজ।লের ব্যবহার ও তংপ্রতি সাধারণের শ্রদ্ধাব নিদর্শন দেখা 
যায়। পুরোহিতেবা মন্ত্দ্বারা দেবদেবীকে বশীভূত করিতে পারেন ইহা 
সমাজে ন্বীকৃত হইত । খণ্েদের দশম মণ্ডলে ব্যক্তিগত অনুষ্ঠানের নিমিত্ত 
বহু মন্ত্র রঠিয়াছে, সম্ভবতঃ তৎকালের পুবোহিতের! এইরূপ বহু মন্ত্রই 
জানিতেন, তাহার কয়েকটি মাত্র বেদে স্থান পাইয়।ছে।২ পুবোহিতেবা 
উত্তম দর্শনীব লোভে দার্শনিক মন্্রুলিকে নিজ স্থার্থসিদ্ধিব জন্ত প্রকৃত 
তাৎপধ্য হইতে ভিন্ন অর্থে ব্যবহ'ব কধিতেন ও ভোজবিগ্ভার জগ্য নূতন 
নৃতন মন্ত্রের স্থষ্টি করিতেন । 

তস্্রাদির প্রচলনে দ্বাদশ শতাব্দীতে এদেশে অলৌকিক কাহিনীর 
প্রচলন হয, দেখা ষায় বিদেশীয় লোকগীতির মধ্যেও এই সকল কাহিনীব 
সহিত সাদৃশ্য বর্মন । মযনামতীব গোদা যমকে মন্ত্রের দ্বারা! তাডন! 
কবিবার সহিত দশম হইতে দ্বাদশ শতাব্দীতে প্রচলিত যুরোগীয গল্পের 
আশ্চর্য্য সাদৃশ্ট লক্ষিত হয। সম্ভবতঃ ভারত হইতে উপাখ্যানগুলি 
বিদেশে ছড়াইয়া পড়ে।* ভোজবিগ্কার প্রাধান্য জর্ববত্রঈট,-- যজ্ঞ, 
ব্যক্তিগত অনুষ্ঠানে, বাণপ্রস্থের নিয়মে । নৈতিক চরিত্রের এই অবনতিতে 
জ্ঞানীব্যক্তি দিগের মধ্যে যে প্রতিক্রিযা আবন্ত হয় তাহাব ফলে ব্রহ্ম, 
আত্ম! প্রন্থতি দার্শনিক বিচারের পুনরালোচন] হইতে লাগিল ।* 

ভোজবিগ্ভার বিষয় চারিটা গ্রন্থে ছিল, তন্মধ্যে অথর্বববেদের “কৌশিক 
সুত্রে" ভোজবিষ্তার অন্ুষ্ঠান-বিষয়ে বু বিববণ আছে, *খগ্বিধানে? 
খথেদের মন্ত্র উচ্চারণ দ্বার যে কুহকের বিস্তার হয তাহার বিবৃতি আছে। 
'সামবিধান ব্রাহ্ষণে' সামবেদের মন্ত্র, অন্ধবিশ্বাসীদের জন্য কিভাবে 


১। পূর্ববপৃষ্ঠার ২এর নির্দেশ জবা । 

২। ফারকার, গ্‌২১। 

ও। বন্নভাব! ও নাহিত্য__দীনেশ দেন, ৫ম সং, পৃ ও৫। 

৪। 01050006016 1556 ৫65 00901319067--কারকার, পৃ ৩২ উল্লেখ। 


নাথপন্থের সহিত তন্ত্রের যোগাযোগ ১৫৭ 


প্রযোজ্য তাহ! নির্দেশিত হইয়াছে । সামবেদের অন্তর্গত “অন্তত ব্রাহ্মণ 
কুপ্রভাবের শক্তিনিবোধের ব্যাখ্যা আছে ।১ 

ক্রমশঃ বৌদ্ধযুগেও ভোজবিগ্ঠার প্রভাব দেখা যায়। দীঘনায়কের 
৩২ নুক্তে ও [70091:4150তে সর্প, ছৃষ্টাত্বা, দানব প্রভৃতির হস্ত 
হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য মন্ত্রের ব্যবস্থা! কর! হইয়াছে ।২ 

শাক্তধর্মেও ইন্দ্রজালের ব্যবস্থা আছে । মালতীমাধব গ্রান্থে 
বলিদান, চক্রপুজ! বা বামাচার, পঞ্চ-মকার-সাধন প্রভৃতির বর্ণনা! আছে। 
চক্রপজার দ্বার! পুনর্জন্ম-নিবোধ হয, এইরূপ বিশ্বাস প্রচলিত ছিল। ষষ্ঠ 
শতাব্দী হইতে দেবীপৃজা আমাদের দেশে বিশেষভাবে প্রচারিত হয । 
দেবীপৃজায মন্ত্রসধন, নাভীতন্বের জ্ঞান, বিশেষভাবে দেহমধ্যে ন্ুপ্তা 
কুগুলিনীর জাগরণ ইত্যাদির অনুষ্ঠান আবস্ত হয।* জনসাধারণকে 
দেবীমূর্তি-গঠন, মন্দির-নির্াণ ইত্যাদি ষন্বন্ধে শিক্ষা ও মন্দার দীক্ষা 
দেওয়া হইত। এই সময়ে বৌদ্ধধম্্ন জাপান তিব্বতাদিতে প্রচারিত 
হইতে থাকে । সম্ভবতঃ খুঃ ৭৮৮ অব্ডে শঙ্কবাচাধা দাক্ষিণ[ত্যে জন্মগ্রহণ 
করেন, বেদাস্ত-স্ত্রের, গীতাব ও উপনিষদেব ভাত্য(দি ইহার ছারা রচিত 
হয। শঙ্করের পরমণ্ডরু গৌডপাদাচার্য্য অদ্বৈতবাদী এবং বিশিষ্ট 
পণ্ডিত ছিলেন, মাণ্ুব্য-কাবিকা ও উপনিষদের বু ভাষ্য ইনি রচন! 
করেন। গৌড়পাদ ও শঙ্করের শিক্ষাব সহিত মহাযান-দর্শনেব অদ্ভুত 
সাদৃশ্য লক্ষিত হয, ইহা! দ্বারা বহু হিন্দু তাঞ্িক তাহাদেব ছদ্মবেশী 
বৌদ্ধ প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিযাছেন। তাহাদের মতে শঙ্করের 
প্রচলিত মাযাবাদ বৌদ্ধমত, কিন্তু প্রথম যুগেব উপনিষদে অদ্বৈতবাদ 
আছে ও শ্থেতাশ্বতর উপনিষদে মায়াবাদও আছে। তথাপি শঙ্কব ও 
তাহার পরমগ্ডরু গৌডপাদের মহাযান-দর্শন-দ্বার! প্রভাবান্বিত হওযা 
বিচিত্র নহে। 

শঙ্করের প্রভাব উত্তর হইতে দক্ষিণ ভারত পধ্যন্ত বিস্তৃত হয়, তাহার 

প্রমাণ দাক্ষিণাত্যে রামাযেৎ সম্প্রদায ও উত্তবে শৈবাদ্বৈতবাদীব। বহুদিন 
পধ্যন্ত শঙ্কর দর্শন-রূপান্তরিত ভাবে শিক্ষা দেন। শাক্ত/দর মধ্যে শঙ্কর 
সম্ভবতঃ দক্ষিণাচার প্রচার করেন, ইহাদের মধ্যে পশুধলি প্রভৃতি অন্থুষ্ঠান 


১। ফারকার, পূ ৪১, ৪২ 
২। ফারকার, পৃ৭১। 
৩ এ পৃ ১৬৭ ইত্যাদি পৃ২১৩ পর্যান্ত। 


১৫৮ নাখ-সম্প্রদায়ের ইতিহাস, দর্শন ও সাধন-প্রণালী 


নাই। দাক্ষিণাত্যের কাঞ্চিভাবাম নামক স্থানে দেবীমন্দিরের পুরোহিতের 
নিজেদেব শঙ্করের বংশধর বলিয়া পরিচয় দেন, ইহারা দক্ষিণাচীরী, 
প্রবাদ আছে-_শঙ্কর এই দেবীকে পশুবলি গ্রহণ করিতে নিষেধ কর্দেন। 

দাক্ষিণাত্যে বু ভাগবত-পুঝ্মেহিত আছেন, ইহাদের মতে বিষু ও 
শিব অভিন্ন, ইহারা সঞ্লেই বৈষ্ণব | ইহাদের মধ্যে পপাঞ্চরাত্র-সংহিতা' 
ও কষেকটি মন্দিরে বৈখানস-সংহিতা+ ব্যবহারেব রীতি আছে। কাশ্মীরে 
দশম শতাব্দীতে ও তামিল-প্রদেশে একাদশ শতাব্দীতে পাঞ্চবাত্র সংহিতার 
প্রচার হয। ইহাব মতের সহিত শৈবাগম ও পূর্ববকালীন তস্ত্রের (হিন্দু ও 
বৌদ্ধ উভয় তত্তরেবঈ ) বিস্ময়জনক সাদৃশ্য আছে। ইহা দ্বারা অন্থমিত 
হয় প্রথম পাঞ্চবাত্র-সংহিতা খুঃ ৬০০-৮০”র মধ্যে বচিত হয । এই সময়ের 
মধ্যে শৈবাগম, হিন্দু ৪ বৌদ্ধতন্ত্-সকলও রচিত হয । 

গোরক্ষসিদ্ধান্তসংগ্রহে (পৃ ১৩) প্রাচীন বৈধানস, পাঞ্চরাত্র প্রভৃতি 
সম্প্রদায়ের উল্লেখ আছে, ইহা দ্বারাও উহাদেব প্রাচীনত্ব বা গোবক্ষ-পূর্বব 
যুগে অস্তিত্ব প্রমাণিত হয। 

উক্ত সংহিতাগুলি বৈষ্ঞব-সম্গ্রদাষ-মধ্যে শাক্ত-ধর্ম-প্রবেশের 
পবিচায়ক । এই হিসাবে ইহাদের মূলা আছে। শৈবাগমের গ্যায 
সংহিতাতেও জ্ঞানপাদ, ঘোগপাদ, ক্রিয়াপাদ ও চর্য্যাপাদ নামে চাবিটা 
বিভাগ আছে। শাক্ত-মতের যোগ, নাভীতত্ব প্রভৃতিও বৈষ্ঞব-সংহিতায় 
পাওয়া যায়। মন্ত্র, ইন্দজাল, কবচ প্রভৃতিধও ব্যাখ্যা বহুস্থানে আছে। 
মন্ত্র-যস্ত্রাদির বাবহারের কথাও আছে। দাক্ষিণাত্যে ললাটিলকে শুভ্রমধ্যে 
রক্তবর্ণ চিহ্ন ধারণ কবিত দেখ! যাঁষ, উহা শক্তিব চিহ্ন । 

শৈবমতেব মধ্যে শাক্তমতের আবির্ভাব আগম-শাস্ত্রের প্রভাবেব 
পরিচায়ক । 

সংহিতার ্যায় অআগমেবও চাবিটী বিভাগ আছে। শিব-শক্তি' 
হইলেন চিৎস্বরূপ, তিনি শিব ও জড়জগতের মধ্যবর্তর্শ ধর্্মবিশেষ, তিনিই 
মানবের বন্ধ ও মোক্ষেব কারণ, তিনিই পর] বাক্‌, শের ব্যক্ত ও অবাক্ত 
ভাবের যোজনাকারী, ইহাই মন্ত্র-তত্বের মূল। 

শিব পশুপতি, জীব পণ্ড, জীবমধ্যে চিৎশক্তির আবাস । কিন্তু 
জীব পাশবদ্ধ, এই পাশ তিনপ্রকার আণব (বা! অবিদ্তা ), কান্ম (কর্মের 
ফলাফল ), ও মায়ীয় (সংসারের কারণন্বরূপ মল )। এই মায়ীয় মল 
শঙ্করের মায়াবাদ নহে। 


নাথপন্থের সহিত অস্ত্রের যোগাযোগ ১৫৯ 


শৈবদের মধ্যে কাশ্মীর শৈবাগম যেবপ প্রচলিত ছিল, শাক্ত- 
সন্প্রদায়-মধ্যে তন্ত্রের সেরূপ প্রচলন ছিল। নবম শতাব্দী হইতে তিন 
শত বৎসর ধরিয়া শৈবাগমের নব নব রূপ দেখা যায়, এই মতে জগৎ 
“মায়া” নহে, উহা শিবের “মাভাস”, ইহাদের মতে শ্প্টিতন্ব অনেকাংশে 
সাংখ্যের অনুরূপ হইলে ও “ত্রিক' বা শিবশক্তি ও অণু বা পতি-পাশ-পণ্ু 
সম্ঘদ্ধেও ইহার! বিচাব করিয়ছেন। সন্ভবততং শঙ্করের কাঁশ্মীর-ভ্রমণের 
পর বন্থগুপ্তেব “শিবস্থত্র' ৮৫০ খুঃ রচিত হওযায় পূর্ববর্তী আগম হইতে 
ইহাতে অদ্বৈতবাদ স্পষ্টতবরূপে বন্ধমান। আগম-মতে দ্বৈতবাদ প্রচলিত 
ছিল ও কাশ্মীর-শৈব-সাধনার উহাই ভিত্বিম্বপ ।১ 

তন্বমধ্যে ৬৪টী তন্ত্রের উ্লখ পাওযা যায। কুক্িকামত-তন্ত্রের 
রচনা-কাল ৭ম শতাব্দী, লিপি হইতে এইবপ অনুমান কবা যায় । এই 
পু'থি হইতে তন্ত্র যে ৬০০ খুষ্টাব্েও প্রচলিত ছিল, এইবপ ধাবণা হয। 
বাণেব চণ্ডী-শতক' ৭ম শতাব্দীর প্রথমার্ধে রচিত, ভবস্ুতির “মালতী- 
মাধব" ৮ম শতাব্দীর প্রারস্তে রচিত। সংহিতা ও আগমেব ন্যায তন্ত্রেরও 
চাবিটী বিভাগ আছে-_জ্ঞান, যোগ, ক্রিধা ও চর্য্যা। ক্রিযাতে মন্দির 
নিশ্মাণাদি বিধি আছে ও চর্ধ্যাতে সাধনপ্রণালী আছে। 

শিবপত্ী শক্তিই শাক্তের প্রধান উপাস্ত দেবী। শক্ত বিনা শিব 
শববৎ, শক্তিই মূলা প্রকৃতি । ইহাতে বেদান্তেব মায়াবাদের অনুরূপ কিছু 
নাই । “যোগ শাক্তদিগের সাধনের একটা প্রধান অঙ্গ । উপনিষদের 
"? মৃহামন্ত্র-সাধনে শক্তির সিদ্ধিলাভ হয়, “$'-এর প্রতিবর্ণেৰ সহিত 
শক্তি জডিত আছে। নাদ, বিন্দু, বীজ স্থ্টির মূলম্বরূপ, তন্মধ্যে শক্তিই 
শব্দ, ইহাই অনন্তবাকৃ, বা পরাবাকৃ। শক্তিমন্ত্রের বর্ণগুলি অথবর্ববেদের 
সময় হইতেই উচ্চাবিত হইতেছে, মন্ত্রদ্ধারাই শক্তির বিক।শ হয়। ষট্চক্র- 
সাধন-দাবা কুণগ্ডলিনীর জাগরণও শাক্তসম্প্রদায়ের বৈশিষ্ট্য । চক্রুপুজা 
৬০৭ খুঃ হইতে প্রচলিত হয়, ইহাতে সর্বশ্রেণীর অধিকার আছে। 
মন্ত্র, যন্ত্র ও মুদ্রা শাক্তসাধনের অঙ্গ, শীক্ততিলক শৈব ব্রিপুণ্ডের 
ন্যায়, মণ্ডল ও ন্যাস বা হস্তভঙ্গীর দ্বারা দেহমধ্যে দেবীর জাবি9াব- 
রীতিও শাক্তসম্প্রদায়ে প্রচলিত আছে। শাক্তধর্থে সর্ব্বশ্রেণীর প্রবেশা- 
ধিকার থাকায় বৌদ্ধ ও জৈনধন্ম ক্রমশঃ হীনবল হুইতে থাকে। 
বৌদ্ধেরাও ক্রমশঃ হিন্দুর দেবদেবীতে ও মন্ত্রশক্তিতে আস্থাবান্‌ হইতে 
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১৬০ নাখ-সম্প্রদায়ের ইতিহাস, দশনি ও সাধন-গ্রণালী 


লাগিল। তংফলে মহাযান-বৌদ্ধদিগেব মধ্যে পঞ্চবোধিসত্ব ও তাহাদের 
শক্তির আবির্ভাব হইল। চক্রুপূজা প্রভৃতি বামাচারও বৌদ্ধদিগের মধ্যে 
দেখা দিল। তারনাথেব মতে ষষ্ঠ শতাব্দীতে বৌদ্ধতন্ত্র রচিত হইল, তাহার 
প্রমাণ ;ম শতাব্দীর প্রথমার্ধে বচিত “তথাগত-গৃহ্যক" হিন্দুদিগের 
কু্জিকাতন্্রও এই সময়ে রচিত। ষষ্ঠ শতাব্দীর রচিত “মহাদেব-নুত্র' 
মনত্রসন্বন্ধীয নিবন্ধ, নবম শতাব্দীর 'পঞ্চকর্ম” তান্ত্রিক ফোগবিষয়ে রচিত। 
মহাযানদিগের 'ধারণী অর্থাৎ মন্্রোচ্চারাণে ধর্মজীবন রক্ষিত হইবে এই 
বিশ্বাম তন্ত্রমধ্যে বিশিষ্ট স্থান পাইয়াছে। অবলোকিতেশ্বরের মন্ত্র 
মণিপন্ধে হুম” উচ্চাবণে সিদ্ধিলাভ হয এই বিশ্বাসও আছে। ৭৪৭ খুঃ 
পদ্মসম্তভব তিব্বতে যে বৌদ্ধধন্মন প্রচার করেন তাহ! তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্ম, 
গুরু পদ্মসম্ভব তান্ত্রিক সিদ্ধপুরুষ ছিলেন। 

বৌদ্ধধর্ম তন্বেব প্রবেশ হইলেও জৈনধর্নে হয নাই । জৈনমন্দিরে 
দেবীমূত্তি থাকিলেও তাহার পৃজা-বিধি নাই, জৈনবা নাডীতত্ব ও দেহস্থ 
চক্রের অস্তিত্ব স্বীকার করিলেও তাহাদের বিশেষ সাধন করেন না। 

মধ্যযুগের (৫৫*-৯০০ খুঃ অঃ) শৈবদের এইরূপ বিভাগ করা 
যাষ। (ফারকার, পূ ১৯০ প্রষ্টব্য ) £-_ 


পাশুপাত শৈব__ আগমিক শৈব-_২৮টা আগম আছে 
তন্মধ্যে শৈবাগম স্বল্প, রুদ্রাগম 
অধিক-সংখ্যক | যথা £__ 


৪ 1 শৈব সিদ্ধান্ত (সাস্কৃত সম্প্রদায় ) 
তামিল শৈব 

কাপালিক কাশ্মীর শৈব 

নাথ 
$ ছয়টা বিভাগ বীর শৈব 

গোরক্ষনাথী তামিল ও বীর শৈবর নিজেদের 

রসেম্বর মাহেশ্বর' বলে। পাশুপাত না 
বলিলেও ইহাদের দর্শন পৌরাণিক 
) পাশুপাত দর্শনের ভিত্তিতে গঠিত। 


কাপালিক-_অষ্টম শতাব্দীতে রচিত 'মালভীমাধবে? কপালকুণ্ুলা 
অঘোরঘণ্টার শিল্াঃ উভয়েই যোগসাধক । ৬ষ্ শতাব্দী হইতে কাপালিকদের 
অভ্যুদয় হয়, ইহাদের আচার বামাচারী শাক্তদের অনুরূপ । 


নাথপন্থের সহিত তন্ত্রের যোগাযোগ ১৬১ 


নাথ-_-ইহাদের মূল অনুসন্ধান অতীব কঠিন। গোরক্ষনাথীরা 
শৈব, কিন্তু আধুনিক নাথেরা, যথা -_তাঞ্জোরের ভাস্কর রা শাক্ত। 
পাশুপত শৈবের শাখা! বিশেষ । 

পাশুপত শৈব__বাণ ও হিযুংস্তাং ইহাদের উল্লেখ ও প্রাধান্য 
স্বীকার করিয়াছেন। শঙ্কর ইহাদের মতের খণ্ডন করিয়াছেন, কারণ 
ইহাদের মতে ঈশ্বর ক্রিয়মাণ হইলেও জগংস্থ্টির মূল কারণ নহেন, ইহা 
উপনিষদের বিরুদ্ধ মত। 

লকুলীশ-_ইহার! পাশুপতের শাখা, গুজরাটের । ৭ম শতাব্দীর 
পূর্বেই ইহাদের দর্শন প্রচলিত থাকায় নব শৈবাগম ইহারা গ্রহণ করে 
নাই। লকুলীশ শিবের অবতার। মহীশূর, রাজপুতান।য় ইহাদের 
প্রচার আছে। 

কানফাটা_ ইচ্চারা নাদ মুদ্রা ধারণ করে, ইহাদের মন্ত্র “শিব- 

গোরক্ষ' । গোবক্ষনাথ ছুঠযোগ' ও “গোরক্ষশতক' রচনা করেন। 
হঠযোগ-প্রদীপিকা গ্রন্থ, ঘেরওসংহিতা৷ ও শিবসংহিতা৷ পুস্তকঘয় হইতেই 
রচিত। ঘেরগুসংহিতা ও প্রদীপিকার বর্ণনীয় বিষয় অনুরূপ । 
শিবসংহিতাষ হঠযোগ ও শীক্তযোগের কথা আছে। (ফারকার, পৃ ৩৪৮)। 

উইলসন সাহেবের মতে কাপালিক সম্প্রদায় অধুনা কানফাটাদের 
সহিত মিলিত হইয়া গিয়াছে, কিন্তু পূর্বে উহারা বিভিন্ন সম্প্রদায় ছিল। 
কাপালিকদের ছয়মুত্রা ধারণ রীতি ছিল-_কঠী, স্বর্ণালঙ্কার, কুগুল, 
শিরোভূষণ, ভন্ম ও উপবীত ধারণ । সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ মুদ্রা হইতেছে ভগাসনে 
বসিয়া ধ্যান, তাহা! হইতেই নির্বাণলাভ হয়।১ 

দাবিস্তানে উক্ত হইয়াছে গোরক্ষনাথ হইতেই সকল যোগী 
সম্প্রদায়ের উৎপত্তি হইয়াছে।* 

নাথসিদ্ধেরা সিদ্ধযোগী ছিলেন, প্রাচীন কাল হইতেই বিভূতিসম্পন্ন 
যোগীর বর্ণনা পাওয়া যায়। অথ্বববেদের পঞ্চদশ অধ্যায়ে ব্রাত্য যোগীর 
বর্ণনা আছে, ইহার! বৈদিক সংস্কার মানিতেন না, তথাপি বিশেষ প্রকার 
দীক্ষা দ্বারা ব্রাহ্মণ বলিয়া গণ্য হইতেন। ব্রাত্যরা শিবের উপাসক ছিলেন, 
শ্বাসপ্রশ্বাসের নিয়ন্ত্রণ বার! পিগু ও ব্রন্মাপ্ডের যোৌগসাধনাও ইহাদের মধ্যে 
প্রচলিত ছিল। ইহারা গীত গাহিয়া দেশদেশাস্তর পর্ধ্যটন করিতেন, 
ইহাদের বেশ অদ্ভূত ছিল, হস্তে বর্শ! ও করঙ্ক ধারণ করিতেন। ব্রাত্যের 


১। ব্রীগদ, পৃ ২২৭। । দাবিজান, ২য় ভাগ, পৃ ১২৯। 
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১৬২ নাথ-সম্প্রদায়ের ইতিহাস, দর্শন ও সাধন-প্রণালী 


শক্তিও দেবীরূপে পূজিত হইত, তান্ত্রিক সাধন ইহাদের মধ্যে প্রচলিত 
ছিল, তৎসহ যোগসাধনও ছিল ।১ 

প্রোফেসার রাধাকৃ্ণ তাহাব ভারতীয় দর্শন গ্রন্থের প্রথম ভাগের 
তৃতীয় অধ্যায়ে অথর্ধববেদ সন্বদ্ধে বলিয়াছেন যে যোগীরা তপস্তার দ্বাবা 
পঞ্চভৃতকে জয় কবিতেন, ইন্দ্রিয় বশীভূত হইলে পরমানন্দে মগ্ন হওয়া 
যায, তাহাও তাহারা জানিতেন। বৈদিকযুগে ইন্দ্রজালের বিশিষ্ট স্থান 
ছিল, পঞ্চধুনির মধ্যে বসিয়া জপ বা উদ্ধবাহু হইয়া একপদে দণ্ডীয়মান 
হওয়ার লক্ষ্য একই ছিল, প্রকৃতিকে জয় করিয়া দেবতাকে স্ববশে 
আনা। খঞেদেও মন্ত্রাদির দ্বারা স্বার্থসিদ্ধি দেখ! যায কিন্তু অথর্ধববেদে 
ইহার অধিক প্রচার হয়।২ 

আলবেরুণীও অষ্টসিদ্ধির বণনা! করিয়াছেন।* তাহার কাল 
খুষ্টীয একাদশ শতাব্দী । 

যোগীরা প্রধানত; শৈব, শিব যোগিশ্রেষ্ঠ বলিযা বর্ণিত হন। 
যোগীদের পাশুপত-শৈব নামে প্রসিদ্ধি আছে, নেপালে গোবক্ষনাথীদের 
কাহিনীতে ও বঙ্গদেশেব গীতিকায় তান্ত্রিকতার সহিত বৌদ্ধধর্মেৰ মিশ্রণ 
দৃষ্ট হয়। পাঁশুপত-শৈবদের চারিটী বিভাগ আছে-_ পাশুপত, 
লকুলীশ, কালামুখ ও কাপালিক। অঘোরী শৈব অগ্যাপি মধ্যে মধ্যে 
ৃষ্ট হয়, পাশুপত প্রভৃতি শৈব সম্প্রদাষ অধুনা! লুপ্ত। কানফাটারা 
অবশ্য পাশুপতদের গ্যায় মহেশ্বরের পুজা কবেন। দাক্ষিণাত্যে 
পাশুপতদের আদিগুকরূপে লকুলীশের পৃজ। হয়। ডাঃ ভাণ্ারকার 
মতে শৈব মাত্রই লকুল ব৷ পাশুপত নামে অভিহিত হইত। ক্রমশঃ তাহ। 
হইতে পাশুপত, কালামুখ ও কাপালিক এই তিন সম্প্রদায়ের আবির্ভাব 
হয।* ক্রোধ, লোভ প্রভৃতি জয়, ক্ষমা শিক্ষা, ওষ্কার জপ ও ধ্যান 
দ্বারা পশুর পাশ বা! বন্ধন ছিন্ন করিয়া মোক্ষলাভই ইহাদের সাধন। 

আম্ুমানিক ৪০০ খৃষ্টাব্দে রচিত বাধুপুবাণে লকুলীশদের 
পাশুপত/।দর শাখারপে বর্ণনা করা হইয়াছে । এই সম্প্রদায় মধ্যে 
শরীর ও মন জয়ের বিভিন্ন প্রক্রিয়ার বর্ণনা আছে। পঞ্চম শতাব্দীর 


শিলালিপিতেও ইহাদের পরিচয় পাওয়া ঘায়। উহার! অষ্টম শতাব্দীতে 


১। ব্রীগস, পু ২১২। ২। ভারতীর দর্শন-_রাঁধাকৃফ, ১ম ভাগ, পৃ ১২১। 
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নাথপন্থের সহিত তন্ত্রের যোগাযোগ ১৬৩ 


নেপালে প্রবেশ করেন, ইহা যাহ্‌ঘরে রক্ষিত মুত্রার বিবরণ হইতে জান! 
যাষ। শঙ্কর ও রামামুজজ পাশুপতদের উল্লেখ করিয়াছেন, এবং কাপা'ল, 
কালামুখ, পাশুপত ও শৈবদের বিষয় বলিয়াছেন। অতএব খুষ্টীয় অষ্টম- 
নবম শতাব্দী হইতে দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত ইহাদেব অস্তিত্ব স্বীকাধ্য। 
ডাঃ ভাগ্ডারকারও বলিয়াছেন, খুঃ ৯৩৪-১২৮৫ পর্যযস্ত শিলালিপিতে লকুল 
নামে শৈবদের অভিহিত হইতে দেখা যাঁ।১ কার্য্য, কারণ, যোগ, 
আচার ও ছুংখান্ত, পাশুপতদের এই পঞ্চসাধন। পশুপতিই পতি, জীব 
তাহার পশু, জীব পাশদ্বাবা আবদ্ধ । “ছুখান্ত অর্থে মোক্ষ বা পাশ 
মোচন। ভম্ম দ্বারা দেহ আচ্ছাদন প্রভৃতি ক্রিষা দ্বারা মোক্ষ ও 
ক্ষমতালাভ হয়। 

মহাকাব্য পাশুপতদের স্থান বিশেষ উচ্চে নহে। মহারাষ্ট্র গীতিকাষ 
পাশুপত শৈব দন্থযরূপে চিত্রিত হঈয়াছেন, উইলসন সাহেব ইহার উল্লেখ 
করিয়াছেন। ফাবকার সাহেব বলিযাছেন, লকুলীশরা লিঙ্গপূজার 
প্রাধান্য স্বীকাব করিত এবং দেহের নান। স্থানে লিঙ্গচিহ্ন অস্কিত করিত। 
বরোদ! রাজ্যে লকুলীশ মন্দিবের কথাও ফারকার সাহ্কেব বলিয়াছেন । 
বরোদার লাট প্রদেশে শিব গদাধারী মৃত্িতে দেখা দেন। পাঁশুপত 
সাধনপ্রণালী খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতেও প্রচলিত ছিল। ন্ুবিখযাত হর্ষ 
এই সব্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন। মাভোয়ার, রাজপুতান। প্রভৃতিতে ইহা 
প্রসার লাভ করিয়! ৫৫০-৯০০ খুঃ মধ্যে দাক্ষিণাত্যে প্রবেশলাভ করে। 
তথায় দশম শতাব্দীতে লকুলীশের অবতার দেখা দেয় এবং একাদশ 
হইতে জরয়োদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত কালামুখদের আধিপত্য থাকে । উত্তর 
ভারতেও দশমশতাব্দীর লকুল মৃত্তি কাশ্মীরের নিকটবর্তী মন্দির মধ্যে 
দেখা যায়। মন্দির গাত্রে শিলালিপিতে লকুলীশের প্রশংসা আছে। 
এই মন্দির ৭৯১ খৃষ্টাব্ধের। দ্বাদশ শতাব্দীর শিলালিপি হইতে লকুলীশ 
ও কালামুখকে অভিন্ন বলিয়! ডাঃ ভাগারকার অনুমান করেন। উভয়কেই 
আবার পাশুপত বল! হইযাছে। “কালামুখ'দের ললাটে কৃষ্ণ চিহ্নমাত্র 
পার্থক্য আছে। ইহারা মহাকালের উপাসক, ভৈরবের ইহারা ভৃত্য । 
ইহাদের সহিত নরভূক্‌ “অঘোরী'রাও জড়িত। বঙ্গদেশে ও আসামে 
এখনও বামাচারী অঘোরীদের অসাধ্য সাধন করিতে দেখ] যায়, খাস্ভা- 
খান্যের বিচার ইহাদের নাই।২ 


১। ত্রীগূস পৃ ২২০, ২১৯। ২। ত্রীগ্ পৃ২২১--২২৪। 


১৬৪ নাথ-সপ্রদায়ের ইতিহাস, দর্শন ও সাধন-প্রপালী 


বষ্ঠ শতাবীর “দশকুমার চরিতে কাপালিকদের বর্ণনা আছে, সপ্তম 
শতাব্দীতে মহারাষ্ট্রে ইহাদের প্রভাব ছিল। হিউ এন-স্তাং (খু ৬৩০- 
৬৪৫ ) ভারতে থাকেন, তিনিও ইহাদের নরকপালধারী বলিয়া! উল্লেখ 
করিয়াছেন। “মালতীমাধব অষ্টম শতাব্দীতে রচিত হয়, ইহাতেও 
কাপালিকের দর্শন পা । উহার! নগ্ন, ম্বৃতদেহের ভম্মাচ্ছাদিত, ত্রিশুল 
ও কমগডলধারী, মগ্ঠপাষী, রুদ্রাক্ষধারী ; নরবলি ইহাদের মধ্যে প্রসিদ্ধ। 
কাপালিকের সঙ্গিনী কাপালিনী, ভৈরবাদেশে ইহারা অষ্টসিদ্ধিলাভ করে । 
প্রবোধচক্্োদয়' নাটক একাদশ শতাব্দীতে রচিত হয, ইহ।তেও 
কাপালিক বর্ণনা! আছে। এই কাপালিক কপালধারী, কপালপাত্র হইতে 
মগ্পানরত ও নবখাদক। এই কাপালিক হরি, হর প্রভৃতি দেবতাকে 
স্বীষ বশে আনিয়াছে এবং পার্ব্বতীর হ্যায় সুন্দরী কামিনীকে সে ভোগ 
করিয়া পরমানন্দ লাভ করে। অগ্টাসদ্ধি কাপালিকের আয়তাধীন। 
ভবস্তির মালতীমীধবের কাপালিকের নীম অঘোরঘন্টা, তিনি চাঁমুণ্ডার 
উপাসক, কপালকুণ্ডলা। অঘোর ঘণ্টাব শিষ্যা, উভয়েই ষোগের সাধক । 
কাপালিকে চিত্র ভয়াবহ। নায়ক মাধব ইহাকে হত্যা করিয়া 
নায়িকাকে উদ্ধার করেন। দশকুমার চরিতে বর্ণিত কাঁপালিক চিত্রও 
ভয়াবহ, তিনি বাজকগ্যা কনকলেখাকে বলি দিতে উদ্যত, কিন্তু তৎসহ 
রাজকন্তাব উদ্ধীব কাহিনীও বগিত হইয়াছে । 

উপরোক্ত বিবরণ হইতে এবং ষষ্ঠ ও সপ্তম শতাব্দীতে রচিত 
“তথাগত গৃহ্যক' প্রভৃতি বৌদ্ধতন্ত্গ্রস্থ হইতে বল! যাঁষ ঘে হিন্দু ও বৌদ্ধ 
উভয় ধর্মেই তন্ত্বের প্রবেশ লাভ ঘাটে, তৎফলে বৌদ্ধতান্ত্রকাচা্ধ্য ও হিন্দু 
কাপালিক প্রভৃতির অত্যুদয় হয়। পাশুপত শৈবদের সহিত নাথপন্থের 
সাধনায় সাদৃশ্য ছিল। নাথেরা শিব বা আদিনাথের উপাসক, 
পাশুপতেরা পশুপতি ব৷ মহেশ্বরের উপাসক। পশুপতিই শিব। 
যোগসাধন নাথদের মধে/ প্রচলিত ছিল । তথাপি তন্ত্রের সহিত যোগা- 
যোগও ছ্িল। অতএব নাথধর্মকে তন্ত্র ও যোগ তত্বের সংমিশ্রণ বলা 
যাইতে পারে। মূলতঃ নাথেরা শৈব। তন্ত্রের পিগু-ত্রক্মাণ্ডের একত্ব 
-অনুস্ূতি সাধন, ও শক্তি-পু্জা! নাথদের মধ্যে প্রচলিত ছিল। জৈনধর্দে 
এইরূপ কোন সাধনার কথা পাওয়া যায় না। জৈনগ্রস্থ পাছ'ড়া দৌোহা'তে 
ইন্দ্রিয় বিষয় ত্যাগ ও যোগসাধনার প্রয়োজনীয়তার ইঙ্গিত মাত্র আছে। 
এই গ্রন্থ একাদশ শতকে রচিত হয়, মুনি রামসিংহ ইহার প্রণেতা । তন্ত্র 


নাথমার্গের সহিত কৌলমার্গের সম্বন্ধ বিচার ১৬৫ 


সাধনার দ্বারা দেবতাদের সাহায্যে সিদ্ধিলাভ নাথদের অন্থতম লক্ষ্য। 
বৌদ্ধরাও নখ ও এশ্বয্য প্রাপ্তির নিমিত্ব তন্ত্রের সাধনা করিতেন । যোগ- 
তশ্ত্রেও অন্ুত্তর যোগতন্ত্রে দেবতাদের শক্তিদের আলিঙ্গন বদ্ধ হইয়া 
নির্বাণ সুখে মগ্ন থাকার বর্ণনা আছে।১ 

তন্ত্র হিন্দুর পঞ্চম বেদ নামে খ্যাত। ইহাতে আগম ও নিয়ম এই 
ছুই বিভাগ আছে, আগমে সদাশিব দেবীকে উপদেশ দিতেছেন, নিষমে 
দেবী সদাশিবকে উপদেশ দিতেছেন। সারদাতিলক তন্ত্ে যন্ত্র মন্ত্র, চক্র, 
কুণ্ডলী ও পাশুপতদর্শনের উল্লেখ পাওয়া! যায়। “গণকারিকা” নামক 
গ্রন্থে পাশুপতদর্শনের সিদ্ধান্তের বিশদ বিববণ আছে।২ মাধবচার্য্যের 
সর্ধবদর্শন সংগ্রহেও ইহাঁব উল্লেখ আছে। তাহাৰ বন্ুপৃর্ধে মহাভারতে 
ইহার উল্লেখ পাওয়া যায়।* গণকারিকার সারতবব- চর্য্যাবিধিদ্বাব! 
তত্বজ্ঞান লাভ এবং পরমৈশ্বর্য্যপ্রাপ্তি ও চরম ছুঃখনিবৃত্তি এ উভয বিধ 
মুক্তি লাভ করিতে পশু সক্ষম । শাস্জ্জান ও যোগানুষ্ঠান উভয়ের 
আবশ্যকতা আছে। শিবসামীপ্যলাভ হইলে ক্রিার উপশম বা শাস্তি 
হয়। মুক্তির প্রথম উপায় “প্রসাদ, ইহাই নাথ ও কাশ্মীর শৈবাদ্বৈত 
মতে শক্তিপাত' | 

বাসশ্চধ্যা জপধ্যানং সদারুদ্রম্মৃতিস্তথ! । 
প্রসাদশ্চৈব লাভানামুপায়াঃ পঞ্চ নিশ্চিতঃ ॥£ 

শঙ্কর ৬৪টী তন্ত্র দেখেন, দত্বাত্রেয উহাদের রচধিতা। মন্্সাধনই 
তন্ত্রের মুখ্য উদ্দেশ্য । তন্ত্রের সাধক পশু, বীব ও দিব্য ভেদে ত্রিবিধ, 
তন্মধে) দিব্যসাধকই 'কৌল' নামে পবিচিত। কৌলের পক্ষে ভাল ব৷ 
মন্দ নাই, পাপ ব! পুণ্য নাই, বিষদ্ধার৷ বিষক্ষযের ন্যায় কৌলপক্ষে যে 
পথ পিচ্ছল ও দুর্গম সেই পথ অবলম্বন করিযাই শিবত্ব প্রাপ্তি লক্ষ্য, ইহাই 
কৌলনীতি বা নাথনীতি, কারণ নাথসিছ্ধেরা «কৌল' নামেই পরিচিত 
ছিলেন। ইহার দ্বার৷ নাথপস্থের সহিত তন্ত্রের যোগাযোগ চিত হইতেছে । 


(খ) নাথমার্গের মহিত কৌলমার্গের সম্বন্ধ বিচার 
নাথসিদ্ধগণ কৌল ছিলেন এইবপ প্রসিদ্ধি আছে। আমাদের 
আধুনিক জ্ঞানে বিভিন্ন কৌল-সম্প্রদায়-নির্ণয় কষ্ট সাধ্য হইলেও একাদশ 


১। সীধদমাল! ২ খণ্ড, ভূমিকা পু ১৪৭। ২1 গণকারিক আচার্যা ভীসর্পজ্ঞ বিরচিত। 
৩। কল্যাণ ব্দোস্তঅধ পাণুপাত সিদ্ধাত ও বেদান্ত পূ 8৪৭ ৪ | গণকারিকা গ্লোক ৭। 


১৬৬ নাখ-সম্প্রদায়ের ইতিহাস, দর্শন ও সাধন-প্রণালী 


শতাবদীতেও ভারতে উহারা অপরিচিত ছিল না। কোৌলজ্ঞাননিয় 
পুথিতে সিদ্ধপংক্তি ও গুরুপংক্তির উল্লেখ আছে ( নবম পটল ), মহাকাল, 
দেবী কোট, বারাণসী, প্রয়াগ, অটহান্ত ও জযন্তীক্ষেত্রে এবং কামাখ্যা, 
পূর্ণগিরি, ওড়িয়ানা ও অর্ব্দ নামক চতুস্পীঠে যে সকল সিদ্ধার পুজা 
হইত তাহা উক্ত পংক্িদ্বয়ে উল্লিখিত হইয়াছে । শ্রীবিবপাদ, বিচিত্রপাদ, 
শ্বেতপাদ, ভট্টপাদ, মচ্ছেন্দ্রপাদ, বৃহীষপাদ, বিন্ধ্যপশদ, শবরপাদ প্রভৃতি 
অষ্টাদশ গুরু এবং মুঝ্পাদ স্ূর্ধ/পাদ প্রভৃতি দশ সিদ্ধাব উল্লেখ আছে। 
গুরুদের মধ্যে মচ্ছেন্্রনাথ যে একটি বিশেষ সম্প্রদায়ের স্থ্টি করেন 
তাহা পুরুধানুক্রমিক কিন্বদস্তী হইতে নিশ্চিত রূপে বলা যাষ। প্রাটীন 
উপাখ্যানেও মতস্তেন্্র কর্তৃক কুলাগম বা কুলশাস্্ের উপদেশ দানের 
বৃত্তান্ত আছে ।১ 
কৌলজ্ঞান নির্ণঘ পুথিব রচনাকাল ডাঃ প্রবোধচন্দ্র বাগচীর 
মতে একাদশ শতাব্দী। এই পুথি রচিত হইবার বছ পূর্ব্বেই 
কৌলসম্প্রদায় প্রবন্তিত হয়, একথার উল্লেখ উক্ত পুথিতেই পাওযা যায 
যথা--- 
হুলভং সিদ্ধিসন্দোহং গোপিতবাং প্রযতুতঃ। 
দাতব্যং পূর্ববসিদ্ধন্ত অবমেকপরীক্ষিতম্‌ ॥৫ ৩৫ 
শ্রুয়তে দেবি পারম্পর্য্যক্রমাগতম্‌ ॥৬।৮ 
কৌলিকস্ত ইদং দেবী কর্ণাৎ কর্ণীসমাগতম্ 1৬৯ 
এতত্ব, কুলবিজ্ঞানম্‌ পারম্পর্যযক্রম[গতম্‌ ॥১৭।৭৯ 
বিশিষ্ট কৌল সন্প্রদায়গুলি ও তাহাদের গুরুদের নাম উক্ত 
পুথিতে আছে। যথা বৃষণোথ কৌল, বহিকৌল, মহাকৌল, সিদ্ধকৌল 
সিদ্ধাম্ত কৌল, মতস্তোদব ও যোগ্িনীকৌল ।২ 
পঞ্চ পঞ্চাশিকা যোগপ্রণালীর ব্যাখ্যাও কৌলশাস্ত্রে আছে, এই 
বিভিন্ন যোগপ্রণালীর নাম কুলমাগর, কুলোঘো, হৃদয়, সম্বর, স্থষ্টিকৌল, 
মহাকৌল, তিমির, সিদ্ধামৃতকৌল, শক্তিভেদকৌল, জ্ঞানকৌল, সিদ্ধেশ্বর, 
বজ্সসম্ভব ইত্যাদি। 


১। কৌলভ্ঞান নির্ণর__১৬ পটল। 
২। কৌলঙ্ঞান নির্ণর ১৪৩৩ ৩৪, ১৬1৪৭-_৪৯ 
৩1] শত এ গটল ২১ 


নাথযার্গের সহিত কৌলমার্গের সন্বদ্ধ বিচার ১৬৭ 


উপরোক্ত যোগিনীকৌলের নামে মতস্যেন্্র সম্প্রদায পরিচিত 
ছিলেন। কারণ কৌলজ্ঞান নির্ণয়ের ষোড়শ পটলে আছে-_ 
মহাকৌলাৎ সিদ্ধকৌলং সিদ্ধকৌলাৎ মতস্ত্োদরম্‌। 
চতুযু'গিবিভাগেন অবতারঞ্ষোদিতং ময়া 8৭ ॥ 
জ্ঞানাদৌ নির্ণীতিং কৌলং দ্বিতীয়ে মহৎ সংজ্ঞিতম্‌। 
তৃতীয়ে সিদ্ধামৃতন্নীম কলৌ মতস্তোদরং প্রিয়ে ॥৪৮ ॥ 
যে চান্মান্নির্গতা দেবি বর্ণযিষ্তামি তেহখিলম্‌। 
এতম্মাদ্‌ যোগিনীকোলান্ায়া জ্ঞানস্ত নির্ণীতৌ ॥৪৯॥ 
ইহাদ্বারা অনুমান করা অন্যায় হইবে না যে মতস্তেন্্র সিদ্ধ বা 
সিদ্ধান্ত কৌলান্তর্গত যোগিনীকৌল ছিলেন। ইহার পদ্ধতি সকল 
'জ্ঞাননির্ণাতি'তে বিবৃত হইয়াছে। 
কৌলঙ্ঞাননির্ণয়ের ভণিতায় আছে-_ 
মহাযোগিনী কৌলে মতস্তেন্্রপাদাবতাবিতে । 
এই কুলশাস্্র কামরূপে যোগিজনের গৃহে গৃহে বিরাজ করিত।১ 
গোরক্ষনাথাদিও কৌলমতের সহিত নিঃসন্দেহে যুক্ত ছিলেন। 
অকুল বীরতন্ত্র পুথির এক খণ্ডে কৌলদের দুইটা শ্রেণীর নাম 
পাওয়া যায়, “কৃতক' ও “সহজ'।২ কৃতকেরা ছ্বৈতবাদী ও জাগতিক 
ব্যাপারে লিপ্ত থাকিতেন, সহজেরা আরাধ্য দেবতাব সহিত একাত্ম 
হওয়াই একমাত্র লক্ষ্য মনে করিতেন । যথা-_ 
কৌলমার্গে দ্ধয়ো সম্তি কতক! সহজ! তথা | 
কুণগুলী কৃত্তকা ভ্র্েয়া সহজা৷ সমরসে স্থিতা ॥ ৩॥ 
প্রেয়প্রেরকভাবস্থা। কৃতক1 সাহভিধীয়তে। 
কৃতক ও সহজ মধ্যে সহজকে উচ্চস্থান দেওয়া! হইয়াছে । সাধক 
ও শিব মধ্যে যে তন্ময়তা বা সামরস্ত তাহাই সাধনদ্বারা লভ্য। 
বৌদ্ধসিদ্ধেরাও সহজপন্থার সাধক ছিলেন। মংস্তেন্্র ও লুইপা 
যদি অভিন্ন হন, তবে মংস্তেন্দ্রের যোগিনীকৌল ও সিদ্ধাচাধ্যদের নীতিতে 
সাদৃশ্য থাকিবার কথা । 
সিদ্ধাচা্যদের নীতির পরিচয় বৌদ্ধ ফ্লোহাকোষে পাওয়া যায়। 
সিদ্ধাদের লক্ষ্য 'শুগ্তাবস্থা” প্রাপ্ত হওয়া, উহা অস্তিনান্তি প্রভৃতি 
১। বাগচী, ভূমিক। কৌলজ্ঞান নির্র পৃ ৩৪ 
২। অকুলবীরতন্ত, বি, পৃ ৯৩ ইত্যাদি 


১৬৮ নাথ-সম্প্রধাপ়ের ইতিহাস, দর্শন ও সাধন-প্রণালী 


ভাব বঞ্জিত অবস্থা ও একাত্ম হইবার সাধনা । এই সহজ সাধন 
কৌলঙ্ঞাননির্ণয়ে ও অকুলবীরতস্ত্েও বধিত হইয়াছে। এই সহজাবস্থা 
লাভ হইলে সাধক স্বয়ং ব্রহ্মা, হরি, রুদ্র, ঈশ্বর, শিব, পরমদেব, সাংখ্য, 
পুরাণ, অন্ত, বুদ্ধত্ব প্রাপ্ত হন, এবং সাধক স্বয়ং দেবী, স্বয়ং গুরু, স্বয়ং 
ধ্যান, স্বয়ং ধ্যাতা, স্বয়ং সর্বত্র দেবতারপে বিরাজ করেন। ( অকুল 
বীরতন্ত্র “এ ২৪-২৬ শ্লোক )। 

বৌদ্ধসিদ্ধাবা “আগমপোথী ইষ্টমালা' ( চর্ধ্যা ৪০), প্রভৃতিকে 
সহজ সিদ্ধিলাভের পথের অন্তরায় স্বরূপ মনে করেন। পৰু শ্রীফলের 
বাহিরে গন্ধলুবন্ধ ভ্রমর যেরূপ ভ্রমণ করে, বাহা আগমাদি জ্ঞানদ্বারা লত্য 
পরমার্থসত্যাভিমানী পণ্ডিতেরাও সেইরূপ ।১ 

কৌলজ্ঞাননির্ণয়ের তৃতীয় পটলে (৩০, ৩১) লৌকিক যার্গ 
বর্জনের কথ! ও আধ্যাত্মিক মার্গে উৎকর্ষ সাধনের কথা আছে, লৌকিক- 
মার্গসকলে সিদ্ধি বা মুক্তি নাই। অকুলবীরতস্ত্রে “ন যজ্ঞং নোপবাসঞ্চ ন 
ক্রিয়া বর্ণভেদকম্‌ ন জপো নার্চনং ন্নানং ন হোমং নৈব সাধনম্” ইত্যাদি 
দ্বারা লৌকিক বিধি ত্যাগ ও “বেদসিদ্ধান্ত শাস্্রাণি কায়ক্লেশপরাণি' 
বিষ্ভাহঙ্কাণ পাগ্ডিত্য গধ্বিতদের অকুলবীর জানিবে না ইত্যাদি 
আছে ।২ 

বিভিন্ন কৌল ও বৌদ্ধতান্ত্রিকদের মধ্যে পঞ্চ কুলের উল্লেখ পাওয়া 
যায়, যথা,_-নটা, রাজকী, ডোশ্বী, চগ্ডালী ও ব্রাহ্গণী। বিভিন্ন তীর্থে 
যে সকল যোগিনী ও ডাকিনী বাস করে তাহারাও শক্তির অংশ, এইরূপ 
বিশ্বাসও প্রচলিত আছে । এই তীর্থ সকল দেহমধ্যেই অবস্থিত আছে ও 
যৌগিক নাড়ীগুলির সহিত দেহস্থ তীর্ঘ বা গাঠের যোগাযোগ আছে। 
বৌদ্ধতন্ত্রে গীঠ, উপগীঠ, ক্ষেত্র ও ছন্দঃ এই চারিশ্রেণীর তীর্থের উল্লেখ 
আছে। উপক্ষেত্র ও উপছন্দের উল্লেখও আছে। 

পীঠ-_জালন্ধর, ওডিয়ান, অর্ধ্বদ বা কামরূপ, পূর্ণ গিরি । 

উপগীঠ-_মালব, সিন্কুনগর | 

ক্ষেত্র__মুন্ুনি, দেবীকোট, কমরিপাঠক। 

উপক্ষেত্র ও ছন্দ, উপছন্দ। গোদাবরী উপক্ষেত্র, হরিকেল, 
সৌরাষ্ট্র কলিঙ্গ ও চরিত্র ছন্দ ও উপছন্দ। (হে বজ্ততন্তর )। 


১। কৃফাচাধ্য পাদের দোছাকোধ ২ হরপ্রনাদ শাস্ত্রী সম্পাদিত। 
২1 অকুলবীরতন্্-এ-গ্লোক ৪৩ ইত্যাদি ও শ্লোক ৫৯, ৬০, ৬১। 


নাথমার্গের সহিত কৌলমার্গের মন্বদ্ধ বিচার ১৬৯ 


কৌলল্ঞাননির্ণয়েও গীঠ, উপপীঠ, ক্ষেত্র, ভাকিনী ও যোগিনীর উল্লেখ 
আছে। চতুষ্পীঠ যথাক্রমে কামাধ্যা, পূর্ণ গিরি, ওডিয়ান ও অবদ।, 

ক্ষেত্র করবীর, মহাকাল, দেবীকোট, বারাণসী, প্রয়াগ, অট্রহাস্ত, 
চরিত্র, একাত্তর ও জয়স্তী। যোগিনীর! ক্ষেত্রজ! ও গীঠজা, তদ্বাতীত 
যোগজা, মন্তরজা, সহজা, কৌলজা। ও অন্ত্যজা। বিবাহিতা শক্তির নাম 
“সহজা” অন্ত স্ত্রীর নাম 'কৌলজা' ও "অস্ত্যজা”। কৌলজ্ঞাননির্ণয মতে 
এই শক্তি দ্বিবিধা-_বহিঃস্থা' ও আধ্যাত্বা, দেহ মধ্যেই ইহাঁদের উপলব্ধি 
করিবার নির্দেশ আছে। এই শক্তির সহিত দেহস্থ পীঠাদির সম্বন্ধ € 
বণ্িত হইয়াছে ।২ 

কৌলজ্ঞাননির্ণয়ের পঞ্চদশ পটলের নাম 'পরমবজ্বকরণম্‌ঠ অর্থাৎ 
পরমবজ্রে দীক্ষা (বস্ত' শব ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রে নাই, অতএব উহার মুল 
সম্ভবতঃ বৌদ্ধ)। তথ্বযতীত "শান্তিক।” “পোষ্টিকা' আদি শব্দ ব্রাহ্মণ্য- 
তস্ত্রে নাই, কিন্তু বৌদ্ধ ঞজ্ঞানসিদ্ধি' ও “তথাগত গৃহাকে আছে (১৮, পৃ 
১৬৮) কৌলজ্ঞাননির্ণয়ে শান্তিকা (যাহা মনের শাস্তি আনে ), এবং 
পোষ্টিকা (যাহা! মনের শক্তি বৃদ্ধি করে) শব্দ থাকাতে বৌদ্ধতস্ত্রের 
সহিত ইহার সাদৃশ্য লক্ষিত হয়। কৌলজ্ঞানের একাদশ পটলে যে পঞ্চ 
পবিত্রাণি €বিষ্ঠা ধারামৃতং শুক্রং রক্তমজ্জাবিমিশ্রিতম, ও গোমাংসাদি 
ভক্ষণের কথা আছে. তাহ! স্ুুলার্থে গ্রহণ বিধি কি ন! সন্দেহ । বৌদ্ধ 
অনঙ্গবজ্ের (প্রজ্ঞোপায় বিনিশ্চয়] সিদ্ধিতে, ইন্দ্রভূতির 'জ্ঞানসিদ্ধি”তে ও 
“তথাগত গৃহাকে' রহস্যময় খাছ ও পানীয়ের বর্ণনা আছে ।৩ 

পরবর্তী বৌদ্ধতন্ত্র ও যোগিনী কৌলে উপরোক্ত সাদৃশ্য থাকিবাব 
নিমিত্ত ডাঃ প্রবোধচন্দ্র বাগচী সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে উভয় মতই 
কোন সাধারণ মূল ভিত্তির আশ্রয়ে বদ্ধিত হইয়াছে । কিন্তু বর্তমান 
তন্ত্রজ্ঞানের উপর নির্ভর করিয়া কিছু নির্ণয় করিয়া বলা কঠিন।* 


কি্দমে চন্দনেহ ভিন্নং পুতে শত্রৌ তথা প্রিয়ে'_ 
ইত্যাদি ভেদাভেদ জ্ঞানদূর এবং উচ্চতর সাধন কুলাচারের প্রাথমিক শিক্ষা, 
ইহা শেষে “কুলার্ণব নামক বর্তমান তত্ত্রের বীর বা কৌল আচারে পরিণত 


১ বি ক্লক ২* ইত্যাদি । 
২ তঁ উই ১০১৭ ইত্যাদি। 
৩ । অভিধর্মকোশঃ, নি উল্লেখ আষ্টবয। 
৪ কৌলজাননির্ণর, ভুমিক1 পৃ €৫-_৫৯ ডাঃ বাগচী । 
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১৭, নাথ-সম্প্রদ্দায়ের ইতিহাস, দর্শন ও সাধন-প্রণালী 


হইয়াছে। দক্ষিপাচারের মতে বৈদিক নিয়মে দেবীর আরাধনা করিয়া 
সাব্বিক বা রাজসিক বলিদানের ব্যবস্থা আছে, মগ্ভা্দি নিষেধ । বামাচারে 
পঞ্চ-মকার বিধেয়।+ 

বর্তমান কুলার্ণব তন্ত্রে বেদাচার, বৈষবাচার, শৈবাচার, দক্ষিণাচার, 
বামাচার, সিদ্ধান্তাচার এবং কৌলাচার (২য় উল্লাস) এই সপ্তবিধ আচারের 
বর্ণনা আছে। বিশ্বসার তন্ত্রে 'আচারে! দ্বিবিধো৷ দেবি বাম-দক্ষিণ-ভেদতঃ* 
বলা হইয়াছে । 

. মগ্তং মাংসং চ মতস্তাং চ মুদ্রা। মৈথুনমেবচ। 
মকার-পঞ্চকং দেবী দেবতা গ্রীতিকারকম্‌ ॥২ 

এই পঞ্চ-মকার সাধন “বামাচার+ ও এই পঞ্চ মুদ্রা রহিত যে আচার 
তাহাই "দক্ষিণাচার' । 

কুলার্ণৰ অস্ত্রের পঞ্চম উল্লাসে পঞ্চমকারের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা 
কর! হইয়াছে, সেখানে পঞ্চমকারের “বাসনা” শবের দ্বারা উল্লেখ কর! 
হইয়াছে, এই বাঁসন| অর্থে সংস্কার বা সুপ্্মরূপ, ইহার অর্থ ইচ্ছা বা 
ভাবনা! নহে। সতীশচন্দ্র সিদ্ধাস্তভূষণ মহাশয় “কৌলমার্গ রহস্তে 
বাসনার অর্থ “ভাবনা” করিয়াছেন, হা! সঙ্গত মনে হয় না।* ্ৃক্ষরূপ 
অর্থ ধরিলে পঞ্থমুদ্রার এইরূপ ব্যাখ্য! হয়, _মূলাধারস্থিত সুপ্তা কুগুলিনী 
শক্তিকে জাগরিত করিয়া নুষুয়াপথে সহত্রদলে নীত করিলে শিবের 
সহিত ( কুগুলিনী ) শক্তির যে আত্যস্তিক সম্মেলন বা সমরসত! প্রাপ্তি 
হয় ও তাহার দ্বারা যে আনন্দের অনুভূতি সাধকের হৃদয়ে হয়, তাহাই 
“মৈথুন'। এই সুখের বা আনন্দের অনুভূতির অবস্থায় সহআ্রার হইতে 
যে অধ্ৃতক্ষরণ হয় তাহাই “মগ্' | জ্ঞান খড়োর দ্বারা পাপ ও পুণ্যরূপ 
পশুবলিই “মাংস ভক্ষণ' বলির পর মাংস তক্ষণ প্রথা, অর্থাৎ সাধকের 
পাপপুণ্য দূর করিয়া! পরমাত্মাতে চিত্ত লয় বিধি। চিত্তলয়ের জন্য বাহ্য 
ইন্দ্রিয়কে সংঘত করিয়া! অস্তমু্থী করাই “মংস্যাশী হওয়। ও কুণুলিনী 
শক্তির প্রবোধনে তাহার সেবা করিতে পারাই শক্তি সাধনা ।* 

স্রীগুরুর মুখ হইতে এই পঞ্চ-মকারের বাসন! উপলব্ধি কর্তবা, যে 
সাধক যথাযথ আচরণ ছ্বারা যোগ সাধনার চরম অবস্থায় পৌছাইতে 

১। মধাযুগে বাঙাল কালীপ্রদক্ন, পূ ২*। ২। কুলার্ণবতন্ত্র ১ম উল্লান। 


৩। কৌলমার্গ রহস্য , সাহিত্যপরিযদ এরস্থাবলী . মং ৭৬, ৩১ পৃ। 
৪। কুলারবিতন্ত্র ৫1১*৫-১১৩। 





নাথমার্গের সছিত কৌলযার্গের সনবদ্ধ বিচার ১৭১ 


সক্ষম তিনিই 'জীবন্দুক্ত' | পূর্ণীভিষিক্ত জীবন্মুক্ত যোগীর পক্ষে পঞ্চ- 
মকারের বাহা অনুষ্ঠানেও আপত্তি নাই, যগ্পি বাসনা! উপলব্ধির নিমিত্ত 
অর্থাৎ চরম লক্ষ্যে পৌঁছাইবার জন্যই কুলার্ণবের পঞ্চম ও ষষ্ঠাদি উল্লাসে 
বাহা পঞ্চমুদ্রার কথা আছে। তংসহ সাধককে সাবধান করাও হইয়।ছে 
যে ছুইখানি তীক্ষ অসির মধ্য দিয়া গমন বা ব্যান্ত্রের কণ্ঠালিঙ্গন ব। বিষধর 
সর্পকে ধারণ যেরূপ কঠিন, এ সকল আচরণ বা কুলসাধনা তাহ! 
অপেক্ষাও অসাধ্য ব্যাপার। অতএব বুঝা! যাইতেছে, চিত্তে সাব্িক 
বৃত্তির উন্মেষ হইয়। চিত্ত বিশুদ্ধ ন! হইলে কুলসাধন অকর্তব্য। চৈতন্তরূপ 
অগ্নিতে ন্ুযুয়াপথে বিশ্ব প্রপঞ্চকে বা বৃত্তি সকলকে আহুতি দিতেছি, 
সাধকের এইরূপ ভাবনা! করাই শ্রেয়ঃ। সারদাতিলকের সঙ্কলন-কর্তী 
লক্ষণেজ্্র দেশিক, “সৌন্দধ্য লহরী'র টাকাকার লক্ষ্মীধর, মহাপগ্ডিত 
তান্ত্রিক দার্শনিক ভাস্কর রায় ( ললিতসহত্রনাম ভাষ্যকার ) বামাচারী 
হইয়াও বামাচারের অনুকূল ছিলেন না। উপযুক্ত অধিকার লাভ করিয়া 
কুলাচার দ্বার! মুক্তিলাভ কর! যাইতে পারে তাহারা এইরূপ মত প্রকাশ 
করিয়াছেন। বাঙ্গাল! দেশের প্রসিদ্ধ তান্ত্রিক নিবন্ধকার তন্ত্রসার লেখক 
কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশও কুলাচারের অনুষ্ঠানে শিবসদৃশ ব্যক্তির প্রয়োজন, 
এ কথা বলিয়াছেন ।১ 

বৈদিক যোগ সাধন প্রণালী ও তান্ত্রিক যোগ সাধন প্রণালীর চরম 
লক্ষ্য এক হইলেও অনুষ্ঠান পদ্ধতি ভিন্ন, জীবের মুক্তিই উভয়ের লক্ষ্য 
হইলেও বৈদিক সাধনে কুগুলিনী উদ্বোধন বা যট্চক্রসাধন তত্ব নাই, 
তান্ত্রিক মতে যট্চক্রভেদ ও দেহস্থ সপ্ত কুগুলিনী শক্তির চৈতন্য সম্পাদন 
একটি প্রধান ব্যাপার। কঠ, শ্বেতাশ্বতরাদি উপনিষদে ও পাতঞ্জল দর্শনে 
বৈদিক যোগকথার আলোচনা আছে। 

তন্ত্রের অনুশীলন কর্তা কতিপয় বিদ্বানের মত যে শাক্তমার্গ পঞ্চ তত্বের 
নিমিত্ত বৈদিক অনুষ্ঠানের নিকট খনী, কারণ বামদেব্যাদি অনেক বিধানে 
পরযোষ আদি প্রয়োগ মানত ছিল; (51:91:51 2700 917916. 7. 440 
-_448) খুব সম্ভবতঃ কৌলাচারের উপর অনার্য বিশেষতঃ তিব্বতী তস্ত্রে 
প্রভাব পড়ে, কারণ কুলার্ণব নামক কৌলদের প্রধান তস্ত্রে ম্ধমাংসাদির 
প্রত্যক্ষ প্রয়োগের নিন্দা আছে (২১১৭--১৩৬ শ্লোক)। কৌলাচারের মুখ্য 
কেন্ত্র কামাখ্যা ভারতের পূর্ব সীমান্তে স্থিত, সম্ভবতঃ এই কারণেই 
5 বাঁষাচার, প্হারাপচজা শা, উদ্বোধন, আত্বিন ১৩৫৮। 





১৭২ নাখ-সন্প্রদায়ের ইতিহাস, দর্শন ও সাধন-প্রণালী 


তিব্বতী প্রভাব পড়ে । গান্ধরর্ধতন্ত্রে, তারাতন্ত্রে (১1২), রুদ্র যামলে 
(১৩ পটল ), বিষুণ যামলে (১-২ পটল ), মহাচীন তিববতে পঞ্চ মকার 
বিশিষ্ট পুজা বশিষ্ঠদ্বারা! কৃত হয় ইহা! স্বীকৃত হইয়াছে । এই উল্লেখ 
দ্বার তিব্বতী প্রভাবের কথা! স্বীকার কর! যায়। এই পঞ্চ তত্ব অস্তর্যোগ 
বিশিষ্ট । এই মতস্ত মাংস আহারের কথা পূর্বেই বল। হইয়াছে। 
কৌল দ্বিবিধ _-উত্তরকৌল' ও 'পূর্ববকৌল' | পূর্র্বকৌল শ্্রীচক্রে 
স্থিত যোনিপৃজা৷ করেন, উত্তরকৌল ইহার ও অন্তমুদ্রার প্রত্যক্ষ সাধন 
করেন, তাই সমাজে এই বামাচাব, নিন্দনীয় । প্রকৃতপক্ষে পূর্বকৌলের 
সাধনা অসঙ্গত কিছু নাই।১ কৌলাচারের অতিরিক্ত শ্রীবিগ্ভার উপাসক 
“সময়াচারী” নামে বিখ্যাত, শঙ্কর এই মতান্ুলহ্বী ছিলেন, 'দময়' অর্থে 
হাদয়াকাশে চক্রভাবনা দ্বারা পৃজ! বিধান বা শিব শক্তির সামরস্ত সাধন । 
লক্ষীন্ধর সমযমার্গাী ছিলেন, তিনি কৌলমার্গের নিন্দা করিলেও কৌল ও 
সমযমার্গে নিতান্ত ঘনিষ্ঠতা আছে, যিনি পরমকৌল তিনি সত্যকার 
সময়মার্গাঁ । লঙ্গীন্ধরের বর্ণনা অনুযায়ী আধারচক্র বা যোনির প্রত্যক্ষ 
রূপে পৃজ্াকারী 'কৌল” ও ভাবনাকারী “দময়মার্গঃ । অতএব সময়মার্গে 
অন্তর্যাগকে মহত্ব দেওয়া হয় ও পঞ্চমুদ্রার মনুকল্প বাবহার সমধিত হয়। 
ভাস্কর রায় ললিত সহস্রনাম ভাষ্তের প্রথমেই কুল শব্দের অর্থ দিয়াছেন 
'মূলাধার চক্র” “কুঃ পৃথিবীতত্বং লীয়তে যন্মিন তদাধারচক্রং কুলম্‌” ইহার 
ত্রিকোণ বা যোনিও সংজ্ঞা । ভাস্কর রায় কুল' শব্ে আরও ব্যাখ্যা 
করিষাছেন যথা--“কুলঃ সজাতীয়সমৃহঃ। স চ একঃ বিজ্ঞানবিষষ্- 
স্বরূপঃ স্বাজাত্যাপন্ল ভ্ঞাতৃজ্ঞেয়জ্ঞানরপত্রয়াত্বকঃ। তত; সা ব্রিপুটা 
কুলম্‌।”* 
যে সাধকের পূর্ণ অছৈতজ্ঞান হইযাছে তিনিই কৌল। তাহ! 
হইলে সাধকের অভিন্নত্ব জ্ঞান হয়, যথা__ 
কর্দমে চন্দনেইভিন্ন পুতে শত্রৌ৷ তথা প্রিয়ে। 
শ্মশানে ভবনে দেবি তথৈৰ কাঞ্চনে তৃণে। 
ন ভেদে! যস্ত দেবেশি। স কৌলঃ পরি কীন্তিতঃ ॥ 
| ( ভাবচুডামণিতন্ত) 


এই কৌল সাধনা বেদাগম মহোদধির সার স্বরূপ। এই সাধন 


-১। ভারতীয় দর্শন, বলদেৰ উপাধ্যায় পু ৫৩৬। 
হ। মা) রখ পৃ ৫৩৪ ৩৫, €5। 


নাথমার্গের সহিত কৌলমার্গের সম্বন্ধ বিচার ১৭৩ 


গুপ্ত বলিয়া কৌল বাহিরে নিজেকে প্রকাশ করেন না। নিম্নলিখিত 
ল্লোকে কৌলের বথার্থ বর্ণনা আছে, 
অস্তঃ শাক্তা বহিঃ শৈবাঃ সভামধ্যে চ বৈষ্বাঃ। 
নানারূপধরাঃ কৌল! বিচরস্তি মহীতলে ॥১ 

বৈদিককাল হইতেই তন্ত্র সাধন প্রচলিত কিন্তু উহা! সর্ব্বদ! 
গোপনীয় ছিল। সর্ধবসাধারণে বৈদিক পৃজা করিতেন, তান্ত্রিক পৃজাব 
অধিকারী অল্প ব্যক্তি ছিলেন। উপনিষদে বণ্রিত বিভিন্ন বিদ্ভার আধাব 
ভিত্বি তান্ত্রিক বলিষ। প্রতীতি হয়। বৃহদাবণাক (৬২) ও ছান্দোগা (৫1৮) 
বিত পঞ্চাপ্নি বিষ্ঠার প্রসঙ্গে “যোষা। বা গৌতমাঞ্সিঃ আদি বূপকের অর্থ 
কি? ছান্দোগ্যের (৩।১- ১৭) মধু বিগ্ভার রহস্য কি? সুর্যের উর্ধমুখী 
রশ্মি সকল মধুনাড়ী, গুহা আদেশ মধুকর, ত্রন্মট পুষ্প, উহা নিঃস্ছত অমৃত 
সাধ্য নামক দেবতা উপভোগ করেন, এই পঞ্চ অমৃত বর্ণনে যে গুহা 
আদেশকে মধুকর বল! হইয়াছে ইহা! গোঁপনীয তান্ত্রিক আদেশ ভিন্ন 
অপর কি হইতে পারে? অতএব উপনিষদের সময়েও তন্ত্রের গপ্ত 
প্রচলন ছিল বল যায়। তান্ত্রিক উপাসনা অদ্বৈতবাদের উপর স্থাপিত। 
তন্ত্রের শক্কি-কল্পনা বৈদিক। খেদের "বাগম্ভলী সৃক্ত' (১০।১২৫)তে 
শক্তিতত্বের পূর্ণ বিকাঁশ আছে, তন্ত্রের ক্রিষামার্গের উপাসক নিজ উপান্যের 
সহিত তাদাত্থ্য স্থাপিত করেন, “দেবোভৃত্বা যজেদ্দেবম__ইহাই লক্ষা। 
ত্ত্বের পরমতত্ব মাতৃরূপাঁ। কলিষুগে ( বিনা হ্যাগমমার্গেণ কলৌ নাস্তি 
গতিঃ, _মহানির্ববাণ ) তন্্ববিনা গতি নাই । আগম সপ্তলক্ষণযুক্ত গ্রন্থ 
যথা _স্থৃষ্টি, প্রলয়, দেবার্চন, সর্ব্বসাধন, পুরশ্চরণ, ষট্কশ্ম (বশীকরণাদি), 
সাধন ও ধ্যানযোগ । বেদের জ্ঞানই তন্ত্রের “ক্রিষাত্মক' রূপ, কতিপয় 
তন্ত্রের মূল ভিত্তি বেদে, যথা পঞ্চরাত্র, শৈবাগম ইত্যাদি । শারদাতিলকের 
ভাম্তকার রাঘবভট্ট তন্ত্রকে "স্মৃতি বলিয়।ছেন। বেদের তৃতীয় কাণ্ড উপাসন। 
কাণ্ডের অন্তর্গত “তন্ত্র। মনু স্ৃতির (২1১)টীকাঁকার কুন্লুকভট্ট হারীত খষির 
বাক্য উদ্ধত করিয়া বলিয়াছেন_-শ্রুতি দ্বিবিধ, বৈদিক ও তান্ত্রিক। 
ভাস্কর রায় তন্ত্রকে স্মতিশাস্ত্রের অন্তর্গত বলিয়াছেন । বেদ ও তন্ত্র উভয়ই 
শিব হইতে উৎপন্ন । বেদ উচ্চবর্ণের জন্য, তন্ত্র সর্বর্ববর্ণের জন্য উন্মুক্ত ।* 


১ কৌলযার্গ রহস্ত, সতীশচন্তর সিদ্ধান্তভৃষণ পৃঃ ১০২০) 
২। ভারতীয় দর্শন, বলদেব উপাধ্যার, পু ৫১০ । 
৩। এ এ বলদেব উপাধ্যায, পৃ ৫০৭ তত্্ের প্রামাশিকত!। 


১৭৪ নাথ-সপ্্র্ায়ের ইতিহাস, দর্শন ও সাধন-প্রণালী 


শীক্তের সপ্তবিধ আচার মধ্যে 'বামাচার" মাত্র অবৈদিক | শাক্তের 
বেদ, বৈষ্ণব, শৈব ও দক্ষিণাচার পশুভাবাপন্ন অবিষ্াযুক্ত সংসারাবদ্ধ 
জীবের জন্, বাম ও সিদ্ধান্ত আচার বীরভাবাপন্প অর্থাৎ অদ্বৈতজ্ঞানের 
কণামাত্র আম্বাদনে কৃতকার্য সাধক বা বীরের জন্য এবং একমাত্র 
«কৌলাচার' দিব্য ভাবাপন্ন সাধকের জন্য প্রবন্তিত হইয়াছে। দ্বৈতজ্ঞান 
লোপ করিয়া অদ্বৈতজ্ঞানে স্বীয় সন্ত! উপাস্তের সত্তায় নিমজ্দিত করিয়া! যে 
অদ্বৈতানন্দে মগ্র থাকে সেই সাথক দিব্য সাধক । শাক্তমতের “তিন ভাব' 
ও “সপ্ত আচারে'র মধ্যে কঠিনতম ভাব ও আচার “দিব্য ও “কৌল" ইহা 
নাথসম্প্রদাষের অনুমোদিত, ইহা কম গৌরবের কথা নহে । 
“কুঃ পুথিবীতত্বং লীয়তে যত্র তৎ কুলং আধারচক্রং 
তত সন্বন্ধাল্ক্ষণয়! মুযুয়! মার্গোইপি |” 
অতএব “কুল' অর্থে নুষুম্নামার্গ বা যাহাতে পৃথিবীতত্ব লীন হয় 
দেই আধারচক্র । এবং 'কৌল”, কুল” 'অকুলে'র সম্বন্ধ ঘথা-_- 
কুলং শক্তিরিতি প্রোক্তম্‌, অকুলং শিব উচ্যতে 
কুলেহকুলেহস্থয সন্বন্ধঃ কৌলমিত্যভিধীয়তে ॥ 
... মর্থাৎ শিবশক্তির সামরস্তকে “কৌল"' বলে। আর কুলে যুক্ত 
দেবীকে কৌলিনী বলে ।২, 
নিবৃত্তির পথে পঞ্চ-মকার লইয়া সাধন যে কত কঠিন ব্যাপার তাহ। 
সহজেই অনুমেয় । গুরু উপদেশে ঘৃণালজ্জাদি অষ্টপাশ ছিন্ন করিয়া 
বাসনাকে উর্ধমুখী করিতে হয়, ভেদঙ্ঞান দূর করিতে হয়। শ্মশানবাসী 
যোগী হইয়। অষ্টাদি যোগ সাধন করতঃ কৌলাচারী হওয়ার অধিকারী 
হওয়া যায়, এই সময়ে সাধকের সোহহংভাব, দিক্কাল বিচার, ভেদাভেদ 
ব। মানাপমানের প্রতীতি থাকে না। বিশ্বসারতন্ত্রে কৌলের লক্ষণ 
এইভাবে বণিত হইয়াছে. 
দিককালনিয়মো নাস্তি তিথ্যাদিনিয়মো ন চ। 
নিয়মো নাস্তি দেবেশি মহামন্ত্রস্ত সাধনে ॥ 
কচিৎ শিষ্টঃ কচিদ্ত্রষ্ট, কচিৎ ভূতপিশাচবং । 
নানাবেশধরাঃ কৌলাঃ বিচরস্তি মহীতলে ॥ 
কৌলের অন্তরে বাসন! কামন! ক্ষয় হইয়া মহাকালী বাস করেন, 


। কল্যাণ, শক্তি অজ পঞ্চ-মকারের আধ্যাখিক রহ পৃ ২৫৩, ২৫৪ দয়াশত্বর র বিশ 


নাথমার্গের সহিত কৌলমার্গের সম্বন্ধ বিচার ১৭৫ 


এক জীবনে কৌল ন1 হইলেও পূর্র্ব সাধন! বৃথা যায় না, কৌলাচারে 
উপনীত হইলে মোক্ষলাভ হয় ইহ! গীতাতেও আছে ।৯ 
মন্ত্রশাস্রকে সাধারণতঃ তন্ত্র বলে। মন্ত্রশান্ত্রে ত্রিবিধ ভাব ও 
সপ্তবিধ আচারের উল্লেখ পাওয়া যায়। ভাব-_দিব্য, বীর ও পশু। 
আচার _বেদ, বৈষ্ণব, শৈব, দক্ষিণ, বাম, সিদ্ধান্ত ও কৌল। বৈদিক 
ও তান্ত্রিক ক্রিয়া অনুষ্ঠান ভাব দ্বারা করিলে ফললাভ অবশ্যন্তাবী। 
রুদ্র যামলতন্ত্রে আছে - 
ভাবেন লভ্যতে সর্ধ্বং ভাবেন দেব দর্শনম্‌। 
ভাবেন পরমং জ্ঞানং তন্মাদ্‌ ভাবাবলম্বনম্‌ ॥ 
ভাব দ্বারাই সর্বপ্রকার লাভ হয়-_দেবদর্শন, পরমজ্ঞানলাভ ইত্যাদি । 
অতএব উপযুক্ত ভাবালম্বনে কর্ম্মবিধি মহানিরর্বাণ তন্ত্রের ৪র্ঘ উল্লাসে 
আছে। যাহার যে প্রকার ভাব ও সাধনে অধিকার সে তাহার 
অনুকূল অনুষ্ঠান করিলে ফলপ্রাণ্থি হইবে। ভাবচূড়ামণি অস্ত্রে 
আছে-__ 
বহুজপাৎ তথা হোমাৎ কায়ক্রেশাদি বিস্তরৈঃ | 
ন ভাবেন বিনা দেব যন্ত্রমন্ত্রাঃ ফলপ্রদাঃ ॥ 
ভাবচূড়ামণি, সময়াচার, কুমারীতন্তর, জ্ঞানদীপ, বিশ্বসার, সর্ববোল্লাস, 
কামাখ্য। কুজিকা, রুত্রযামল প্রভৃতি তন্ত্রে ্রিবিধ ভাবের উল্লেখ আছে। 
তন্ত্রশান্ত্রে আছে দিব্যভাব উত্তম, বীরভাব মধ্যম, পশুভাব অধম। 
রুদ্রযামলের বষ্ঠ পটলে আছে প্রথমে পণ্ড, পরে বীর ও তৎপরে ক্রমশঃ 
দিব্য ভাব অবলম্বনীয়। অতএব মনে হয় ক্রমশঃ তমঃ) রজঃ ও সত্ব 
গুণাধিক মনোভাবের দ্বারা সাধনার কথ! বল! হইয়াছে। একভাব 
অন্ত ভাবের হেতু, পশু হইতে বীর, বীর হইতে দিব্যভাব হয়। দিব্ভাবে 
স্থিতসাধক বিশ্ব ও দেবতায় ভেদ দেখেন না। 
ত্রিবিধ ভাবের অন্তর্গত সপ্ত আচারের কথা বিশ্বসার তন্ত্রে ও 
অন্যান্য তস্ত্রেও বণিত হইয়াছে । কুলার্ণব তন্ত্রের ২য় উল্লাসে আছে_ 
সব্যেভ্যশ্চোত্তম। বেদ! বেদেভ্যো৷ বৈষণবং পরম্‌। 
বৈষবাছত্মং শৈবং শৈবাদ্দক্ষিণমুত্তমম্‌। 
দক্ষিণাহৃত্মং বামং বামাৎ সিদ্ধাস্তমুত্তমম্‌। 
সিদ্ধান্তাহ্ত্রমং কৌলং কৌলাং পরতরং ন হি। 


১। ভারতী, চতুর্থ বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা, মহানির্ব্যাণতন্ত্র, সতীশ গেব। 


১৭% নাথ-সম্পদায়ের ইতিহাস, দর্শন ও সাধন-গ্রপালী 


পণ্ডভাব মধ্যে _বেদাচার, বৈ্ঞবাচার, শৈবাচার ও দক্ষিণাচার : 
বীরভাব মধ্যে-_বামাচার ও সিদ্ধান্তাচার ; 
দিব্যভাব মধ্যে-_কৌলাচার শ্রেষ্ঠ। 
কুলাচাবে প্রবৃত্ত সাধক পূর্ণবর্ষজ্ঞানের অধিকারী । তাহার পক্ক 
ও চন্দন, পুত্র ও শক্র প্রভৃতিতে ভেদ নাই। তিনি সর্ববন্ূতে নিজ 
আত্মাকে ও নিজ আত্মায় সর্ববভূতকে দেখেন ।* 
পরবে যে_-ন ভেদো যস্ত দেবেশি স এব কৌলিকোত্বমঃ। 
চিন্তয়েদাত্মনাস্বানং সর্বত্র সমদৃষ্টিমান্‌॥ 
বলা হইয়াছে, নাথ সিদ্ধদেরও ইহাই লক্ষ্য। নাথদেরও 'কৌল” বলিত। 
খুষ্টীয সপ্তম শতাব্দী হইতে আরম্ভ করিয়া একাদশ শতাব্দী পর্যন্ত 
যে সকল কাব্য নাটকাদি পাওয়া যায় তাহ।তে কৌল বা ভৈরবের বিবরণ 
পাওয়া যায়। কপ্ূরমঞ্জরী, প্রবোধ চন্দ্রোদয়, মালতীমাধব, প্রভৃতি গ্রন্থে 
কাপালিকের বর্ণনা পাওয়া যায়। সে সময় কৌলেরা সমাজে নিন্দনীয় 
ছিলেন না, এই সকল গ্রন্থ হইতে ইহা অন্থুমান করা! অসঙ্গত হইবে না। 
ভাব মানস ধরন্দ। আচার তাহারই বহিঃপ্রকাশ । পশ্বীচারে 
পঞ্চতত্বের অন্নুকল্পের ব্যবহার আছে। বীরভাব মধ্যে দক্ষিণাচার, 
বামাচার ও সিদ্ধান্তাচার আছে অর্থাৎ বীরাচার-সাধক প্রথমে 
“নিজকে শিব ভাবিয়া! শক্তির পূজা করেন, পরে নিজকে শক্তি মনে 
করিয়া শক্তির পূজা করেন ও সর্বশেষে শিবের সহিত অদ্বৈতভীব প্রতিষ্ঠা 
করেন। ইহার উর্ধে দিব্যাচার, তখন সাধকের সকল 'ভাববজ্জিত 
অবস্থা হয়, এবং তিনি “কৌল' নামে পরিচিত হন। খন তাহার পক্ষে 
কোন নিয়ম বা বন্ধন থাকে ন1। 
নিগম তত্বে আছে-_ 
কৌলানাং নিয়মে! নান্তি নিষেধস্ বিধে: শিবে। 
দিব্যানাঞ্চ তথা জ্ঞেয়ং মুক্তিমাত্রং বিভেদকম্‌ ॥8॥ 
দিব্যানাং তেজসি ভাবে ভাবাতীত প্রকাশিতম্‌ 
তেজঃ স্তাৎ পরমাণুশ্চ সর্ধবব্যাপিনিরঞ্জনম্‌ ॥৫॥ 
কৌলানাঞ্চ ততৈবোক্তমভাবে ভাববঞ্জিতং। 
প্রসঙ্গাৎ কথয়ামাস্চ দিব্যস্তাপি চ লক্ষণম্‌ ॥৬|ং 


১। ভাব ও আচার, জটল বিহারী ঘোষ, কল্যাণ শক্তি অন্ধ । 
২। নর্বোগান তত্র রাসমোহন চক্রবর্তী সম্পাদিত বহিতমেলান ৪-৬ লোক । 


নাথমার্গের সহিত কৌলমার্গের সম্বন্ধ বিচার ১৭৭ 


ইহা হইতে কৌলের পক্ষে কোন নিয়ম নাই তাহা। স্পষ্ট প্রতীয়মান 
হইতেছে। দিব্যাচারীর জ্ঞান তেজে পর্য্যবসিত হয, তাহাদ্বাবা সমগ্র 
জগৎ স্বীয় উপান্ত দেবতার বর্ণে রঞ্জিত হুইয়! উঠে এবং সাধক এমন 
একটা স্তরে পৌছান যেখানে জ্ঞান ও জ্ঞেয়ে ভেদ থাকে না। 

'রহস্ত-পৃজাপদ্ধতি'তে কৌল এবং চক্রানুষ্ঠান সম্বন্ধে এইবপ 
বর্ণনা আছে-_ 


কৌলতন্ত্রে- বিনামাংসৈধিনামতস্তৈনর্চয়েৎ পরদেবতাং 
নিরামিষার্চনাদ্দেব্যা বীরোহপি পশুতাং ব্রজেৎ। 

অতএব পঞ্চতত্ব বিনা পুজা নিক্ষল। বাব্রিতে রহস্য পুজা বিধি 
অর্থাৎ গোপনে আচার বিধি, দিবসে পৃজা করিলে গোপনে করিতে হয। 
মহারাত্রিতে পৃজা। ফলদায়ক, পঞ্চতত্বের অভাবে অনুকল্প দ্বারা কাধ্য 
বিধেয়, কিন্তু কর্ম্মলোপ করা নিষেধ । স্বশক্তি উপযুক্ত হইলে তাহাকে 
লইয়াই সাধন বিধেয়, নহিলে অন্য. শক্তি গ্রহণে জাতি বিচার কবা 
নিষিদ্ধ। শক্তি হইবে স্ুুরূপা, তরুণী, অলোলুপা, সুশীলা, শঙ্কাহীন৷ । 
চক্রান্ুষ্ঠানে প্রথমে বিজয়া নিবেদন বিধি, তুলসী বিজয়ার নামান্তর 
অর্থাৎ সঙ্কেত। চক্রানুষ্ঠানে আটজন ও তাহাদের আটটী শক্তি, মোট 
ষোল জনেৰ আবশ্যক | পাষণ্ড, মূর্খ ও পামরের সহিত অনুষ্ঠান অবিধেয়, 
যে সকল কৌল মদ্যপানাসক্ত, স্ত্রীলোলুপ, নিজকর্ম হইতে পবিভরষ্ 
কুলশাস্ত্রের দোহাই দিয়! লোককে প্রতারিত করে ও পানভোজনলুব্ধ 
তাহাদিগকে পাষণ্ড বলে। কুলজ্ঞানহীন ব্যক্তি মূর্থ, যে ব্যক্তি অন্যের বাকা 
অবহেল' করে ও আপনার বুদ্ধিকে প্রশস্ত বলে সে পামর |” 

তস্ত্রাভিলাসীব সাধুসক্গ' গ্রন্থে পঞ্চ তব্বের ব্যাধ্যা এইরূপ আছে-_ 
্রক্মরন্্র হইতে যে সুধা অনবরত ক্ষরিত হইতেছে তাহাই মগ্ভ, মাংস অর্থে 
বাকৃ্সংঘম অর্থাৎ “মা” শব্দ দ্বার রসন1! ও তাহার অংশ বাক্য বুঝায়, সেই 
বাক্য ভক্ষণই মাংস ভক্ষণ এবং 

+ “্গঙ্গাষমুনযোর্সধ্যে মতস্তো ঘোৌ চরতঃ সদা । 
তৌ মতস্তো তক্ষয়েদ্‌ যস্ত স ভবেম্বতস্যসাধকঃ ॥” 

অর্থাৎ গঙ্গাষমুনা বা ইড়াপিঙ্গলার মধ্যে রজঃ ও তমঃ ছুই মংস্ত চলিতেছে, 
তাহাদের ষে ভক্ষণ করিতে পারে সেই যথার্থ মতস্ত-সাধকরূপে গণ্য । 


১। রহন্ত পূজাপদ্ধাতি, অগমোহন তর্কালক্কার, জানেন নাথ তন্ত্র কর্তৃক সঙ্কলিত পৃ ৫, ১ 
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১৭৮ নাখ-সপ্প্রদায়ের ইতিহাস, দর্শন ও সাধন-প্রপালী 


তৎপরে “মুদ্রা” _সহজআার মহাপস্ধে কর্ণিকার মধ্যে শ্বেতবর্ণ পারদের 
সায় চন্দ্রনূর্ধ্য হইতেও জ্যোতিম্বান অতীব কোমল ল্সিগ্ক কুগুলিনী রূপ 
আত্মা বিরাঞ্জ করেন, তাহাকে যে জানিয়াছে সেই ব্যক্তিই মহান্‌ প্রাজ্ঞ 
মুদ্রার সাধকরূপে বিদিত। তৎপরে “মৈথুন'--ইহার নাদ বিন্দুষোগ 
বা শিব-শক্তির মিলন সাধন, আত্ম! ও কুলকুগ্ডুলিনী শক্তির এই মিলনে 
যে সাধক রত সেই মৈথুনের সাধক।৯ অনেকে তন্ত্রকে কামশাস্্ম 
বলিয়া ভ্রম করিবার জন্য শক্তিসাহিত্য ক্রমশঃ লুপ্ত হইয়াছে । শাক্তধর্শের 
ধ্যেয় জীবাত্মার সহিত পরমাত্মার, ব্য্টির সহিত সমষ্টির অভেদ সিদ্ধি। 
তান্ত্রিক উপাসনার লক্ষ্য উপাসক-উপান্তের সহিত তাদাস্থ্য স্থাপন, 
অভএব ইহা! অন্তর্যাগ । যড-র্শনের ন্যায় তস্ত্রেরও পঞ্চদর্শন আছে, 
(দেবীভাগব্ত, নীলকণ্ঠ টাকা, পৃ ৩, টীকা 81১৫1১২)। বেদান্তেব 
সিদ্ধান্তের সহিত তন্ত্রের দার্শনিক সিদ্ধান্তের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে। পুরাণে 
ও উপপুরাণেও শক্তি বা পরমেশ্বরী পরত্রন্মের সহিত অভেদ কল্পিত 
হন। (উক্ত টাকার ভূমিক! দ্রষ্টব্য ; হরিচরণ বস্তুর সংস্করণ পূ ২৯)। 
“সর্ববং খবিদং ব্রন্ম' শাক্তকেও এই ভাবনা বদ্ধমূল কঠ্তে হয়। ইহাতে 
আত্মসংঘম আছে, ইহা! সত্য যে পঞ্চ-মকার বা ষড.বিধ অভিচার অনুষ্ঠান 
বিধি থাকিলেও উহা! মাত্র কৌলমার্গেই প্রচলিত। ব্রাহ্মণাদির নিমিত 
প্রতীক পৃজাই বিধি, উপরে তাহার বিবরণ দেওয়া হইযাছে। 
শ্যামপ্রদীপ* গ্রন্থে ইহার বিবৃতি আছে। পরানন্দ সম্প্রদায়ে পঞ্চবলিও 
নিষেধ আছে, (0. 0. 9. পরানন্দ সূত্র, পৃ২৩)। কুলার্ণৰ তত্ত্রে আছে, 
কৌলমার্গে গমন শাণিত খড়েটোর উপর গমনাগমনের ন্যায়, সর্প 
বা ব্যাজ লইয়া ক্রীড়া কর! হইতেও ইহা ভীষণ (২।১২২)। যাহাদের 
মনে বিকার নাই, পঞ্চ-মকারের বিধান মাত্র তাহাদের জন্য । ইহাঁবাষ্ট 
বীর, তাই কৌলমার্গ যোগীর পক্ষেও ছ্র্গম। ইহাতে সাধকের ভোগের 
দ্বারা সিদ্ধি লাভের কথা আছে, ত্যাগের ছার! নয়, কিন্ত ইহাতে আছে 
পুর্ণ আত্মসংযম', অতএব ইহা! কামশীস্ত্র নহে ।২ 

তন্ত্রে চক্রের সাধনে মাতঙ্গিনীর উল্লেখ পাওয়া যায়, ইহারা 
সাধারণতঃ নিয়শ্রেপীর, তান্ত্রিক সাধনায় ইহাদের আবশ্তকতা আছে। 
খৃ্ীয ২য় শতাব্দী হইতে তন্ত্রের সাধন আরম্ভ হইয়া, ৭ম ও ৮ম শতাববীতে 
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১। তশ্রাতিলাসীর সাধুসঙ্গ, পূ ১২, ১৩ প্রযোদক্ষার চট্োপাধ্যা়। 
২। শাভবধ্ণ, চিন্তাহরণ চক্রবর্তী, পৃ ১২ কল্যাণ, শত়ি অন্ব। 


নাথমার্গের সহিত কৌলমার্গের সন্বন্ধ বিচার ১৭৯ 


ক্রমবর্ধমান হইয়! ৯ম ও ১* শতাব্দীতে সাধনের উচ্চতম স্তরে উপনীত 
হয় এইরূপ অন্থমিত হইয়াছে । রাজশেখরের গ্রন্থাদি হইতে জান! যায় 
কৌলজ্ঞান সাধারণ্যে সুপরিচিত ছিল। কর্পূরমঞ্জরী মধ্যে ভৈরব বা কৌলের 
নিন্দা নাই, তৎকালে কৌলাঙ্গনার বিশেষ আদর তান্ত্রিক সাধনার মধ্যে 
দেখা যাইত। তৃতীয়, চতুর্থ শতাব্দীর গুহা সমাজ নামক বৌদ্ধতাস্ত্রিক গ্রস্থেও 
শিষ্ের প্রজ্ঞাভিষেক অর্থাৎ প্রজ্ঞা বা শক্তি বরণের কথা আছে। সাধক 
বৈশ্য, চণ্ডাল বা শূত্রকন্তা প্রজ্ঞারপে গ্রহণ করিতেন, গুরু ইহার সহায় 
থাকিতেন।১ তন্ত্রের প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে আরও প্রমাণ পাওয়া যায়। 
খুঃ ৯৪৯ এ সোমদেব রচিত “ঘশস্তিলকচম্পু'তে ভাস বণিত 
বীরাচারের প্রতি বিদ্ধপের উল্লেখ আছে, যথা 
পেয়! সর! প্রিয়তমামুখমীক্ষণীয়ং 
গ্রাহাঃ স্বভীবললিতৌ বিকৃতশ্চ বেশঃ। 
যেনেদমীদৃশমদৃশ্াত মোক্ষমার্গং 
দীর্ঘাযুরস্ত ভগবান্‌ স পিনাকপাণিঃ। (আশ্বাস ৫)। 
খূঃ ষষ্ঠ শতাব্দীর প্রথমার্দে রচিত মহেন্দ্র বিক্রমের “মত্ববিলাস 
প্রহসনেও' উক্ত শ্লোকটা পাওয়া! যায় $ বামমার্গের জনৈক কাপালিক বর্ণন 
প্রসঙ্গে উহ। উক্ত হইয়াছে, সম্ভবতঃ পূর্বতন কবি ভাসের নিকট তিনি খনী। 
উক্ত সোমদেবের 'নীতিবাক্যাম্ৃত'র টীকায় নারদ বধিত 
কৌলাচারের নিন্দা আছে। 
এই ছুইটা স্তর হইতেও হিন্দৃতন্ত্র বা কৌলাচার যে খৃষ্টীয় ২য়, ৩য় 
শতাব্দীতে প্রচলিত ছিল এবং উহা! বৌদ্ধতন্ত্রের নিকট খণী নহে, তাহা 
প্রতিপন্ন হইতেছে ।২ 
পরবর্তী যুগে বৌদ্ধ ও জৈন সাধনার মধ্যেও তন্ত্রের বীরাচারের 
প্রবেশ ঘটে। বৌদ্ধতন্ত্রের আদিগ্রস্থ “গুহাসমাজতন্ত্রে' উক্ত হইয়াছে যে 
ইন্্রজাল বৌদ্ধনীতির বিরুদ্ধ এবং উহা! অংশত গ্রহণ করিয়া বৌদ্ধধর্মের 
সমূহ ক্ষতি হইয়াছে। "শক্তি' নির্বাচনেও জাতিবিচার পুনঃপ্রবর্তিত 
হুইয়াছে।* অসঙ্গের সময় হইতে (খুঃ তৃতীয় ও চতুর্থ শতাকী ) 
বৌদ্ধধর্মে তন্ত্রের প্রবেশলাভ হয়। 
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২। সর্বো্লাসতত্ত্র, ভূমিকা, পৃ ১৯ দীনেশ ক্্টচার্যয। 
৩। 0 ০-৪. ভহ সমাজতন্ত্র প্‌ ৯৪৯৫ 


১৮, নাখ-সন্প্রদায়ের ইতিহাণ, দর্শন ও সাধন-প্রণালী 


তান্ত্রিক গ্রন্থে «একাকী ভোগরহিতো! নারীং গচ্ছেং” বা 
“নিব্বিকারেণ কামিনীমধ্যে জপঞ্চরে” প্রভৃতি বাকা আছে, ইহা 
ব্যতীত বীরভাবের সরলভাবেই উল্লেখ আছে। প্রশ্ন হইতে পারে 
্রহ্মজ্ঞানেই যদি সমাধিলাভ সম্ভব হয়, তবে বীরভাবের এই ভয়াবহ 
অনুষ্ঠানের প্রয়োজন কি? উত্তরে বলা যায়, শাক্ত সম্প্রদায় “শক্তিকে 
চরমসত্ত। রূপে নির্দেশ করেন নাই, তাহার! অদ্বৈতবাদীদের পরব্রন্মের 
স্বরূপের গ্যায় এক চরমসত্তা স্বীকার করিয়াছেন, প্রভেদ এই যে স্থষ্টিকে 
তাহার খেলারপে ব্যাখ্যা করিয়াছেন অর্থাৎ দবরক্ষখেল! জগৎ সর্ব 
খেলার্থং হি পরংব্রক্ম সাকারে। হি যুগে যুগে*। ব্রহ্মজ্ঞান চরমলক্ষ্য 
প্রাপ্তির উপায় স্বরূপ, দেহান্তে ব্রন্মের সহিত মিলনই লক্ষ্য, “দেহাস্তে 
্রক্ষভাক্‌ তবে ইহা প্রকৃতির জ্ঞান বিনা হয না। নিত্যাপ্রকৃতি 
ত্রিবিধরূপে ব্যক্ত,_মানবদেহে সুক্স্মরূপে, বিবিধ বর্ণ মধ্যে জ্যোতিরূপে 
এবং নারীতে স্থুলরূপে।» তান্ত্রিক সাধক এই ব্রিবিধরূপের সামগ্তস্য 
সাধনে রত। 'সেকোদ্দেশ' গ্রন্থের টাকায় শিষ্বের মুদ্রা সাধন মধো গুহা, 
কুস্ত ও প্রজ্ঞাভিষেক বা কর্ণ, জ্ঞান ও মহামুদ্রা সাধনের কথা আছে * 

স্বীয় পিণ্ডে ব্রহ্মাণ্ডের অন্ুভ্তি তান্ত্রিক সাধনের উৎকর্ষ। 
ভারতের অগ্যান্ত ধর্মমসম্প্রদায়ের অন্তঃপুজার মূলেও এই পিণডে ব্রক্ষাণ্ডের 
সাধন আছে। গুরুই শিব-শক্তির প্রতীক, তিনিই সাধনের পথপ্রদর্শক | 
গুরুর নির্দেশে অস্তঃপৃজা ও বহিঃপৃজার সংশ্লেষণ কর্তব্য । বীরাচাবের 
মূলকথা এই যে অস্তঃপৃজার পুর্ণত্বের নিমিত্ত বাহাপৃজার গ্রয়োজন। যে 
সাধক স্বীয় আস্তরজ্ঞানের দ্বারা বাহ সকল বস্তকে বিশুদ্ধ বোধ করিতে 
পারে, মীত্র তাহারই বাহাপুজার অধিকার আছে। «কেবলী' বা 
কেবলানন্দলুন্ধ সাধকের পক্ষে বাহাপুজা হইতে অব্যাহতির বিধি 
আছে। তাহারা স্ব-সাধনে মগ্ন হইয়। থাকেন। তান্ত্রিক সাধকদের 
মধ্যে অধিকারী ভেদ আছে, কিন্তু জাতি বা ধর্মের বিচার নাই। 

তান্ত্রিক সাধনে ঘস্ত্রের ব্যবহার প্রচলিত, ইহা৷ বৈদিক অনুষ্ঠানের 
্তায় নে। বৈদিক অনুষ্ঠানে নির্দিষ্ট পদ্ধতিব লুক্তম নিয়ম পালনে 
সাধক রত থাকায় বঙ্ধেশ্বরের সন্ধান পাওয়া অর্থাৎ প্রকৃত আত্মার 
উপলব্ধি করা সাধকের পক্ষে ছুক্ধর হইত। উপনিষদ পরমাত্মার সন্ধান 


্ ১। সর্বোলাপতন্্র, উল্লাস ৬৩1২৩, ৬২1২৭ ইত্যাদি । 
২। (0 9 নারোপ! বিরচিত, নেকোদেশ টাকার তূষিকা! পৃ২*। 








রহম্যবাদীদের সাধনার সহিত নাথ নাধনার সম্বদ্ধ বিচার ১৮১ 


দিয়াছেন সত্য, কিন্তু তাহাকে অনুভব করিবার নির্দেশ দেন নাই। 
তান্ত্রিক এই উভয়ের সামপ্রস্ত সাধন করিলেন শক্তিকে অভিষিক্ত করিয়া, 
ইহা! দ্বারা উপাসনার মধ্যে যে প্রাণের সার হইল, তাহ। দ্বারা ভারতের 
স্বজাতির ও সর্বশ্রেণীর সাধকের মিলিত হইবার স্বযোগ হইল। 
এইখানে বৈদিক অনুষ্ঠান বা ওপনিধদিক উপাসন। হইতে তান্ত্রিক সাধনের 
শ্রেষ্ঠ, তাই বীরাচারের অনুষ্ঠান সাধারণের নিকট ভীতিপ্রদ মনে 
হইলেও, তান্ত্রিক সাধকের প্ররেয়। 


(গ) ভারতের মধ্যযুগের রহম্যবাদীদের সাধনার সহিত 
নাথ সাধনার সম্বন্ধ বিচার। 


ভারতের ধর্মজগতের বিভিন্ন চিন্তাধারা প্রস্থত যে সকল ধন্মের 
উত্তব হইয়াছে তন্মধ্যে অন্তরগিহিত একটি যোগন্ূত্র বিদ্যমান আছে । 
ইতিহাসের পৃষ্ঠা রাষতীয় বিপ্লবের সহিত ধর্মজগতের যোগাযোগের সাক্ষ্য 
প্রদান করিতেছে, কালের নির্মম হস্তে বু মন্দির ও মস্জিদ বিনষ্ট 
হইয়াছে, তথাপি ভারতের চিন্তাধারার বিশিষ্টতা লোপ পায় নাই, 
তাহার ফন্তুধারা বিভিন্ন ধর্মের মধ্য দিয়াই বহু যুগ হইতে সমভাবে 
প্রবাহিত হইতেছে । এই কারণে মধাযুগের রহস্তবাদী সন্ত ও স্ফীদের 
সহিত নাথদের সাধনার তুলনা করিলে একটি যোগস্ত্র যতই ক্ষীণ হউক 
না কেন, লক্ষিত হয়। ইহাদের দৃষ্টিভঙ্গী ভিন্ন হইলেও, ইহাদের মধ্যে 
সাধনাগত এঁক্য আছে। প্রাচীন যুগের পাতঞ্জল, বৌদ্ধ, জৈনাঁদি 
সম্প্রদায়ের যোগসাধনা স্ুবিদিত, নাথ, সম্ভ ও স্ুুফীদের সাধনার 
অস্তরীলেও এই 'যোগ' সুস্পষ্ট বিগ্ধমান। জন্তু কবীরের উপদেশে 
বৈষ্ণবীয় প্রেম ও ভক্তির সহিত বেদান্তের তত্বমসির অপূর্বব মিশ্রণ আছে, 
তৎসহ নাথযোগের অন্ুরূপ সাধন কথাও আছে। নাথযোগে সুফী ও 
সম্ত সাধনার অন্থুরূপ প্রেম বা ভক্তির দৃষ্টিভঙ্গী না থাকিলেও নাথ, 
নিরঞ্জনী ও সম্তভমতের একা আছে। সন্তদের মধ্যে "সাধ" শ্রেণী নাথগুরু 
গোরক্ষনাথের পুজা করেন, কবীর-গোরক্ষের মিলন-কথাও ধর্মমজগতে 
প্রচলিত আছে, দাদুও গোরক্ষনাথের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিযাছেন। 

দিনাজপুরের বালিয়াদীঘির ফকীরদের সাধনামধ্যে সুফী ও 
নাথযোগীদের সাধনার মিশ্রণ দেখা যায়।১ 


(১ গোরক্ষনাখ, ডাঃ সিং, পৃ ৬২, ৬৩। 


১৮২ নাথ সম্প্রদায়ের ইতিহাস দর্শন ও সাধান প্রণালী 


কথিত আছে, সম্ভকবি কবীর জাতিতে মুসলমান ছিলেন, কিন্ত 
গোরক্ষ-সন্প্রদায়ের সহিত তাহার যোগ ছিল। আবার গোরক্ষ-শিশ্ 
বাবা রতন হাজিও বলিয়াছেন : “হিন্দু মুসলমান উভয়ে খোদার ভূত্য, 
আমরা যোগী-_কাহারও মধ্যে ভেদ দেখি না” ইহা দ্বারা সম্ত-সন্প্রদায়ের 
কবীবের সহিত নাখপন্থীদেব যোগাযোগ নির্দেশিত হয়। মধ্যযুগের 
সাধকের সকলেই একটি পথ নির্দেশ করিবার চেষ্টাব ফলে প্রাচীন 
বৈদিক ধর্মসহ চ্ধান ও ভক্তির ধারা, ন্যায়ের বিধান, তান্ত্রিক সাধন 
যোগীদের সাধন প্রভৃতি ধর্মজগতে উদিত হয়। নাথযোগীর! উত্তর 
ভারতে ভর্তৃহরি-সম্প্রদাঘ নামে পরিচিত ছিল। তাহাব! মুসলমান 
হইয়াও হিন্দুর ম্যায় গৈরিক ধারণ কগ্ি ও গোপীচন্দ্েব সন্গাসের করুণ 
গীত গাহিয়া, মানব-ন্যদয় জয় করিত, হিন্ধুর বহু পীর্বণে ইহাদের 
উপস্থিতি অনিবার্ধ্য ছিল। কালক্মে নাথ ও নিরঞ্জনী সন্প্রদায হইতে 
বঙ্গদেশে আউল, বাঁউল প্রভৃতি বহু সম্প্রদায়েব উৎপত্তি হয। সকল 
সাধনের মুখ্য উদ্দেশ্য ভগবতপ্রাপ্তি বা জীবাস্মা-শরমাত্মায মিলনসাধন। 
স্বফী সাধকণ হিন্দু যোগীর সহিত অদ্বৈতবাদের স্থৃত্রে আবদ্ধ । মুসলমান 
বিজযের পূর্বেও ন্ফী সাধক মৈন্ুদ্দিন চিশতী, মখছুম আলি প্রভৃতি 
নৃফীধণ্ম প্রচার করিয়া হিন্দু-মুসলমানে এঁক্য স্থাপন করেন । 

নাথযোগীরা বলেন, জীবমধ্যে ঈশ্বরের শুদ্ধচৈতগ্যশক্তি অবিদ্য। দ্বারা 
আচ্ছন্ন হইয়৷ রহিয়াছে, সেই আবরণ দূর হইলে জীব আবার শিব হইবেন। 
স্থফী সাধক মনম্থুর হালাজ, শিবদয়াল প্রভৃতি সন্ত সাধক বলেন জীবাত্মা 
পরমাত্মার মিলন স্বীকার করিলেও মিলনের মধ্যেও ভেদ অনিবার্ধ্য, অর্থাৎ 
জীব জীবই এবং ঈশ্বর ঈশ্বর, ইহাদের মধ্যে ভেদাভেদ শূন্য মিলনস্ছিইতে 
পারে না। বিশিষ্টাদবতবাদী রামান্থজও এই কথা বলিয়াছেন। সমুদ্রের 
একবিন্দু জলেও যেরূপ সেই জলের বৈশিষ্ট্য আছে, কিন্তু সমুদ্র ও একবিন্দু 
জলে যেরূপ পরিমাণগত ভেদ আছে, সেইরূপ জীবাত্বা ও পরমাত্মা অভেদ 
হইলেও তাহাদের মধ্যে ভেদ আছে, জীবাত্ম! পরমাত্মার “অণুরূপ মান্র। 
তথাপি জীবাত্ম৷ ও পরমাত্মবার যোগ হিন্দু ও মুসলমান উভয়েই স্বীকার 
করিয়াছেন। ন্মুফী সাধক বোগদাদের জুনিয়াদ ও মনন্থুর হালাজ 'অনল 
হক্‌* বা সোইহং উচ্চারণ করিয়া মৃত্যুকে বরণ করেন।১ কবীর একদিকে 
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রহুম্তবাদীদের সাধনার সহিত নাথ সাধনার সন্বদ্ধ বিচার ১৮৩ 


রামানন্দের চরণে বেদান্ত শিক্ষা করেন, আবার শেখ তাকীর নিকট নুফী 
ধর্মও শিক্ষা করেন, তাই মুসলমান হইলেও কবীরের সাধনায় বৈষণবীয় 
ভক্তি ও প্রেম আছে। কবীরের রাম কোন অবতার বিশেষ নহেন, রাম বা 
গোপাল অর্থে তিনি সেই চরম সত্যকে নির্ণয় করিয়াছেন । সন্তেরা মূলতঃ 
অদ্বৈতবাদী, ইহাদের মধ্যে ভেদ থাকিলেও কেহই দ্বৈতবাদী ছিলেন না। 
ভারতের মধ্যযুগে সম্ভ সাধনার বিকাশ, ধর্শজগতে তাহাদের সাঁধনাৰ 
একটি বিশিষ্ট স্থান আছে, কারণ উহ৷ বল্পভাদির ন্যায় কোন সম্প্রদায় 
বিশেষের মত নহে, উহা! 'নুরত' বা শ্রোতের ধারা মাত্র। যিনি সংকে 
উপলব্ধি করিয়া সত্যন্বরূপে প্রতিষ্টিত হইয়াছেন তিনিই সন্ত। কবীরাদি 
মুস্তি উপাসক ছিলেন না তাই ইহাদের “নিগুদী' বল! হয়, নিবপ্জানেব 
উপাসক 'নিরঞ্জনী” এই সম্প্রদায় নাথ-সম্প্রদাষের প্রসার, ডাঃ গীতান্বব 
বডথাল এইরূপ মতামত প্রকাশ করিয়াছেন । ইহারা! নাথ ও নি 
সম্প্রদায়ের মধ্যবস্তীঁ সম্প্রদায় বিশেষ, কারণ নিরঞ্জন ব্রহ্ম হইন্ডে অবতারাদির 
উৎপত্তি স্বীকার করিলেও ইহার! তাহাদের পৃজা করেন না। কবীর, 
কামাল, দাদুর দর্শনের সহিত ইহাদের দর্শনের অপূর্ব মিল দেখা যায়, 
রামানন্দকে এই পথের প্রদর্শক বলা যাইতে পারে। সন্তাদের মূলগত 
সিদ্ধান্ত তিনটি,_ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস, পরমাত্মা জীবাত্মার স্বরূপগত 
একতায় বিশ্বাস, আত্মার নিত্যতা ও সোহহং সাধনায় প্রতায। কবীরাদি 
সম্তের। “মুবত' শব্দ যোগের দ্বারা মিলন স্থাপনের উপদেশ দিযাছেন। 
ধ্বনি দ্বারা আমর! ভাব ব্যক্ত করি, তাই সন্ত কবিরা অস্তর-ধ্বনির প্রতি 
লক্ষ্য রাখিতে বলিয়াছেন। কারণ নিরঞ্রনকে ঘে উপলন্ধি করিয়াছে সে 
মূক ও বধির উভয়ই, মুকেব ন্যায় সে মিষ্ট দ্রব্য ভক্ষণ করিয়। ইঙ্গিতে সুখ 
বর্ণনা করে। সাজাহান-পুত্র দারা সেখ রচিত 'রিসালা-ই-হক্নামা' 
পুস্তিকায় সত্যের অন্তুসন্ধান ও তৎপরে ধ্যান, নামস্মরণ ও অনাহত- 
নাদশ্রবণের দ্বার মিলনসাধন সুন্দররূপে বিবৃত হুইয়াছে।১ 

এই সুরত শব্যোগ বস্তুতঃ কবীরাদির বু পুর্ব হইতে প্রচলিত। 
নাথমার্গে ইহার বিশেষ সাধন ছিল, তাহারা ইহাকে 'অজপাজপ' বলিতেন। 
নাথপন্থের গ্রস্থাদিতে অজপাজপের বিশেষ মাহাত্্য বণ্িত হইয়াছে । 
যোগমার্গের নাদান্থুসন্ধানই সম্তদদের 'অনহদ্‌ নাদ'-এই নাদকে আশ্রয় 
করিয়াই পরম সত্যকে উপলব্ধি কর! যায়, ইহাই উভয় মার্গের বৈশিষ্ট্য । 
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১৮৪ নাখ-সম্প্রদায়ের ইতিহাস, দর্শন ও দাধন-প্রণালী 


চিন্তরৃত্তিকে শবে বা মন্ত্রে লয় করিবার উপদেশ প্রাচীন যুগ্গ হইতেই 
বর্তমান রহিয়াছে, ইহারই নামান্তর 'মন্ত্রচৈতন্ত' ৷ মন্ত্র বা নামজপের 
মহাত্মা অতুলনীয়, ইহার সাহায্যে অসম্প্রজ্ঞাত সমাধিতে সহজে লীন 
হইবার স্চন। বিভিন্ন উপনিষাদিতেও পাওয়। যায় ।১ 
উপনিষদে প্রণবের প্রশস্তি আছে, নাথমার্গে প্রণব সাধনার বিশিষ্ট 
স্বান আছে, সম্ভমধ্যেও 'সওনাম' বা সত্যনামের এইরূপ প্রশস্তি আছে। 
সম্তের! স্থরত শব্দযোগের দ্বারা নামের পরে যে ভূমিতে পদার্পণ করেন 
তাহা নিঃশব্ধ বা “অনামীলোক+ নামে পরিচিত। কবীর এই সম্বন্ধে 
বলিয়াছেন-__ 
“তা পর অকহ লোক হৈ ভাই 
পুকষ অনামী তহা! রহাই 
জো! পছ'চৈ জানৈসে বাহী 
কহন স্ুনন সে স্যারা হৈ।” 
এই অবস্থাই তত্বাতীত অবস্থা, অথবা সহজিযা সম্প্রদায়ের সহজাবস্থ। ৷ 
সম্তগণ ইহাকে পধবগম দেশ অর্থাৎ স্ুখহুঃখাতীত দেশরূপে আখ্যাও 
দিয়াছেন। এই অবস্থায় ষে সুখের অনুভূতি হয় তাহার নাম নিবতি বা 
নৃত্য । ্ুফিবা ভাবাবেশে যে দৈহিক নৃত্য কবেন তাহার নাম “দৌর 
নৃত্য” তাহারা আল্লার নাম উচ্চারণ সহকারে নৃত্য করেন, কিন্তু সন্তদের 
“নিরতি” কোন বাহ্ক্রিয়া নহে। সাধকের স্মৃতিলাভ হইলে কোন 
প্রকার দৈহিক ক্রিয়া নিশ্রয়োজন হইয়া পডে, এই অনুভূতি বর্ণনাতীত, 
তাই নাথ-সিদ্ধেরা ইহার নাম দিয়াছেন 'উন্মনী” অবস্থা অর্থাৎ মন হীন 
অবস্থা । এই উন্মনী অবস্থাপ্রাপ্তিই সখছঃখাতীত পরম প্রকাশের মধ্যে 
স্থিতি। স্থফীদের “মা” বা বামপদমূলে ভর করিয়া চক্ষুদ্বয় বন্ধ করিয়া 
হস্তঘয় প্রসারিত করিয়া ধীরে ধীরে অগ্রসর হইয়া মিলন-অন্ুভূতির যে 
সাধন আছে অর্থাৎ চক্ষু বিনা রূপদর্শন, কর্ণ বিন! বঙ্কার শ্রবণ, পদ বিনা 
নৃত্য ইত্যাদি ভাবসাঁধন, তাহা! ক্ষণিক। কিন্তু সহজ সমাধি বা! উন্মনী 
দরশাপ্রাপ্তি স্থায়ী । তাই মীরার গুরু রৈদাস চামার পাছক1 সীবনকালেও 
সম্মুখে চতুতূ্জ হরিমৃত্তি দেখিয়া গাহিতেন : 
প্রভুজী-_-তুম চন্দন, হম পানী । জাকী অঙ্গ অজবাস সমানী। 
প্রভুজী__তুম ঘন বন, হম মোরা । জৈসে চিতবত চন্দ চকোরা। 


(১) নাঘবি্মু উপ ৩০, ৩৮, ৪১, ৪« কোক, ধ্যানযিন্দু উপ, ৬ প্োক তুলনীয়। 
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প্রতৃজী- তুম দীপক, হম বাতী। জাকি জ্যোতি বরৈ দিন রাতি। 
প্রভুজী_-তুম মোতি, হম ধাগা। জৈসে সোনহি মিলত স্ৃহাগ! । 
প্রভুজী-__তুম স্বামী, হম দাসা। এসী ভক্তি করৈ রৈদাস॥ 

( কল্যাণ, সন্তঅঙ্ক-_রৈদাস পূ ৫০৭) 


চিতোরের রাণী মীরাবাঈ এই প্রেমের আকর্ষণে সকল ত্যাগ করেন, 
তাহার ভজনও হিন্দী-সাহিত্য জগতে অতুলনীয়,_ যেমন মর্খম্পশী 
তেমনি গভীর । রাণ! বিষ পাঠাইযা, সর্প পিটার প্রেরণ করিয়াও 
কোন রকমে মীরাকে বিনাশ করিতে পারেন নাই, শ্রীকৃষ্ণের নাম স্মরণ 
করিয়া বিষ গ্রহণ করিলে তাহা! অম্বত হইল এবং_- 


“সাপ পিটার! রাণা ভেজ! মীর! হাত দিয়ে! যায়। 
নায় ধায় যব দেখন লাগি, শালিগরম গৈ পায়।৮ 


ইহাই সন্তসাধনার মূলমন্ত্র-_ নামজপ বা “ম্মিরণ, ; ইহার দ্বারাই 
অসস্তভব সম্ভব হয়, মর্ত্যলোকবাসী ত্বর্গের আম্বাদ পাইয়া থাকে। 
কবীরের ম্যায় অদবৈতবাদী দাদু সম্তসাধকদের অন্যতম গুরু, রামনাম জপ 
তাহাব সম্প্রদায়ের বিশেষত্ব | এই “রাম” বেদাস্তের নিগুণ পরমত্রন্ষের 
অন্থবূপ, তাই তাহার মুগ্তি বা মন্দির নাই, সম্তসাধনা তাই সকলের পক্ষে 
স্থলভ, ব্যয়সাপেক্ষ বাহাবস্তর প্রয়োজন ইহাতে নাই। এই নিমিত্ত 
সম্তমত ইতর-ভদ্র সকলের মধ্যে প্রতিপত্তি লাভ করে, বিশেষ করিয়া 
সমাজের নিম্স্তরের ব্যক্তিরা ইহার আশ্রয় গ্রহণ করেন। সম্ভদ্দের 
মধ্যেও যোগীদের ম্যায় কোন জাতিবিচার না থাকায় কবীরকে সমাজ- 
সংস্কারক আখ্যা প্রদান কর! হইয়াছে ; বস্তুত তিনি সকল ধর্মের সারগ্রাহী 
ছিলেন এবং সকল জাতির পক্ষে সুলভ সহজ পস্থার নির্দেশ করাই 
তাহার উদ্দেশ্য ছিল, সমাজ-সংস্কারক রূপে তিনি এ সকল করেন নাই। 
তবে একেশ্বরবাদ প্রচার, জাতিভেদ দূরীকরণ, দেব বা দানবের পুজা নিষেধ, 
কুরীতি দমন ইত্যাদির উপদেশ তিনি দিয়াছেন । সন্তবাণীতে বৈরাগ্যের 
ও সৎসঙ্গের ভূরি ভুরি উপদেশ আছে। সদ্গুরুই একমাত্র পথ- 
প্রদর্শক । দাদু বলিয়াছেন, 'দাছু এসা গুরু মিল্যা, জীব ব্রহ্ম করি লেই”। 
নাথযোগীরাও বারংবার সদ্‌গুর লাভের উপদেশ দিয়াছেন : “ছুল্ল ভা 


সহজাবস্থা' সদ্গুরোঃ করুণাং বিনা”। একমাত্র গুরুকপায় সিদ্ধিলাভ 
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১৮৬ নাথ-সম্প্রদান্বের ইতিহাস, দর্শন ও সাধন-প্রণালী 


হয় ইহাই নাথমার্গে স্পষ্টরূপে উল্লেখ কর! হইয়াছে : “সিদ্ধিগুরুবাক্যেন 
লভ্যতে ।” সুফীসাধকও “মুরসিদ' ব৷ গুরুকে মান্য করিয়! চলেন । 

“যা আছে পিণ্ডে তাই আছে ব্রহ্মাণ্ডে” ইহা সকল যৌগিক 
সম্প্রদায়ের মত। পারস্য লেখক মহম্মদ-অল্‌্-নসফী ইহার অনুরূপ কথ 
বলিয়াছেন।১ এই ক্ষুদ্র দেহরূপ ভাণ্ডে বিশ্ব প্রতিভাসিত হইয়া আছে, 
ইহাই ইহার তাৎপর্ধ্য (সি, সি, স, ৩২)। শরীর মধ্যে আধ্যাত্মিক 
কয়েকটি কেন্দ্র আছে, সম্তদের সাক্ষেতিক ভাষায় তাহাকে “কবল' (কমল) 
বলে, তান্ত্রিক সাধনে ইহাকে চক্র বলে। এই বিভিন্ন কেন্দ্রের 
সহিত সাধন বলে ব্রহ্মাণ্ডের লোকসকলের সন্বন্বস্থাপন সম্ভব, ইহ 
রাধাম্বামী-সম্প্রদায়। সন্ভ-সন্প্রদায। নাথ-সন্প্রদায় প্রভৃতি বিবৃত 
করিয়াছেন। দেহমধ্যে সুপ্তা শক্তিকে জাগরিত করিয়! তাহাব সাহায্যে 
্রহ্মাণ্ডের সহিত সন্বন্বস্থাপন করিতে হয়। *মুমিরণ' বা 'নাম-স্মরণ' 
এই সুপ্তা শক্তিকে জাগরিত করিবার প্রক্রিয়াবিশেষ, সম্ভদের মধ্যে ইহ! 
গোপনীয় সাধন । নাথযোগীরা হঠযোগেব সহায়ে সুপ্তা শক্তিকে 
জাগরিত করেন ইহাই সম্ত ও নাথমধ্যে ভেদ। উভয়ের উদ্দেশ্য পিও ও 
্রন্ষাণ্ডের যোগস্থাপনা, কিন্তু প্রণালী ভিন্ন । তথাপি নাথ-সাধনমার্গেব 
জীবনুক্তি, ত্রিকুটা, সহত্রদলকমল, নাড়ী, চক্র, অজপাসাধন প্রভৃতির 
উল্লেখ সম্ভদের “দাখী'তেও পাওয়া যায। কবীর জীবন্মুক্তের বর্ণন! 
দিয়াছেন, চবণ দাসও বলিয়াছেন__ 


জব হো এক ছুসরা নাসৈ 

বন্ধ মুক্তি কী রহৈন সসৈ॥ 
মৃতক অবস্থা জীবত আবৈ। 
করম রহিত অস্থির গতি পাবৈ ॥ 


যিনি বর্তমান জীবনে জীবিত থ/কিযাই কর্মের বন্ধন হতে মুক্ত 
হইয়াছেন, তিনি জীবন্মক্ত যোগী। মুক্তজীব আত্মস্ববূপ উপলব্ধি 
করিয়। ব্রদ্ষের ন্যায় সচ্চিদানন্দস্বরূপ হয়, কিন্তু তাহা সত্বেও ব্রন্মে ও জীবে 
ভেদ দূর হয় না, কারণ মুক্তজীবও বদ্ধজীবের স্তায় অণুমাত্র, এবং মুক্ত 
হইয়াও জীব সৃষ্টিকর্তা হইতে পারেন না, অতএব জীবন্মুক্ত যোগীও 
্রহ্মাশ্রিত। 
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বাবা রামলালজী তাহার রচিত 'শবে” ত্রিকুটা, অজপাজপ, 
হট্চক্র, বঙ্কনীল প্রভৃতির কথা। বলিয়াছেন। সম্ভদের মধ্যে *শুন্যে”র 
সাধনাও আছে , বৌদ্ধ, নিরঞ্জনী, নাথপন্থী, সহজিয়া, বাউল ও সম্তেরা 
অনেকে নিজেদের শুন্যের উপাসক বলিয়াছেন, শুন্য সাধনার দ্বারা 
সহজাবস্থা লাভ করিবার নিমিত্ত এই সকল সহজবাদীর! শুন্যকে স্বীকার 
করিয়াছেন। আচাধ্য ক্ষিতিমোহন সেন মহাশয়ের মতে ক্ষুত্রতম তৃণের 
বা পুষ্পের বিকাশের জন্তও উন্মুক্ত আকাশের প্রয়োজন হয়; যেখানে 
প্রাণের বিকাশ নাই সেখানে আকাশ বা শুন্যেরও প্রয়োজনীয়তা নাই। 
ধর্মরূপ জীবস্ত বস্ত্র বিকাশের জন্য শুহ্যতাৰ আবশ্যকতা আছে, এই 
শূন্যতা নাস্তি-ধন্মাত্বক নহে, ইহা! ভাবাত্মক জীবনধারার স্বরূপ । সহজ 
মতে তাই গুরুকে শুন্য পদবী দেওয়! হয়। “সতগুরু শুন্য সমান হৈ” 
রজ্জবজী ইহার দ্বার গুরু-প্রণামের মধ্য দিযাই সীমাহীন নিরঞ্জনে মগ্ন 
হইবাব উপায় বলিযাছেন। জপতপ মিথ্যা, সহজ নিরঞ্জনের সহিত যুক্ত 
হওযাই সহজাবস্থা, গুরুই তাহাকে বুঝিবার সুগম উপায় স্বরূপ ।১ 
রহস্যবাদীদের মধ্যে দৈববাণী দ্বারা দীক্ষালীভও প্রচলিত ।২ 
কবীরের রচিত বলিয়। 'গোরক্ষাথকী গোষ্ঠী নামক যে পুস্তকের 
প্রসিদ্ধি আছে, তাহাতে গোরক্ষনাথের সহিত কবীরের ধর্মাবিচারের বৃত্বাস্ত 
আছে। কবীর বা দাদু কেহই পণ্ডিত ছিলেন না, তাহার! ভগবানের 
মাধূর্য্যকেই চিনিয়াছিলেন। জালান্ুদ্দিন রুমী বলিয়াছেন, “শান্ত্রপাঠ 
দ্বারা তিনি লভ্য নহেন, কারণ বুদ্ধি গ্রীতির বিরুদ্ধ” নাথমতে ও বৌদ্ধ 
সহজিয়া মতেও তিনি বাক্যমনের অতীত, অতএব পুথিপাঠ ও জপতপ 
মিথ্যা ( চর্ধ্যা ৪০, গো, সি, স পৃ ২৪ তুলনীয় )। স্ুফীসাধক চিশ তীর 
সমাধি হিন্দু ও মুসলমান উভয়ের সম্মানিত, চিশতী যে গোপনীয় সাধন 
শিক্ষ। দিয়া গিয়াছেন, তাহাতে ত্রিকুটীধ্যান ও হঠযোগের আসন 
প্রভৃতির সাধন আছে। অনহুদ্নাদের অনুরূপ সাধনের নাম 'শগলে 
সৌতে'। ভারতীয় স্ুফীদের মধ্যে কুগুলিনী, সহস্রীর প্রভৃতির চর্চা 
ছিল। তাহার! উল্টা বাণীরও ব্যবহার করিয়াছেন। জীবনযাত্রা হওয়া 
চাই নদীর মত সহজ, নদী নিরস্তর তীরবর্তী বনস্পতি ও মানবদের 
তৃপ্ত করিয়া যেরূপ সমুদ্রের দিকেই চলিয়াছে, তেমনি সহজ-সাঁধক 
১। সঙ্তৌকী সহজ শুগ্ত সাধন1-_কল্যাণ সাধনাষ্ক (১ম ভাগ), পৃ ৩৮৭, আচার্য ক্ষিতিমোহন সেন । 
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১৮৮ নাথ-সম্প্রদায়ের ইতিহাস, দর্শন ও সাধন-প্রপালী 


জীবনপথে অগ্রসর হইবেন, এই ভাবই হইল সাধনার সহজ ভাব, 
এই ভাবের সহিত নাথপন্থের সহজাবস্থা লাভের এঁক্য আছে। কথিত 
আছে সন্তগুরু দাদু এক সময়ে নাথপন্থা অবলম্বন করিয়াছিলেন, তখন 
তাহার নাম হয় 'কুস্তারীপাক্:; ইহা! নাথযোগীদের মধ্যে প্রসিদ্ধ নাম।৯ 
সহজ দেহমধ্যেই অবস্থিত, কারণ দেহের বাহিরে কিছু নাই, এই মত 
বাউল, সহজিয! ও ন্ৃফীর্দের মধ্যেও প্রচলিত। ন্ুফীরাও দেহকে দেব- 
মন্দির বলিয়াছেন। 

সম্ভমধ্যে পরমজ্যোতির প্রকাশকে অনস্ত বা! পরব্রদ্মের তেজ বলা 
হয়, উহা! অসংখ্যচন্দ্রের ন্যায় জ্যোতিম্মান্‌ হইয়াও ন্গিগ্ণ, সাধকের মন 
সে স্থানে উপনীত হইলে “বিন-মন-সা” হয, অর্থাৎ অমনস্ক বা মনঃশৃন্ত 
অবস্থা হয়। ইহাই রামের মধ্যে আত্মলীন হওয়া । এই সাধনের 
সহিত নাথ-সাধনের বিশেষবপ সাদৃশ্য আছে। নবধা ভক্তিমার্গের 
আলোচনা করিয়! সস্তকবি অন্তিম নমস্যায বলিয়াছেন-__ 


মেরা মুঝমে কুছ নহী, জো! কুছ হৈ দো তেবা। 
তেরা তুঝকো। সৌপতে, ক্যা! লাগে মের! ॥_-কবীর 


“তেরা! তুঝকো৷ সৌপতে কা! লাগে মেরা ।” ইহাই সম্পূর্ণ 
আত্মনিবেদন । ইহার পর মৌন হওয়৷ ব্যতীত উপায় নাই।২ 


(ঘ) নাথপন্থের সহিত বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের সম্বন্ধ বিচার 


নাথ ও বৌদ্ধসাধনা__নাথসিদ্ধদিগকে কেহ বৌদ্ধ, আবার কেহ 
ব্রাহ্মণ যুগের শৈব বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন । বন্ততঃ নাথমার্গে হিন্দুর 
তন্ত্র ও বৌদ্ধ সহজিযাদের রহস্তবাদের অপূর্র্ষ মিশ্রণ আছে। নাথ-হঠযেগ 
সাধনার সহিত বৌদ্ধসহজিয়৷ সাধনার সাধর্স্য আছে। উভয় মতেই 
চিত্তের সমতা লাভ উদ্দেন্ত, কিন্তু প্রণালীতে কিঞ্চিং ভেদ আছে। 
বৌদ্ধধর্মের পতনের যুগে, ব্রাঙ্গণ্য ধর্মের পুনরুখানের কালে নাথপন্থের 
বছল প্রচার দেখা যায়। হিন্কুর তন্ত্র ও শৈবাগম নাথদর্শনের উপর 


১। বাহু, ক্ষিতিমোহন সেন, পৃ ৬০, ৩৭ ইত্যাদি, উপক্রমণিক1। 


২। মিবদ্ধের এই অধ্যায়ের কিয়ঘংশ 'মধাযুগের সন্ত ও নাখসাধনা' নামে ১৩৫২ সালের জো 
মানের 'পরিচয়' পত্রিকায় প্রকাশিত করি । 


নাথপন্থের সহিত বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের সম্বন্ধ বিচার ১৮৯ 


বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে, বৌদ্ধসহজিয়াদের মতের সহিত নাথমতের 
কোন কোন বিষয়ে এঁক্য থাকিলেও নাথপন্থা৷ মূলতঃ ব্রাদ্ষণ্য ধর্মের সহিত 
যুক্তমার্গ বিশেষ। 

হিন্দু ও বৌদ্ধতত্ত্রের শিব ও শক্তি, প্রজ্ঞা ও উপায় সম্বন্ধে একই 
প্রকার ধারণ! দেখ। যায়। বৌদ্ধসহজিয়া মতে “মহামুদ্রা” সাক্ষাৎকার 
হইলেই সিদ্ধি লাভ হয়, এই মহামুদ্রা শুগ্ততার ও করুণার অভেদত্ববোধ। 
হিন্দুতত্ত্রের যাহা শিব ও শক্তি, বজ্রযান ও সহজযানের তাহাই শুন্ততা 
ও করুণা । ইহাদের মিলনে “মহান্থখ* অনুভূত হয়, ইহাই 'এবম্কাব 
রূপে বর্ধিত হয়। ইহাই চন্তরন্র্য্ের ঘোঁগ, বিন্দু উভয়ের মধ্যস্থল। 
হিন্দুতত্ত্রে এই মিলন “যট্‌কোণ? বা উদ্ধমুখ ও অধোমুখ ত্রিকোণ ছার! 
বমিত হয়, উভয় ত্রিকোণের মধ্যবিন্ুর সংষোগই মিলন, এই মিলনই 
“সামরন্ত” | 

সহজমতে বিন্দু অনাহত ও তজ্জাত অক্ষরমালার বাচক। ইহার 
বহির্দেশে যে কালচক্র আবর্তিত হইতেছে, জীব তাহা আশ্রয় করিয়া 
সংসারে ভ্রমণ করে। কালচন্র সমাপ্থিতে বিন্দুস্থান অধিকার করিয়া 
জীবের মহামুদ্রা সাক্ষাৎকার হয় ও নির্বাণ লাভ হয। নাথমতেও 
বিন্দু হইতে নাদ, নাদ হইতে কলার উৎপত্তি (নিবন্ধের নাথবিন্ু কল! 
অধ্যায় ত্রষ্টব্য ), ছিবিন্দু ক্রমশঃ এক মহাবিন্ুতে পরিণত হইয়া যে 
অদ্বৈতভাবের উৎপত্তি হয় তাহাই নিত্য অবস্থা,_ 

উভয়োঃ সঙ্গমাদেব প্রাপ্যতে পরমং পদম্‌। 

( গোরক্ষ-শতক, ৭৪ শ্লোক )। 
চিত্ত এই অবস্থায় 'অমনস্” হয়, ইহ! নির্ব্বাত দীপের সহিত তুলনীয়, 
এই অবস্থাকে বল! হইয়াছে 

“লবণং তোয়সম্পর্কাৎ যখ। তোয়সমং ভবেৎ। 
মনোহপি ব্রহ্মসম্পর্কাৎ তথা ব্রহ্মময়ং ভবেৎ॥”--অমনস্ক (১।২৩-২৬) 


নাদ ও বিন্দুর মিলনই বৌদ্ধদের প্রজ্ঞা-উপায়ের মিলন । বৌদ্ধ সাধনায 
চন্্রন্র্য্ের উল্লেখ বারস্বার পাওয়া যায়। বঙ্গীয় গাথাতেও হাডিসিদ্ধা 
চন্্রস্ূ্য্যের কুগুল ধারণ করিতেন এইরূপ বিবরণ পাওয়া যায়, কিন্ত 
ইহার দ্বারা নাথেরা যে বৌদ্ধ ছিলেন তাহা প্রমাণিত হয না। চন্দ্র 
সুর্যের মিলন অর্থে “আনন্দান্ুতূতি”। ভন্ত্রতে স্থষ্টির মূল উপাদান চন্্রঃ 


১৯০ নাথ-সন্প্রদায়ের ইতিহাস, দর্শন ও সাধন-প্রণালী 


চন্দ্র যেখানে বিন্দুরূপে স্থিত সেখানে কম্পন বা স্থষ্টি নাই, ইহাই 
চন্দ্রের নিত্য কলা । ইহ। হইতে সুধাক্ষরণ হইলে স্থষ্টির আবির্ভাব হয় 
এই বিন্দু ও নাদই উপায় ও প্রজ্ঞা বা গ্রাহক ও গ্রাহা, ইহাদের মিলনে 
নির্্বাণানন্দ'-প্রান্তি হয়। সহজিয়া মতে উফ্ীষকমলে এবং তন্ত্রমতে 
সহস্রারে এই আনন্দের অনুভূতি হয়। 

সহজিয়। বৌদ্ধের শূণ্য সমাধি বা সহজ অবস্থা লাভ নাথমার্গের 
সমরস সাধনার সহিত তুলনীয । 


“কশ্চিং সমরসং রসসংস্থিতম্‌।” ইত্যাদি 
( অকুলবীরতন্ত্র-3.-১১৬, ১১৭ ইঃ) 


সহজিয়া মতে গুরুব উপদেশে শুদ্ধ জ্ঞানের উদয় হয, ইহাই 
'জ্ঞানমুদ্রা'। সেই গুরুর স্বরূপ 'যুগনদ্ধরূপ” ব৷ প্রজ্ঞ-উপায়ের সমরস 
বিগ্রহ। নাথমতেও গুরু-উপদেশে শিব-শক্কির পার্থক্য পরিহাঁব করিয়া 
সাধক যে তব্বাতীত অবস্থায় পৌঁছান তাহাই পরম পদ (নিবন্ধের 
সিদ্ধান্ত অংশের প্রথম পরিচ্ছেদে পরমপদ? ভরষ্টব্য )। 

নাথমতে বৌদ্ধসহজিয়া ও জৈনমতে শুচ্য-সাধনার কথা আছে। 
বৌদ্ধমতে চতুর্ধ বা তুরীয় শুন্ত'ই বজ্ঞপুরুর অধিষ্ঠান। যোগাচার 
সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা! মৈত্রেয় “সর্ববশ্ম্ততা'র কথা বলিয়াছেন।* হঠযোগ- 
প্রদীপিকাতে 'শৃম্' কথা আছে, ইহ! ঘোগের বিভিন্ন স্তরের সহিত 
যুক্ত।* জৈন ধর্শে পাহুড়া দোহাকার 'শৃন্ঠ'র প্রভাব হইতে মুক্ত হইতে 
পারেন নাই 15 


সহজিয়। মতে মধ্যপথ বা ডোম্বীর ( ব৷ স্ৃযুয্নার ) শোধন করিতে 
হইলে ললনা ও রসনার (বা ইডাপিঙ্গলার ) সংযোগ কর্তব্য, তন্ত্রেও ইড- 
পিঙ্গলার সংযোগ ছারা সুযুন্না পথ উন্মুক্ত হইবার কথা! আছে। চধ্যাপদ 
ও হঠযোগ-প্রদীপিকাতে “বারুণী'র কথা আছে, ইহার অর্থ চঞ্চল বিন্দু। 
'সহজ' শব বজ্যানের, নাথপন্থে পরমপদই সহজ । উভয় মতেই যোগের 
প্রীধান্ত স্বীকার কর হইয়াছে । 


১1000101759 96 8187৮655 সৈও105 28০0, [৮ 27 
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নাথপন্থের সহিত বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের সম্বন্ধ বিচার ১৯১ 


বঙজদেহ, যোগদেহ, রসময়ী তন্গ ও সিদ্ধদেহ মূলতঃ একই, যোগ- 
নৃত্রেও “বজসংহননরূপ কাষসম্পৎ'এর উল্লেখ আছে। সিদ্ধদেহ ব্যতীত 
নাথদের “মহাজ্ঞান' ধারণ অসম্ভব (সাধনা-অংশে কায়সিদ্ধি অধ্যায় 
দ্রষ্টব্য )। 

নাথমতে যে দ্বাদশ মুদ্রাব উল্লেখ পাওয়া যায় তাহাতে বজ্তোলী, 
সহজোলী প্রভৃতি নাম বজযান, সহজযানকে ন্মরণ করাইয়া দেয়; 
ইহাদের মধ্যে যোগাযোগ থাকা বিচিত্র নহে, তথাপি এই কারণে 
নাথদের বৌদ্ধ বল। চলে ন1। 

বঙ্গদেশে কর্তীভজার দল ও ধর্ম ঠাকুরের উপাসকদিগের প্রচ্ছন্ন 
বৌদ্ধ বলা হয়। কর্থাভজ। অর্থে গুরুকে যে ভজনা করে, নেপালে 
তাহারা “গুভাজজ* নামে পরিচিত। কর্তাভজা ল।লশশী4 পদে গুরুব 
উপদেশ বিনা সহজ পথ অবলম্বনে বিপদেব সম্মুখীন হইবার কথ। 
আছে।১ 

উপরোক্ত নান! কারণে বঙ্গদেশে প্রচলিত বিশ্বাস এই যে, বৌদ্ধধর্মের 
পতনের যুগে শৈব ধর্শের আশ্রয় গ্রহণ করিয়। বৌদ্ধের। আত্মরক্ষা করেন 
এবং নাথগণও এইরূপ প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ। বস্ত্বতঃ নাথেরা বৌদ্ধ ছিলেন না, 
তবে তাহাদের আচার ও অনুষ্ঠান পদ্ধতি মিশ্রিত হওয়ায় অর্থাৎ না হিন্দু, 
ন1 বৌদ্ধ হওয়ায় নাথদের বৌদ্ধরা হইতে শৈবধর্ম গ্রহণ করার ভ্রান্ত 
ধারণ প্রচলিত আছে । মংস্তেন্দ্র 'শৈব' ছিলেন, তিনি নেপালে শৈবধর্শা 
প্রচার করিতে গিয়াছিলেন। কেবল গোরক্ষ পুর্বে বৌদ্ধ ছিলেন 
এইবপ একটি কিন্বদস্তী প্রচলিত আছে, কিন্ত গোরক্ষের জাতি ব৷ 
জন্মস্থান সম্বন্ধে অগ্ভাপি কোন স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। ডাঃ 
মোহন সিং তাহার গোবক্ষনাথ গ্রন্থে গোরক্ষ সম্বন্ধে প্রবাদেব প্রতিবাদ 
করিয়াছেন। 

বৌদ্ধাচার্ধ্যদের ৮৪ সিদ্ধতাজিকায় শৈব নাথসিদ্ধদের নাম থাকায় 
নাথদের বৌদ্ধ বলিয়। ভ্রম হওয়া বিচিত্র নহে। কিন্তু গোরক্ষ সম্প্রদায়ের 
মন্ত্র "শিব-গোরক্ষ', ইাদের তীর্থ শৈবতীর্ঘ এবং পরিচ্ছদ শৈবযোগীর 
অনুরূপ । হাড়িসিদ্ধার সিদ্ধি ভক্ষণের স্পৃহাও শৈব পুজারীকে স্মরণ 
করাইয়া দেয়। নাথ যোগীরা নিজেদের “শিবগোত্রঁ বলেন ( নাথদের 


১। বঙ্গসাহিত্য পরিচয়, দীনেশ সেন, পৃ ২৬, ১৮৩৪ 


১৯২ নাথ-সম্প্রদায়ের ইতিহাস, দর্শন ও মাধন-প্রণালী 


উদ্ভব ইতিহাসে ইহার বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে )। আদিনাথ পার্ধতীকে 
বলিতেছেন, “অহং সে! ধীবরো৷ দেবী” অর্থাৎ আমি ধীবরন্পী মতস্েন্, 
অতএব নাথসিদ্ধদের বৌদ্ধ হওয়া সম্ভব নহে। গোরক্ষনাথ পণ্ড 
হত্যাকারী ছিলেন এইরূপ বিবরণও পাওয়া যায়, ইহা! পুর্বে আলোচিত 
হইয়াছে । তথাপি বৌদ্ধ ৮৪ সিদ্ধার তালিকায় মংস্যেন্্র, গোরক্ষ, চৌরঙ্গী 
প্রভৃতি কিরূপে স্থান পাইলেন এবং বৌদ্ধ তান্ত্রিক সহজিয়াদের সহিত 
নাথদের কিরূপে সম্বন্ধ ঘটিল তাহ] বিচাধ্য ৷ 


বুদ্ধের নির্বাণলাভের ৪০০।৫০* বৎসর পর হইতে জনসাধারণের 
মানসিক ভাব পরিবর্তিত হঈতে দেখা যায়। ক্রমশঃ বৌদ্ধধর্মের মধ্যে 
তন্ত্র ও মন্ত্র স্থান লাভ করিল, ফলে মন্ত্রযান প্রভৃতির উৎপত্তি হইল। 
বর্তমান %,র জিলায় (দক্ষিণ ভারতে ) অবস্থিত ্রীপর্বত ও ধাম্যকটক 
যাচবিগ্ভার জন্য প্রসিদ্ধ হইয়া উঠে, সৌদামিনী নামক বৌদ্ধতিঙ্ষুণী 
স্বীপর্ধ্বতে শিক্ষার্থে যান, ভবভ্তির 'মালতী-মাধবে” তাহার উল্লেখ 
আছে। বাণ, নাগার্জুন প্রভৃতিও শ্ট্রীপর্বতৈর সহিত অপরিচিত 
ছিলেন না। এইরূপে দাক্ষিণাত্যে তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্মের উৎপত্তি হয় ও 
ক্রমশঃ ৮৪ সিদ্ধার দ্বার! উহ! উত্তব ভাবতে প্রচারিত হয় । তন্মধে 
নাথসিদ্বেরাও অন্ততম। রাহুল সাংকত্যায়ন বলিয়াছেন, সরহপা 
(৭৬৯-৮০৯ খুঃ) আদি-সিদ্, তিনি নালন্দার অধিবাসী ছিলেন, 
মীনপা। (৮*৯-৮৪৯ খুঃ) কামরূপের ধীবর, গোরক্ষের জাতি ও দেশের 
বর্ণনা পাওয়া যায় না, তিনি মীনপার শিষ্য ছিলেন, এই মীনপ। 
মতস্তেন্দ্ের পিতা নামে খ্যাত। তৎসংগৃহীত 'বংশবৃক্ষ' পরপৃষ্ঠায় দেওয়া 
হইল। 


এই বংশবৃক্ষ প্রধানত: পঞ্চ প্রধান গুরুর গ্রস্থাবলী হইতে রাহুল 
সাংকৃত্যায়ন কর্তৃক সংগৃহীত হইয়াছে, এই গ্রন্থ চীনের সীমান্তের মঠে 
মুদ্রিত। আমি বংশবৃক্ষের প্রয়োজনীয় অংশটুকু মাত্র উদ্ধৃত করিলাম। 
উক্ত লেখক বিরূপা, গোরক্ষ, তৃস্থকু ও জালদ্ধপ্নের কাল দেবপালের 
সমসাময়িক (৮*৯-৮৪৯ খুঃ) ধার্ধ্য করিয়াছেন, আদি সিদ্ধার কাল 
৭৬৮-৮০৬ খ্বঃ এবং শেষ সিদ্ধ কালপার কাল ১১৭৫ খৃঃ ধার্য করিয়াছেন । 

( বংশবৃক্ষে হইবার মস্তেন্দ্র ও জালন্ধরপার নাম কেন 1) 
( গঙ্গা” পুরাতত্বাঙ্ক দষ্টব্য। জাছুয়ারী ১৯৩৩ সাল) 


নাখপন্ছের মহিত বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের সন্বন্ধে বিচার ১৪৩ 


চৌরাশী সিদ্ধার বংশরক্ষ 
সরহ ৬ আদিসিছ্ধ, ধর্শপালের সমসাময়িক 


বৃদ্ধজ্ঞান রা ১৬ 
শবরপা ৫ 


হিপা ১ মগধদেশের কায়স্থ (অর্থাৎ 
লেখক) ধর্পালের সমসাময়িক । 


দারিকপা ৩৬ ডোস্বিপা 
০ 

কৃর্ণপা। জালম্ধরপ! চর্চটাপা 

ৃ ] | 
জালম্কারপা! ৪৬ মতস্ডেক্্ মীনপ! 
কহুপা তস্তিপ। মতস্তেন্ 
গোরক্ষ ১৯ চৌরঙ্গীপা ২০ 

কালপা, (শেষসিদ্ধ ২৭) (গোরক্ষের গুরুভাই ) 


এই সিদ্ধদের চিত্র ভোটিয়। গ্রন্থ হইতে উক্ত লেখক সংগ্রহ করিয়া 
মুদ্রিত করিয়াছেন। ঙ্গা' পুরাতত্বাঙ্ক ও কল্যাণ যোগাঙ্ক পৃ ৪৭৩ ইঃ 
সষ্টব্য। 
সিদ্ধাদের রচনাকে উক্ত লেখক হিন্দীর প্রাচীনতম নিদর্শন বলেন, 
কিন্ত চট্টোপাধ্যায় মহাশয় উহাকে বাংলার প্রাচীনতম রূপ বলিয়। 
প্রতিপন্ন করিয়াছেন ।১ 
ুষটপূর্ব্ব যুগে বৌদ্ধ গ্রন্থে “একা ভিগ্লায়ো” সাধন দেখ যায়, পাশ্চাত্যে 
39560 চ২০5/০:001225দের মধ্যেও অনুরূপ প্রথা ছিল, বৌদ্ধসহজিয়া 
সাধনেও ইহার ইঙ্গিত স্পষ্ট ।৭ কিন্ত স্ত্রী লইয়া সাধন হইলেও ইহা কামের 
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১০৪ নাথ-সস্ত্রদায়ের ইতিহাস, দর্শন ও সাধন প্রণালী 


সাধনা! নহে কারণ ইহাতে বাহান্থুখ ব৷ সন্তান উৎপাদন নাই। অগ্নি বিনা 
যেমন দুগ্ধ আবর্তন সম্ভবে না, তেমনি নারী বিন! কামনার শুদ্ধি হয় না, 
ইহা গোম্বামীদেরও মত ছিল। খৃষ্টান মিষ্টিকদের মধ্যেও ঈশ্বরকে 
পতিভাবে ভজনা প্রেমের সাধন] 1১ 

ডাঃ মোহন সিং বলিয়াছেন গোরক্ষ সম্বন্ধে এদেশে ভ্রান্ত ধারণা 
আছে যে তিনি বৌদ্ধ ছিলেন, বস্ততঃ গোরক্ষের ধন্ম উপনিষদের ধরা, 
ষন্তদের উপর গোরক্ষের দর্শন যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করে। গোরক্ষ- 
প্রচলিত ধর্মে জৈনদের '“জত' নামক চূড়ান্ত ্র্ষচরধ্য, বৌদ্ধদের বিজ্ঞানবাদ 
ও শৃন্বাদ এবং বন্যা, ও তত্ত্বের লয় ও কুণ্ুলিনী যোগ, সহজিয়া ম্ড, 
কৌল মত, হঠযোগের সাধন 'প্রভৃতিব অপূর্ব মিশ্রণ আছে। পরবর্তী 
কালে পূর্ব পুর্ব সম্প্রদায়ের সাধনরীতি ও পারিভাষিক শব্দ স্বভাবতঃই 
নাধধর্মে ব্যবহাত হওয়া ব্যতীত গত্যন্তর ছিল না । গোরক্ষের নাদানুসন্ধান+ 
বা! শব্যোগ উপনিষদেও পাওয়া যায়। হঠসাধন গোবক্ষের পন্থা! ছিল 
না, বরং হঠের বিপরীত “সহজ' যোগই তাহার সাধন ছিল। তিনি সহজ- 
আনন্দলাভের উপদেশ দিয়া গিয়াছেন।২ 


(ও) নাথসম্প্রদায়ের সহিত শৈব সম্প্রদায়ের সম্বন্ধ বিচার 


নাথ ও শৈব সাঁধনা-_নাথপন্থের সহিত শৈব ও শীক্ত তান্ত্রিক 
সম্প্রদায়ের কি সম্বন্ধ ছিল তাহাই আমাদের আলে।চ্য। বৈদিককাল 
হইতেই শিব বা রুত্রের পৃজা প্রচলিত ছিল, যভ্র্ব্েদ ও তৈততিরীয় 
আরণ্যকে সমস্ত জগৎকে রুদ্ররূপ বলা হইয়াছে। শ্বেতাশ্বতরেও 
(৩১১) শিবের বরা আছে। কিন্তু অধর্ববেদের পূর্বে পণ্ুপতি 
বর্ণন নাই। বামন পুরাণে শৈবদের চারিটি সম্প্রদায়ের কথা আছে__ 
শৈব, পীশুপত, কালদমন ও কাপালিক। শ্যায়বন্তিকার খ্যাতনামা 
রচয়িতা উদ্ভোতকর পাশুপতাচাধ্য ছিলেন। কাপালিক প্রভৃতি 
সম্প্রদায় অধুন1 লুপ্ত, ইহাদের দর্শন এক প্রকার অজ্ঞাত। কাশ্মীর 
শৈবদের প্রত্যভিজ্ঞাদর্শন বা “ত্িক্দর্শন' এবং দাক্ষিণাত্যের *শৈবসিদ্ধাস্ত' 
মত ও 'বীর-শৈবসিদ্ধান্ত' বিশেষভাবে আলোচিত হওয়ায় এখনও উহাঁদের 
দর্শন লুপ্ত হয় নাই, উহাদের এস্থাদিও ছুল্লভ নহে। নাথেরা! শৈব ছিলেন 
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নাথ পশ্থের সহিত বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের সন্বন্ধ বিচার ১৯৫ 


একথা পূর্বের স্বীকার করা হইয়াছে, অতএব ত্রিকদর্শন ও বীর-শৈব, 
শৈব-সিদ্ধান্ত দর্শন প্রভৃতির সহিত নাথ দর্শনের মিল থাক! বিচিত্র নহে । 

দক্ষিণে তামিলদেশে ৭ম, ৮ম শতাব্দীতে ৮৪ জন শৈব সস্ভের 
আবির্ভাব হয়, ইহাদের মত শৈব-সিদ্ধাস্ত মত নামে পরিচিত। ভগবান 
শঙ্কর হইতে ২৮টা তন্ত্রের উদ্ভব হয়। জয়রথ তন্ত্রালোকের টাকায় 
তাহাদের নাম দিয়াছেন। কর্ণাটে দ্বাদশ শতকে বসব কর্তৃক বীর-শৈব 
মত প্রচারিত হয়। বীর-শৈবরা কে লিঙ্গ মৃত্তি ধারণ করিতেন, 
নাথেরাও কণ্ঠে 'শিংনাদ' ধারণ করেন। বার-শৈবর! সর্ধজাতির নিমিত্ত 
ধর্ম প্রচার করিতেন, ইহ।দের মত 'লিঙ্গায়েৎ' বা 'জঙ্গ* নামে পরিচিত। 
কাশীতে জঙ্গম বাডীতে ইহাদের জ্ঞান-সিংহাসন আছে। 

ত্রিক্দর্শনের নামান্তর 'স্পন্দবাদ', ইহা কাশ্মীর শৈবাদ্বৈতবাদ 
নামে খ্যাত। পণ্ড, পাশ ও পতি এই তিন তত্ব ত্রিক্দর্শনের মূল তত্ব। 
অভিনব-রচিত তন্ত্রালোকের টীকায় এই দর্শন ব্যাখ্যাত হইয়াছে । এই 
দর্শনের মূল প্রবর্তক আচার্য্য বন্ুগুপ্ত (আহ্থমানিক ৮০* খুঃ)। ইনি 
শিব স্াত্রের উদ্ধারকর্তা। অভিনবের তঅন্ত্রসার, মালিনীবিজয়বাস্তিক, 
পরমার্থসার প্রভৃতিও ত্রিক্দর্শনে প্রসিদ্ধ। এগুলি একাধারে সাহিত্য ও 
দর্শন। অভিনবের উপযুক্ত শিশ্য ক্ষেমরাজ স্বচ্ছন্দতন্ত্র টাকা, শিব-নুত্র- 
মশিনী প্রভৃতির রচয়িতা । 

শাক্ততন্ত্র কাশ্মীর, কাঞ্ধী ও কামাখ্যায় রচিত হয়। কামাখ্য 
কৌলমতের মুখ্যস্থান। কৌলমার্গের মতে তন্ত্রসংখ্য। চতুষষ্টি । কাশ্বীরে 
ও কাক্ষীতে শ্রীবিষ্ভার পৃজ| হয়, ইহার আচার্য্য দততাত্রেয়, অগন্ত্য ও 
গৌড়পাদ। গৌঁড়পাদের উপযুক্ত শিশ্য শঙ্কর সৌন্দর্য্যলহরীতে কবিস্ব 
ও তান্ত্রিকতার সমাবেশ দেখাইয়াছেন। কৌলমতে পূর্ণীনন্দন, ব্রহ্মানন্দ 
প্রভৃতির নামও প্রসিদ্ধ। 

বীর-শৈব-নিদ্ধান্ত মতে স্থল চিদচিৎশক্তিবিশিষ্ট জীব ও সুক্ষ 
চিদ্চিতৎশক্তিবিশিষ্ট শিবের অদ্বৈত বা সামর্থ সাধনা আছে। শিব 
ক্রীড়ার জন্ত স্পন্দনের স্থষ্টি করেন, এইরূপে সামরস্ত বিভেদ হইয়া তিনি 
জীব ও শিব হইলেন। শিব ও শক্তি অভেদ। জীব আপন স্বাভাবিক 
ভক্তিশক্তি দ্বারা পরমশিবের সহিত একভাব প্রাপ্ত হইলে জীবের মুক্তি 
হয়। শক্তির দ্বারা পরমশিব হইতে জগতের পরিণাম হয়, অন্যথা 
জীবে ও শিবে ভেদ নাই। 


১৯৬ নাখ-সম্প্রগায়ের ইতিহাস, দশনি ও সাধন-প্রণালী 


শৈবসিদ্ধান্তমতে শিব, শক্তি ও বিন্দু রত্বত্রয়, ইহাই সমগ্র জগতের 
মূল স্বরূপ । শিব জগতের কর্তা, শক্তি করণ, বিন্দু উপাদান। এই 
বিন্দুই মহামায়া, শব্দব্রক্ষ, কুগুলিনী, বিস্ভাশক্তি ৪ ব্যোম। বিন্দু কুক 
হইলে একদিকে শুদ্ধদেহ, ইন্দ্রিয়, ভোগ্য ও ভবনের উৎপত্তি হয়, অন্যদিকে 
শের উৎপত্তি হয়। 'শব্দ'_নুক্ম নাদ, অক্ষর বিন্দু ও বর্ণভেদে ত্রিবিধ। 
ইহার কারণভূত বিন্দু জড হুইয়াও শুদ্ধ। জড শক্তির সহিত শিবের 
তাদাত্ব্য হয় না, কারণ শিব চেতন। পরমেশ্বর নিজ সমবায়িনী শক্তি 
দ্বারা বিন্দূতে আঘাত করিলে শুদ্ধজগত হয়, মায়াব ক্ষোভে অশুদ্ধ- 
জগতের উৎপন্তি হয়। শিবের সংজ্ঞা “পতি', তিনি “পঞ্চকৃত্যক:রী' । 
জীব, অণু বা পঞ্, ইহার ত্রিবিধ মল থাকিলেও জীব বর্তা। জীব পাশ 
দ্বারা বন্ধ, সেই পাশ বা মল অপগত হইলে মুক্তি হয়। তন্ত্রমতে মল জ্ঞান 
বা কর্ম দ্বারা দূর হয় না, ক্রিয়া দ্বারা হয। ক্রিযার সহিত চৈতন্তের 
উদয হয়, ইহাদের সঠযোগে 'জীবন্ুক্তি' হয়| 

কাশ্মীর ত্রিক্বাদ ব৷ প্রত্যভিজ্ঞীবাদে আছে “শিব এব গৃহীত 
পশুভাবঃ* ইহাই এই বাদের মূল প্রতিপাগ্য ৷ শিবই দৃশ্ত, শিবই দ্রষ্টা, 
তিনিই বেগ, তিনিই বেন্বা। তিনি আপন ম্বাতগ্ত্যশক্তি-মহিমায় 
নর্মরভসে বা খেলার খংস্থক্যেখ এই জগৎকে আপনার বোধগগনে 
প্রতিবিষ্ববং প্রকাশিত করিযাছেন,* তিনি আপনাকে সম্কুৃচিত করিয়! 
অণুরূপে অবভাসিত হইতেছেন এবং অণুব ভোগ সিদ্ধযর্থে চরাঁচর জগৎ 
প্রকটিত করিতেছেন ( তন্ত্রসার ৮ আঃ )। শিবের 'ম্পন্দ' ব৷ আত্মবিমর্শ 
হইতেই এই প্রপঞ্চের উৎপত্তি। শিব হইতে ক্ষিতি পর্য্স্ত তত্বের 
আবির্ভাব ও তিরোভাব বুঝাইবার নিমিত্ত এই মতবাদীরা সাংখ্যোস্ত পঞ্চ- 
বিংশতি তত্ব ব্যতিরিক্ত আর একটা বা আরও এগারটা তত্বের কথা 
বলেন। পরমশিব তত্বাতীত হইলেও তাহাকে গণনায় ধরিলে তত্ব ২৭টা 
বা ৩৭টী হয়।* 

অন্যান্ত বাদের হ্যায় ত্রিকৃবাদেও মোক্ষের কথা আছে। স্ব্বরূপের 
খ্যাতিই মোক্ষ, অর্থাৎ আমিই মেই পরমশিব এরপ প্রত্যভিজ্ঞাই মোক্ষ। 


১। ভারতীয় দর্শন, উপাধ্যায়, পৃ ৫৪৫ ই 

২। ঈশ্বরপ্রতাতিজাহত ৫1৬ 

৩। তন্ত্রসার তৃতীয় আঃ, 'সর্ধমি্ং ভাবজাতং বোধগগনে প্রতিবিন্বসান্রম্ঠ । 
৪) তত্ত্রালৌক; ১১ আঃ ২৪, তত্ত্রসীর ১, জাঃ পৃ ১১১। 


নাথ পন্থের সহিত বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের সম্বন্ধ বিচার ১৯৭ 


মুক্তির পথে জ্ঞানের ক্রমিক উৎকর্ষে অণু শিব স্বপ্ববপের উপলব্ধি করে। 
পরমেশ্বর স্বাত্মপ্রচ্ছাদন ক্রীডার দ্বারা পশু বা অণু হন, স্থৃতবাং সেই 
আচ্ছাদন দূর না করিলে অণু মুক্তির পথে যাইতে পারে ন। তাহাৰ 
এই ইচ্ছাই 'শক্তিপাত”। পবমেশ্বব স্বাতন্ত্্যশক্তিসাব বলিয়৷ তাহার 
শক্তিপাত নিরপেক্ষ এবং তৎফলে অণু স্বস্ববপের উপলব্ধি কবে অর্থাৎ 
পরমশিবত্ধে অবস্থান করে ( তন্ত্রসার ১১ আঃ) । 

ত্রিক্মতে শিবই খেলার গৎন্থক্যে জগতের শ্যষ্টি করিযাছেন ; ইহার 
দ্বারা তাহাতে “ইচ্ছার” কল্পনা করা অসঙ্গত হইবে না। নাথমতে শিব 
ও শক্তি অভিন্ন অর্থাৎ সকলের মূলে যে চিৎস্ববপ পরমেশ্বব আছেন, 
তাহার সহিত চিংশক্তি সদাযুক্ত হইয়। থাকেন, সেই শক্তির ক্রিযাশীল 
অবস্থায় ব্যক্ত জগতের উল্ভব হয়, নিষ্ক্রিয় অবস্থায় জগতের লয হয। 
শক্তিযুক্ত শিবই সৃষ্টির আদিকারণ, তিনি সৎ, সর্ধচৈতন্তের আধার 
বলিয়া চিৎ এবং ইচ্ছাদি শক্তি তাহার কল! বলিয়। তিনি 'সকল' পরমেশ্বর । 
শক্তি ইচ্ছাবপিণী, মহাপ্রলয়ের অন্তে পুনধিকাঁশের ইচ্ছাই শক্তির “ইচ্ছা 
নামে খ্যাত। ইচ্ছা, জ্ঞান ও ক্রিয়া-শক্তিব এই তিনটা বপ 'আছে। 
আবাব জগতের লয় অবস্থায় “শিবমধ্যে গতা শক্তি; ক্রিযামধ্যস্থিত: 
শিবঃ। জ্ঞানমধ্যে ক্রিয়া লীনা ক্রিয়া লীয়তি ইচ্ছয়া। ইচ্ছাশক্ির্শযং 
যাতি যত্র তেজঃ পরঃ শিব ।”১ ( এই নিবন্ধেব সাধনা-অংশে নাদবিন্দুকল। 
অধ্যায়ে ইহার বিশেষ বিবরণ দ্রষ্টব্য । ) 

ইতিপুর্ব্বে যে শৈবদিদ্ধাস্ত মত বর্ণন করা হইয়াছে-- যাহাতে শিব, 
শক্তি ও বিন্দুকে “রত্বত্রয়' বলা হইয়াছে তাহার সহিত নাথদর্শনের 
অনেকাংশে মিল আছে৷ পরশিব ও পরাশক্তির মিলনে যে জগৎ স্থৃ্টির 
ইচ্ছা! হয় তাহাই বিন্দুরূপে খ্যাত। বিন্দু হইতে আদিশব্দ বা নাদেব 
উৎপত্তি হয়, উহা! হইতে সৃষ্টির আরম্ভ। গোরক্ষ-সিদ্ধান্ত-সংগ্রহে উক্ত 
হইয়াছে “বিন্দুঃ শিবো রজঃ শক্তি বিন্ুরিন্ু রজো রবিঃ। উভয়োঃ 
সঙ্গমাদেব প্রাপ্যতে পরমং পদম্‌।” (পৃ৪১) 

এই পরমপদ প্রাপ্তি নাথসিদ্ধদের লক্ষ্য, অতঃপর পরমপদের দর্শন 
ব্যাখ্যাত হইতেছে। 


১। কৌলজ্ঞাননিরর--২1৬,৭, 


দ্বিতীস্র ভাগ 
ভ্লিছুক্া-ত্যু »্ণণ 


প্রথম পরিচ্ছেদ 
রর পরমপদ ব৷ পূর্ণ সত্যের স্বরূপ, সামরন্ত 


নাথসিদ্ধগণের সমস্ত সাধনার চরম লক্ষ্য পরমপদ প্রান্তি। 
সর্ধবতত্বের উদ্ধে পরমপদের অবস্থান । উহ! বাচ্য-বাচক-ভেদবিরহিত। 
তজ্জন্য নাথগণ উহার নিন্ম বা অনামা আখ্য। দেন। “দর্বতাত্বোধ্ব - 
বতিত্বান নিন্ম পরমং পদম্‌ ৮১ পরমতৰ বা পনং ব্রহ্ম স্বয়ং পূর্ণ 
অনাদিনিধন এক অখণ্ড অব্যক্রত্বরপ কাধ্যকাবণ-কর্ৃত্বহীন এবং 
কুলাকুলের অতীত অবস্থা। ্থপ্টিকালে ইহা হইতেই সমুদ্রা ভাব- 
পদার্থ প্রন্থত হয এবং প্রলয়ে হাতেই লীন হয়।* সেই সর্বকারণের 
কারণ পরতবই মুযুক্ষুব সাধন-নিষ্ঠার চরম লক্ষ্য বিবক্ষায় পরমপদ 
নামে অভিহিত হয । 

পবমপদ অর্থে শ্রেষ্ঠ স্থান ব! অবস্থা! ব1 গতি বুঝীয়। জীবের ষে 
মভীষ্টতম চরমগতি তাহাই পবম পদ। “্যদ্‌ গন্বা ন নিবর্তস্তে তদ্ধাম 
পরমং মম।”* যে অবস্থা বা পদ লাত করিলে জীবকে জন্মৃত্যুর দ্বার 
দিয়! পুনঃ পুনঃ সখছুঃখমোহাম্মক এই সংসারে অবশভাবে গতাগতি লাত 
করিতে হয় না তাহাই পরমপদ। জনন-মরণজ হুঃখের অনুভবকারী 
জীব তন্নিরাকবণে উংস্থৃক হইয়া গুরূপদিষ্ট মার্গের অন্গুসরণপূর্ববক যে 
সামরস্তাত্মক অবস্থা লাভ করে তাহাই পরমপদ।* সাধন-বলে যাবতীয় 
জৈব চাঞ্চল্যের তিবোধানে চিং-স্বাত্ম-নুখ-বিশ্রান্তৎ নিরুখিতি রূপ 
পরম-শ্রীলাভ করিয়া জীব যে অনন্যভাবে ব্বম্বরূপে অবস্থান করিতে 
সমর্থ হয় তাহাই পরম-পদ।" 

যং লব্ধ চাঁপরং লাভং নাধিকং মন্যতে ততঃ। 


যন্মিন্‌ স্থিতো৷ ন ছঃখেন গুরুণাপি বিচাল্যতে ॥ 
( গ্রীতা, ৬২২) 
অর্থাৎ গীতার ভাষায় যাহা লাভ করিলে অন্ত কোন লাভকে অধিক মনে 
১। দি মি স ৪128 ৪। গীতা, ১৫৬ 
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২০২ নাখ-সম্প্রদায়ের ইতিহাস, দর্শন ও মাধন-প্রণালী 


হয় না, যাহাতে স্থিতিলাভ কবিলে গুরুদঃখের দ্বারাও বিচলিত হতে 
হয় না, সেই সব্ববানন্দময় নিশ্চল পদই পরম-পদ।১ জাগ্রৎ-ন্বপ্লাদি 
চতুববস্থার অতীত শীন্তিনিলয২ তুরীযার্তীত স্বাম্মজাগর অবস্থাই পবম- 
পদ। পরম-পদারূঢ যোগী সব্ববাবস্থাযই বিজ্ঞাতা হন ।* 
মন-বুদ্ধির অতীত, পরিচ্ছিন্ন সত্তা সংবিৎকলাব উর্ধস্থ তি 

প্ঈপ তর্কের অনধিগম্য পরম-পদ* সর্বপ্রকার উপাধিশৃন্যতা ও নিরুপাধিতা- 
হ্বেতু স্বসংবেছ্য 1 চরাচব নিখিলের অত্যন্ত বিভীমক আত্মবেগ্ভ পরম-পদ* 
এক অখণ্ড পরিপূর্ণ স্বভাব। ইহা একাধাবে বিশ্বূপ ও বিশ্বোত্বীর্ণ। 
“মখণ্ড-পরিপু্ণাস্বা বিশ্বরূপো সহেশ্বব:”।"  শ্রুতিও বলেন পরম-পদরূপ 
ব্রহ্মকে প্রকাশ করিতে অক্ষম হইযা বিষয়বিজ্ঞানসহ নামসকল তাহ। 
হইতে প্রতিনিবৃত্ত হয। যিনি এই ব্রহ্গন্তন্ধী আনন্দকে জানেন তিনি 
সর্ধব ভয়ের কারণ হইতে মুক্ত হন। 

যতো বাচে। নিবর্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ। 

আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান ন বিভেতি কুতশ্চন ॥৮ 
মুক্তিই জীবের পরম-পুরুষার্থ। নাথ-ন্বরূপে অবস্থানই মুক্তি, উহাই 
পরম-পদ।* ভাবাভাববিনিমূক্তি নাশোৎপত্তিবিবঞ্জিত সর্ববসন্কপ্লনাতীত 
দ্বৈতাদ্বৈত-বিলক্ষণ সমতত্বই নাথ-ন্বরূপ 1১ * 

নিগুণং বামভাগে চ সব্যভাগেহদ্ভুতা নিজ। ৷ 

মধ্যভাগে স্বয়ং পূর্ণন্তন্মৈ নাথায় তে নমঃ ॥ 

(গো সি স.্ ১ম শ্লোক )। 
এই শ্লোকে বামভাগে যে নিগুণের অবস্থানের কথা বল৷ হইযাছে তাহা 
দ্বারা নাথ-্বরূপের একভাগ এক ব্যবহারে নিগুণ-স্ববপ কল্পনা কর! 
হয়, ইহাই উক্ত হইতেছে। পুনঃ ইহাব সব্যভাগে যে অদ্ভুতা নিজা 
শক্তির কথা বল! হইয়াছে, তাহা ইচ্ছাশক্তি বা সর্বসাকার ব্রহ্মকারিণী- 
ভৃতা শক্তি। ইহাও একভাগে এক ব্যবহারে সগ্চণ ব্রহ্মমূলনূতা 
বলিয়া কল্পনা করা হয়। মধ্যভাগে সর্ব্বস্তাধাব বা সর্বশিরোমণিরপ 
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পরমপদ বা পুর্ণ সত্যের স্বব্ূপ, সামরস্ত ২০৩ 


নিগুণ ও সগুণ উভয়ের 'বক্যন্বরূপ নাথ কল্পনা করা হইয়াছে। 
নাথ-স্বরপ সত্য-অসত্য জড-চৈতন্য সর্ধ্ভাবের সামা-স্বরূপ 
দ্বৈতাদ্বৈতৈর উর্ধবন্তী অবাঙমনসগোচর। যাহাতে দ্বৈতের কল্পন। 
নাই, অদ্বৈতৈর বিকল্পও যাহাতে নাই, সেই দ্বৈতোদ্ৈতের উর্দবর্ত 
চৈতন্য-স্বরূপকেই “নাথ' আখ্যা দেওযা হইযাছে। অপরস্ত মনোবাগতীত 
বিশ্বোত্তীর্ণতা এবং মনোবাঙ ময় বিশ্বরূপতা এতছ্ভয়াত্মক পুর্ণতাঁই 
নাথ-ম্বরপ।১ এতছ্ভয়ের সহিত সামরস্তই মোক্ষ। “মোক্ষঃ 
সমরসো ভবেৎ। বিশুদ্ধমিমাত্মানং পশ্থেত চাত্বনাত্মনি |” বিগলিত 
সর্ববভেদ সমরস-ময় মোক্ষপদে মাত্বা কর্তক আপনাতেই বিশুদ্ধ 
আত্ম। উপলব্ধ হন। সামরস্ঠাত্মরক পরম-পদে সম্যক্‌ চৈতন্যবিশ্রাস্তির 
ফলে সমস্ত অনাত্ম ভাবের উপশান্তি হইলে স্বপিগুলীন হয় এবং 
চরাচর আত্মভাবে অঙ্গীকৃত হইয়! স্বয়ং চিদ্বিলাসের প্রকাশ হয়।* 
মুণ্ডকোপনিষদেও উক্ত হইযাছে আত্মসাক্ষাৎকারী বিদ্বান সাধক যখন 
স্বর্ণের ম্যায স্বয়ংজ্যোতিঃ, সর্বজগতের অবিনাশী কর্তা, পরমেশ্বর, 
পরিপূর্ণ-ম্বরূপ ও জগৎ-কারণ ব্রহ্মকে দর্শন করেন তখন সেই বিদ্বান্‌ পুণ্য 
৪ পাপ সমূলে নাশ করিয! বিগতক্লেশ হন এবং পরমসাম্য প্রাপ্ত হন ।* 

যদা পশ্যঃ পশ্যতে রুক্সবর্ণং কর্তাবমীশং পুরুষং ব্রক্মযোনিম্‌। 

তদা বিদ্বান্‌ পুণ্যপাঁপে বিধুয় নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্যমুপৈতি ॥ 

(মুণ্তক উপনিষদ্‌ ৩1১।৩ ) 

পরতত্বে উপনীত সাধক তাদাত্বা লাভ করেন। তাদাত্মা 
মন্গুভবের ফলে সর্ধবভেদ বিগলিত হয়। “তদন্ুভবতঃ ভেদবিরহঃ 1৮৯ 
ভেদ্দের বিগলনই সমরসতা। । খন “লোক ন লোকা, বেদা ন বেদা, 
দেশ। ন দেশী, যজ্ঞ! ন যজ্ঞা, মাত। ন মাতা, পিতা ন পিতা, তাপস 
ন তাপসা ইতি একমেব পরম্”, এই প্রকাৰ অখণ্ড একত্বেরই 
জ্ঞান হয়।" 

নিরুখান দশায় ম্বপ্রকাশ একবেছ্া শিবভাবই কুলাকুলম্বদূপ 
সামরস্তের ভূমি।”  প্রবহমাণ নদীসমূহ যেরূপ নাম ও রূপ ত্যাগ 
করিয়া! সাগরের সহিত একতা প্রাপ্ত হয় তদ্রেপ ব্রহ্মাজ্ঞজ নাম ও রূপ 


১। গৌ.সি, সং পু ২, ৭5 ৫। মুণ্ডক উঃ ৩)১)১ 
২। অমরৌথ শাসন ২৫ প্লোক ৬। দিদি স ৫১১ 
৩। দি নিস ৫৩৫ ৭) গো সি স.পৃ১*, ত্রচ্ষোপমিষদ 


৪1 সিসি প ৫৮৩,৮৪ ৮ সিসি স 88.৫ 


২৪ নাখ-সন্প্রদায়ের ইতিহাস, দর্শন ও সাধন-প্রণালী 


হইতে বিমুক্ত হইয়া অব্যাকৃত অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ স্বপ্রকাশ পরমাত্মাকে প্রাপ্ত 
হন।১ ইহাই সামরস্ত। এই সামরস্তের উদয়ে চলন আব থাকে না, 
সঙ্কোচ একেবাবে কাটিয়া যায়, ইহাই নিম্পন্দত্ব ও নিরম্তরত্ব।২ তখন 
আত্ম। নিজ শক্তির মহিমায় ব্যাপকতা লাভ করিয়া সমগ্র বিশ্বরূপে ও 
তদ্থতীর্ণ রূপে একই সঙ্গে প্রকাশ পায়। বিশ্বাতীতং যদা 
বিশ্বমেকমেবাবভাসতে ।”* এই যুগপৎ বিশ্বরূপ ও বিশ্বাতীত ভাবই পূর্ণ 
সত্যের স্বরূপ । 

জীবভাবে বু সংকীর্ণ ভাবের সমাবেশ আছে। ইহা ভূত 
ইন্দ্রিয় মন বুদ্ধি অহস্কাব ও চৈতন্য-বপ বহুতেদ-সংশ্লিষ্ট। তত্দৃষ্টিতে 
এক পরম কারণ হইতেই বন্ুর উদ্ভব। কিন্তু বুতে বহ্ুৰূপে অভিমানী 
হইয়া জীব* আপন মৌলিক পূর্ণ ও একরসত্ব হইতে বিচ্যুত 
হইয়াছে । গুরুকুপ।-সহায়ে সাধনদ্বারা আপন পূর্ণত্ব অনুভব করিবাব 
যোগ্যহাও জীবের আছে। প্জ্ঞানং মুক্তিঃ স্থিতিং সিদ্ধি রুবাক্যেন 
লভাতে ”* সাধনবলে জীব আপন পরিচ্ছিন্ন বহিমু্ধী ভাবকে 
সংবৃত করিয়। দেহাদিতে অভিমানাত্বক আবরণ উন্মোচন করিলেই 
স্বস্বরূপে অধিষ্ঠিত হইতে পাবে। জ্যামিতির বিন্বুর উপমা হইতে 
এই ততটা বুঝ! যাইতে পারে। নাথগণের দৃষ্টিতে শক্তির প্রসব ও 
সঙ্কোচ হইতে স্থষ্টি ও সংহার। স্থির অচঞ্চল বি্ুই যেন মূল কারণ। 
বিন্দুর গতি হইতে রেখার উৎপত্তি, সেই রেখা! বহুমুখী হইয়া বনু 
রেখার স্থষ্টি করিলে বন্ছবিধ ক্ষেত্রা্িব উদ্ভব হয়। আবার বিন্দুর এ গতি 
বিপরীতমুখী হইলে ক্ষেত্র-রেখাদি বিলুপ্ত হইয়া একমাত্র বিন্দুই থাকে। 
“মিরুখানে স্বন্বরূপাথণ্ৈব প্রতিভাতি সা1”” সেইরূপ এক পরম কারণ 
পরতত্ব হইতেই ষট্পিণ্াত্বক এই চবাচব প্রস্থত হইয়াছে। এই 
প্রসরের সঙ্কোচ হইলে চরাচব পুনরাষ এক তত্বে এক রসে উপনীত 
হুইবে। বহুমুখী ভেদময় পরিচ্ছিন্ন জীবভাবও এ একই প্রপালীতে 
আপন বহিমু্ধী চাঞ্চল্য সংবত করিয়া! স্বস্বরূপে এক রসে উপনীত হইয়া 
আপনাকে পরম কারণের সহিত অভিন্ন জানিয়া যুগপত স্বীয় বিশ্বময় ও 
বিশ্বোতীর্ণ ভাবের উপলব্ধি করে। অর্থাৎ ভেদের অপগমে অভেদের 
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পরযপদ বা পুর্ণ সতোর হ্বরূপ, সামরগ্ ২০৫ 


উদয় হয়৷ অভিন্নত্বই পুর্ণ, ভেদবিরহই সামরন্ত। ভেদই ছুংখদায়ক, 
ভেদবিরহই পূর্ণানন্ন। জীবের স্ববপান্ুসন্ধানের ফলে যে আত্মবোধ বা 
নিজাবেশের উদয় হয়, তাহ] হইতে অমল-স্বখ-চমৎকার-প্রাপক প্রকাশ- 
স্বরূপ সংবিদের উদয় হয । 

“ততঃ সচ্চিদানন্দ-চমতকারাদ্‌ অদ্ুতাকার-প্রকাশ-প্রনোধঃ জায়তে | 
প্রবোধাদ্‌ অখিলমেতদ দয়াছয়-প্রকটতযা৷ চৈতন্যভাসাভাসকং পবাৎপর- 
পরমপদমেব প্রন্মুটং ভবতি।”২ তৎপরে সেই আনন্দ হইতে প্রকাশময 
জ্ঞানের উদয হয, এবং এই প্রকাশের জ্ঞান হইতে দ্বৈতাদততব্বকে 
প্রকটিত করিয়া চৈতনাভাস দ্বারা আভাসিত পরমপন প্রন্ষুট হয়। 

শক্তির সমস্ত চঞ্চলতা সংবৃত হইলে শক্তি নিরুখানাবস্ত্া প্রাপ্ত 
হইয়া শিব-স্ববপে আত্মলীনা হয়। কাবণ যখন স্বভাবতঃ আ'ত্মলীন বা 
নিরুতানদশ। হয় তখনই শিব, যখন শক্তি সক্রিয় বা সঞ্জাত তখনই 
শক্তি, এই নিরুখানদশাতেই কুল ও অকুল বা শিব ও শক্তি প্রতিঠিত, 
উহ্হাই সহজীবস্থা । টহাই সামবস্তেব ভূমি।* উহাই পূর্ণ সতা। 
তন্সাঁরেও উক্ত হইযাছে, “স্বভাব এব পরমোপাদেষঃ স চ সর্বভাবানাং 
প্রকাশরপ এব।”*  অর্থাং স্বভাব বা সহজাবস্থাঈট পবৰম উপাদেয় পূর্ণ 
সতা। উহাই সর্বভাবের প্রকাশক স্বপ্রকাশ। 

যাহ! সর্ধগত হইয়াও আপন মাহাস্মো স্থির ও পবিপুর্ণ দ্বৈতাদ্বৈত 
হইতে সম্পূর্ণ বিলক্ষণ ও নিত্য-স্বরূপ বা নিরস্তর«, ভাবগমা নিরাকার 
ও দৃষ্টিগোচর সাকার এতছুভবষ্ট যাহাতে প্রতিষ্ঠিত অথচ যাহা ভাবাভাব- 
বিনিমূক্ত অন্তরাল-স্বরূপ, ভেদাভেদবড্জিত কেবল-ব্বরূপ, তাহাই পূর্ণ, 
তাহাই সত্য । 

এই পুর্ণ সত্যের কোন হেতু নাই, কোন দৃষ্টান্ত নাই সুতরাং ইহা! 
অহেতুক স্বযংসিদ্ধ। ইহা মনোবুদ্ধ্যাদিব অগোচর, মহাশুন্াত্বক 
বিজ্ঞানত্বরূপ আনন্দ-ঘন-তত্ব। 

হেতু-দৃষ্টাস্ত-নিমুক্তিং মনৌবৃদ্ধ্যাদ্যগোচরম্‌। 
ব্যোমবিজ্ঞানমানন্দ্ং তত্বং তত্ববিদে! বিঃ ॥ (বিবেক-মার্ভণ ।৭) 
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২৬ নাথ-সন্প্রদায়ের ইতিহাস, দর্শন ও সাধন প্রণালী 


এক ব্যবহারে যাহ! নিগুণ অন্য ব্যবহারে যাহ! সগুণ এতছৃভয়ের 
াধারভূত সর্ববস্তাধার১ ও এক্যতৃমি নাথ-অবস্থাই পূর্ণ সত্যের স্বরূপ । 
ইহাতে নিগুণ ও সগুণ এক্যপ্রাপ্ত হয়, দ্বৈতাদ্বৈত, সত্যাসত্য, জভ ও 
চৈতন্া সমস্ত ভাবজাতই সমতা প্রাপ্ত হয।* 

দ্বৈমতে ব্রহ্ম সক্রিয়, অদ্বৈতমতে ব্রন্ধ নিক্রিয়। কিন্তু ক্রিষা ও 
শক্রিার কোনটাই নিরস্তর নহে বলিয়৷ অক্ষর নহে । “সর্বদা! ক্রিয়ৈব 
ন ভবতি, সর্বদা হ্াক্রিযৈব চ ন ভবতি।” ক্রিয়াও নিবস্তর নঙ্ে, 
আক্রিযা নিরন্তর নহে । “ক্রিযাক্রিয়ে ্য়েইপি শক্তি-তংস্থ এব ।” বরন্দে 
ক্রিযা ও অক্রিয ছুই শক্তিই আছে 1, বিশ্বমযতই তাহার সক্রিয় সণ 
ভাব, আর বিশ্বোত্বীর্ণতব্ তাহার নিক্ষিয নিন ভাব। “অকর্তৃ ততকর্তু চ 
তৎ পরং পদম্৮।* পরম-পদ বা নাথ-্বরূপে কর্তৃতা অকর্তৃতা। হ্বই-ই 
আাছে। সক্রিষ ও নিষ্ক্রিয় ইত্যাকার একদেশী দৃষ্টিতে তাহার পূর্ণন্থেব 
নির্দেশ হয না।* যোগবীজে উক্ত হইযাছে, *পরিপূর্ণস্বরপং তত 
সত্যমেতদ্‌ বরাননে । সকলং নিষ্লখৈ'ব পর্ণতাচ্চ তদেব হি” ॥* সকলব্ব 
ও নি্ষলত্ব এই দুই মিলিযাই তাহাব পুর্ণ । পূর্ণত্বের অধিগমেই চরম- 
সতের অধিগম হয়। সামরস্যাই সেই পূর্ণ সত্য, পূর্ণ সত্যই পরমপদ বা 
সহজাবস্থা। | 

বিবেক-মার্থণ্ডে সামরন্তের বিষয় নিয়ের উপম! দ্বারা বুঝান 
হভইয়াছে-__ 

যথা ঘ্বতে ঘবতং ক্ষিপ্তং ঘৃতমেব হি জাতে । 
ক্ষীরে ক্ষীবং তথা যোগী তত্বমেব হি জীযতে ॥ 

ঘ্বতে ঘবত এবং ক্ষীবে ক্ষীর নিক্ষিপ্ত হঈলে যেমন যথাক্রেমে ঘুত ওক্ষীরই 
হয়, মেইরূপ যোগীও পরতন্বে উপনীত হইযা] তত্বের সহিত সম্যক সমতা 
প্রাপ্ত হন।" এই উপমা দ্বারা মমরসীকরণের রহস্ত খ্যাপিত হইয়।ছ্ে। 
স্বত হইয়া ঘুতে প্রবেশ করিতে হইবে, ক্ষীব হইয়া ক্ষীরে প্রবেশ করিতে 
হইবে। জীব-ভাবের সমস্ত দোষ ও মল পরিহারপূর্বক, নির্মল ও নির্দোষ 
হইয়৷ “স্বরূপে সচ্চিদানন্দে স্থিতিম আপ্রোতি কেবলম্”* অর্থাৎ প্রথমে 
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পরমপদ্দ বা! পুর্ণ মত্োর স্বরূপ সামরন্ত ২৯৭ 


ভেদময় বিশ্বকে অতিক্রমপূর্ববক নিধিবকল্পপদে আরূঢ হইলে পশ্চা 
পরতত্বের সহিত সামরম্ত বিধানানস্তর বিশ্বময় ও বিশ্বাতীত ভাবের অধিগম 
হয়। বিশ্বের পরিচ্ছিন্ন প্রকাশকে পশ্চাতে রাখিয়া সকল প্রকাশ্ঠের 
প্রকাশক পরতত্বে মিলিত হইলে নিরুখান-দশাপ্রাপ্ত সিদ্ধযোগী দেখেন, 
“তস্য ভাসা সর্বমিদং বিভাতি ৮১ তখন পরিত্যক্ত পিশ্ব আপন 
বিশ্বোত্তীর্ণ স্বভাবে অঙ্গীকৃত হয় । ইহাই সমবসীকরণ। 
পৃর্ধ্বেই কথিত হইয়াছে__সামরস্যাত্মক সহ্জাবস্থা বা পরম-পদ- 
লাভই নাথমাগিগণের সাধনের চরম লক্ষ্য । এই সাধনে সিদ্ধিলাত 
করিতে হুইলে প্রবল পুরুষকার ও গুরুকূপার অর্থাৎ সর্বাস্তর্যামী 
পরমশিবের শক্তিপাতেরং একান্ত প্রয়োজন। “তেন সন্দশিতে মার্গে 
ংবেগ্্ত দর্শনম্”-_সদ্গুরু-প্রদশিত পথেই স্বসংবেগ্ধ পরম-পদের 'গ্রাপ্তি 
সম্ভব।* গুরুর পরা-কুপা বিন! চিত্তবিশ্রান্তি-লাভ ছুল্লভ।" কিন্ত 
“ন কর্মণা বিনা দেবি যোগসিছ্িঃ প্রজায়তে,” বীর্যয-সহকারে সাধন- 
রূপ কর্দ বিনা যোগে সিদ্ধি লাভও হয় না।* কারণ সেই পরমপদ 
সাধনশীল যোগিগণের অপরোক্ষানুভ্তিগম্য__-“তত্ু, পদং তাঘৃগ 
যোগিনামেৰ অপরোক্ষম্।* সত্যবাদী হঞ্টচিত্ত সুতরাং জিতেন্দ্রি 
এবং ক্ষোভাকাজ্ষাদি-দোষহীন মুযুক্ষুগণ বু যত্ব ও উপায়-সহায়ে খুরু- 
প্রসাদে সেই পরমপদ লাভে সমর্থ হন।" জ্ব্রান ও যোগরূপ ছুই 
উপায়ের দ্বারা পরমপদ সাধ্য । বীর্্য-সহকারে খড়া চালিত না হইলে 
যেরূপ যুদ্ধে জয়লাভ করা যায় না, সেইবপ জ্ঞানহীন যোগ ও যোগহীন 
জ্জান দ্বারা সিদ্ধিলাভ সম্ভবপর নহে।” জ্ঞানযুক্ত যোগ দ্বারাই 
সিদ্ধিলাভ সম্ভব। এক্ষণে কিরূপ জ্ঞান ও যোগ দ্বারা পরমপদ-প্রাপ্তি 
সম্ভবপর হয় তাহার আলোচন! করা যাইতেছে । 
পরিচ্ছিন্ন দেহাভিমান ব সন্কল্প ত্যাগপূর্ববক সর্ধব্যাপক পরমনাথ 
পরমেশ্বরকে যথাতথ্যতঃ উপলদ্গি করিষ! জীব মুক্ত হয় এবং তাদৃশ হয়। 
“তং সঙ্কল্পং বিহায় সর্বব্যাপকং পরমনাথং যথাতধ্যেন পশ্ঠত্যথ মুক্তো। 


১।॥ কঠ উঃ ২২1১০ শ্বেত উঃ ৬1১৪ ৫ | ঘোগবীজ ১৫* প্লোক 
২। নি নি প ৫1৬৫ ৬। গ্রোসিদি পৃ ১১ 
৩। মিদিস ৪৮ ৭। লি. মি প ৪1২১ 


৪1 সি. সি প ৫৮১ ৮। ঘোগ্গবীজ ৬৩, ৬৪ শ্লোক 


২০৮ নাখ-সম্প্রদায়ের উতিহাস, দর্শন ও মাধন-প্রপালী 


তবতি তাদৃশ এব ন্যাৎ”।» সঙ্কর্প বা দেহাভিমান থাকিলেই শীতোষ- 
স্বখছুখোদি শস্মায়ি জলমারুত নানাবিধ জীব-সংস্পর্শ এবং বন্ছতর মানস 
ব্যাধিদ্বারা শবীর গীড়িত হইযা চিত্ত ও তৎসহ প্রাণ সংঙ্ষুব্ধ হয়। 
এইরূপে বন ছৃঃখেব দ্বারা আকুলিতুচিত্ত জীব দেহাবসানকালে 
তাৎকালিক ভাবনাবপ গতি লাভ কবিয়া পুনঃপুনঃ জন্মমৃতুয প্রাপ্ত হয়।” 
মপরু পাথিব জদেহই ছুঃখেধ কাবণ ." যোগাগ্রিতে মহাভূতাদি 
তন্বসকল যখোক্তক্রমে ভত হইলে সপ্তধাতুমঘ পাধিব 'দহ দগ্ধ হয এবং 
ভজভ শোক বঞ্জিত মহাবল পরু যোগদেহ-লাভ ভয় ।* চিপ নিরাকুল 
হইলেই যোগ সম্ভব। চিন্তেন সহিত প্রাণ সমৃদ্ধ, প্রাণজযেই চিত জঘ ।* 
এখ- প্রাণাপানেব সমাযোগে চন্দ্রন্থধোব এক্য-সম্ভত যোগাগ্রি দ্বাবাই 
সণ্তধাতুময দেহ দগ্ধ হয।" এখন জন্মমৃত্যুকে অতিক্রম কবা ঘায।” 
জীবৎকালে যে সাধক প্র।ণকে বিলীন কবিতে সক্ষম হন, ঠাহাব পিগুপাত 
হুঘ না, অর্থাৎ দেহনাশ হয় না, চিত্র সমস্ত দোষ হইতে মুক্ত হয় এবং 
শুদ্ধচিত্তে স্বাক্মঙ্ছান প্রকাশিত হয় ।৯ 

প্রাণজযেব সিদ্ধ-সম্মত উপাষেব বিষয শন্থত্র সাধন-অধায়ে 
আলোচিত হঠবে। অধুনা নৈকথ্য-ন।ভানন্তব পরম-পদের সহিত 
সমরসীকরণের বিষয় সংক্ষেপতঃ আলোচিত হইতেছে । অর্থাৎ 
জৈব-চাঞ্চল্য দূরীভূত হলে জীবেব পবমপদেব সহিত যে তাদাত্থ্য হয 
সেই বিষয় বিবৃত হইতেছে । 

সহজ, সংযম, সোপায় ও অদ্বৈতাভিধেয় চতুধিধ অন্তরঙ্গ জ্ঞান- 
ভাবের ক্রমিক উদয়ে পরমপদে প্রতিষ্ঠা-লাভ হুয। বিশ্বাতীভ পরমেশ্বর 
বিশ্বরূপে অবস্থান করিতেছেন, ইহা! জানিয়! বিশ্বকেও আপনার মধ্যে 
দর্শন করিতে পারাই সহজজ্ঞান। ইহার অপর নাম স্বাত্বসংবিৎ। বাস 
জগতের সহিত সংস্পর্শে যে সমুদয় বৃত্তিব উদ্রেক হয, তাহাদিগকে সম্যক্‌ 
অবধানতাব মহিত আপন আস্মায় প্রত্যান্গত করিযা ধারণ করাঈ 
₹ঘম | সংযমই সব্বনিগ্রহ ৷ 
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পরমপদ বা পূর্ণ সত্যের স্বরূপ সামরন্ত ২০৯ 


বিষয়ের সংস্পর্শে তাহার প্রতিলৌল্যজনিত অথবা স্বতঃই 
বিবিধরপে প্রকাশমান আত্মভাবকে সংবৃত করিয়া স্বন্বরূপে অবস্থান 
করাই সোপায়জ্ঞান। ইহাই স্বন্ববিশ্রান্তি। আর সকল ভেদহীন এমন 
কি দ্রষ্দৃশ্ঠ-ভাবহীন যে নিধিবকলা, নিত্যতৃত্ত, নিরুখান অবস্থা তাহাই 
অদ্বৈত বা সায় জ্ঞান, তাহাই পরম-পদ। এই অদ্বৈত-ন্বরূপ পরম-পদে 
আরূঢড যোগী নিত্যতৃপ্ত নিধিবকল্প হইয়া নিরুখানদশায় অধিষ্ঠান 
করেন।» 

সকল চাঞ্চল্যের বিশ্রান্তিই নিরুখ।ন-দশা। সম্কল্পই সকল 
চাঞ্চল্যের মূল। দেহেক্দ্রিয-মন-বুদ্ধির চাঞ্চল্য ও তৎকারণভূত সংস্কার 
নিরুদ্ধ হইলে সংকল্প নিরুদ্ধ হয়। সংকল্পের নিরোধে নিধিবকল্পতার 
উদয়ে নৈরখ্যলাভ হয়। নৈরুখথাই সামরস্তের বা পরম-পদে স্থিতি- 
লাভের উপায়-ভূত। কিন্তু মাত্র নৈরুখ্যই পরম-পদ নহে। নৈরুখ্য-লাভের 
পর নিজাশক্তি বা পরাশক্তি বা উন্মনাশক্তির আশ্রয়ে কেবলী পুরুষ 
পরমাবস্থা। ব। পুরণব্রদ্রূপে স্থিতিলাভ করে । তখন বিকল্প ও নিধ্বিকল্পতার 
ভেদ তিরোহিত হইয়া যাঁয়। পুণব্রক্ম সেইজন্য নিধ্বিকল্প এবং 
বিশ্বোত্তীর্ণ হইয়াও বিশ্বময়। উহা৷ যুগপৎ নিরাকার ও সাকার এবং 
সাকার দৃষ্টিতেও যুগপৎ অভিন্ন একাকার ও ভিন্ন অনন্তাকারময়। তখন 
বুঝা যায় এক পূর্ণই স্বস্বাতত্র্-বলে বা আপন স্ববপ-মহিমাষ আপন 
নিরঞ্জন-ন্বরূপ হইতে অচ্যুত থাকিয়াও বিশ্বর্ূপে ভাসমান হয় ।২ 

«গ্রস্ত স্ববেগ-নিচয়ে পদপিগুমৈক্যং সত্যং ভবেৎ সমরসম্” পিণ্ডের 
নিখিল বেগ উপশান্ত হইলে তবেই পদপিগ্ডের সমরসময় এঁক্য নিষ্পন্ন 
হয়।* গুরূপদিষ্ট পন্থায় স্বপিণ্ড হইতে পরপিণ্ড পর্যান্ত নিখিল পিণ্ডের 
জ্ঞান চিন্তে ধারণ করিয়া সম্যক্‌ অবহিত বা অবিপ্লবা স্বৃত্যাব্ঢ় হইয়া 
মুম্ুক্ষগণ পরম-পদের সহিত রসসাম্য নিম্পন্ন করিয়া থাকেন ।" 

উপনিষংও বলেন- যে অবস্থায় মনের সহিত পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয 
ব্যাপার-শুন্ত হয় এবং বুদ্ধিও স্বকাধ্যে ব্যাপৃত হয় না, সেই অবস্থাকেই 
জ্ঞানিগণ উত্তম গতি বলিয়া। থাকেন। 
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২১৪ নাখ-সম্প্র্দায়ের ইতিহাম, দর্শন ও মাধন-প্রণালী 


যদা পঞ্চাবতিষ্ঠন্তে জ্ঞানানি মনসা সহ। 
বুদ্ধিশ্ ন বিচেষ্টতি তামাহুঃ পরমাং গতিস্‌ ॥+ 
প্যদ। যাত্যমনীভাবং তদা তং পরমং পদম্‌ 1”, 
কুগুলিনী প্রবোধিত হঈলে এবং কাধিক মানসিক সর্ব কর্ম 
নিঃশেষে পরিত্যক্ত হইলে সহজাবস্থা-লাভ হয়। 
উৎপন্ন-শক্তি-বোধন্ত ত্যক্তনিঃশেষকর্মণঃ। 
যোগিনঃ সহঞ্জাবস্থা! স্বয়মেৰ প্রজায়তে ॥৩ 
গীতাতেও উক্ত হইয়।ছে-_ 
সর্বদ্ধারাণি সংযম্য মনোন্ধদি নিরুধ্য চ। 
মুদ্ধ্যাধাযাত্বনঃ প্রাণমান্থিতো! যোগধাবণাম্‌। 
ওমিত্যেকাক্ষরং ব্রহ্ম ব্যাহরন্‌ মামনুস্মরন্‌। 
যঃ প্রধাতি ত্যজন্‌ দেহং সযাতি পরমাং গতিম্।' , 
অর্থাৎ সকল ইন্দ্রি-দার সংযত করিয়। মনকে হৃদষে নিরুদ্ধ 
করিয়া যোগধারণার আশ্রয়ে প্রীণসকলকে মস্তকে স্থাপন করিয়৷ 
একাক্ষর শব ব্রহ্ম গঁকাঁর উচ্চারণ করিতে কবিতে ও ভগবানকে স্মরণ 
করিতে করিতে যে দেহত্যাগ করিয়া প্রয়াণ করে, সে পরম গতি লাভ 
করিয়া খাকে। 
তপসঃ প্রাপ্যতে সত্বং সত্বাৎ সংপ্রীপ্যতে মনঃ। 
মনসঃ প্রাপ্যতে হ্হাত্বা যমাপ্ত। ন নিবর্ততে। 
( মৈত্রায়ধপনিষৎ 81৩ ) 
অতএব বুঝা গেল মন-বুদ্ধির সহিত দেহেন্দ্রিয়কে ব্যাপার-শৃন্ত 
করাই পরাগতি লাভেব মুখ্য সাধন। 
যোগানুষ্ঠানদ্বারা কায়, মন ও প্রাণের সর্ব্কর্্ম নিংশেষে পরিত্যক্ত 
হইলে কিরূপে সহজাবস্থা-লাভ হয় তাহা! এক্ষণে সংক্ষেপতঃ বর্ণিত 
হইতেছে । আসনঘারা দেহ স্থির ও কুস্তক মুদ্রাদির দ্বারা সর্ব্ব্তরিয়- 
দ্বার অর্গলব্দ্ধ হইলে ইন্জ্রিয়সকল প্রত্যান্নত হয় এবং বিভিন্ন নাড়ীতে 
সঞ্চরণশীল বায়ু ব৷ প্রাণশক্তিসকল একমাত্র প্রাণরূপে পরিণত হুইয়। 
নাড়ী-সামরস্ত সম্পাদন করে। তৎপরে ধারণা-ধ্যান-সমাধিরপ অস্তরক্ 
সাধনদ্বার। নিষ্ষম্পতা লাভানস্তর নৈরথ্য-প্রাপ্তি হয়। অর্থাৎ আসনাদি 





১। কঠ উপ. ২৩১, ৩। হযো প্র ৪1১১ 
হ। মৈত্রানগ্ুপনিহদ্‌ ৪1৭ ৪) গীতা। ৮১২, ১৩ 


পরমপদ বা পুর্ণ সত্যের ন্বরূপ সামরগ্ ২১১ 


দ্বারা কায়িক ব্যাপার পরিত্যক্ত হইলে প্রাণ ও ইন্দ্রিয়ের ব্যাপার-সহ 
মন ও বুদ্ধি সক্রিয় থাকে, এবং প্রাণাযাম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান ও 
সমাধিদ্বারা প্রাণেক্দ্িয়-সহ মানসিক ব্যাপার নিবৃত্ত হইয়া এ ব্যাপার 
বুদ্ধিতে থাকে । অনস্তর পরম বৈরাগ্য দ্বার! বুদ্ধি-ব্যাপার নিবৃত্থ হইলে 
নির্বিকার স্বরূপে অবস্থিতি হয়, ইহাই সহজাবস্থা ।১ 

“নৈরুখ্যের ন্বরূপ” _চাঞ্চল্যের একান্ত ও অত্যন্ত নিবৃত্তি, অম্যক্‌ 
চিত্তবিশ্রান্তি ও স্বন্বমধ্যে নিমগ্রতাই নিরুথান।২ বাসনা বা আশয় ও 
ফলাকাতক্ষা হইতেই চাঞ্চল্যের উদ্ভব। সেইজন্য নৈরুখ্য লাভ করিতে 
হইলে প্রথমতঃ “ন্বন্বাশয় প্রলয় কর্ম মুখানুসন্ধি আবেশের” প্রয়োজন 
অর্থাৎ নিখিল বাসনার উদ্মুলনকারী ভাবনারূপ ক্রিযার প্রয়োজন এবং 
সাধনজ সমস্ত সিদ্ধিফলের পরিহার একান্ত কর্তব্য, *স্বসিদ্ধিফলবর্গম্‌ 
অপাস্য লব্ধনৈরুথা”।« বাসনার উন্মুলনকারী ভাবন। বা চিত্ব-লয়কারী 
ক্রিয়া ও সিদ্ধিফলেব ত্যাগ হইতে সর্ধবৃত্তির নিরোধক নিষ্ষম্পতা বা 
স্থৈ্যের আবির্ভাব হয “ভবতি কশ্চন তত্র নৈজ£”। উক্ত নিক্ষম্পতা৷ লব্ধ হইলে 
বা এজঃ অর্থাৎ চাঞ্চল্য দূর হইলে নিজাবেশ বা আত্মন্বরপ-বোধের উদয় 
হয়। আত্মবোধের দৃঢতা হইতে নিবিডতম নৈরখ্য প্রতিষ্টিত হয়। তখন এক 
সর্বব্যাপী নিত্য (বিতত ও সতত) আনন্দ-অবস্থার স্ফুরণ হইতে 
জ্বানৈকরস অমলন্তুখ চমৎকার প্রাপক ন্বপ্রকাশ-বোধের উদয় হয় এবং 
সমস্ত ভেদজ্ঞান তিরোহিত হয় ; ইহাই ভেদ-বিরহ | 

এই বোধের সম্যক উদয় হইতে অপার অভিন্ন চৈতম্যভাসক পরম- 
পদ অধিগত হয় এবং যোগীর নিজ পিণ্ডেরও সংবেদন হয়। পরম- 
পদের সহিত নিজ পিণ্ডের তথা নিখিলপিণ্ডের অভিন্নত্-বোধ সুপ্রতিষ্ঠিত 
করাই সমরস-ক্রিয়। । পরম-পদের সহিত প্রাথমিক এক্য-বিধানের পর 
নিজ-পিগু-পরীক্ষণ-রূপ যে ন্বস্বূপ কিরণানন্দের উদ্মেষ হয় তাহার 
প্রত্যাহরণই সমরসক্রিয়া। এই উন্মেষ বিশ্ব বা বিকল্প হইতে 
নিজ নির্ববিকক্নন্বরূপের ভেদরূপ। এই উন্মেষের প্রত্যাহরণ বা! 
বিকল্প হইতে নিজ নির্বি্িকক্পস্বরপের ভেদবোধের তিরোধান-রূপ 


১1 হযোপ্র ৪1১*,১১ ৫1 সিপিস ৫১৩,১৪,সিদসিপ ৫১, 
২। সি মিপ ৫৮২ ৬। শ্মৃত্যুবিজঞান ও পরমপদ" প্রবন্ধ, য ম গোঁপীনাথ 
৩। মিনি ন ৫1৯১, কবিরাজ, ভারতবর্ষ, ফান্তুন ১৩৪৭, পৃ ৩১* 


৪ সিসি স ৫1১*,১১,১২ 


২১২ নাখ-সন্প্রদায়ের ইতিহাস, দর্শন ও সাধন-প্রপালী 


সমরস-ক্রিয়া দ্বারা যোগী আপন শক্তিপুষ্নকে স্বীয় স্বাতন্ত্যশক্তির মহিমা” 
রূপে অনুভব করিয়া (*নিজ-কিরণ-পুঞ্জং নিজতয়া প্রপশ্থ্ত:) তাহা হইতে 
নিখিলাস্তর্ববন্ঁ শক্তিসমূহের অন্ুসন্ধানপূরর্বক নিখিলকে স্বরূপে অঙ্গীকৃত 
করেন।১ এই অঙ্গীকারের ফলে যোগী আপনাকে বিশ্বময় ও বিশ্বে 
ত্তীর্ণ জানিযা কৃতার্থ হন । 

জীব নানাশক্তির সংঘাত, একই শক্তি উর্ধ, মধ্য ও অধঃ-শক্তিরূপে 
জীবে ত্রিধা অধিষ্ঠিতা। অধঃশক্তির সক্কোচন অর্থাৎ বাহোক্ছ্িয়-ব্যাপার 
হইতে মন-উন্দ্িয়াদির প্রত্যাহরণ, মধ্যশক্তির প্রবোধন বা' প্রত্যক্‌-চেতনের 
স্বরপাগম এবং উর্ধশক্তির নিপাতন বা পরমতত্বের নিজাশক্তির 
অবতরণরূপ কৃপার দ্বারা পরমপদ্-লাভ হয়। ইহাই নিজাশক্তিসহ 
অনাম! ব৷ পুর্ণব্রহ্মরূপে স্থিতি, ইহাই সামরস্তা।* 

«“সমরসীকরণের প্রাথমিক অবস্থায় আত্ম! বিশ্বকে অতিক্রম কবিয়া 
স্বীয় নিধ্রবিকল্প-পদে স্থিতিলাভ করে। পরে ভগবানেব পরমাশক্তির 
অনুগ্রহে নিজ পূর্ণত্ব অনুভব করে। তখন বুঝিতে পারে এ পুর্ণ সামরন্ত- 
ময় স্বরূপে একদিকে যেমন অনস্ত শক্তির সামরস্ত, অপরদিকে তেমনি 
শক্তি ও শক্তিম।নের সামরস্ত। উহাতে বিশ্ব ও বিশ্বাতীত এক অখণ্ড 
বোধ বা! প্রকাশরূপেই স্ষুরিত হয়। বন্ধন ও মোক্ষের ভেদ, সবিকল্প ও 
নিধিবকপ্পের ভেদ, মন ও আত্মার ভেদ, এবং দৃশ্য ও দ্রষ্টার ভেদ চিরতরে 
বিগলিত হইয়া ধায়। এ অবস্থাতীত অবস্থার উপলব্ধি করাই 
পরাগতি।* উহাই সামরন্তাত্বক পরম-পদ। সামরম্তই পূর্ণ সত্যের 
স্ববপ। এই অবস্থাকে লক্ষ্য করিযাই শ্রীনিত্যনাথ, সিদ্ধপিদ্ধান্তপদ্ধতিতে 
বলিয়াছেন, “স্বয়ং জ্যোতিঃ সত্যমেকং জয়তি তব পদং সচ্চিদানন্দমূর্তে”।* 


১। সি পি স 61১৪ 

হ। অমরেধশাসনম্‌ গোরক্ষনাথকৃত)--১ম শ্লোক 

ও৩। প্মৃত্]বিজ্ঞান ও পরমপদ্" প্রবন্ধ, ম ম গোপীনাথ কবিরাজ, ভারতবর্ষ, ফান্তন, ১৩৪৭ পৃ ৩১২ 
৪) গোনি সপৃ১১ 


দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ 
পিগুতত্ব 

নাথগণ বলেন সত্যবিচারে পিও ও ব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি বলিয়া কিছু 
নাই। তথাপি লোক-প্রতীতির অন্থুরোধে লয়োংপন্তির বিষয় আলো- 
চন করিতে হয়।১ একাকার অথচ অনন্তশক্তিমান পরমেশ্বব নিজ 
আনন্দন্বরপে অবস্থিত থাকিয়াও বিচিত্র ব্রহ্মাণ্ডের নানাকারে বিলমন- 
পূর্বক স্বযং স্বপ্রতিষ্ঠারচ হন, বাবহার-দৃষ্টিতে এইরূপই উপলব্ধি হয়। * 
কিন্ত ব্রহ্মাণ্ডের সর্্বাকাররূপে ক্ষুরিত হয়াও অলুপ্ত শক্তিমান পরমশিব 
নিত্যকালই আপন পূর্ণস্বরূপে অবশিষ্ট থাকেন, অর্থাৎ বিচিত্র ব্রন্ষাণ্ড 
নানারপে তাহা হইতে প্র্থত হইলেও তিনি পূর্ণ ই থাকেন। 

শ্রুতিও বলেন-__ 
ও পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে । 
ূরণন্ত পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিশ্াতে ॥ ০ 

ও উহা অর্থাৎ পরব্রহ্ম পূর্ণ, ইহাঁও অর্থাৎ নামরপন্থ ব্রদ্মাও পূর্ণ, পূর্ণ হইতে 
পুর্ণ উদগত হন, পুর্ণের অর্থাৎ কাধ্যব্রন্ধের পূর্ণত্ব গ্রহণ করিলে পূর্ণ ই মাত্র 
অর্থাৎ পরক্রক্মই অবশিষ্ট থাকেন। 

সুতরাং ব্যবহার দৃষ্টিতে ত্রহ্মাণ্ড ভাবের উপরম হইলে যাহা৷ অবশিষ্ট 
থাকে তাহাই অব্যক্তম্বরূপ অনাম! পরব্রহ্ম। সেখানে কার্য নাই, কারণ 
নাই কুলাকুল নাই, স্বয়ং কর্তভাবও নাই।* উহা! স্বয়ংপূর্ণ অনাদিসিদ্ধ 
অখণ্ড একম্বরূপ লযোৎপাত্বহীন পরমতত্ব।' এই পরমতত্ব হইতেই 
চরাচর ব্রহ্মা প্রস্থত হয়, এবং তাহাতেই লীন হয়। কিন্তু যাহ! 
কার্ধা-কারণ-কর্তৃত্বহীন তাহা হইতে কিরূপে কার্য্যাত্বক ব্রহ্মা উদ্ভূত 
হয়? তহুত্তরে নাথগণ বলেন, সেই অনািসিদ্ধ স্বয়ংপূর্ণ অনাম! পরমতত্বে 
ধর্মাধন্মিনী ইচ্ছামাত্র নিজাশক্তি অবিনাভবী রূপে চিরবিগ্ধমান।* সেই 
নিজাশক্তি হইতেই তাহার স্বয়ংকর্তৃত্বের আবির্ভাব হয়, তৈষ্ডিরীয় 
উপনিষদে উক্ত হইয়াছে-- 


১। দিসি প.১২ ৪। পিদিপ১৪,দিলিস খঃ 
২। নি লিগ ৪১২ ৫1 সিদিপশ১।৫ 
ও। ইঈশোগপঃ শান্তিপাঠ ৬। সিসি প)1৫,সি দি স.১৫ 


২১৪ নাখ-সন্প্রদায়ের ইতিহাস, দর্শন ও সাধন-প্রণালী 


অসদ্বা ইদমগ্র আসীং। ততো বৈ সদজায়ত 
তদাত্মানং স্বয়মকুরুত। তন্মাত্বং স্ুকৃতমুচ্যতে | 

অর্থাৎ এই অভিব্যক্ত জগংস্থষ্টির পুর্বে অব্যাকৃত নামবপ ত্রক্ষাই 
ছিলেন। দেই অসংশব্দবাচ্য ব্র্ম হইতেই ব্যাকৃত জগৎ উৎপন্ন হইল। 
তিনি নিজেই নিজেকে এইবপ কবিয়াছিলেন, সেইজন্য তাহাকে স্ুকৃত ব! 
্বয়ংকর্তা বল! হয়। ্বয়ংকর্তৃত্বের কারণভূতা৷ নিজাশক্তির প্রসর হতেই 
ক্রমশঃ অব্যক্ত পবমত্রক্ম হইতে ব্যক্ত বিশ্বত্রহ্মাণ্ড উদ্ভুত হয়।ৎ অব্যক্ত 
হইতে ব্যক্ত বাহা স্ুলবপের অভিব্যক্তি পধ্যন্ত যে যে স্তর বা ক্রম 
আবিভূতি হয তাহাদের প্রত্যেকটাকে পিও বল! হয়। এইবপ বট্পিণ্ডের 
দ্বাবা চরাচর সংসিদ্ধ হইয়াছে । 

অনামার বা অব্যক্তেব নিজাশক্তি হইতে প্রথম উন্মুখতারপ 
পরাশক্তি, তৎপবে পরাশক্তি হইতে স্পন্দনমাত্র অপরাশক্তি, অপরাশক্তি 
হইতে সৃঙ্ম অহস্তারূপ সুক্মাশক্তি, এবং সুক্মাশক্তি হইতে বেদনশীলা 
কুগ্ডলিনীশক্তি উদ্ভূতা হন।৩ 

সহজাবস্থায় অনামায় অন্তলগান নিজ, পরা, অপরা, সুক্্া ও 
কৃগ্ডলিনীশক্তির প্রত্যেকটীতে পাচটা করিয়া গুণ বিদ্যমান আছে। 
নিজাদি পঞ্চশক্তির পঞ্চবিংশতি গুণকে আশ্রয করিয়? বিশ্বোৎপত্তির প্রথম 
পর্বরূপ পরপিণ্ড উদ্ভূত হয়। 

নিজাপরাহপরণ সুক্মা কুগুলিন্ান্থ পঞ্চধা। 
শক্তিচক্রমেণোখো! জাত: পিগুঃ পর শিবে ॥* 

পরপিণ্ড হইতে অপরংপর, পরমপদ, শুন্য, নিরঞ্জন ও পরমাত্ম! রূপ 
পঞ্চতত্বাত্বক অনাদিপিও সমুৎপন্ন হয়। অপরংপর তত্ব হইতে ক্ষুরতামাত্র, 
পরমপদ হইতে ভাবনামাত্র, শূন্য হইতে স্বসত্বামাত্র, নিরঞ্জন হইতে 
স্বসাক্ষাৎকারমাত্র, পরমাস্মপদ হইতে পরমাত্মা-ভাবের আবির্ভাব হয়। 
অপরংপরাদি পঞ্চতত্বের প্রত্যেকটীবও পাচটা করিয়া! গুণ আছে।* 

অনাদি পিগু হইতে পরমানন্দ, পরমানন্দ হইতে প্রবোধ, প্রবোধ 


১। তৈতি, উপঃ হ।৭ 

২। শর্তিপ্রদরসক্োচৌ জগতঃ হৃষ্টিসংঞতী, পি সি স ৪1২৪, নি সি. প 81২, 

৩। নি.মি ন ১/৫,৬, সি মি*প ১৬৮ 

৪1 দি.দি.প ১১৬ দিসি স ১১২ শক্তিপঞ্কসভূৃত পঞ্চবিংশতিসংশ্রয়াৎ । 
পরপিওসমূৎপ্তিঃ দিদ্ধান্তজৈ: সমীরিত।। 

৫ সি সি. প ১1২৪, মি, নি, স১১৪-২* 


পিগুতত্ব ২১৫ 


হইতে চিদ্‌উদয়, চিদ্উদয় হইতে প্রকাশ, প্রকাশ হইতে সোহহম্ভাবের 
আবির্ভাব হয়। পরমানন্দাদি পঞ্চতত্ব ও তাহাদের প্রত্যেকের পাঁচটা 
করিয়া, সাকুল্যে পঞ্চবিংশতি গুণ লইয়া! আছ্যপিগু গঠিত ।১ 

পর, অনাদি ও আছ্ভপিগ্ড নিগাকার স্ববপ। আগ্ভপিগুই সাকার 
স্থ্টির বীজন্বরপ। আগ্যপিগড হইতে প্রথমে মহাকাশ, মহাকাশ হইতে 
মহাবায়ুঃ মহাবাধু হইতে মহাতেজ, মহাঁতেজ হইতে মহাসলিল এবং 
মহাসলিল হইতে মহাপৃথ্থী আবিভূর্তি হয়। তৈত্তিরীয় উপনিষদের 
দ্বিতীয় ব্রহ্মানন্দবল্লযধ্যাযে আছে (২1১/৩)_- 

তন্মাঘা এতম্মাদাত্বন আকাশঃ সম্ভৃতঃ। আকাশাদ্াযুঃ। 

বায়োরপ্রিঃ। অগ্নেরাপঃ | অদ্ভ্যঃ পৃথিবী । পৃথিব্যা ওষধয়ঃ | 

ওষধীভ্যোহনম্‌। অন্নাৎ পুরুষঃ। 

অর্থাৎ প্রথমে ব্রদ্ম হইতে আকাশ, তৎপরে আকাশ হইতে বাষু 
বাধু হইতে অগ্নি, অগ্নি হইতে অপ অপ. হইতে পৃথিবী, এইরূপে 
পঞ্চভূতের উৎপত্তি হয়। ইহাদেরও পাঁচ পাঁচ করিয়া গুণ আছে। 
পঞ্চমহানূত ও তাহাদের পঞ্চবিংশতি গুণই সাকার বা মহাসাকার 
পিগু।২ মহাসাকার পিণ্ডের মিলিত ভাবই শিব । 

শিব হইতে ভৈরব, ভৈরব হইতে শ্ত্রীকণ্ঠ, শ্রীক্ঠ হইতে সদাশিব, 
সদাশিব হইতে ঈশ্বর, ঈশ্বর হইতে রুত্র, রুদ্র হইতে বিষু বিষুঃ হইতে 
্রক্মা, এই পর্ধ্যায়ক্রমে মহাসাকার পিণ্ডের অষ্টমূত্তি আবিভূতি হইয়াছে ।* 

“স এব শিবঃ শিবাদ্‌ তৈরবে। ভৈরবাৎ শ্রীকণ্ঠ; শ্রীকষ্ঠাৎ সদাশিবঃ 
সদাশিবাদ্‌ ঈশ্বরঃ ঈশ্বরাদ্‌ রুত্রো রুদ্রাদ্‌ বিষুঃ বিষ্োর্র্মেতি মহাসাকার- 
পিওুন্য মৃত্্যষ্টকম্‌।” 

অষ্টমূর্ত্যাত্বক শিবের অন্যতর মৃ্তি ব্রহ্মার দৃষ্টি বা অবলোকন হুইতে 
সাকার পিণ্ডের পঞ্চভূত ব৷ পঞ্চবিংশতি গুণের সমাবেশে নরনারীরূপ-_- 
অর্থাৎ জীবভূত-_প্রকৃতিপিণ্ডের উৎপত্তি হয়। পঞ্চপঞ্চাত্বক জীবশরীরই 
প্রকৃতিপিণ্ড। জীবশরীরে অস্থিমাংসাদি পঞ্চভূম্যংশ, শোণিতাদি পঞ্চ 
অপ. 'মংশ, ক্ষুত্ষ্ণাদি পঞ্চতেজ অংশ, ধাবন-চলনাদি পঞ্চবাযু অংশ এবং 
রাগছেষাদি পঞ্চনভঃ অংশ সমাবিষ্ট। তজ্জন্য ইহা পঞ্চবিংশতি গুণযুক্ত 


১। মিসি প ১1৩, সিসি স ১২১-২৮ 
হ। মি মি প ২৩১৩৫ ,সি সি স.১1২৯৩ 
৩। নি সি গ ১৬৬; সি.সি. স ১৩৫, ৩৬ 


২১৬ নাথ সম্প্রদায়ের ইতিহাস, দর্শন ও সাধন-প্রপালী 


ভূতসমূহের পিগু ভূতানাং পিগু-বলিয়া অভিধেয়। প্রকৃতিপিগুকে 
অবলোকনপিগুও বলা হয়।১ 
“প্র।কৃত পিণ্ডে স্থ্ুং পঞ্চভৃতানি তদ্গুণাঠ | 

নাথগণের দৃষ্টি অনুসারে জীব পঞ্চ অন্তঃকরণ বিশিষ্ট । মন, বুদ্ধি, 
অহঙ্কার, চিত্ত ও চৈতন্য সেই পঞ্চ অন্তঃকরণ। প্রত্যেক অস্তঃকরণেরও 
পাঁচটা করিয়া গুণ আছে।* 

অব্যক্ত হইতে ব্যক্ত প্রস্থত হইযাছে। ব্যক্ত অব্যক্তে বিশ্রান্তি 
লাভ করে। যাহা ব্যক্ত তাহাই কুল, আর তাহার যাহা নিমিত্ত তাহাই 
অকুল। অকুলতা অব্যক্ত, কিন্তু তাহা অনামা হইতে ভিন্ন। অব্যক্ত 
নামায় সর্বপ্রকার কাবণ ভাবেব উন্মেষহীনতা৷ , কিন্তু অব্যক্ত অকুলে 
কারণতা অর্থাৎ নিমিত্বব্ব ভাবের উন্মেষ আছে। অকুলরূপ নিমিত্ত বা 
কারণ হইতেই কুলবপ ব্যক্ত কাধ্যের উদ্ভব। সেইজন্য নাথগণ বলেন__ 

অকুলং কুলমাধন্তে কুলং চাকুলমিচ্ছতি | 
জলবুদদ্বন্‌ ্যায়াদেকাকাবঃ পবঃ শিব ॥* 

অর্থাৎ অকুলই কুলকে ধারণ করিয়া আছে এবং কুল অকুলকেই 
আকাঙ্ষা করে। জাতিবর্ণগোত্রাদিযুক্ত অখিলেব যাহা৷ নিমিত্ত তাহাই 
অকুল।' জাঠিবর্ণগোত্রাদিযুক্ত কুল পঞ্চাত্বক। সব, রজঃ, তম% কাল ও 
জীব এই পঞ্চের নাম কুলপঞ্চক। ইহাদেরও প্রত্যেকটীর পাঁচটা করিয়া 
গুণ আছে।* তন্মধ্যে জীবের জাগ্রত, স্বপ্ন, নুষুপ্তি, তুরীয় ও তুরীয়াতীত 
এই পঞ্চ অবস্থাই তাহার পাঁচগুণ।" সেইরূপ যে পঞ্চশক্তিকে লইয়। 
জীবের ব্যক্তিত্ব সেই বাসনাদি পঞ্চগুণযুক্ত ইচ্ছাশক্ত, ম্বকুলাচারাদি 
পঞ্চগুণযুক্ত ক্রিয়াশক্তি, মদাদি পঞ্চগুণযুক্ত মায়াশক্তি, আকাঙজ্ষাদি পঞ্চ- 
গুণঘুক্ত প্রকৃতিশক্তি এবং পর! পন্স্তী মধ্যমা বৈখরী ও ইঞ্মাতৃকারূপ 
বাকৃশক্তিকে ব্যক্তিপঞ্চক আখ্যা দেওয়া! হয় ।” 

কাম কর্ম চন্দ্র সূর্যা ও অগ্নি এই পাচটীকে লইয়। ব্যক্ত ব্রহ্াণ্ড ব 
প্রপঞ্চ গোচরীভূত রহিয়াছে ও সেইহেতু নাথদর্শনে এই পাঁচটা প্রত্যক্ষকরণ- 
পঞ্চক ব৷ প্রত্যক্ষকৃতিহেতু নামে অভিহিত হয়। কামের পঞ্চগ৭, কশ্মের 
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পিগুতত্ব ২১৭ 


পঞ্চগুণ, চন্দ্রের যোড়শকলা, সূর্যের দ্বাদশকলা, এবং অগ্নির দশকলা! 
প্রসিদ্ধ। এতদতিরিক্ত চন্দ্রের নিবৃত্তি বা অমৃতকলা, সুর্য্ের প্রকাশিক৷ বা 
নিজকলা ও অগ্নির পরাজ্যোতি নামে আরও এক একী কলা আছে ।১ 

কামবা কামনা বা সংস্কার হইতে কন্মের উদ্ভব, চন্দরনূর্যযরূপ 
কালের ব৷ ইড়াপিঙ্গলাবাহী প্রাণশক্তির আশ্রয়ে এবং অগ্নিবূপ শক্তির 
সহায়ে কণ্ম নিম্পন্ন হয়। কাম ও কণ্ম নিবৃত্ত হইলে চন্দ্রের অম্বৃতকলা, 
স্র্ধোর প্রকাশিকা কল! এবং অগ্নির পরাজ্যোতিকল! যখন আপন আপন 
তেজ বর্ষণ করে তখন প্রপঞ্চত্ব নিবৃত্ত হয়। এইরূপে প্রত্যক্ষের যাহা 
কতিহেতু তাহাই প্রত্যক্ষের নিবৃত্তিহেতু । 

মাতৃকুক্ষিতে জীব যে দেহ প্রাপ্ত হইয়া জন্মগ্রহণ করে তাহার 
নাম গভপিগ্ড। 

অব্যক্ত অনির্দেশ্য অনাম। পরত্রক্ম বা পরতত্বের নিজাশক্তির প্রসর 
হইতে ক্রমশঃ অবাক্ত হইতে ব্যক্ত, নিরাকার হইতে সাকার, সুজ্্ম হইতে 
স্থল ব্রন্ষাণ্ড প্রশ্থত হইয়াছে। এই প্রসর বা আবির্ভাবে এক একটা স্তর 
বা পধ্যায়ই এক একটা পিও। ফট্পিণ্ডের আহ্ুক্রমিক আবির্ভাব এই 
অধ্যায়ের শেষে একটা চিত্রে সঙ্দিত করিয়া দেখান হইতেছে । 

পরমকারণ পরমেশ্বর হইতে কিরূপে স্থুলদেহবিশিষ্ট মনুষ্য জ্রণের 
উৎপত্তি হইয়াছে, তাহার একটি বিবরণ উল্লিখিত পর্য্যায় বা ক্রমবিভাগে 
দেখান হইয়াছে। স্থুলতম ভ্রাণ দেহ হইতে বিলোমক্রমে উত্তরোত্তর ক্রমশঃ 
সুক্ষ হইতে ন্ুক্্রতর কারণে পৌঁছিয়া সর্বশেষে সর্ধবকারণের মূল 
পরমকারণ পরমতত্বে উপনীত হওয়া যায়। সেই পরমকারণ কিরূপে 
স্থল জড় দেহবিশিষ্ট হইয়াছেন পিগুসমূহের পরম্পরাক্রমে আবির্ভাব 
হইতে তাহাই বুঝান হইয়াছে। এই পিগুতত্বের আলোচন! হইতে 
নাথগণের সাধনের আদর্শ ও উপায় বুঝিতে পারা যায়। 

সম্ভকবিরা সত্যপুরুষ হইতে ষট্পিণ্ডের উত্তব কল্পনা করিয়াছেন । 
প্রথমে সত্যপুরুষ পঞ্চ অণ্ড স্যপ্টি করেন, তাহার দ্বারা পঞ্চব্রহ্ম নির্ণণত 
হয়। হষ্ঠ অণ্ডের ব্রহ্ম হইলেন নিরঞ্রন, তিনি জ্যোতি ব! মায়ার সাহায্যে 
বিশ্ব স্থপ্টি করেন। এই মায়া অনাদি। ব্রহ্ম হইতে প্রথমে আকাশ, 
তৎপরে বায়ু: বায়ু হইতে অগ্নি, অগ্নি হইতে অপ, অপ. হইতে পৃথিবী 
এই পঞ্চ তত্বের উন্ভব হয়, তাহ। হইতেই বিশ্বের স্থষ্টি। 
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২১৮ নাথ-সম্প্রদায়েব ইতিহাস, দর্শন ও সাধন-প্রণালী 


সত্যপুরুষেব ও নিরপ্রনের মধ্যে সহজ, ওঁকার, ইচ্ছা, সোইহং 
অচিন্ত্য ও অক্ষর এই হট্পুরুষের বর্ণনা করা হইযাছে, ইহাদের আবাসস্থল 
নির্ণষের জন্য উক্ত পিগুন্থষ্টির কল্পনা । 

নানক পঞ্চম্বর্গের বর্ণনা করিয়াছেন, সচ্চখণ্ডকে তিনি সর্বের্চ্চ 
স্বর্গ বলিয়াছেন, তাহাব নিয়ে ধরমখণ্ড, সরমখণ্ড, জ্ঞানখণ্ড ও করমখণ্ড 
কল্পনা! করিয়াছেন। ধরমখণ্ডে আচাবনিষ্ঠ ধাদ্মিকদের বাস, সরমখণ্ডে 
চৈতগ্যাদির ন্যায় সাধকদের বাস, জ্ঞানখণ্ডে কৃষ্ণাদির শ্যায় জ্ঞানীর বাস, 
করমখণ্ডে রামাপির গ্যায় কম্ম্গীদের বাস, সব্বোচ্চ সচ্চখণ্ড হিন্দুর সত্যলোেৰ 
বা বৌদ্ধের নির্বাণ অবস্থাব অনুরূপ । পিগড ও ব্রহ্মাণ্ডের অতীত, 
উচ্চ হুইতে উচ্চতর হিন্দুর 'পরাৎপর*ই কবীরের “অনামী পুরুষ বা 
শিবদযালীর “রাধাস্বামী”। সত্যপুরুষের উদ্ধে অগম ও অলখ পুকযদ্বঘর। 
তৎপরে রাধাস্বামী । আধুনিক রাঁধাস্বামী সম্প্রদাযে --ইহাব। শিবদযালেব 
শিশ্ত-_ নিরঞ্জন বা নিগুণ পুরুষেব উদ্ধে ব্রহ্ম, পরব্রহ্ম, সোহহং পুরুষ, 
অলখ পুরুষ, অগম পুরুষ ও অনামী পুরুষেব বর্ণনা আছে। ইহাদেরও 
উচ্চে রাঁধাস্বামী। এইবপে উদ্ধে, তদৃর্দে, তাহারও উর্ধে ইত্যাদি কল্পন' 
করিলে বাধান্বামীরও উদ্ধে ঈশ্বর বিবাজ করেন এইবপ কল্পনা করা যায 
কিন্ত ইহা সম্ভবপর নহে। কোন একস্থানে পূর্ণচ্ছেদ দেওয়া 
অবশ্তন্তাবী । অতএব সগুণ নি্ডণের অতীতে অসীম সন্ত! বিরাজমান, এই 
পর্ধ্যন্ত বলাই সঙ্গত।১ নাথপস্থীর “নাথ বা 'পরমপদ* এই সগ্খণ 
ও নি্ণের অতীত, ইহা! পরমপদ অধ্যায়ে ব্যাখ্যাত হঈযাছে। পবম- 
সত্তার ভেদাভেদ নির্ণয় করিতে গেলে রূপান্তরিত হইতে হইতে তাহাব 
সত্তা বিলোপ হইবার অবস্থা হয়। পূর্ববর্তী সস্তর! নিরঞ্জন, অগম, অলখ, 
অনামী, সত্য ইত্যাদি শ্ এক ঈশ্বরেরই প্রতিশব্রূপে ব্যবহার 
করিয়াছেন। 

জীবেরই মুক্তির প্রয়োজন। মুক্তি সাধনাসাধ্য। স্ৃতরং মুক্তি 
লাভ করিতে হইলে, জীবের প্রকৃতি কি, জীবের স্বরূপ কি, তাহা স্থির 
করিয়া মুক্তির উপায়দ্ৃত সাধনের নির্ধারণ করিতে হয়। গর্ভপিণ্ডে ভ্রণরূপে 
জীবের স্থুলজগতে আবির্ভাব। জণ পিত।মাতা হইতে জাত। পিতা- 
মাতা ও সন্তান সকলেই শরীরবিশিষ্ট। শরীরী জীব দেহ এবং মন 
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পিগুতত্ব ২১৪ 


বুদ্ধি, অহঙ্কার, চিত্ব ও চৈতন্য এই পঞ্চ অন্তঃকরণযুক্ত। দেহ পঞ্চভতের 
সম্মেলনে উদ্ভৃুত। জীব নামক ব্যক্তির পঞ্চ শক্তি নাছে -ইচ্ছা, ক্রিযা, 
মায়া, গ্রকৃতি ও বাঁক্‌ এবং জীবেব ব্যাপ্ত থাকিবার কারণ কাম, কর্ম, চন্দ্র, 
সূর্য্য ও অগ্নি। 

এই সমস্ত তব আলোচনাপূর্বক সাধনের উপায স্থির করিতে 
হয়। স্থুল ও সুক্ষ নানা আববণে জীব আবুত। এই সমস্ত আবরণ 
শক্তির নানা রূপ। সেই সমস্ত শক্তির পরিশুদ্ধি ও আববণ অপসাবণের 
দ্বাব৷ জীব স্বম্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিবে, ইহাই নাথগণের পিগুতব্ব 
আলোচনার উদ্দেশ্য । 


২২৪ 
বিস্বোত্বীণ 
আনাম শক্তির 
প্রপর-সঞ্োচহীন নিদ্গাশক্তি 
পরম সাম্যাবস্থ। 
পরা 
অপর! 
শশা 
কুগারনী 


নাখ-সম্প্রদায়ের ইতিহাস, দর্শন ও সাধন-প্রপালী 


ঘট পিগ্ডের আবির্ভাব 


নিত্যতা 
নিরপ্রনত! 
নিষ্পন্দত! 
নিযাতামত। 
নিরুখখানত] 


এস্তিতা 
মপ্রষেয়তা 
অভিননতা। 
অনম্ত চা 
অবাক্তত। 


শ্চরতা 
ক্্টতা 
শ্াারতা 
ক্ফোটিতা 
্ৃ্ঠি 


নিরংশতা 
নিরম্তরতা 
নিশ্চলতা 
নিশ্চয়তা 
নির্বিক্পতা 


পূর্ণতা! 
প্রতিবিদ্বতা 
প্রবলতা 
প্রোচ্চলত 
প্রতানুখতা 
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» মহাসাকার পিওর অষ্ট মুস্ঠি 


তৃতীয় পরিচ্ছেদ 


পিগাধার 


অবাক্ত পরমতন্ব প্রকাশোম্থুখ হইলে পর্যায়ক্রমে যে যে অবস্থা 

প্রাপ্ত হইয়া শেষ পধ্যন্ত জড চৈতন্তাত্বক জীবাদেহেব উৎপত্তি সাধিত হয 
তাহার প্রতোকটা অবস্থা বা! স্তরকে নাধদর্শনে পিও্ড নামে অভিহিত করা 
হয়। নরনারীরূপ জীবশরীরও পিণ্ড শব্দের অভিধেয়। পিগুসমূহ 
উৎপন্ন বা স্থষ্ট পদার্থ। স্থষ্টি এক প্রকার ক্রিযা। ক্রিযাঁব যাহা ফল 
তাহাই কার্ধা। কাধ্য থাকিলেই তাহাব কর্তা ও কারণ থাকিবে এবং 
সকল কাধ্যই শক্তিসাধ্য। সর্ববশক্তির গ্রসর ও সংকোচের দ্বারাই 
জগতের সৃষ্টি ও সংহার সাধিত হয়।১ প্রসবই স্থষ্টি ও সংকোচন 
সংহাব। অতএব অনস্তশক্তির যাহা শক্তিমান সেই পবাংপর শিবই 
জগদাকারে স্ফুরিত হইতে সক্ষম ।২ কিন্ত শক্তি ব্যতিরেকে শক্তিমান 
অগ্রাহ্া। শক্তিহ্ীন শিব ও শিবহীন শক্তি অকল্পনীয় । শিব ও শক্তি 
চন্দ্র ও চন্দ্রিকার গ্তায় এক ও অভিন্ন। 

শিবস্তাভ্যন্তরে শক্তিঃ শক্তেরভান্তরে শিবঃ। 

অস্তরং নৈব জানীয়াচ্চন্দ্রক্দ্রিকয়োরিব ॥* 

সে কারণ পরমশিবের সংবিংস্বরূপ1 নিত্যপ্রবুদ্ধ' পরাপর বিমশ- 

বপিণী অপরংপর নিজাশক্তিই নান! শক্তিরূপে কাঁধ্যাত্বক নিখিলপিগ্ডের 
জনযিত্রী মূলসত্বা, চরম আশ্রয় বা আধার ।" তত্ত যেমন নানানৃত্ররূপে 
পটের আশ্রয়, শক্তিও তেমনি নানারপে নিখিলপিগ্ডেব আশ্রয় । 
বন্্ যেবপ তস্তরূপ উপাদানে প্রতিষ্ঠিত, নিখিলপি্ও সেইরূপ শক্তিতে 
প্রতিষ্ঠিত। নিমিত্ত শক্তিই উপাদান । এতদ্রূপ নিখিলপি্ডের চরম 
আধার বা আশ্রয় বলিয়া নিত প্রবুদ্ধা অপরংপর৷ নিজাশক্তির নাম 
পিগাধার ।৬ 

নানাশক্তিম্বরূপেণ সর্বপিত্তীশ্রয়াত্বতঃ। 

পিপ্ডাধার ইতীক্টাখ্যা সি্ধাত্ত ঈতি ধীমতাম |" 
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পিগীাধার ২২৩ 


পিগু সম্পর্কে অপরংপর! নিজাশক্তির ত্রিবিধ অবস্থা লক্ষিত হয়। 
প্রথম, স্থষ্ট্যাত্বক প্রসর ও সংহারাত্মবক সংকোচ । এতছৃভয়েরই আদি ও 
অন্তরূপ পরম সাম্যাবস্থা, যখন শক্তি, বিমর্শের উপসংহারে, সহজতঃ 
আপনাতে উন্মীলিত নিরুখান দশায় আত্মলীনা থাকে । ইহাই শিব 
ভাব ব1 শক্তির উপাধিহীন নিক্ক্ি় পরমাবস্থা। দ্বিতীয়, পি্ডের 
প্রাকট্যাবস্থধয় কাধ্য, কারণ ও কর্তৃভাবের অন্কুরবং উ্থানদশায় 
উন্মীলনকারিণী আধারশক্তিরূপ। অবস্থা । তৃতীয়, প্রকটিত বিশ্বের ব! 
শান্ত্র ও লৌকিক দৃষ্টির (দৃষ্টানুশ্রবিক ) যাবতীয় সাক্ষাৎকারের ( ভাবের ) 
সাক্ষিণী মাত্র, অত্যন্ত ম্বপ্রকাশ স্বসংবেগ্ভ অনুভবমাত্রগম্যা চিদরাপা। 
অবস্থা ।১ 

শিবভাবই সামরস্তের নিজভূমি এবং কুলাকুলের স্বরূপ ।২ 
শিবন্বরূপে কুল ও অকুল ছুই শক্তি নিহিত। জাতিবর্ণগোত্রাদিযুক্ত অখিল 
বিশ্বের যাহ! একমাত্র নিমিত্ত তাহাই অকুল,এ এবং বিশ্বই কুল। 
অকুলই কুলকে ধারণ করিয|! আছে, অকুলরূপ নিমিত্ত হইতে কুল উদ্ভূত 
হয় এবং কুল অকুলেই লীন হয়। জলবুদ,দ বিদীর্ণ হইলে যেমন একাকার 
জল অবশিষ্ট থাকে সেইরূপ কুল অকুলে লীন হইলে একমাত্র শিবই 
থাকেন। * 

অকুলং কুলমাধত্তে কুলধশকুলমিচ্ছতি | 
জলবুদ্ধঘন্‌ ম্যায়াদ্‌ একাকার: পরঃ শিবঃ ॥* 

অকুল হইতে কুলের উদ্ভব তথা বিশ্বের উদ্ভব এবং পুনরায় 
অকুলে লীন হওযা, ইহাই বিমর্শ। বিমর্শরূপ! শক্তি কুলরূপে পরা 
সন্তা্দি পঞ্চভাবে বিশ্বকে ধারণ করিয়া আছে ।* যাহা নিরাভাসের 
আভাসকারিণী, হুধ্যাদিও যাহার আভায় আভাসিত হয়, সেই প্রকাশ- 
স্বরূপা শক্তিই পরাশক্তি ।* শক্তির যে ভাব দ্বারা অনাদিসিদ্ধ পরম 
অত্ৈত অখণ্ড একততব্ অঙ্গীকৃত হয় তাহাই সত্তা।' অপ্রমেয় 
অনার্দিনিধন স্বভাবানন্দময অহংভাবের গ্ভোতনকারিণী শক্তিই অহস্তা |” 
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২২৪ নাথ-সন্প্রদায়ের ইতিহীস, দর্শন ও লাধন-প্রণালী 


স্ষুরতা শক্তি দ্বারা স্বাম্থুভবগম্য চিৎচমৎকারন্থুলভ নিরুখখানদশা প্রস্ফুটিত 
হয়, এবং পরাকল। শক্তির দ্বার! শুদ্ধ বুদ্ধ-ন্বরূপ ন্বয়ংপ্রকাশ আত্মতত্ব 
উপলব্ধ হয়।২ 

এক্ষণে প্রশ্ন হইতে পারে শিবের শক্তির প্রসরে, চরাচর জগতের 
উন্তবে শিবের ব্বরূপচ্যুতি ঘটে কি না? তাহার পরিপূর্ণতা কুপন হয়'কি না? 
তছুত্তরে বক্তব্য স্বরূপচ্যুতি বা পরিপূর্ণতার লাঘব হয় না। তাহা যদি 
হইত তাহা হইলে জীবের পক্ষে শিবন্বরূপের উপলব্ধ হইবার কোন 
সম্ভাবনাই থাকিত না, কারণ যাহা নাই তাহার উপলব্ধি কিরূপে হইবে ? 
অনন্তশক্তিমান্‌ শিব একাকার হইয়াও আপন আনন্দস্বরূপে অবস্থিত 
থাকিয়াও নানাকারে বিলসিত হন এবং আপন স্বরূপে সর্বদা প্রতিষ্টিত 
থাকেন। কারণ এই প্রসর বা! বহিঃপ্রেরণ ব্যবহারিক, পারমাধিক 
নহে।* সেইজন্তই অনন্তাকারে ক্ষুরিত হইয়াও অলুপ্ত শক্তিমান্‌ 
শিব স্বস্বরূপে পূর্ণরূপেই অবশিষ্ট থাকেন।* শিবশক্তির সন্থন্ধ বিচারে 
ইহা! সবিশেষ আলোচিত হইবে। 

অনন্তশক্তিমান্‌ পবমেশ্বরই বিশ্বরূপ ও বিশ্বময় হইলেও সাধনার্থ 
যোগিগণ পবাপরন্বরূপা কুগুলিনী শক্তির অনুশীলন কবিয়া থাকেন।* 
মআধারশক্তিরই অপর নাম কুগুলিনী। যোগিগণ অন্থভব করেন ষে 
সর্পবং কুগুলিতভাবে ইহ! প্রপঞ্চকে ধারণ করিয়া আছে। কুগুলিনীই 
পিগুসংসিদ্ধিকারিণী ।* 

প্রবুদ্ধ ও অপ্রবুদ্ধরূপে কুগডুলিনী দ্বিধা অবস্থিত। অপ্রবুদ্ধতাবে 
ইহ] দেহ ও চৈতন্তাত্বক, দেহপিগুকে সংসিদ্ধ করিয়া পিগুমধ্যে 
চেতনারপে অধিষ্ঠিত। জীবের যাবতীয় চিন্তা ও কর্ণ উদ্ভোগশালিনী 
কুগুলিনীই প্রপঞ্চরূপে ধারণ করিয়া আছে।" যতদিন কুগুলিনী অপ্রবুদ্ধা 
থাকে ততদিন জীব প্রপঞ্চে মুগ্ধ হইয়া সংসারভোগে রত থাকে। 
অপ্রবুদ্ধা কুগুলিনী প্রবৃত্তিরূপিণী। যোগসাধন! দ্বার! জীবের অশুদ্ধ পূর্ব্ব- 
কর্ম সংস্কারজনিত বিকার অস্তমিত হইলে কুগুলিনী উর্ধগামিনী হইয়া 
জীবকে নিবৃত্তির পথে পরিচালিত করে।” কুগুলিনীর উর্ধগমনই 
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পিশাধার ২২৫ 


তাহার জাগরণ। পূর্ণরূপে জাগ্রতা কুগুলিনী নিরাধার! হইয়। চৈতন্াময় 
হইলে জগতের সমস্তই নিরাধারা হইয়া চৈতন্াময় হয , তখন সব্ব্বতত্ব্ 
স্বন্বরূপে উপলব্ধ হয়। উদ্ধগামিনী কুগুলিনী শুদ্ধ বিমর্শরূপিনী। শুদ্ধ 
বিমর্শদবারাই স্বন্ব্ূপের অধিগম হয় ।১ 
মূলাধারে প্রবুদ্ধে তু সিদ্ধির্ভবতি যোগিনাম্‌।২ 
আধারশক্তিকেই মূলশক্তি বলা হয়, যেহেতু জডচৈতন্যাস্মক 
চরাচর জগৎসংবিদ্রূপা! এই শক্তিব প্রসব হইতেই উদ্ভুত এবং এই 
শক্তিতেই প্রতিষ্টিত।* মানবদেহে এই একশক্তিই নবচক্রে নবধ! 
অবস্থিত।* কুগুলিনীর প্রবোধে তৎসমুদায় শক্তিই প্রবৃদ্ধ হইয়া 
কুগুডলিনীতে লীন হয় এবং কুগুলিনী প্রবুদ্ধ হইয়া শিবস্বর্ূপে আত্মলীন। 
হইলে সহজাবস্থারূপ পরমপদ-প্রাপ্তি হয় ।* 
শক্তি মূলতঃ এক হইলেও উ্ধ, মধ্য ও অধঃ বপে উহা! তিন ভিন্ন 

শক্তিরপে অভিহিত হয়।* এই তিন শক্তির দ্বার? ত্রিবিধ প্রয়োজন 
সিদ্ধ হয়। জীবদেহে এই শক্তিত্রয়ের ত্রিবিধ কেন্দ্রের কথাও নাথগণ 
বলেন। মূলাধারই অধঃশক্তির কেন্দ্র ; হৃদয় মধ্যশক্তির ও সহস্রার 
উদ্ধশক্তির কেন্দ্র। অধঃশক্তির বশে জীব স্বভাবতঃ সংসারে মুগ্ধ, নানা 
উপাধিদ্বারা নিয়ন্ত্রিত এবং বাহ্েন্দ্িয় ব্যাপারে নিরত থাকিয়া নান। 
চিন্তায় মগ্ন হয়। অধঃশক্তিকে আকৃঞ্চিত কবিয়া তাহাব অধোমুখত! 
বা সংসারমুখতা নিরস্ত করিতে হয়।” দেহের অভিমানী জীবাগ্থা 
দেহ হইতে দেহাস্তরে, অর্থ হইতে অর্থান্তরে পরিভ্রামিত হইযাও যে 
শক্তিব দ্বারা আপন স্বপ্রকাশরূপ স্বন্বৰপেব কথা ধারণা করিতে সমর্থ হয 
তাহাই মধ্যশক্তি। স্থূল ও সূক্ষ্ম বা সাকার ও নিবাকাবরূপে মধাশক্তিৰ 
দ্বিবিধ ভেদ কর! হয়। 

স্ষ্টিঃ কুণ্ডলিনী খ্যাতা দ্বিধ! ভগবতী তু সা। 

একধা স্থুলরূপ! চ লোকানাং প্রত্যগাত্বিকা ॥ 

অপরা সর্ধবগ! সুক্ষ ব্যাপ্তিব্যাপকবঞজ্জিতা । 


তন্তাঃ ভেদং ন জানাতি মোহিতঃ প্রত্যয়ে তু ॥ 
মি সি প ৪1২৩ 
১। সি সি প. ৪1১৫ ৫। হু যো প্র ৪1১৯ ১১ 
২। সি সি.স ৪1২৫ ৬। সি সি.প 9১৭ 
৩। সিসি.প 9৪1১৯, সি.সি স ৪1২২ ৭। সি সিপ ৪1১৮ 
৪। সি সি ন.৪1২৩ ৮। সিসি ন ৪1১৫ 


ডে ০. ৪429 


২২৬ নাখ-সপ্রদায়ের ইতিহাস, দর্শন ও সাধন-প্রপালী 


অর্থাৎ স্ষ্রিরূপা কুগুলিনী স্থল ও লুক্ম ভেদে ছিধা বিদ্যমান। 
প্রতাকৃচেতনারপাই স্থুল। নু্মা শক্তি সর্বগা হইলেও ব্যাপ্তি 
ব্যাপকভাববজ্জিত। জীব বাহাপ্রত্যযে মুগ্ধতা বশতঃ সুক্ষ মধ্যশর্তির 
উপলব্ধি কবিতে পারে ন!। 

নিখিল পদার্থের অভ্যন্তরে যে শক্তি ভ্রাম্যমাণ চিদ্রূপে বিমান 
এবং চরাচররূপ নিখিলগ্রাহা পদার্থের আধারতৃত1 হইয়া বিশগ্রানথ- 
স্বরূপ _অর্থাৎ গ্রহীতুরূপা--সেই সাকারা! সর্ববপা মধ্যকুণ্লীই স্ুলরূপ! 
মধ্যশক্তি।১ নুক্রূপা মধ্যশক্তি নিরাকার! অর্থাৎ দেহাত্মবোধরহিতা, 
নিশ্চলন্বভাবা, অতএব ব্যাপ্তিব্যাপক-ভাব্বঞ্জিতা এবং নিশ্চয়তূতা অর্থাৎ 
অপ্রতিযোগিমত্বারূপ। বা সর্বনিরপেক্ষভাবে বিদ্ভমানা ৷ ইহা সদাপ্রবুদ্ধা 
নিরুদ্ধবৃত্বি নিশ্চল যোগীব ধ্যানগম্যা ও পরমানন্দদায়িনী | এই 
পরাসংবিদ্রূপ! সুক্মা মধ্যশক্তি গুরুকুপাফলে স্বরূপদশায় বোধগম্য) । 
সুক্ষ মধ্যশক্তির বোধ উদিত হইলে যোগিগণ্র পিগুসিছি নিষ্পন্ন হয়।* 
স্থূল মধ্যশক্তিই প্রবুদ্ধ হইলে সুক্মা শক্তিরূপে পরিণত হয়। 


সৈব প্রসরসংকোচাৎ পধ্যাবৃত্তিমুপাগতা । 
নিত্যানন্দতয়া লোলা লৃক্ষাখ্য| তিমিরাকৃতি ॥ 
বৃদ্ধেতি সিদ্ধাস্তামাহঃ প্রসিদ্ধাঃ সিদ্ধবন্থনি ॥* 
প্রসর ও সংকোচ হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইলে-_বহিমু'খত। ও অন্তমুখতা 
ছইই নিরুদ্ধ হইলে স্থুলা মধ্যশক্তি সুক্মরূপা হয়। সুক্ম! মধ্যশক্তি 
তিমিরাকৃতি। অন্ধকাবে যেমন যাবতীয় পদার্থ একাকার বোধ হয 
মধ্যশক্তির প্রবৃদ্ধাবস্থায়ও সমস্ত ভেদ ব! বিকল্পজ্ঞান তিরোহিত হয়। 
সর্ধ্বতত্বের উর্ধে অবস্থিত অনাগা পরমপদ যে শক্তির দ্বার! 


স্বসংবেষ্করূপে অধিগত হয় এবং যাহা নানাপ্রকার সাক্ষাংকার বা 
আধ্যাত্মিক উপলন্ধির কারণভূতা তাহাই উর্ধশক্তি।* 


মধ্যশক্িপ্রবোধেন অধ:শক্তিনিকুঞ্ধনাং। 
উদ্ধশক্তিনিপাতেন প্রাপ্যতে পরমং পদম ॥* 
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পিগাধার ২২৭ 


উর্ধ, অধঃ ও মধ্য এই তিন শক্তির ত্রিবিধ ক্রিয়ার ফল পরমপদ- 
প্রাপ্তি হয়। পূর্বেই কথিত হইয়াছে ক্রিয়াভেদে একই শক্তির ত্রিবিধ 
আখ্যা। অধশেক্তির স্বভাব বিষয়লোলতাকে আকুষ্ষিত করিয়া উর্দামুখী 
করণ, স্থূল অপ্রবুদ্ধ মধ্যশক্তির সৃষ্মা মধ্যশক্তিরূপে জাগরণ এবং উর্ধশক্তির 
নিপাতন বা কৃপা হইতে পরমপদ প্রাপ্থি ঘটে। 


চতুর্থ পরিচ্ছেদ 
শিবশক্তির পরস্পর সম্বন্ধ বিচার 


নাথগণ জগংগ্রপঞ্চেব অদ্বিতীয় পরমকারণকে শিব বা আদিনাথ 
নামে অভিহিত করেম। তিনি স্বরূপতঃ অনাদি অনস্ত স্বযংসিদ্ধ 
স্বপ্রকাশ নিতা বস্্। দেশকাঁলের অতীত, স্ৃতরাং সর্বব-অবচ্ছেদহীন 
এবং সকল ভেদ ও বাধাশুন্ত । অন্তরে বাহিরে এমন কিছুই নাই যাহা 
ঠাহাব সগ্ডা হইতে অতিবিক্ত ব! মূলতঃ বিভিন্ন । তিনি শ্বয়ংসিদ্ধ ও 
স্বপ্রকীশ বলিষা! তাহার সত্তা, তাহার স্ববপ, তাহার প্রকাশ তদতিরিক্ত 
কোন পদার্থের সাপেক্ষ নহে । তিনি স্বযং নিষ্কারণ হইয়া! চরাচর সমস্তের 
একমাত্র কাঁবণ। এই কারণতাই তাহার শক্তি। এই শক্তির সহিত 
তিনি নিত্যযুক্ত। শক্তিবলেই তিনি স্থপ্টি স্থিতি সংহার কর্তা । 

এই শক্তির সহিত শিবের সম্বন্ধ কি? এই শক্তি কি শিব হইতে 
ভিন্ন অগ্বা অভিন্ন? অথবা ভেদাভেদরূপ? ইহ! কি শিবের কোন 
আাগন্তক বা নিমিত্বজ উদিত ধর্ম? ইহা কি শিবেরই ম্যায় নিত্যবস্ত 
অথবা অনিত্যা? এই সমস্ত প্রশ্নের সমাধানে নাথগণ বলেন £- 

“শিবন্যাভ্যন্তরে শক্তি; শক্তেরভ্যন্তরে শিবঃ1৮ 


অর্থাং শিবের তন্তরে শক্তি, শক্তির অন্তরে শিব। মূলতঃ ইহারা 
মভিন্ন, একই শদ্বিতীয পরমতত্ব দৃষ্টিভেদে শিব বা শক্তি আখায় 
অভিহিত হন। শিবভাবের অখগ্ডচৈতম্য শক্তিতেও চিরবিগ্ধমানা এবং 
শক্তিব সক্রিতাও শিবভাবে সদা অনুস্যত। ভাই “শিবের শক্তি' কথাটা 
প্রচলিত। শিব শক্তিযুক্ত হইযা সর্ধবাকারে স্ফুরিত হন। এই যষ্টী 
বিভক্তির প্রয়োগ অতেদে। যর পুস্তক বলিলে, পুস্তক পদার্থ যু হইতে 
এক পৃথক সং্জা এবং যছু তাহার অধিকারী । পুস্তক সম্পর্কে তে 
অধিকারিত্ব ধর্ম মাত্র চিন্তনীয়। গৃহের ছাদ বলিলে ছাদ গৃহরূপ 
সমগ্রবস্তর অংশমাত্র। ইহাতে অংশাংশী ধর্ম মাত্র চিন্তনীয়। কিন্তু 
“শিবের শক্তি' বলিতে এরূপ কিছুই বোধ্য নহে। শিবই শক্তি, শক্তিই শিব। 
'একই বস্ত দৃষ্টি ও ব্যবহার ভেদে ছুই সংজ্ঞায় সংজ্বিত। নুতরাং শিব- 
শক্তি ছুই ভাব অন্তোন্তাশ্রয়ভূত। ধর্ম বিন! ধন্দী অকল্পনীয়। ধ্ম্মীকে 


শিবশক্তির পরস্পর সম্বন্ধ বিচার ২২৪ 


ছাভিয়া! ধর্মেরও কোন সত্তা! নাই, যেমন দাহিক1 শক্তি বিনা অগ্নি 
অকল্পনীয় । অগ্নি ও দাহিকাশক্তিকে তত্বতঃ পৃথক করা সম্ভব নয়। 
সেইরূপ শিব ও শক্তি তত্বতঃ অভিন্ন। 


«প্রসরাদ্‌ ভাসয়েৎ শক্তি: সঙ্কোচাদ্‌ ভাসয়েৎ শিব? 1১ 


শক্তি যখন জগতপ্রপঞ্চরূপে প্রকটিত, শিব তখনই ্ষষ্টি স্থিতি 
সংহার কর্তা। আবার শক্তি যখন জগংপ্রপঞ্চরূপে প্রকটিত, তখন এক- 
মাত্র শুদ্ধ স্বপ্রকাশ শিবই থাকেন | সূর্য্য এই বিচিত্র জগতের প্রকাশক, 
কিন্ত প্রকাশা কিছু না থাকিলে ্থূর্যা যেমন অদ্ধিতীয়রূপে আপন মহিমা 
বিরাজ করেন, স্ষ্টিস্থিতিসংহাবাত্বক শক্তিকাধ্ের উপরাম শিবও 
সেইরূপ আপন বিশুদ্ধ মহিমায় সুপ্রতিষ্ঠিত থাকেন। শক্তিব উপলন্ষি 
হয ক্রিয়াসম্ভূত কার্য দ্বারা। ক্রিযার যাহা কারণ তাহাই শক্তি। 
শক্তি ষাহাকে আশ্রয় কবিয। থাকে তাহাই শক্তিমান বা শক্তু। কিন্তু 
শক্তি দ্বার যখন কোন কাধ্য সম্পন্ন হয় না, শক্তি যখন স্বাশ্রযে লীন 
হইয়া থাকে তখনকার সেই ক্রিয়াহীন শান্তাবস্থাই বিশুদ্ধ শিবভাব । 
জগৎপ্রপঞ্চের বহিঃগ্রকাশও যেমন শক্তির কাধ্য, প্রপঞ্চের লযও সেইবপ 
শক্তির কার্য্য। অতএব স্থপ্টিস্থিতিসংহাবরূপ কাধোর দ্বারাই শক্তিকে 
বুঝিতে বা ভাবন। করিতে পারা যায়। স্বষ্টিস্থিতিসংহাববপ কার্যা না 
থাকিলে শক্তির আশ্রয়ে যে ভাবে অবস্থান করেন, তাহাই শিবভাব । 
বিকাশ ও সন্কোচশীলা চিদ্রূপা! শক্তি একদিকে আপন চিদ্ব্পতাব 
ক্রমিক বিরোধ দ্বারা আপনাকে নামরূপের নানা আবরণে আবরিত 
করিয়া নানাভাবে পরিণত হইয়া স্থল জড পৃথিবী তব্বরূপে মন্তাপরিণাঁম 
লাভ করেন। ইহাই শক্তির স্ৃপ্টিরূপ প্রকাশ বা প্রসরণ। অপরদিকে 
অচিদাবরণের ক্রমিক অপসবণ দ্বার! নিজ চিদ্রূপতাঁর সম্যক উন্মেষসাধন 
করিয়া শিবন্বরূপে বিশ্রানস্তি লাভ করেন। সিদ্ধসিদ্ধান্ত পদ্ধতিতে 
গুরু গোরক্ষনাথ বলেন £-_-“সৈব শির্যদা সহজেন স্বাস্মিন্‌ উন্মীলিম্তাং 
নিরুখানদশায়াং বর্ততে তদা শিবঃ স এব ভবতি”।২ অর্থাৎ ক্রিযাশীল। 
শক্তি যখন সক্কোচরপ ক্রিয়ার দ্বারা আপন চিৎস্বরূপের সকল আবরণ 
উন্মোচন করিয়া তাহার স্পন্দনের পরিসসাপ্তি সাধন করে, তখনই তাহা 
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শান্ত চিৎস্বরপ শিব সংজ্ঞায় সংজ্জিত হয়। তখন শিব ও শক্তির 
ভাষাগত বৈকল্পিক ভেদও অপনীত হয। 

শক্তির প্রসর বা বিকাশরপ ক্রিয়া ছার! স্থপ্টি, আর সন্কোচনরূপ 
ক্রিয়! দ্বারা স্থাট্টির উপসংহরণ।১ এই ছুই ক্রিযা অবরোহণ ও 
অধিরোহণাত্মক, শক্তিমান শিব আপন নিগ্রহ-শক্তিবলে প্রপঞ্চ ও 
জীবরূপে অবরোহণ করিয়া পুনরায় অনুগ্রহ-শক্তিবলে স্বরূপে 
অধিরোহণ করেন। শিবশক্তি এক অদ্বিতীয ভাব হইতে প্রপঞ্চের অনস্ত 
বৈচিত্র্যে যেন নিজেকে রূপান্তরিত কবিলেন, আবার অনন্ত বৈচিত্র্য 
হইতে ভেদের তিরোধান দ্বারা এক অদ্বিতীয়রূপে ষেন ফিবিয়া 
আসিলেন। একথা স্মরণ রাখিতে হইবে যে শিবের শক্তির এই 
প্রসর-সঙ্কোচের কোন কালিক আরম্ভ বা সমাপ্তি নাই । ইহা অনাদি- 
কাল হইতে অনস্তকাল পধ্যস্ত একইভাবে চলিতেছে ও চলিবে। কারণ 
অনাদিনিধন নিত্যবস্তর স্বরূপ যোগ্যতাও নিত্য, শ্বুতরাং তাহাও অনাদি 
অনস্ত। শক্তির অধিরোহণ ক্রিয়াই সমস্ত সাধনের মূল কথা । ইহার 
দ্বারাই জীব শিবন্বরূপে অবস্থান করিতে পারে। ব্যবহারিক দৃষ্টিতে 
ইহা। বল! যায়, েন কোন পান্থ আপন শাশ্বত আলম ছাড়িয়া! চক্রাকারে 
পরিভ্রমণ করিয়া পুনরায় আপন আলয়ে ফিরিয়া আসিল। যোগী আপন 
সাধনাভ্যাসে সমযক্‌ অধিরূচ হইয়া নিরুখান দশা লাভান্তব শিবস্বরূপে 
স্থিতি লাভ করিয়৷ থাকেন। 

শক্তিব্যতিরেকে শক্তিমান অগ্রান্া । শক্তিমান বা শিব বস্তুতঃ 
শক্তিরই ক্রিয়াহীন বা উপাধিহীন পরমাবস্থা। শক্তিযুক্ত শিবই 
সর্বতোমুখ, তিনি সর্বাকারে ক্ষুরিত হইতেও যেমন সক্ষম, সকল 
আকারকে সংবৃত করিতেও তেমনি সক্ষম | প্রসরণও তাহার সামর্থ্য, 
সন্কোচনও তাহার সামর্থয। “শিবোহপি শক্তিরহিতঃ কর্তং শক্তো ন 
কিঞ্চন 1” 


শিবঃ স্বশক্তিসহিতো হাভাসাদ্‌ ভাসকো 'ভবেৎ ॥+ 
স্বশক্ত্যা সহিতঃ সোহপি সর্বস্যাভাসকো। ভবে ॥$ 
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শিবশক্কির পরম্পর সম্বন্ধ বিচার ২৩১ 


স্বশক্তিকে আশ্রয় করিয়া স্বশক্তিবলে শিব চরাচর জগতেব 
আভাসক হন। যাহা নিরাভাস বা অব্যক্ত ছিল শক্তির প্রসরে তাহ! 
ভাসিত বা বিকশিত হয়। “অভাসাদ্‌ ভাসকো। ভবেং।” আবার 
শক্তির সক্কোচে যাহা আভাসিত বা ব্যক্ত ছিল তাহা নিরাভাস বা 
অব্যক্তৃতা প্রাপ্ত হয়। শক্তি প্রসর ও সঙ্কোচাত্মবক, শিব প্রসর ও সঙ্কোচের 
উপরমাত্বক। শক্তির প্রসরই স্ষ্টি এবং সঙ্কোচই সংহার , প্রসব ও 
সঙ্কোচের যাহা আদি ও অন্ত তাহাই সাম্যাবস্থা তাহাই নিরাভাস, 
তাহাই শিবাবস্থা'। যখন এই সাম্যভঙ্গ হয অর্থাৎ শক্তির স্ফুরণ বা 
প্রসরে স্তরানুসারে বিশ্বের আবির্ভাব হয় তখন শক্তি পরিণাম লাভ 
করে বা জগৎ আভাসিত হয়। শক্তির সঙ্কোচনক্রিয়ার অবসানকাল 
পধ্যস্তও জগৎ আ'ভাসিত হয়-_ক্রমশঃ স্থুল-সুক্মভেদে। অতএব জগতের 
আভাসই শক্তিভাব এবং নিরাভাসই শিবভাব ৷ 

আভাস বৈচিত্র্যময়ী ও পরিণামী । অশেষ বৈচিত্র্য ও পরিণামের 
পশ্চাতে যে অপরিণামী একরস সদ্বস্ত আছে যাহাকে ভিত্তি করিয়াই 
বিচিত্র বৈচিত্র্যের উদ্ভব বা তিরোধান তাহাই শিবন্বূপ-_411€ ৫118:08৩- 
1955 [01100101601 81] ০ 0119115105 62961161106” 1১ শিব 
একরস, অপরিণামী। শক্তি পরিণামী। শিব হইতে শক্তির আবির্ভাব 
এবং তাহা হইতে ত্রিলোক, চতুর্দশ ভূবনাদির উৎপত্তি। বিশ্বস্থপ্টির 
ইহাই রহস্ত। শক্তির তিরোভাবে জগতের লয়। তথাপি শিব ও 
শক্তি সূর্য্য ও সূধ্যকিরণের ম্তায় অভিন্ন। তাই শক্তির সাধনেই 
শিবত্বের উপলব্ধি হয়। সবিকল্প সমাধি দ্বার! যেরূপ নিধ্বিকল্পে পৌছান 
যায়, তেমনি শক্তির উপাসন৷ দ্বার! শিবত্ব লাভ হয়। শক্তি-উপাসন। 
সাধন, শিবত্বলাভ তাহার ফল। 

বিমর্শই শিবের শক্তি। পরাপর বিমর্শরূপিণী সংবিংস্ববপ! 
শক্তিই নানাকারে বিশ্বের আধারভূতা1 1 এই বিশ্ব শক্তির বিলাস ভিন্ন 
আব কিছুই নহে। সুতরাং সগুণ সক্রিয় বিচিত্র ব্রন্মাগুরূপী শিব ও 
নি&৭ নিক্িয় শিব--শিবের এই ছুই রূপই নাথগণ কর্তৃক অঙ্গীকৃত। 
সক্রিয়-নিক্ষিয়ের সগুণ-নিগুণের মিলনভূমিকেই তাহার! নাথন্বরূপ 
বলেন। 
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শিব চিৎম্বূপ। তাহার নিজাশক্তিও সংবিতন্বরপা।১ এই 
নিজাশক্তি ইচ্ছামাত্রধশ্া এবং ধন্মিণী, অর্থাৎ শিব হইতে অভিন্ন।২ 
শিবের নিজেকে নিজে জানাই তাহার আত্মবিমর্শ। ইহাই ইচ্ছামাত্র। 
বিমর্শ হেতুই “অন্মি” (আমি মাছি-সংস্বরপতা ), “প্রকাশে” (আমি 
প্রকাশিত হঈটব নিজেব দ্বার! ₹ চিৎস্বরূপতা! ), “নন্দামি” ( আমি আনন্দিত 
হইব আনন্দম্বরূপতা। ) এই ত্রিভাবের অধিগম হয়। বিমর্শ শিবের 
নিত্যধর্ম। সুতরাং যখন বিমর্শ ছিল না, ইত্যাকার কালিক ব্যাপার 
করনীয় নহে। কিন্তু ব্যবহারদৃষ্টিতে স্থষ্টি আদি প্ররক্রিয়৷ বুঝিবার 
জন্য বলিতে হয় যখন বিমর্শ নাই এবং বছর একীকরণও নাই_-পরমকারণ 
পরাংপর পবমেশ্বর নিজেৎ আপনাতে আপনি বিদ্ধমান _ তখন 
তিনি অনামা অর্থাৎ বাচ্যবাচকতেদবজ্জিত নামরূপাতীত পরমক্রন্ম । 
উহ্হাই পবম শিবভাব। বাবহারদৃষ্টিতে ইহাই মহাপ্রলয় এবং 
তত্বদৃষ্টিতে শিবের বিশ্বোতীর্ণভীব। কিন্তু তাহার অবিনাভাবী আত্মবিমর্শ 
বা ইচ্ছামাত্রধন্মা নিজাশক্তিভাবে শিব হইতে কোনও ভাবাস্তর উপলক্ষিত 
হয না। ইহ! ধন্মী শিব হইতে অভিন্ন। স্ৃষ্টিব প্রাগ্ভাবী অবস্থায় 
ক্রিয়াশবের প্রয়োগ যদিও সমীচীন নহে তবু ভাঁবপ্রকাশের সৌকধ্যার্থে 
বলিতে পাব যায়, ইচ্ছামাত্র বা সত্তামাত্রই নিজাশক্তির ক্রিয়া । তৎপরে 
বহিঃপ্রকাশের সুক্্স উন্মুখতা হইতে পরাশক্তির অভিব্যক্তি। ইহ 
যেন অন্তরে এক অনির্দেশ্ট মৃদু প্রেরণা অনুভবের তুলায। ন্ুুতবাং 
পৰাবস্থায শঞ্তিসপ্তা শিবসত্তা হইতে অভিন্ন হইযাও শিবরূগী ন। হইযা 
যেন শিবস্থ বলিয়া প্রতিভাত হয। ইহাই স্ষুটোন্ুখ পরাশক্তি 
বিশ্বোভীর্ণ শিবভাব হইতে অতি সুক্ম বিভেদ। এই সিস্ক্ষোপলক্ষিত 
শিব সম্পূর্ণবপে অবাক্ত থাকিয়াও যেন আত্মসংবিংশীল চেতন পুরুষরূপে 
আত্মপ্রকাশ করিবার দিকে আর একপদ অগ্রসর করিয়। দিলেন ।" 

বহিবিকাশের তৃতীষ স্তরে শিবের ইচ্ছাশক্তি অন্তরে যে 
স্পন্দনের আবির্ভাব হয় তাহাও অন্তর্ভাব বিশেষ । ইহাকে অপরাশক্তি 
আখ্যা দেওয়া! হয়। যাহা অনস্ত অপ্রমেয় নিষ্পন্দ ছিল তাহা! যেন 
আপনার মধ্যে ম্পন্দনের ভূমি লাভ করিল। অদ্বৈত যেন দ্বৈতের 
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অভিমুখী হইল । বিশ্বোত্তীর্ভাব হইতে বিভেদ আরও স্পষ্টতর হইল । 
নিজেকে বন্ছরূপে প্রকাশ করিবার ওৎস্থুক্য যেন জাগরিত হইল । যাহা 
বীজ বা কারণরূগী ছিল তাহা! যেন কার্ধ্যরূপে অভিব্যক্তির অভিমুখী 
হইল। গৃঢ় স্পন্দনশীলা অপরাশক্রিযুক্ত শিবে যেন কর্তৃতাবের আভাস 
প্রথম লক্ষিত হইল। শক্তির শক্ত তিনি-_-যেন শক্তিকে প্রকাশিত 
করিতেছেন, শক্তিকে অনুভব করিতেছেন, শক্তির একমাত্র অধিকারী রূপে 
অবস্থান করিতেছেন ।১ 

এই ম্বারসিক স্পন্দন আরও ক্ষুটতর হইয়া চতুর্থস্তরে অহস্তা 
বোধমাত্রের উদয়ে শক্তি সূক্ক্া নামে অভিহিত হয়। ন্ৃল্্াশক্তির 
শক্তিমান শিব যেন নিজেকে নিজে জানিতে পারিলেন। এখন ন্বয়ং- 
কর্তৃভাব অধিকতর স্ফুট হওয়ায় শিবের ব্যক্তিত্ব বা অস্মৎ প্রত্যয়াত্বক ভাব 
উন্মেষ লাভ করিল। যাবৎ অহন্তা বা অহং কৌধের উদয় হয় নাই 
তাবৎ শিবভাবে অকর্তৃভাবই প্রকট ছিল--এখন শিব পুরুষবিশেষ, 
তাহাতে কর্তবোধ জাগরিত হইয়াছে । কিন্ত ইদংভাবের উদয় ন! 
হওয়ায় তাহাতে অংশাঅংশীভাব নাই, তাহার অহংভাবে কোন ভেদ 
নাই। তিনি নিশ্চল অর্থাৎ বাহাক্রিয়াশৃন্য, নিশ্চয়াত্মক ও নিধিবিকল্প। 
এখনও এক বনু হয় নাই স্থৃতরাং কোন বিকরও নাক্ট । নুক্াশক্তি যেন 
শরীর এবং শিব যেন শরীরী । তথাপি এখনও তাহাৰ বিশ্বোতীর৭ স্বপ্রকাশ 
অদ্বৈতভাবের উপর দ্বৈত্ভাব ব! প্রকাশ্যভাবের কোন ছায়াপাত 
হয় নাই ।২ 

শক্তির উন্মেষের পঞ্চমস্তরে অহস্তামাত্রের ক্ষুটতর বিকাশে বেদনার 
কুপ্তি হয়। বেদনশীল! কুগডলিনীতে জ্ঞান, ইচ্ছা ও অনুভব পূর্ণরূপে প্রবৃদ্ধ 
হইয়াছে । ইহাতে এখন প্রবলতা। অর্থাৎ সর্বশক্তিমত্তা, প্রোচ্চলত! ব৷ 
সর্বাকারে আকারিত হইবার যোগ্যতা, প্রত্যড্মুখতা বা বিপরীতমুখতা 
অর্থাৎ একত্ব হইতে বন্ুত্থের অভিমুখতা। এবং প্রতিবিস্বতা_-দর্পণে যেমন 
সকল কিছুরই ছায়া ধারণ করে, সেইরূপ বন্ুভাবে শিব স্বরূপকে 
আভাসিত করিবার যোগ্যত৷ লাভ করিয়াছেন। শিবের আশ্রয়ে 
কুণ্ডলিনী শক্তিতেই বিচিত্র ব্রহ্মা সংকল্প বা কল্পনাকারে বীজভৃত হইয়া 
রহিয়াছে । শিব যেন এই কল্পনাত্ক জগতের অধিষ্ঠাতা। এই দেহে 
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যেন তিনি অনুপ্রবিষ্ট। এই শক্ত্াত্বকতাবময় ত্রহ্মাণ্ডের তিনিই উপাদান, 
তিনিই ইহার অধিষ্ঠাতা বা আত্মা, তিনিই ইহার প্রভু ।১ 

কুগুলিনী শক্তিকে আশ্রয় করিয়াই ক্রমশঃ সুঙ্পম হইতে স্থুল 
জগতের আবির্ভাব হয়। জগতের আবির্ভাব অর্থে শক্তির চিঞ্ররপতার 
ক্রমিক আবরণ । শক্তির বিচিত্রাক'রে ক্ষরণ অর্থে ই নিজেকে নিজে 
আবরিত কর1। চিত্রা শক্তি জডরূপে পরিণামিত হন। প্রসরমুখী 
শক্তিকে তন্ত্রে নিষেধব্যাপাররূপা বল! হইয়াছে। ইহাই তিরোহতি। 
নিরোধ বা নিগ্রহ। ইহা! শক্তির বহির্ুধী ক্রিষা বা প্রত্যড্মুখতা | 
প্রলয়োন্মুখে শক্তির অস্তমুধী ক্রিয়ার! শক্তি স্বকারণে প্রত্যাবৃত্ত হন। 
সমস্ত আবরণ উন্মোচিত কবিয়া আপন সংবিংস্বরূপে প্রতিষ্টিত হন। 
ইহাই অনুগ্রহ, ইহাই প্রাঙ মুখতা। এই প্রত্যাবর্তন সমষ্টি ও বাষটি উভয়- 
ভাবেই হইতে পারে৭ সমষ্টিভাবে হইলেই তাহা মহাগ্রলয। সাধকের 
ব্যপ্টি জীবনে বহিমূ্খী শক্তি অস্তমূুধী হইয়া যখন পরমশিবে মিলিত হয় 
তখনই অখিলপিণ্ডের সহিত পরমপদের সমরসীকরণে একমাত্র শিবই 
থাকেন। সেখানে সমস্ত ক্রিয়ার উপশম হয়। 

সংবিংস্বরপ পরমশিবই জড় ও অজড়াত্বক নিখিল পদার্থের 
অস্তনিহত একমাত্র মূলসত্ত। | ব্য্টি ও সমষ্টি উভয়ভাবেই শিব্ট চরাচর 
জগতের পরম কারণ। দেশকালাধীন বিচিত্র ব্রন্মাগুরূপে আভাসিত 
হুইয়াও শিব নিত্য আপন শাশ্বতব্বরূপে দেশ, কাল ও নামরূপের অতীত 
হইয়া বিদ্কমান । তিনি বিভুরূপে যাবতীয় পদার্থে অনুস্থযত থাকিয়াও 
শিবভাবে সর্বাতীত শক্তিভাবে বিশ্বরূপ বিশ্বময় শিবভাবে বিশ্বোভীর্ণ। 

শিব সর্বাকার হইয়াও একাকার । ন্বরূপতঃ অপরিচ্ছিন্ন, অনস্ত ও 
অসীম। একাকার শিব অনন্ত শক্তিমান্‌ রূপে নানাকারে বিলাস করিয়াও 
আপন চিংস্বরূপে সদ প্রতিষ্ঠিত। শিবভাব সর্বপ্রকার ভেদহীন বলিয়াই 
একাকার। ব্বজাতীয়, বিজাতীয় বা স্বগতভেদ তাহাতে কল্পনীয় নহে। 
কারণ তিনিই একমাত্র কারণ, কল কারণের পরমকারণ। জগৎপ্রপঞ্চে 
প্রতীয়মান ভেদ শক্তির কার্য । ইহাতে পরমকারণের স্বরূপের হানি হয় 
না। শিব অনন্ত শক্তিমান্‌ বলিয়াই নিত্য সর্ববাকারে আকারিত হইয়াও 
অলুপ্ত শক্তিমান্‌ এবং আপন এক অদ্ধিতীয় ভাবে সদাই অবশিষ্ট থাকেন। 
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অতএব একাকারোইনস্তশক্তিমান্‌ নিজানন্দতয়াবস্থিতোহপি নানা 
কারত্বেন বিলসন্‌ স্বপ্রতিষ্ঠাং স্বয়মেব ভজতি ইতি ব্যবহারঃ। অলুপ্তশক্তিমান্‌ 
নিত্যং সর্ববাকারতয়। ক্ফুরন্‌ পুনঃ স্বেনৈৰ রূপেণ এক এব অবশিষ্যতে ।৯ 
শিবন্বরূপের এই দ্েরূপ্য নাথগণের বিশিষ্ট সিদ্ধান্ত । সর্ধবাকার হইয়াও 
একাকার নানাকার হইয়াও স্ুখছঃখমোহের অতীত, নিজানন্দে সদা 
আরূটু। শক্তিবূপে তিনি অশেষ বিশেষ, শিবরূপে তিনি পরম অবিশেষ। 

শক্তির প্রসরে, বিকাশে বা উম্মেষে জগংপ্রপঞ্চ বাচ্যবাচকরূপে 
প্রাহভূতি হয়। শক্তির সক্ষোচে অর্থাৎ স্পন্দনক্রিয়ার উপশান্তিতে 
বাচ্যবাচকরগী জগতপ্রপঞ্চও স্বকারণে লীন হয়-_তখন বাচ্যবাচকভাবের 
উপশমাত্মক শিবই স্বস্বরূপে অবশিষ্ট থাকেন। 

শিব ও শক্তি অভিন্ন, এ কথা নাথদর্শনে বহুশঃ অঙ্গীকৃত। অভিন্ন 
হইলেও ব্যবহারদৃষ্টিতে অর্থগত কিছু ভেদ বা পার্থক্য দৃষ্ট হয়। একটা 
উপমার দ্বারা এই পার্থক্যটা বুঝিবার চেষ্টা কব! যাইতেছে । একটা 
নিক্ষিয় নিশ্চল অনন্ত জ্যোতিশ্ময় কেন্দ্রকে আশ্রয় করিয়া অনন্ত রশ্মিজাল 
যেমন সর্ধতঃ বিকীরিত হইতে পারে, তেমনি সর্বশক্তির কারণ ব! 
আশ্রয়ভূত এক শিবভাব হইতে সমস্ত শক্তিভাব নির্গত হইয়া আবার 
শিবেই প্রত্যাবর্তন করে । অনস্তশক্তির কেন্দ্র শিবে এই নির্গমন বা 
প্রত্যাগমন ক্রিয়াদ্ধবারা কোন অপচয় বা! উপচয় ঘটে না। 

দণ্ড ঘটের কারণ। ঘট যখন নিন্মিত হয় নাই, ঘট নিশ্মীণ যখন 
সমাপ্ত হইয়াছে ব৷ নিন্মিত ঘট যখন ভগ্ন হইয়! খর্পরে পরিণত ব৷ খর্পর 
ধূলিতে পরিণত হইয়াছে, এই সমস্ত অবস্থাতেই দণ্ডে দণ্ডত্ব ধর্ম তুল্যরূপে 
উদ্দিত আছে, তাহার কোন অপচয় উপচয় নাই । কেবল ঘটের অপেক্ষায় 
দণ্ডে ঘটের কারণতা দৃষ্ট ব। অদৃষ্ট। সেইরপ স্থষ্টির অপেক্ষায় শিবশক্তির 
প্রসর সঙ্কোচ। শিবের শিবত্ব সর্ববাবস্থায়ই তুল্য অল্লানরূপে উদ্দিত। 
্থষ্টি না থাকিলে শক্তি অদৃষ্ট, স্ষ্টি থাকিলে শক্তি দৃষ্ট। কিন্তু সর্বত্র 
সমভাবেই শিব হইতে অভিন্ন । 

শক্তিভাব হইতেই সৃষ্টি স্থিতি সংহারাত্মক ক্রিয়ার উৎপত্তি। 
চিৎস্বরূপ শিবে কোন চাঞ্চল্য নাই। স্থপ্টিরূপ ক্রিয়ার উপশাস্তি হইলে 
শক্তি যেখানে লীন হইয়। থাকে তাহাই শিবভাব। পুনঃ শিবভাব হইতে 
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স্বারসিক 'অহংভাবের বিমর্শে শক্তির স্কুরণে স্ষ্ট্যাদি কার্য সম্পন্ন হয়। 
শক্তির ক্ষুরণ হটলেই তাহা ভাসিত হয়, অক্ষুরণে তাহা কাবণে অনুপ্রবিষ্ 
থাকে এই মাত্র বলা যায়। অতএব শক্তি শিবের শক্তি যাহ! হইতে 
প্রশ্থত হইয়া শেষপর্যন্ত স্ষ্ট্যাদির বহিঃপ্রকাশ ঘটায় এবং যাহাতে 
প্রত্যাবৃত্ত হইলে স্থষ্্যাদি উপসংহৃত হয় তাহাই শিব। কাধ্যকারণ ও 
কর্তৃভাব যাহাদ্বার! স্ুটভাবে উত্থিত হয় অথবা উত্থিত করিবার যোগ্যতা 
যাহার আছে তাহাকঈট শক্তি। নিরুখানদশাই শিব। 

কার্য্যকারণকর্তৃণাম্‌ উত্থা()বস্থাকরং স্ফুটম্‌। 

কর্ত,ং শরোতি যং তম্মাৎ শক্তিরিত্যভিধীযতে ॥ 

চর চি এ চা 
সহজেনাত্মলীন। সা ষদা সঞ্জায়তে তদ! । 
নিরুখানদশেত্যুক্তা শিবসংজ্ঞাহপি তত্র হি ॥১ 
শক্তি শিবভাব হইতে গ্রন্থত হইয। ক্রমশঃ কারণ নূক্ষ্ম ও স্থলরূপ 
ধারণ করে। তেজঃপুঞ্জ হইতে বিকীরিত রশ্মি যেমন যতই আপন 
উৎপত্তিকেন্দ্র হইতে ক্রমশঃ দূরে প্রস্থত হয় ততই তাহাব কিবণ ক্রমশঃ 
নিশ্প্রভ হইয়া যায়, সেইরূপ চিৎস্বরূপ শিবভাব হইতে উদ্ভূত শক্তি যতই 
সুঙ্মম হইতে স্ুলরূপ পরিগ্রহ করে বা স্থলরূপে আভাসিত হয় ততই তাহার 
চিতস্বরূপের বহিঃপ্রকাশ আবরিত বা মন্দীভূত হয়। পুনরায় সেই 
শক্তি যখন সক্কোচ প্রক্রিয়া ছ্বারা বিপরীতমুখে স্থুল হইতে সূক্ষ্ম ও সক্ষম 
হইতে কারণে প্রত্যাবৃত্ত হয় তখন তাহার চিদ্রূপতাব প্রকাশ হয়। 
এইরূপে শক্তি যখন সম্পূর্ণরূপে ব্বকারণে প্রত্যাবৃত্ত হয় একমাত্র চিৎম্বরূপই 
থাকে। তিনিই শিব। 
চিতস্বরপ শিবেই আনন্দ ইচ্ছা জ্ঞান ও ক্রিয়া শক্তি আশ্রিত। 

ইহাদের উন্মেষেই স্গ্টির প্রকাশ । স্যস্টির প্রকাশে শক্তিকে তিনভাবে 
উপলব্ধি করিতে পারা যায় _ প্রমাতা, প্রমেয় ও প্রমাণরূপে । প্রমাতৃত্বই 
শক্তির পরাভাব। যদ্দারা শিব হঈতে ক্ষিতিতত্ব পর্যাস্ত সমস্ত তত্ব 
সংবিদ্মাত্ররূপে ধৃত, দৃষ্ট ও ভাবিত হয়। প্রমেয়ত্বইই শক্তির অপরা- 
ভাব। ইহা হইতেই ভেদজ্ঞান। আর প্রমাণাংশে ভেদাভেদাত্মক 
পরাপরাভাব।২ প্রমাতা, প্রমাণ ও প্রমেয় অবিনাভাবী ভাবত্রয়। 


রঙ 
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শিবশক্তির পরম্পর সম্বন্ধ বিচার ২৩৭ 


প্রমেয়ের উপলংহারে কাধ্যতঃ প্রমাণ ও প্রমাতারও উপসংহার হয়। 
প্রমাত৷ প্রমেয় প্রমাণরূপী শক্তি উপসংহ্ৃত হইলে একমাত্র চিতস্বূপ 
শিবই থাকেন, ইহা আমরা ততদুষ্টিঘ্বারা অনুমান করি। কারণ 
সমস্ত দৃষ্টির উপরম হইলে যাহা৷ থাকে তাহা! ব্যবহারিক কোন ভাবের 
সহিত তুলিত হইতে পারে না। তবে কি শিবন্বরূপ কেবল অন্রমেয় 
বা কল্পনার বস্তমাত্র? না তাহ! নহে, যোগী স্বশরীরে সমস্ত শক্তিকে 
কেন্দ্রীভূত করিয়া শিবন্বরূপে লীন করিয়া শিবন্ধে অধিরূট হইতে পারেন । 
শিবতত্বে সাক্ষাৎকার সম্ভব এবং তাহাই চরম লক্ষ্য 

তত্বতঃ শিবশক্তি অদবৈত। কারণবস্তূতে ঘষে কাধ্যোৎপাদনকারী 
ধর্মবিশেষ আছে ও যে ধর্ম তাহার সহিত অপৃথক, তাহাকেই 'শক্তি' বলে, 
যেমন অগ্নির দাহিকা শর্ডি। কাধ্যকারণ ও কর্তৃভাব স্ষুটভাবে উত্থিত 
করিবার যোগ্যত। শক্তিৰ আছে। নিধিবশেষ শুদ্ধতত্বরূপ চেতনম্বরূপ 
্রন্মাণ্ডের আধারের স্ত্ীবপ “চিতি পুংরূপ “চিৎ', অতএব চিৎ ও চিতি 
একই তব্বের বিভিন্ন রূপ মার । শিব ও শক্তির মধ্যেও দ্বৈতভাবের বা 
দেহদেহীর ভাব কল্পনা কব। হয়। 

চিতিশক্তি অনস্তবপা, তথাপি শাস্ত্রে অন্তরঙ্গা, তটস্থা ও বহিরঙ্গা 
এই ত্রিবিধ রূপকেই প্রধান বল। হইয়াছে । অগ্নির কেবলমাত্র দাহিকা। 
শক্তি নহে, তাহার পাবকতা।, দাহিক1 ও প্রকাশিকা এই তিনটা প্রধান 
বপ আছে। ভগবানের অন্তরঙ্গ শক্তিই “্ববপশক্তি। ভগবানের 
তটস্থা শক্তি অসংখ্য জীবে অগণিত বিন্দুপে প্রকাশিত হইয়াও তত্বত: 
“এক' ও মহান্, জীব শুগবানের সচ্চিদানন্দৰপের কণারূপ, অতএব জী 
ও শিবে ভেদ থাকিলেও উহার! তৰত 'এক', জীবে ও শিবে যে শক্তিভেদ 
তাহ স্বরূপাত্বকও নহে, সর্ব! বিজাতীয়ও নহে, তাই উহাকে “তটস্থা" 
বলা হয়। 

ভগবানের সং-চিৎ-আনন্দরূপে শক্তিরও ত্রিবিধ রূপ বর্তমান-_ 
সন্ধিনী, সংবিং ও হলারিনী। স্বযং সৎ বা একমাত্র পরমার্থ-সত্তাুক্ত 
হইয়াও পরব্রহ্ম নিজের যে স্বরূপ শক্তিদ্বারা উৎপত্তি ও বিনাশ গ্রস্ত. 
সং ও অসদ্রূপে অনির্ধাচ্য প্রাপঞ্চিক বন্ত্রমাত্রকে কিছুকালের জন্য 
সত্বাধুক্ত করিয়া! দেন এ শক্তির নাম 'সন্ধিনী' শক্তি স্বয়ং স্বপ্রকীশ চিৎ- 
স্বরূপ ব্রহ্মা যে শক্তির দ্বারা অজ্ঞানমোহিত জীবের জ্ঞান সম্পাদন করাইয়৷ 
স্পর্শবপরসাদিভোগ্য পদার্থের ভোক্ত বা জ্ঞাতা করেন, এ শক্তির 
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নাম “সংবিৎ' শক্তি। ্বয়ং অনাদি অনস্ত আনন্দব্বরপ পরব্রক্ম থে 
শক্তিত্বারা নিজের আনন্গন্বরূপকে জীবের অনুভূতির বিষয় করাইয়া 
স্বয়ংও আত্মভূত পরমানন্দের সাক্ষাৎকার করেন এ স্বরূপশক্তির নাম 
হুলাদিনী” শক্তি ।১ 

ভগবানের তিনটা শক্তি- চিতশক্তি, মায়াশক্তি ও জীবশক্তি। 
অ্বৈতীরা যে বলেন, ক্ত্রহ্ম নিরশক্তি*- বৈষ্ণবদর্শন তাহা অন্থমোদন 
করেন না । চিংশক্তির ত্রিবিধ বিলাস- ইচ্ছা, জ্ঞান, ক্রিয়া, এই তিনটার 
পারিভাষিক নাম হনাদিনী, সন্ধিনী ও সম্বিত ( বিষুপুরাণ ১1১২।৬৯ )। 
অদ্বৈতীর| বিবর্তবাদী। তাহারা বলেন, জীবের অবিদ্যাব ফলে ত্রহ্ষ বিশ্ব- 
রূপে প্রতিভাসিত হন। বৈষ্ুবের! পরিণামবাদী, তাহার! বলেন, মায়া- 
শক্তির দ্বারা মায়াধীশ ভগবান্‌ বিশ্বূপে পরিণত হইয়াও অবিকৃত থাকেন। 
অন্তরঙ্গ চিৎশক্তি ও বহিরঙ্গ! মায়াশক্তি ব/তীত ভগবানের এক “তটস্থা” 
শক্তি আছে--তাহাই 'জীবশক্তি' ৷ অদ্বৈতীর! “তত্বমি” প্রভৃতি বেদবাক্যের 
উপর নির্ভর করিয়া জীব ও ঈশ্বরে অভিন্ন বা সোইহুং ভাব কল্পনা কবেন, 
বৈষ্ঞবদর্শন তাহার প্রতিবাদস্বরূপ বলেন জীব যখন শক্তি ও ঈশ্বর 
শক্তিমান ৬খন উভয়ে অভিন্নতা কিরূপে সম্ভব ?২ 

বাস্তবিকপক্ষে শক্তির সহিত শক্তিমানের 'তাদাত্য” সম্বন্ধ অর্থাৎ 
উহাদের মধ্যে “ভেদ? দৃষ্ট হইলেও বস্তুতঃ উত্তারা 'অভেদ'। অতএব 
ভেদ ও অভেদ উভয় রূপই উপাসকের রুচি অনুসারে কল্পনীয়। 
দীপশিখা ও তাহার প্রকাশের মধ্যে অভেদত্ব থাকিলেও ভেদ আছে। 
কারণ দীপ থাকিলে প্রকাশ থাকে, না থাকিলে প্রকাশ থাকে না, 
অতএব তাহারা অভেদ। আবার দীপশিখায় যে দাহিকীশক্তি আছে, 
প্রকাশ মধ্যে তাহা নাই, অতএব উভয়ের মধ্যে ভেদ বর্তমান। তথাপি 
শিব ও শক্তির, দীপ ও প্রকাশের সম্বদ্ধ মধ্যে বৈলক্ষণা আছে। দীপ- 
শিখা জড় পদার্থ (যাহা কিছু দৃশ্য তাহাই জড়) তাই জড় পদার্থ 
হইতে তাহার প্রকাশ ভিন্ন হইতে পারে না; কিন্তু শিব ও শক্তি এক 
চেতনস্বরূপেরই ছুই রূপ তাহা! পৃর্ধবেই বল! হইয়াছে, তাই প্রকাশ বা 
শক্তি ভিন্নদ্প ধারণে সমর্থ। তাই শক্তি ও শক্তিমান অদ্বৈতরূপ হইয়াও 


১। সাধনঘার্গে শক্তিতত্, ম ম প্রমখনাথ তর্বতূষণ, কল্যাণ, শত্তি জন্ক পৃঃ ১৩৭ 
হ। প্রেমধর্, হীরেজনাথ দত্ত, (১৬৪৫) দশম ব্যাক, পৃ ১৫৩ ইত্যাদি। 


শিবশকির পরস্পর সম্বন্ধ বিচার ২৩৯ 


দ্বৈতরূপে প্রকাশিত। শক্তি শিবের সক্রিয় অবস্থা ইহাও পুর্বেবে বলা 
হইয়াছে। এই ক্রিয়ার তারতম্য অন্ুসাবে শক্তিই মায়া, মহামায়া, 
মূলাপ্রকৃতি, অবিষ্যা, কুগুলিনী, পরাশক্তি ইত্যাদি নামে অভিহিত হন। 
শক্তিই ইন্দ্রজালের ন্যায় ক্ষণভরে পদার্থন্থষ্টি করিতে সমর্থ বলিয়৷ তিনি 
অঘটনপটীয়সী “মায়া', সংসার উৎপন্ন করিবার ক্রিয়ারূপিণী বলিয়। 
তিনি “মূলাপ্রকৃতি', মোহছারা বহু পদার্থের অস্তিত্ব সম্বন্ধে সচেতন 
করিতে সমর্থ বলিয়। “অবিস্তা” এবং শরীরস্থ সকল ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাত্রীরূপে 
কুগুলিনী' শক্তি। তন্ত্রের ডাকিনী হাকিনী ইত্যাদিও শরীরস্থ শক্তি। 
ঘেরণ্ড সংহিতাদিতেও শক্তি উপাসনার আবশ্বকতা৷ বণ্িত হইয়াছে, 
কারণ শক্তি ও শক্তিমানে “তাদাত্থ্য'ভাব, স্্রীকষ্ঠের ব্রন্মমীমাংসায (১-২-১) 
“তাদাত্মমনয়োনিত্যং বহিদাণচকয়োরিব১ বলা হইয়াছে। "শাক্ত 
অদৈতবাদের” উত্থানের কারণও দ্বৈতভাবে প্রকাশিত হইলেও শিবশক্তির 
অদ্বৈতরূপ। তন্তবশাস্ত্রে সিদ্ধিলাভের জন্য উপাসনার বিধি আছে-_উহ1 
দ্বিবিধ__আন্মরী ও দৈবী, বা পঞ্চ-মকারযুক্ত ও সাব্িক, উভয়েরই ফল 
দিব্যসিদ্ধিলাভ। রাধান্বামী সম্প্রদায় মতেও একই পরমতব্বের ছঈ'টা রূপ 
আছে। একটা স্থিরতার বোধক স্বরূপ দুদ", অপরটী গতির বিকাশ 
স্ববূপ “ধারা” । শক্তির নির্বরে উপপ্রব বিন। ধার। প্রবাহিত হওয়া সম্ভব 
নহে, এই ধারাই “বাধা” এবং হুদ 'ম্বামী' অতএব বাধাস্বামী একই তত্বের 
দুইটা রূপ, রাধ। শক্তি, স্বামী শক্তিমান । 

বিশ্বের অস্তর্গত যে নিধিবকার সত্তা তাহাই শিব, তাহার শক্তি চিৎ, 
আনন্দ, ইচ্ছা, জ্ঞান, ক্রিয়া এই পঞ্চরূপে অভিব্যক্ত । শক্তি যখন চিৎরূপে 
অবস্থিত থাকে তখন তাহ। “শিবতত্ব', “আনন্দ শক্তি ছার! জীবনের সঞ্চার 
হয়, ইহাই শক্তিতব, স্ব-অভিপ্রায় ব্যক্ত কৰিতে "ইচ্ছার উন্মেষ, “ইচ্ছা- 
শক্তিরূপা কুমারী" (শিবসৃত্রবিমণিনী ), শক্তি যখন অন্ত বলবত্তর ইচ্ছাদ্বারা 
ব্যাহত ন! হয়, তখন সে “শক্তি” ব্যাহত হইলে উহ] 'অশক্তি' কিন্তু ব্যাঘাত 
দ্বারা অশক্তিই ক্রোধের রূপ ধারণ করে ও কাল পাইয়] নৃতন 'শক্তি' হয়া 
যায়। ইহার অনন্তর যে জ্ঞান” অবস্থা তাহাই ঈশ্বরতত্ব, ইহাতে 
জগৎকে উৎপন্ন করিবার ইচ্ছা ও শক্তি থাকে। ইহার পর জ্ঞাত! 
ও জ্ঞেয়ের ভেদ হয়, ইহা! হইতে এক্রিয়া'র আরস্ত হয়, ইহাই 


১। শ্তি ও শক্তিমানের অতেদ-_হূর্যযনারায়ণ শাস্ত্রী, শক্তি জন্ব, কল্যাণ, পৃঃ ১৬৮ 
২। শক্তিতত্ব, কল্যাণ, শক্তিজন্ক পৃঃ ১২২ 


২৪ নাখ-সস্্রদায়ের ইতিহাস, দরশন ও লাধন-প্রশীলী 


শুদ্ধবিস্ভার অবস্থা । একট লৌকিক পঞ্চত্ব শিবের পঞ্চধা শক্তির 
মভিব্যক্তরূপ | 

সাংখ্যের পঞ্চবিংশতি তত্ব, শক্তি উপাসকের যট্ত্রিংশতি তব, 
পুরুষের পঞ্চ আবরণ নিয়তি, কাল, বাগ, বিদ্তা, কলা. 'এবং কলা হইতে 
মায়।, শুদ্ধবিদ্যা, ঈশ্বর, সদাশিব, শিব ও শিবতর, এই ছয়টি তত্ব। পঞ্চ- 
বিংশতি তত্বের সহিত একাদশ তত্ব যুক্ত হইয়া ঘট্ত্রিংশতি তত্ব হয়। 
শিবতৰ স্বতন্ত্র, সদাশিব, ইশ্বর ও শুদ্ধবিদ্ভা বিগ্ভাতত্ব ও মায়া হইতে 
নিমের ৩২টি তত্ব “মাত্বতত্ব'রূপে খ্যাত। 

ষট্শক্তি বা পবা, জ্ঞান, ইচ্ছা, ক্রিয়া, কৃডলিনী ও মাতৃকা ; শক্তিব 
এই ষট্রপও কল্পনা করা হইয়াছে। আবার পরমাস্মাস্বরূপা মহাশক্তিকে 
কেহ “গুণ কেহ “নিগুণ' আধ্যায় অভিহিত করেন। মাষাশক্তি 
ক্রিয়াশীল থাকিলে উহার অথিষ্ঠানরূপ মহাশক্তি সগুণ, এবং নিক্রিয় 
অবস্থায় নিপুণ, এক মহাশক্তি মধ্যে সগ্চণ ও নিগুণরূপ পরম্পরবিরোধী 
গুণেরও নিত্য সামপ্রন্ত বর্তমান । নিগুণ অবস্থাভেও গুণমযী মায়াশক্তি 
তম্মধো নিহিত, আবার সঞুণ অবস্থাতে উহ! সর্ববভন্ত-স্বতন্ত্র বলিয়] বস্তুত: 
নিগুপ, অতএব ম্তাশক্কিতে সগ্ুণ ও নিগঠপ উভয় লক্ষণ বিদ্তমান। 


পঞ্চম পরিচ্ছেদ 
তুষ্টি ও সংহার-_-পিগু উৎপত্তি বিচার 


স্ষ্টি অর্থে যাহ। অবাক্ত ছিল তাহ। ন্যক্ত হওয়া । আব সংস্থার 

তাহাব বিপবীত অর্থাৎ ব্যক্তেব অব্যক্ত হওয়।। কোন কিছুরই অয 
নাশ নাই । স্বকারণে লীন হওয়াই সংহ্াব না প্রলঘ। কার্মা থাকিলেই 
কাবণ থাকিবে এবং কর্তৃত্ব থাকিবে । কারণ কার্যারূপে বাক হয। 
কিন্তু কার্ধ্য বাক্ত না হইলে কাবণ শক্তিরূপে শবস্থান কবে। কাধ্যেব 
অপেক্ষা কাবণকে শক্তি বল৷ হয। শক্তিমানকে আশ্রয় কবিযা্ট শক্তি 
অবস্থিত, শক্তি শক্তিমান হইতে ভিন্ন নহে । ধর্মীব ধশ্মা্ট উভাব শক্তি । 
সর্প হইাতেছে বস্তুব বুদ্ধাভাব । যাহা বুদ্ধ হয তাহাই ব্যক্ত-ঘাা বুদ্ধ 
হয না তাহা অবাক্ত। শক্তি যদি দৃ্ বা অপুষ্ট ক্রিয়াব প্রবর্তন কবে 
তবেই তাহ। বুদ্ধ হয' শক্তিব প্রসব হইতেই ক্রিঘাধ প্রবর্তনা মাঝ 
তাঙ্কাব সংকোচ হইতে ক্রিয়ার নিরভি । মতএব শক্তিব প্রসব রি, 
মাব সংকোচ সংহাব। “শক্তিপ্রসবসক্কোচৌ জগতঃ স্থষ্টিসংহাতী”।; 
শিবইঈ শ।ক্তর আধার। শক্তি যখন সংবন্ত তখনই শিবাবন্যা, শক্তির 
প্রতিপ্রসবে নিরুখান দশাই শিবভাব__ 

প্রসরং ভাসয়েচ্ছক্তিঃ সংকোচং ভাসযেচ্ছিবঃ। 

তয়োর্যোগন্তয কর্তা যঃ স ভবে সিদ্ধযৌগিরাট্‌ ॥২ 
সষ্টি সংস্থত হইলে সৃষ্টির কারণভূত শক্তি যেখানে লীন থাকে তাহাই 
সর্ব কাবণেব কারণ। 

কারযাকারণকর্তৃত্ং যদ] নাস্তি কুলাকুলম্‌। 

অব্যক্তং পরমং তন্বং স্বয়ং নাম তদা ভবেং ॥* 
অব্যক্কের যাহা৷ মূল তাহাই পরমতব। এই পরমতত্ব হইতেই শক্তির 
প্রসরে জগতের বা পিগ্ডের উৎপত্তি । উৎপন্ন জগৎ নিরাকার ও সাকাব 
ভেদে দ্বিবিধ। সাকারও ন্ুক্ষ এবং স্থুল ভেদে দ্বিবিধ। সাকার- 
নিরাকার এবং সঞ্ণ-নিগুণের অতীত পরমতবৰ হইতে ক্রমশঃ পধ্যায়ন্রমে 





উই সত রি ১৭ - ২৮ শি শীট শিপ শি শাসপল্পিশ 
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২৪২ নাথ-মশ্প্রদায়ের ইতিহাস, দর্শন ও সাপন-প্রপালী 


ষট্পিগ্ডেব আবির্ভাবের কথা সিদ্ধগণ বলেন। প্রথম পবপিণ্ড হইতে 
অনাদিপিও, অনাদিপিগু হইতে শ্ান্ভপিও্, তাহ। হইতে সাকার, সাকার 
হইতে শিবেব অষ্টমৃত্তিবিশিষ্ট মহাসাকাব পিণ্ড এবং মহাসাকাব পিণ্ডের 
অন্যতম মৃত্তি ব্রহ্মা হইতে তাহাব দৃষ্টিপাতে প্রাকৃত বা অবলোকনপিণ্ড 
৪ তৎপব গর্ভপিগ্ড হইতে জীবোৎপত্তি। 

গেবক্ষসিদ্ধান্তমংগ্রহে স্থষ্টিব নিম্নলিখিত ক্রমের উল্লেখ আছে। 
সর্ধবতন্বাতীত অদ্বৈতোপবিবন্তী সাকার-নিরাকাবাতীত নাথ হইতে 
নিবাকার জ্যোতির্নাথেব উদ্ভব। াহা! হইতে সাকার নাথ, তীাহাব 
ইচ্ছা হইতে সদাশিব ও তাহা হইতে ভৈরব উৎপন্ন হন। ভৈববেৰ 
শক্তি ভৈববী হঈতে বিষু এবং বিষুর হইতে ব্রহ্মা উৎপন্ন হন। 'রক্ধা 
হইতে সর্ধস্থপ্টির উৎপন্তি।১ অনামা বা নাথ বা পরমতত্ব হইতে 
পবপিণ্ড (অনাদিপিগ্ড) ও আছ্ঠপিণ্ডে প্রকাশই নিরাকার স্ষ্টি। 
শাগ্ভপিগ্ড হইতে উৎপন্ন পঞ্চসহাভূত ও ব্রহ্ধাব দৃষ্টি হইতে সৃষ্ট প্রাকৃত 
পিগাদিই সাকার স্থষ্টি। 

অনাম। বা! পরমতত্বে সর্ববশক্তিই অন্তর্লীনভাবে আাছে। তাহা 
হইতে ষটুপিপ্ডাত্বক জগৎ উদ্ভূত হইলে তিনি আপন স্বাতন্ত্য-মহিমায 
পূর্ণ ই থাকেন। তিনি বিশ্বময হইয়াও বিশ্বাতীত। তিনি একাধারে 
সর্ধবাতীত ব' সর্ববোত্ীর্ণ এবং সর্বাত্মক উভয়ই ।২ বিশ্বের প্রাহুর্তাব 
ভাশার পরা ও অপরা আদি শক্তির উন্মেষ হইতেই হয। তাহার 
নিজাশক্তির নিত্যতা, নিরঞ্রনতা, নিরুখতা প্রভৃতি যে পঞ্চগুণের কথা 
নাথগণ বলেন তাহ! দ্বারা তাহার দৈতাছৈতবিবঞ্জিত স্বগ্রকাশ ব্বসংবেদ্ধ 
স্বরূপেরই নির্দেশ হয়। পূর্বেই বল! হইয়াছে শক্তির প্রসরই স্যৃস্ি, 
এই প্রসরের প্রথম উন্মেষই ও৯্ুখ্যাঙ্ক। পরাশক্তি। স্থষ্টির 'প্রাগ ভাবী 
উম্মুখতাই এই পরাশক্তিব স্বরূপ, উন্মুখী শক্তির পরবর্তী অবস্থা স্পন্দন 
মাত্রা অপরাশক্তি ইহা হইতে অস্ফুট অহস্তার আবির্ভাব_ইহাই 
নুক্পাশক্তি, তাহা! হইতে চৈতন্যময়ী কুণুলিনীশক্তিব আবির্ভাব ।* 
কুগুলিনী শক্তির পূর্ণতা, প্রতিবিম্বতা, প্রবলতা ( প্রকৃতিরপতা৷ ), 
প্রোচ্চলতা। ও প্রত্যঙ সুখতারূপ যে পঞ্চগুণের কথা নাথদর্শনে পাওয়৷ 
যায়* তাহা হইতে বুঝা যায় স্থষ্ট জগৎ পরতত্ব হইতে উদ্ভূত হইলেও 


১। গো শি সন ৭১ পৃঃ ৩। সি সিল ১৫,৬৩১1১৩ ,সি সিপ ১৭৮ 
১1 সিগেস)১৪ ৪1 সিমি স ১1১১ 
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পরততব খণ্ডিত হইয়। যাঁয় না। ইহাই তাহার পূর্ণতা । পরমতব্বের 
পঞ্চশক্তির পঞ্চবিংশতি ভাবকে আশ্রয় করিয়া অপরম্পর পরমপদাদি 
পঞ্চভাবান্বিত পরপিণ্ডের উদ্ভব প্রথম ভাব অচ্চিমাত্র ( জ্যেতিঃ 
স্বরূপ ) অন্তিতাপূর্ব, দ্বিতীয় ভাব স্বয়ংবেদনা, তৃতীয় ভাব সেচ্ছামান্জ, 
চতুর্ধ ভাব সত্তামাত্র, পঞ্চম ভাব স্ব-সাক্ষাদ্ভূ।» গোরক্ষ উপনিষদে স্ৃষ্টি- 
তত্বের বিষয় নিয়লিখিতভাবে বণিত হইয়াছে । “আদৌ দেবো মহানন্দো 
নির্মমে দেবতা স্বয়ম্। তম্মাদিচ্ছা সুসম্পন্না ইচ্ছাজ্ঞানং ততঃ ক্রিয়া ॥ 
ততো ব্যথাং বরারোহে পিগু-ত্রন্মাগু-বুদদম্‌। অব্যক্রব্যক্তভাবেন 
বিচরামি জগন্রয়ম্‌॥” অর্থাৎ স্থপ্টির আদিতে শিবশক্তির প্রসরের পূর্বে 
একমাত্র নির্মম মহানন্দমময় আদিদেবী আপন মহিমায় বিরাজিত থাকেন । 
স্থষ্টির প্রথমে তাহার ম্বারসিক ইচ্ছার উদয় হইলে তাহ! হইতে ক্রমশ: 
চ্কান ক্রিয়ার উদয হয়, তৎপরে ব্যথা ও তাহাব সহিত পিণ্ড এবং "ব্রহ্মাপ্ড 
বুদ্ধদাকারে উদ্ভূত হয়। উল্লিখিত ভাবসকলের সহিত অন্তরোক্ত 
স্্টির প্রাগ ভাবী .পরমশিবের চিৎ আনন্দ ইচ্ছ! জ্ঞান ক্রিয়াশক্তিব 
ক্রমশঃ উন্মেষে শিবশক্তি সদাশিব ঈশ্বর সদবিদ্ঠাতব্বের আবির্ভাবের বিশেষ 
সাদৃশ্য দেখা যায় । 

শিব ন্বপ্রকাশ স্বরূপ । তাহার আনন্দশক্তির উন্মেষ হইতে শক্তির 
প্রসপ আরম্তভ। তাহাব ফলে প্রথম আত্মবিমর্শ বারা তাহার স্বারসিব 
অহং ভাবের উদয়। ইহা নাথদর্শনের পরাশক্তিন্ফুবণে উন্মুখতার সহিত 
তুঁলনীয়। তৎপরে অপরাশক্তি ও স্ক্মাশক্তির স্কুরণে ষে স্পন্দন ও 
অদ্ধার্ধ অহস্তার কথা বলা হয় তাহা ইচ্ছাশক্তি ও জ্ঞানশক্তি প্রতাবে 
অহম্‌ ইদম্‌ 'ও ইদম্‌ অহং ভাবের স্ফুবণের অনুরূপ । ক্রিযাশক্তির 
প্রভাবে অহম্‌ ও ইদং যখন পৃথক বপে ভাসিত হয তখনই স্ববাহো 
জগতের আবির্ভাব অনুভূত হয়। 

পরপিণ্ডের আবির্ভাবের পর প্রসরোন্ুখ শক্তি পরমানন্দ। প্রবোধ, 
চিহ্দয়, প্রকাশ ও সোহহং এই পঞ্চতত্বের সমস্বযে আছ্পিগুরূপে প্রান্ত 
হয়। এই আন্ভপিগড হইতেই সাকার স্থ্টি। সাকার স্থপ্টির আদিতে 
পঞ্চমহাভৃতের আবির্ভাব। এই পঞ্চমহাভূতের পঞ্চবিংশতি গুণের সমাবেশে 


১। সিৎলসি প, ১১৮ ভেদ জষ্টবা। পরিশিষ্টে যোজিত । ২। গো সিস,পুত, 


২৪৪ নাখ-সম্প্রদায়ের ইতিহাস, দর্শন ও সাধন প্রণালী 


শিবাদি অষ্টমূপ্তি ও নরনারী-মাত্মক প্রাকৃত পিণ্ডের আবিভাবের কথা! 
পৃবের্বই বলা হইয়াছে | 
নাথদর্শনে ব্যক্ত জগৎকে কুলপঞ্চক আখ্যা দেওয়া হয়। সত্ব রজঃ, 

তমঃ, কাল ও জীব এই পাঁচটা লইয়া কুলপঞ্চক। যাহা! ব্যক্ত যাহ 
নামরূপ বা বর্ণগোত্রাদি দ্বারা পবিচ্ছিন্ন, তাহাই কুল, তাহাই স্থষ্টি, আর 
যাহা “বর্ণগোত্রাদিরাহিত্যাদেকমেব” তাহাই অকুল।১ তাহা স্থষ্টির 
অবসানেও অকুল, স্থষ্টির পূর্বেও অকুল। অকুল হইতেই কুলের উদ্ভব 
এবং কুল হইতেই ব্যবহার সিদ্ধ হয়। 

অকুলং কুলমাধন্তে কুলাদ্‌ ব্যবন্ৃতির্ভবেৎ। 

অতঃ কুলাকুলস্থিত্যানীশঈশোপি শঙ্কতে ॥২ 
কুলাকুলেব স্থিতিহেতু অব্যক্ত পরমতন্বই ঈশ অর্থাৎ জগতের নিশ্মাতারূপে 
শঙ্কিত হন। 

“শিব: স্বশক্তিসহিতো হাভাসাদ্‌ভাসকো ভবেং” 1৬ 
স্টি আভাস, নিবাভাসই সংহার বা লয। সর্বমূল ও সর্ববকারণের 
কাবণ যে পরমতত্ধ তাহ! স্বপ্রকাশ। তিনি দেশ পাল প্রভৃতির দ্বারা 
অপবিচ্ছিন্,, জ্ঞানমাত্র বপ। তাহার অহংবিমর্শের ফলেই সমগ্র জগং 
প্রমাতৃবর্গের নিকট উৎপন্ন, স্থিত ও উপসংহৃত রূপে ক্রমশঃ ভাসমান 
ইইতেছে। নুন আভাসেব বিষযীভাব উৎপণ্তি বা স্ষ্টি, আভাস-ধারার 
বিষয়ীভাব স্থিতি এব আভাসের বিষয় না থাকাই লষ বা সংহার। 
প্রকাশই শিব, বিমর্শ ই শক্তি, প্রকাশরূপ শিবদ্ারা বিমর্শশক্তিযোগে 
প্রকৃতি বা জগৎ যখন নহিঃবিস্ষ্ট হয় তখন তাহাকে বিসর্গ আখা দেওয়া 
হয়। “বিসর্গ এব বিশ্বজননে ভগবতঃ শক্তি:1৮* বিসর্গাখ্যা বিমর্শশক্রি 
বিশবসপ্টির কারণ। শিবরূপ প্রকাশ যখন আপন বিমর্শশক্তিকে আপনার 
মধ্যে সংবৃত করেন তখনই বিশ্বের উপরম হয়। তাহাই সংহার। 
এইরপে স্থপ্টি ও সংহার অনাদ্দিকাল হইতে প্রবাহরূপে চলিতেছে । 
ঘটাদি ভূতলে উৎপন্ন হইয়া ভুতল হইতে ভিন্নরূপে ভাসমান হয় কিন্ত 
জগতের উৎপত্যাদি সেইরূপ নহে, দর্পণে যেরূপ প্রতিবিশ্ব দৃষ্ট হয়, জগতের 
উৎপত্যাদিও সেইরূপ পরপ্রতিভাতে তথ্যতিরিক্তরাপে অজ্ঞানীর নিকট 
ভামিত হয়। তাত্বিক দৃষ্টিতে ইহাই স্থষ্টি এবং সংহারের ব্বরূপ। 


১। দিসি স ৪1১, ৩। সি সি স. ৪১৬ 
১। সি সি স ৪১৪ ৪1 তন্রসায়, তৃতীয় আঃ ১৭ পৃ 
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নাথদর্শনে স্থষ্থি প্রবাহে আর একটী ধারার কথ। দেখা যাব। হারা 
বলেন নাথ হইতে ছুট প্রকার স্থষ্টরি হয়, এক নাদবপা, অপব বিন্দুরূপা 
নাদ জ্ধানদপ ম্ুতরাং শিশ্যশিষ্যান্ু ক্রমে জ্ভানধারাব সংবক্ষাণে নাদরূপা। 
কটি এব: পুব্রপৌত্রাদিক্রমে সন্তানধারার সংরক্ষণে বিন্দুবপা সষ্টি 
নাদস্স্িও স্ুলনৃক্মাভেদে দ্বিবিধ | নাদবিন্ সম্প্রদাষেব বিষষ পরে 
বিস্ততভাবে আলোচিত হইবে । 

নাদ হইতেই একের শ্যন্টি, শবন্যষ্টি ও স্থুলসৃস্্মাভেদে দ্বিবিধ, প্রণব, 
মহাগায়ত্রী ও যোগশাস্ব নক্ম শক স্যষ্টি। ব্রঙ্গ গাযত্রী, বেদত্রয়ী স্ুল 
শবন্ষ্টি। যোগশান্ত্র হইতে তন্ত্বশাস্ত্র এবং বেদ হইভে স্মৃতিশাস্্র উৎপন্ন ।* 
পরম্পরাক্রমে “নবনাথানাং পশ্চাদ্‌ দ্বাদশ সিদ্ধাশ্চতুরশীতিশ্চ দ্বাদশোপন্থানো 
অনস্তসিদ্ধাশ্চ জাতাঃ। সদাশিবোভৈববাদ বিষুর্রক্ষা। স্থযাম্চন্দ্র ইন্দ্ৰাদি 
দেবতা জাতাঃ। পুনঃ যোগাৎ শেষযোগসাংখ্যযোগাদযোহনেক যোগা 
নেক ভেদৈর্জাতাঃ।২ এক হইতেই বনু € বিচিত্রের উদ্ভব এই এবুষ্ট 
উপরোক্ত বিবরণ হইতে সগৃহীত হয। 

নাথগণের দৃষ্টি অনুসারে বিগ্রহসছ্টিও 'দ্ববিব, প্রবৃপ্তিকূপিনী « 
নিবৃন্ডিরূপিণী '* 

শক্তির অববোহণ হই প্রবন্তিবিগ্রহ আব ভধিবোহণ হইতে 
নিএিবিগ্রহ | আবরোহণ ম্বরপত; প্রসরধপ এব অধিরোহগ 
সঙ্কোচরূপ। শ্বতরা, প্রবুত্তিই সষ্টিরপা এব নিবন্ত্রি সংহারব্ধপা । 
জীবের পক্ষে প্রবৃত্তি হইতেই সংসার, নিরুতি হইতে মোক্ষ বা জীবভাবের 
তিরোভব। সমষ্িদৃষ্টিতে ব্রদ্ধাণ্ডের শষ্টি এব" সংহার& যেরূপ, বাষ্ছি- 
দৃষ্টিতে জীবের সংসার ও মোক্ষপ্ সেইরূপ । এই ক্ষষ্টি ও সংহতি তত্ব 
যথার্থ জ্ঞানের উপরই নাথগণের সমগ্র সাধন-প্রণালী প্রতিষ্ঠিত । নিশ্চল, 
নিশ্মল, সদানন্দ দ্বৈতাদ্বৈতবিবজ্জিত পরমত্ধ হইতে শ্রীহার অস্তলান 
শক্তির প্রসরে ব্রন্মাণ্ড উদ্ভূত হইয়া! যেমন প্রলয়কাঁলে 'ঠাহাতেই সংন্ত 
হয়, জীবেরও সেইরূপ স্বপিপুস্থ সমগ্র প্রবৃত্তিমুখী শক্তি সাধনবলে অন্তমূখী 
হইয়া ক্রমশঃ পরমতত্বের সহিত সামরস্য লাভ করে । এই মমরস করণই 
পরমপদ-প্রাপ্তি। 


১। গো সি ল'পৃণ২ 1 শা সি ৭২পুঃ 
২৪ গদি ৭২ পৃঃ 


২৪৯ নাখ সম্প্রদায়ের ইতিহাস, দর্শন ও সাধপ-প্রণালী 
নাঁথ-সম্গ্রদায়ে প্রচলিত বঙ্গ-সাহিত্যে ত্াষ্টপতন বর্ণনা 


নাথসম্প্রদায়ের সংস্কৃত গ্রন্থে উল্লিখিত স্থ্টি ও সংহার বপিত 
হইয়াছে, নাথদের বঙ্গগীতিকাদিতে স্থপ্টিপন্তন বর্ণনা পাওয়া যায়। 
আলেকনাথ বা “নিরঞ্জন” গৌঁসাই অনাদি ধর্শমনাথকে স্থষ্টি করেন, তৎপরে 
অলেকনাথের মুখাম্বত হইতে স্থলের (জলের ?) স্থষ্টি হল, অনাদিনাথ 
তাহার উপর আসন করিয! বসিলেন। তৎপরে অলেকনাথ নিজ দেহের 
শক্তি হইাতে (কা)'কেতুকা” দেবীকে স্জন করিলেন। দেবী অনাদির 
পদাস্তর সহা করিতে না পারিয়া মরিয়া গেলেন। তখন অলেকনাথ 
গঙ্গাকে সৃষ্টি করিয়! অনাদিব জটায় স্থাপন! করিয়। উহাদের উপর স্প্টির 
ভার অপপণ করিয়া প্রস্থান করিলেন। অনাদির কৃপায় (ক1।'কেতুকা” দেবী 
পুনজীঁবিতা হইলেন ও আদি অনাদি মিলিয়! স্ষ্টি আরম্ভ করিলেন। 
বাস্থকি ৪ পাতাল হষ্ট হইল, বান্থৃকির সম্তকে ত্রিকোণ পৃথিবী স্থাপিত 
হইল। অনাদির মুষ্তির ভিতব অন্ধ-বধির ব্রন্ষা বিষণ শিব জন্মিলেন। 
অনাদি ছদ্মবেশে তাহাদের নিকট রন্ধনের জন্য অপোড়া পৃথিবী চাহিলে, 
একমাত্র শিব হার মাথার জটায় বন্ধন ভোজন করিতে বগিলেন। 
মনাদি সন্ষ্ট হইয়া তাহাকে দৃষ্টি ও শ্রবণশক্তি লাভের উপায় বলিযা 
দিলেন। শিব তাহা! লাভ করিয়া, ব্রহ্মা ও বিষুরকে উপায় বলিয়া 
দিলেন। তৎপরে শিব অনাদিনাথের আজ্ঞায় গঙ্গা! ও গৌবীকে বিবাই 
করিলেন। ব্রহ্মা বিষু শিব তপস্তায় বসিলে অনাদি শবরূপে আবিভৃতি 
হইলেন, ত্রন্ধা ও বিষ ঘৃণায় পলাইলেন, শিব উাহার সংকাব করিলেন । 
দাহকালে অনাদির দেহের বিভিন্ন অংশ হইতে অষ্টসিদ্ধা৷ ও নবনাথের 
উৎপত্তি হয়।» 

নাথপন্থীয় যোগীরা শিব ও ধন নিরঞ্জন উভয়ের উপাসক । 
তাহাদের নিরঞ্জন “অলেখ'। বৌছ ও শৈবধন্মের সংমিশ্রণে নাখধশ্মের 
উৎপত্তি কপ্পিত হয়। বজ্যান, সহজযান, যোগী ও নাথসন্প্রদায়ের ধর্শের 
সহিত যে ধর্মঠাকুরের এককালে জ্জাতিত্ব ও সংস্পর্শ ছিল তাহার আভাস 
সরিখততীয় আখ্যান ও প্রহেলিকা হইতে পাওয়া যায়। ইচ্ছাশক্তিমান্‌ 
ঈশ্বরই ধর্ঠাকুর, তিনি শুন্তরপ | তাঁহার ইচ্ছায় নিরপ্রন পুরুষ ও 
মহামায়া! প্রকৃতির সৃষ্টি হইয়াছে ।* 


১। সাপপ ৩১শ ভাগ, ২ সংখ্যা, উললেপ শৃল্তপুরাপের ভূমিকার পূ ২১। 
২। শুন্তপূরাণ ভূমিকা পৃ ১১৩) ১৬১ । 


হাটি ও মংহার-_পিশু উৎপত্তি বিচাব ১৪৭ 


শৃন্তপুরাণ নামে ধর্ম্মঠাকুরের যে পৃজাপদ্ধতি আছে, তাহা স্ৃষ্টি- 
পত্বন বর্ণনাব সহিত নাথপন্থের ষ্টিতন্বের সাদৃশ্য আছে। শুন্তপুবাণের 
প্রথমেই অন্ধকাবময অবস্থাব বর্ণনা করা হঈযাছে, যথা 


নহি বেক নহি রূপ নতি ছিল বন্ন চিন। 
ববি সসী নহি ছিল নহি বাতি দিন ॥ 
নহি ছিল জল থল, নহি ছিল আকাশ । 
মেক মন্দাব ন ছিল না! ছিল কৈলাস ॥ 
নহি ছিল ছিষ্টি ইত্যাদি । 


এই মহা শৃন্ত মাঝে একমাত্র প্রভু বিরাজ করিতেন, তাহা দ্বিতীয কে 
ডিল না। ঘোর অন্ধকার দ্বাবা সকল শাচ্ছন্ন ছিল। প্রত শুন্যে ভ্রমণ 
কবিতে কবিতে তীহাব স্যষ্টিব বাসন! হল, এই ইচ্ছাব পরেই প্রাণে 
স্পন্দন” আরম্ভ হইল। সেই স্পন্দনরূপ পবন হইতে ছুই “অনিল' 
শ্বাসপ্রশ্বাস জন্মিলেন। এই শ্বাসপ্রশ্বামের 'বিকাশ' ও “সক্কোচ' অর্থও 
হইতে পাবে। প্রত জীব উদ্ধারার্থে বিশ্ব স্থাষ্টি করিলেন,_-“আপনি 
সিরজিল পরভু আপনাব কাআ”। সেই পুরুষ হস্তপদহীন, অক্ষিহীন, 
পিতৃমাতৃহীন, তিনিই নিরঞ্জন ব। নারায়ণ। তাহার ঘশ্ম হইতে আগ্ঠা- 
শক্তিব উৎপত্তি, আগার গর্ভে 'বস্ত বিষণ সিবের” উৎপত্তি এবং নিরঞ্জন ও 
মাগ্ভার যোগে সমস্ত জীবে স্থষ্টি 

এই নিরঞ্জন শুন্তমৃত্রি, এই কল্পনা! মধ্যে বৌদ্ধদের প্রভাব স্পষ্ট, 
কারণ আদিবুদ্ধ বা আদিনাথ শূন্য হইতে প্রকাশিত। শৃন্তপুরাণের 
সেতাষ্ট নীলাই কংসাই রামাই ও গোসাঞ্জি, পঞ্ধধর্শপ্রচারক, ইহার কি 
পঞ্চধ্যানীবুদ্ধার রূপান্তর? নিরঞ্জনের শূহ্তমৃত্রি জ্যোতিন্ময ও ধবলবর্ণ। 
বৌদ্ধদের শু্যও ন্বয়ংজ্যোতি, কারণ বৌদ্ধমতে আলোক হইতেই জাগতিক 
সকল পদীর্থের উৎপত্তি। শুন্যের ছুই রূপ, তন্মধ্যে নিরঞ্জন নিরাকাব, 
ধর্ম সাকার । কিন্তু অন্থাত্র দীপমস্ত অনল জেহেন নিকলয়। তন্ুমধো 
হেনমতে আছে নিরঞ্জন”, দ্বারা নিরঞ্জনের যৃর্তির কল্পনা পা । ধর্ম্মে 
বাহন উলুক, গজ ও কৃর্ণা, তাহার আসন পদ্ম। ধর্মাঠাকুব ক্রমশঃ 
স্তপ ও তৎপরে কুন্মাকারে পুজ। পাইয়া আসিয়াছেন। এই কৃর্ 


১| গোরক্ষবিজয, পৃ ১৯৪। 


২৪৮ নাথ-সম্প্রধামের ইতিহাস, দর্শন ও সাধন-প্রণালা 


বৌদ্ধ-দেবতা বা বৌদ্ধরপের প্রতীক নহ্কে, ইহ্থা ধর্মঠাকুবেৰ পাদগীঠ, ধর্ম 
পর্ধ্যঠাকুব।১ 
গাবক্ষবিজয গ্রন্থেও স্থপ্টিপত্তন বর্ণনা মাছে । ভাঠ এইবপ-- 


প্রথমে আছিল৷ প্রভু ন চিনি আপন] । 
জে জন আছিল সঙ্গে সে কৈল চেতনা ॥ 
চৈতন্ত পাঈযা দেখে আপনা মাকাব। 
মাকাব দেখিযা তান জগ্মিল বিকার ॥ 
এব। কোন গন হযে আছে মোব পাশ । 
এ বলিষ। ধবিবাবে মনে কৈল আশ ॥১ 


অর্থাৎ প্রথমে প্রভু স্বযং নিজেকে না দেখিযা অবস্থান কবিতেছিলেন, 
উহা ভাহাৰ বিশ্বাতীত (111115011001112]) বা তুবীয অবস্থা, ইহাই 
পথমাবস্যা | প্রভুর মধ্যে যে শক্তি (জে জন- শক্তি) ছিলেন, তীহাব 
পাবাই প্রভুব চৈতন্তেব (০০১০০৭11০৭৯ ) উদ্য হইল, এই শঞ্তিন 
সাহায্যে প্রভু নিজেকে চিনিলেন। কারণ, গুণাবধাবণেব যোগা 
দ্বিতীয জন না থাকিলে প্রথম জনেব গুণ অচ্জাতঈ থাকিযা যায, তুলনা- 
মূলক বস্তাবহীন অবস্থা কোন "স্থান নির্ণ্য সম্ভব নহে, অতএব শিবকে 
বুঝিতে হইলে শক্তিব প্রযোজনীযতা আছে। 

স্বীয় শক্তির বপ দেখিয়। প্রভূ বিস্মিত হলেন, আকাব দেখিয়া 
প্রভুর বিকাব জন্মিল, শক্তিকে ধবিবাব জন্য তিনি ইতস্তত: পাবমান 
হইলেন। তৎপবে শক্তিকে ধরিয়া তাহাকে বিদীর্ণ করিলেন, তখন 
তাহা হতে আবাশ ক্ষিতি আদি বিভিন্ন তত্বেব উদ্ভব হইল, ইহাই 
স্ষ্টিব দ্বিতীষ বা উচ্চতর অবস্থ।। ইহার পব কিষৎক্ষণ অটৈতন্ত 
অবস্থায় বাতীত হইবাব পব, ?চতন্যেব উদয়ে বিন্মিত হইযা ভাবিতে 
লাগিলেন যে, স্বপ্টি কির'প সম্ভব হইল? তিনি স্বয়ং যে স্বপ্টিকর্তা তাহা 
তিনি বিস্মৃত হওয়াতেই তাহার এই বিন্মযের উৎপত্তি। জলে তবঙ্গবৎ 
তাহার ভাবনারাশির উদয় হইতে থাকিল এবং তাহা হইতে ক্রমশ: 
ব্রহ্মা বিুর আদি দেবতা ও কতশত 'মহামন্ত্রেরঁ উদয় হইতে লাগিল। 
ভাবনার সহিত যে ঘর্মের ধার! বহিতে লাগিল তাহ। হইতে মন্ত্র, দেবতার 
যে স্থপ্টি, তাহাই স্ষ্টির তৃতীয় অবস্থা । অনাগ্য হইতে শিব, গোরক্ষ, 


১ 0815 যো 10139110175 1)7 8১911) 4 ১) গ্নোরক্ষাবিজয়, পূ ১ 


শষ্টি ও সংহার-_পিগু উৎপত্তি বিচার ২৪৯ 


মংস্তেন্জাদির জন্ম । মন্ত্র, দেবতাদির বাসস্থানেব নিমিন্ত আকাশ, 
পাতালাদি স্বপ্টি হইল, ঈহাই স্থপ্টির চতুর্থাবস্থা । শ্ষ্টির বিভিন্ন অবস্থা 
বুক্ষের মধ্যে বীজেব ন্ঠায় শিব শক্তিতে লীন হয থাকেন--«মাগ্য আছেন্ত 
অনাগ্ভ আহুতিয়া”* তাই শক্তি স্ষ্টিকত্রীরূপে পরিচিত, বস্তুত: শক্তি 
মধ্যে শিব যোগমগ্ন হইয়া বিরাজ করেন এবং তিনি প্রকৃত স্ৃষ্টিকর্থ। 
হইয়াও ঘট অর্থাৎ রূপবঞ্জিত। যেমন গাছের মধ্যে বীজ ৪ বীজ নধ্যে 
গাছ, তেমনি শক্তি মধ্যে শিব এবং শিন মধ্যে শক্তি সদা বিবাজিত | 
ইহাই স্থ্টি ও সংহাব তত্ব। 


১৪ খোরক্ষাবিজয়, পু 
0৮ 84--3% 


বষ্ঠ পরিচ্ছেদ 
জীব, ঈশ্বর ও জগৎ 


শক্তি ও শক্তিমান নিত্য সম্বন্ধযুক্ত; তাহাদের সম্বন্ধ “অহম্‌ 
মমেতিবত' অভেদ। শিব বা শক্তিমান নিজেকে মাযাশক্তির দ্বাঝা 
আবরিত করিয়া জীবসং্ছা প্রাপ্ত হন, প্রাণিমাত্রেরই সাধারণ নাম জীব, 
এবং প্রাণিমাত্রেই দেহাবচ্ছিন্ন চেতন পুরুষ। স্বপ্রকাশ অবিনাশ্িবপে 
বিষ্ঘমান শিব হইতে জ্ঞানশক্তির আবির্ভাব হয, তাহা হইতে নাম ও 
রূপ দ্বারা ব্যক্ত সংসারের ব। জগতের উৎপত্তি, তাই শিববপ নিসিন্ত- 
কারণই হইতেই উপাদান-কারণ উদ্ভৃত এবং নিমিত্ব ও উপাদান-কাবণেব 
মধ্যে মন্বন্ধ স্থাপনের জন্যই শক্তিতত্ব স্বীকৃত হয়, ইহাকে ঈশ্বব হইতে 
ভিন্ন বল। হয়, অথচ শক্তি ও শক্তিমান অভিন্ন তাহা বলা হয়। চেতন 
স্বরূপ শিব সঞ্জীবক এবং জগৎ ঠাহার দ্বাব1 সঞ্জীবিত জড শক্তি। ঈশ্বব, 
জীব ও জগৎ তিনই তিনি স্বয়ং, ভোক্তা ভোগ্য ও ভোগও তিনি। 
সাংখ্যকাঁরিকায় আছে “সৌন্স্যাত্দনুপলবির্নাভাবাৎ কাঁধ্যতস্তুপলকেঃ" 
অর্থাং অত্যন্ত সূক্ষ্ম হইবাব কাবণ জগতের উপাদানন্ববপ শক্তির 'প্রতাক্ষ 
উপলন্ধি হয় না, উহার অসং হইবার কাবণে নহ্কে, কাৰণ জগৎকপ কারা 
দ্বাবাই তাহার কারণ জ্ঞান হুয়। 

শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে আছে, 
তে ধ্যানযোগান্্গতা অপশ্ঠন্‌ 
দেবত্বশকতিং স্বগুণৈনিগৃঢাম্‌। 
যঃ কাবণানি নিখিলানি তানি 
কালাত্মযুক্তান্তধিতিষ্ঠত্যেকঃ ॥ ১1৩ 

যে অদ্ভিতীয় পরমাত্মা কাল ও জীব প্রভৃতি পূর্ব্বোক্ত নিখিল কারণ- 
সমূহকে যথানিয়মে পরিচালিত কবেন, দেই দেবের স্বাত্মভৃত ত্রিগুণাত্মিক! 
শক্তিকেই ত্রহ্মবাসিগণ সমাধি জহায়ে পরমাত্মার জগৎকারণদ্বের 
সহায়রপে দর্শন করেন। অর্থাৎ মায়াই স্থৃষ্টির পরিণামী কারণ, মায়া- 
শক্তি সহায়েই ব্রহ্ম জগতের কারপস্বরপ হইয়া থাকেন। মায়া ।ব্রিগুণা- 
স্বিক। “মায়াং তু প্রকৃতিং বিষ্তান্মায়িনস্ত মহেশ্বরম্” (81১০ প্লোক, শ্বেতা: 
উপঃ:)। প্রকৃতিকে মায়! বলিয়া ও পরমেশ্বরকে মায়াধীশ বলিয়া ভ্কানিবে। 


জীব, ঈশ্বর ও জগং ২৫১ 


“পরান্ত শক্তিবিবিধৈব শ্রায়তে স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ” (৬৮ 
শ্লোক, শ্বেতাঃ উপঃ)- অর্থাৎ পরাশক্তি ব৷ মায়! বিচিত্র কাধ্যকারিনী, এবং 
ঠিনি জ্ঞানরূপ বল দ্বারা যে স্থষ্টিক্রিয়া করেন তাহাও স্বাভাবিক অর্থাৎ 
মায়িক। “চ্কানবলক্রিয়া অর্থে জ্ঞান ও বলের ছারা যুক্ত ক্রিয়াশক্তি। 

দেবীভাগবতে আছে-_ 

“প্রকৃষ্টবাচকঃ প্রশ্চ কৃতিশ্চ সগ্রিবাচকঃ। 
সথষ্টৌ প্রকৃষ্টা যা! দেবী প্রকৃতি: স৷ প্রকীন্তিতা ॥ 

অর্থাৎ স্প্টিতে প্রকৃষ্ট বা মুখান্বরূপে যিনি জগতের স্ষষ্টিকত্রী, তিনিই 
“প্রকৃতি' । এখানে উভয়কে ভিন্নভাবে দেখাইলেও শক্তি শক্তেব আধারে 
স্থিত, ভাহারা ঘট ও পটের ন্যায় ভিন্ন নহেন। কঠোপনিষদেও আছে 
“অব্যক্তাৎ পুরুষঃ পরঃ।৮ 

প্রকৃতি বহুবিধ জীব স্্টি করেন সত্য, কিন্তু একমাত্র মন্ুষ্যজীবের 
খন্ধ ও মোক্ষের কারণপরম্পবা এবং সাধ্যসাধনতত্ যোগশান্সের মুখা 
আলোচ্য বিষয় বলিযা জীব শব্দে মনুষ্য অর্থ ব্যবহৃত হয । দেহাদির দ্বার! 
চিৎশক্তির অবিচ্ছিন্ন হইবার যে সম্ভাব্যতা, তাহাই জীবের জীবভাব, 
“পাশবন্ধো! ভবেজ্জীবঃ পাশমুক্তঃ সদা! শিবঃ”।১ পাশবদ্ধতা হেতু জন্ম- 
মৃহ্যুর মধ্য দিয়া জীবকে বারশ্বার দেহ ধারণ করিতে হয়। দেহাবচ্ছিন্ন 
জীব আপন চিংস্ববূপ উপলব্ধি করিতে অসমর্থ । ইহা তাহার অনীস্বরতা। 
দেহবন্ধ হইতে মুক্ত হইলে জীব স্বরূপে অবস্থান করিতে পারে। বস্তুতঃ 
জীব শিবস্বূপ, আমি শরীর এইরূপ অভিমানই দেহধারণের মূল কারণ । 
এই অভিমান দূর করিতে পারিলে জীব জন্মমৃত্যুব উর্ধে উঠিতে সক্ষম হয়। 

জীবের জন্ম অর্থে জগতের কোন লোকে দেহধারণপূর্ববক আবিভভীব, 
ও মৃত্যু অর্থে পূর্্ধৃত দেহ ত্যাগ করিয়৷ দেহাস্তব গ্রহণ। জন্ম ও মৃত্যুর 
মধ্যে জীব অনাদদিকাল হইতে দোলায়মান রহিয়াছে , স্থূল, সুক্ম ও কারণ 
এই ত্রিবিধ দেহ ধারণ করিয়া জীব লোক হইতে লোকাস্তরে আবন্তিত 
হইতেছে। স্থুল ও স্ুঙ্ম দেহের বীজভূত অবিষ্ভাশক্তিই জীবের কারণ 
শরীর। মুক্তি না হওয়া পর্য্যন্ত কারণ দেহের নাশ নাই, উহাকে আশ্রয 
করিয়াই জীব স্থূল ও সুক্ষ শরীর পরিগ্রহ করে, এবং বাসনাক্ষয়কারী কণ্ম 
করিতে করিতে জন্মমৃত্যুর মধ্য দিয়। মুক্তিপথে অগ্রসর হয় । 

জীব সম্বন্ধে একজীববাদ ও অনস্তজীববাদ এই ছুইটী বিভাগ আছে। 

হুলার্শবতন্ত্র--১1৪৮ 


২৫২ নাথ সম্প্রদায়ের ইতিহাস, দর্শন & সাধন-গ্রণালী 


একজীববাদে একটামাত্র জীব বিদ্যমান, তিনি ঈশ্বরও সৃষ্টি করিয়াছেন 
জগৎও স্মষ্টি করিয়াছেন, তাহার মুক্তি হইলে জগংব্যাপাঁৰ রুদ্ধ হইবে, 
সেই নিমিত্ত একজীববাদ অসম্ভব। অনস্তজীববাদে অনস্তকোটা জীব 
বি্কমান, এক চিৎনূর্য্য স্বরূপের কিরণ কণস্থানীয চিৎপরমাণুস্বরূপ 
অনন্ত জীব বিদ্ধমান আছে, প্রত্যেকের নিজন্বসাধনে নিজের মুক্তি হয়, 
তাহাতে অন্যের মুক্তি সম্ভবে না। 

ঈশ্বরের সংজ্ঞা সম্বন্ধে বেদান্তে ও তন্ত্রে যথেষ্ট ভেদ আছে। বেদাস্তেব 
ঈশ্বর মায়াযুক্ত ব্রহ্ম, এই মায় সবগুণপ্রধান, রজঃতমোগুণ তাহাব মধো 
অপ্রধানরূপে বর্তমান, কারণ সন্বরজস্তমো অবিনাভাবী। তন্ত্বেব ব্রহ্ম 
মধ্যে চিংশক্তি আছে, ইহা! মায়াতীত শুদ্ধ-শক্তিযুক্ত শিব। 'মায়াতীত+ 
কারণ মায় 'জড? বলিষা চৈতগ্থরূপ শিবের সহিত যুক্ত হইতে পারে না, 
কিন্তু “চিৎ'শক্তি যুক্ত হইতে পারে কারণ তাহাও চৈতগ্তময, এই যুক্ত 
অবস্থাতেই “শিবা, চিংশক্তির অস্তর্লান অবস্থায় শিব শবরূপ বা শববং। 
বিমর্শরহিত প্রকাশ জড়তা, বিমশ্বযুক্ত প্রকাশই চৈতগ্ভ। শিবের নিত্য 
অবস্থায় অর্থাৎ বিমর্শসুক্তাবস্থায় শিবের কর্তৃত্ব ভোক্ত্ব প্রভৃতি থাকে না। 

জগতের স্বষ্টিকর্তা ঈশ্বব, এই ঈশ্বর মায়ার সহিত যুক্ত হয়! যে 
জগৎ স্ষ্টি করেন তাহা স্থষ্টির নিয়ক্রম, কিন্তু শিব ও শক্তিব যোগে যে 
ঈশ্বরাদি ্যট্টি হয় তাহা স্থষ্টির উদ্ধাক্রম। 

চিৎশক্তিমান শিবকে লাভ করিতে হইলে কৈবল্যাবস্থার উদ্ধে 
যাইতে হইবে, কৈবল্যাবস্থা৷ সাংখ্যের নি্ধিবকল্প সমাধিমাত্র। ইহার 
উর্ধ স্তরে যাইতে পাবিলে তবেই ঈশ্বরত্ব-লাভ হয়। অতএব কৈবল্য- 
লাভ ও ঈশ্বরের সমান হওয়া এক কথা নয়। ঈশ্বরত্ব-লাভে স্থপ্টির ক্ষমত। 
জন্মে, কৈবল্যলাভে সে ক্ষমতা জন্মে না। 

বিশ্ব মিথ্যা হয় না, প্রতিবিস্বই মিথ্যা হয়। যথা সূর্য্য মিথ্যা 
নহে, জলে বহু সূর্য্ের প্রতিবিদ্বই মিথ্যা। সেইরূপ চিদ্রূপা শক্তি 
সত্য, মায়াতীত জগৎও সত্য, উহাই চৈতন্তময় জগৎ বা বৈধবের 
নিত্যধাম। যেমন সর্প সতা, কিন্তু সর্পে রজ্জুত্রম মিখ্যা। আবার 
বক্ষকে সীমাবিশিষ্ট কর! বেদসিদ্ধ নহে, কারণ তিনি অসীম । অসীম 
স্ত প্রাতিবিদ্বিত হইতে পারে না, তাই ব্রহ্ম মায়ায় প্রতিবিদ্বিত হন, ইহা 
মিথ্যা।* অর্থাৎ যাহার বিকার তাহা সভ্য, কিন্তু বিকার মিথ্যা। 


সপ পু সস 4০: হা 


১। উৈবধর্ম, বেদার দত্ত__১৫ অধর, পূ ২৬২ 


০০ বিন 


জীব, ঈশ্বর ও জগং ২৫৩ 


সেইপ্ধপ মায়াতীত জগৎ সত্য, কিন্তু মায়াময় জগং মিথ্য| | শিব ও শক্তি 
অভিন্ন কিন্তু শিব নিরাকার, শক্তি সাকার, ইহাদের সংযোগে জগতের যে 
সাকাররূপ দেখা যায তাহ1 মিথ্যা (যেমন ছাযাচিত্রে প্রদগিত 
যানবাহনাদি মিথ্যা, কিন্তু তাহার অন্তবালে যে যানবাহন আছে তাহা 
সত্য, তাহার প্রতিবিদ্ব রূপ ছায়াচিত্রই মিথ্য। ) কারণ চৈতন্টের বিকাশে 
উহার লধপ্রাপ্তি ঘটে। জগতে যে সকল ঘটাদিবপ প্রতিবিদ্ব পে 
তাহ] মিথ্যা কিন্তু তাহাদের মূলে যে বিশ্ব আছে তাহ। সত্য, যেমন দর্পপন্থ 
গোলাপ মিথ্যা কিন্ত গোলাপ বস্তু সত্য । 

ব্যবহারিক দৃষ্টিতে বেদান্তের ব্রহ্ম ঈশ্বব বা জড মায়াধুক্ত, বেদান্ত- 
মতে এই মায়াকে সাধনদ্বারা দূর কর! যায়। পারমাধিক দৃষ্টিতে ব্রচ্ম 
শুদ্ধ ও নিক্রিয়, কিন্ত মায়াযুক্ত শুদ্ধ ব্রন্মই ঈশ্বর, মায়া দ্বারাই আবরণ € 
বিক্ষেপের স্থষ্টি হয় ( যেমন মন্ুষ্বের স্থুল চক্ষুর আবরণ স্বরূপ চক্ষুর ছানি 
086780 হইতেই বিক্ষেপের টি হয় )। 

কিন্তু তন্ত্রের শিবের সহিত চিৎশক্তি যুক্ত, অতএব তত্ত্বের চিদ্রূপা 
শক্তি সর্বদাই শিবষুক্ত ও শক্তিমানের সহিত অভিন্ন, বেদাস্তের মাযার ম্যায 
ইহাকে সাধন দ্বার। দূর কৰা সম্ভব নহে। 

নাথগণের ঈশ্বরতব্ে অষ্টমূত্তি বা শিব হইতে ভৈরব, ভৈরব হইতে 
স্ত্রীকঠ, গ্রীক্ঠ হইতে সদাশিব, সদাশিব হইতে ঈশ্বর, ঈশ্বর হইতে রুদ্র, 
রুদ্র হইতে বিষণ, বিষণ হইতে ব্রহ্মা (গোরক্ষসিদ্ধান্তসংগ্রহ, পু ৩১) 
এই অষ্টমৃত্তির কল্পনা! করা হইয়াছে । ঈশ্বরতন্বের এই অষ্টবিভাগ এবং 
ব্রহ্মার অবলোকনে স্ৃষ্টি। শঙ্কর-পরবর্তী বেদাস্তে ঈশ্বব-তাবে প্রতিবিদ্ববাদ, 
অবচ্ছেদবাদ, আভাসবাদ প্রভৃতি মত প্রচলিত আছে। মতবাদগুলি 
সংক্ষেপে এইরপ-_ 

অজ্ঞনে প্রতিবিস্বিত চৈতম্যকে "ঈশ্বর এবং বুদ্ধিপ্রতিবিদ্থিত 
চৈতন্যকে জীব বলে, কিন্তু অজ্ঞানরহিত বিশ্বরূপ চৈতন্য “শুদ্ধ'। 
স্বতত্ত্রাদি গুণবিশিষ্ট হওয়ায় ঈশ্বর বিশ্বস্থানীপন্ন ও পরক্ত্রতার কারণ 
অবিষ্ভাতে যে চিদাভাস তাহা জীব, অর্থাৎ ঈশ্বর বিশ্বব্ূপ ও জীব 
প্রতিবিস্বূপ, ইহাই প্রতিবিষ্ববাদ। কিন্তু রূপযুক্ত বস্তর রূপের মধ্যে 
প্রতিবিষ্ব পড়ে ( যেমন, চন্দ্রমার প্রাতিবিষ্ব জলে পড়ে ); ব্রহ্ম রূপহীন, 
তাহার প্রতিবিম্ব কিরূপে সম্ভব ? 

. বাচম্পতি মিশ্র অবচ্ছেদবাদ যুক্তিযুক্ত বলেন। এই মতে এক 


২4৪ শাখ-সন্প্রদায়ের ইতিহাস, দশন ও সাধণ প্রণাগা 


চৈতন্তই অজ্ঞান ও বিষয় ভেদে দ্বিপ্রকার। অজ্ঞান আশ্রয়তৃত চৈতগ্তই 
জীব", আর অবিদ্ভাবচ্ছিন্ন চৈতন্য 'ঈশ্বর'। ্বজ্ঞান উপস্থিত হওয়ায় 
জীবজগতের উপাদান কারণ ও ঈশ্বর উপাচার মাত্র রূপে 'কাবণ' বলা 
যায়। ( দিদ্ধান্তবিন্দু, পু৮*)। 

অদ্বৈতমতে এক আত্মাই সত্য, তিনি জগৎকারণ বাঁ সাক্ষী নহেল। 
তথাপি অজ্ঞান উপাধিষুক্ত আত্মা অজ্ঞানেব সহিত তাদাত্ত্য প্রাপ্ত হইয়া 
উহাতে পতিত চিদাভাসের অবিবেকের কারণ, সাক্ষী, ঈশ্বর ইত্যাদি নামে 
অভিহিত হন। বুদ্ধি উপহিত তাদাত্মাকে লাভ করিয়া বুদ্ধিগত স্বকীয় 
চিদাভাসকে না জানিয়া জীব কর্তা, ভোক্তা, প্রমাতা হন। ইহাই আভাস- 
বাদ, এই মতে জীব নানা, ঈশ্বর এক । (ভারতীয় দর্শন, পু ৭৪৮, ৪৪৯)। 

জীব, ব্রহ্মা ও ঈশ্বরে নিয়্লিখিতরূপ ভেদ আছে-_ 

১। সগ্ুণ ঈশ্বর - ত্রহ্ম--মায়াযুক্ত-__সববগ্চণপ্রধান। 

১। জীব-্রঙ্গ _অবিষ্তা-_ রজস্তমোগুণপ্রধান। 

৩। শুদ্ধব্রক্ম-জীবও নহে, ঈশ্ববও নহে । 
শাখগণ যে ব্রন্ষের অবলোকনে স্ুষ্টি কল্পনা কবেন, তাহ। উপবোক্চ 
সগুণ ঈশ্বর । 

গুরু গোরক্ষনাথের মতে যিনি ষট্পদার্থ সমন্বিত, তিনিই ভগবান । 
এই ষট্পদার্থ সমগ্র এশ্বরয্, ধর্ম, যশ, প্ী, জ্ঞান, বৈরাগা। জমগ্র 
এই্বর্্যট যোগ, তাহা মহজসিদ্ধিরপ | ধর্ম হইতেছে মুক্তিরপ, যে মুক্ত 
স্বরূপ তাহারই বশ; শ্রীও যুক্তত্বরূপকে মণ্ডিত করে, জ্ঞান ও বৈরাগাযও 
তাহার, সেই সর্ধাধার-স্বরূপ 'নাথ'। শঙ্ি স্থষ্টিকত্র, শিব পালনকর্তা, 
কাল সংহারকারী ও নাথ মুক্তিদাতা। নাথই মুক্ত শুদ্ধ আত্মা স্বরূপ, ব্রহ্গা 
বিষুঃ শিব শক্তি ইত্যাদি নামতেদে সংসার প্রবর্করূপ তাহারা বন্ধ, জীব- 
রূপে বন্ধন, ঈশ্বররূপে বন্ধনকর্তা, _জীবাত্বা ও পরমাত্বায় ইহাই ভেদ |, 

দ্বৈতবাদীরা ব্রহ্মকে সক্রিয় বলেন, অধৈতবাদীর! নিক্কিয় বলেন, 
কিন্তু “সর্বদা! ক্রিয়ৈব ন ভবতি সর্বদা হাক্রিয়ৈব চ ন ভবতি, ঈশ্বর মধ্যেও 
্রিয়াক্রিয়া উভয় শক্তি বর্তমান। পূর্ণবরক্ম একদিশা নহেন, অর্থাৎ সক্রিয় 
বা নিক্ষিয় নহেন। ছৈতবাদীদের কৈলাস-বৈকুষ্ঠ আদি স্থান, অদ্বৈত 
বাদীদের 'মায়াশবলং ত্রন্ষস্থান', কিন্তু নাথস্থান নি্বণ।২ 


*। বো গি ম পৃঃ ও৯, ৭ ২। গো সি স.পৃ১ 


জীব, ঈশ্বর ও জগৎ ২৫৫ 


নিগুণ ব্রহ্ম হইতে নাথের ভেদ আছে, ব্রহ্ম ব্যাপক, নিগুণ ব্রহ্ম 
সর্বব্যাপক নহে, কাবণ নিপুণ ব্রহ্ম শক্তিরহিত মাত্র । নাথন্বরূপ নিগণ- 
সগ্ডণের অতীত ( গো. সি. স, পৃ ৭২)। বামভাগে স্থিত শিব সাকার ও 

ংসারের কল্যাণকারী, সব্যভাগে বিষুস্থিত ইনি সংসারে প্রবত্তকারী, 
মধ্যভাগে ন্বয়ংপূর্ণ নিগুণ-সপ্তণাতীত সর্বশিরোমণি নাথ, নাথেব 
জ্যোতিরূপই তাহার সাকাররূপ। সর্বদেবতা অপেক্ষা শিব উত্তম, শিব 
হতেও উত্তম 'নাথ'।১ 

শিবশক্তি অভেদ “রা” শক্তি নামে বিখ্যাত, “ম' শিব নামে কীন্তিত, 
বাব যে কালী প্লে তারা, যে শিব সেই বাম উহার একই | 

কৈবল্য উপনিষদে ঈশ্বারের লক্ষণ উক্ত হইয়াছে, 

“চিদ্আনন্দস্বরপ উমাসহায় পবমেশ্বর প্রভূ ত্রিলোচন নীলক্ € 
প্রশান্ত। সব্রহ্ধা স শিবঃ সোহুক্ষরঃ পরমঃ স্ববাট, স এব নিষুঃ স 
পাণঃ স আত্ম। পবমেশ্বরঃ ॥৮ 

সিদ্ধসিদ্ধান্তসংগ্রহে পরমেশ্বরেব লক্ষণ এইরূপ বণিত গাছ _ 

শক্তিতন্বানদ্দনিত্য শক্তিমান্‌ পরমেশ্বরঃ | 

সবিদ্রপোইস্তি বিষষ ইতি সিদ্ধিমতং মতাম্‌ ॥ 91১৭। 
পবমেশ্বৰ শক্তিযুক্ত, তিনি মানন্দ নিত্য ও শক্তিমান্। চ্জানরূপে তিনি 
জেন্য বিষয় ইহাই সিদ্ধমত। 

অদ্বৈত বেদান্ত দর্শনমতে নিধিবশেষ যিনি তিনি মায! দ্বাবা৷ অবচ্জিন্ন 
হইয। সবিশেষ হন, তখন তিনি ঈশ্বব। প্রশ্ন হইতে পারে যিনি চেতনম্বপ 
তিনি কেন স্বষ্টিকার্ধে বত হন? শঙক্করাঁচার্য্যেব মতে ইহার উত্তব এই যে, 
যেমন জানিয। শুনিযা আমর! অনিষ্টকর কাধ্যে রত হই, সেইরূপ আত্ম! 
সম্পূর্ণরূপে জ্ঞাত হষঈয়াই অবিদ্যাকে মাশ্রয় করেন। ম্বযং আত্মা যখন 
বিষ্ঞাব অধীন তখন উভয়ে পরম্পরবিরোধী নহে ইহ] স্বপ্রমাণ, 
তবে মবিদ্া নাশ করিতে হইলে তত্বজ্ঞানেব আবশ্যক । তবদৃষ্টিতে 
মাধ! না অবিদ্তার অস্তিত্ব নাই, ব্যবহ্থাব-দৃষ্টিতে অবিস্তা বা মাযাৰ সং € 
আসং ঝপ আছে। 

জানিয়। শুনিষা মনিষ্টকর কাধ্যে রত হওয়া ম্তাষ ঈশ্ববের পক্ষে 
জগতেব স্থষ্টি*অত এব ইহাকে তাহার লীলামাত্র বলা যায। ন্তাষ বলেন 


১। গেছি স,পৃ ও 
১৮ গোসিস,পৃঃ” 


৩। গো সিল পৃতঞউলেখ 


২৫৬ নাথ-সম্প্রদাম্ের ইতিহাস, দর্শন ও সাধন-প্রণালী 


ঈশ্বব জগংস্থৃষ্টির নিমিত্ত কারণ বেদাস্ত বলেন তিনি নিমিত্ত ও উপাদান 
কাবণ উভয়ই। ছান্দোগ্য উপনিষদে আছে,_যথ। সোম্যৈকেন মৃতপিণ্ডেন 
সর্ববং মুন্ময়ং বিজ্ঞাতং স্তাদবাচারস্তণং বিকারো নামধেষং মৃত্তিকেত্যেব সত্যম্‌ 
ইত্যাদি ।১ অর্থাৎ একটি মৃত্তিকাপিণড দ্বারা যেমন মৃত্তিকাব পরিণামভূত 
সমগ্র সৃন্ময় পদার্থকে জান! যায়, তেমনি এক ব্রন্মকে জানিলে সব জানা যায়। 
অত এব ঈশ্বর সর্ব্ববস্ততে আছেন, এবং তিনি জগংন্ষ্টির উপাদান কাবণও 
বটে। মুগ্ডক (৩1১1৩) তাই এই ব্রগ্গমকে যোনি বলিষাছেন, সাক্ষাৎকামী 
সাধক যখন হিরণ্যবর্ণ পরমেশ্বর পবিপূর্ণস্বরূপ 'রহ্মযোনি'কে অর্থাৎ 
জগৎকারণ ব্রচ্ষকে দর্শন করেন, তখন সেই বিদ্বান পুণা ও পাপ নমূলে 
নাশ করিয়া বিগতরুেশ হন এবং পবমসাম্য প্রাপ্ত হন।২ অতএব 
চেতন পদার্থ হইতেই অচেতনের উৎপত্তি স্বীকার্য্য। 
জগৎ ভোগ্যন্বরূপ, আত্মাই ভোক্তা, তথাপি উভয়েব উপাদান 
কাবণ এক। সমুদ্র ও তাহার তরঙ্গ এক হইয়াও যেমন ব্যবহারিক ভেদ 
আছে, তেমনি ঈশ্বর ও জগৎ এক হইযাঁও উভয়ের ব্যবহারিক ভেদ আছে । 
ঈশ্বর দেশকাঁলাতীত তথাপি উপাসক কল্পনায় তাহাকে মর্াদদি কেন্দ্রে 
স্থাপনকরতঃ উপাসনা করে। 
ব্রদ্ম বা ঈশ্বর যেমন সর্বববস্ততে বিদ্যমান, তেমনি শক্তিও সর্ব্ববস্ত্র 
উপাদান স্বরূপ, কেবল তাহ। অত্যন্ত সুক্ম হইবার কারণ তাহার প্রত্যক্ষ 
উপলব্ধি হয় না, যেমন কাষ্ঠটমধ্যে দাহিকা শক্তি বর্তমান, কিন্তু আমবা 
তাহা দেখিতে পাই না। 
প্রীকণ্ঠের ব্রহ্মমীমাংসায় শক্তি ও শক্তিমানেব অভেদত্ধ এইরূপে 
বণিত হইয়াছে _ 
“শক্তযোইস্য জগৎ কৃৎন্গং শক্তিমাংস্ত মহেশ্ববঃ | 
শক্তিস্ত শক্তিমদ্রপাদ্‌ ব্যতিরেকং ন গচ্ছতি । 
তাদাত্যমনযোনিত্যং বহিচ্দাহিকয়োরিৰ ॥৮ ১1১1১ 
অর্থাৎ শক্তিই জগত-ন্থ্টিকত্রা, মহেশ্বব শক্তিমান। শক্তি 
শক্তিমান বাতীত অস্তিত্ব নাই, তাহার নহ্িদাহিকার মত তাদাত্ম্- 
ভাবাপন্ন। 


। ছান্দে।গা উপনিধদ, ৬1১1৪, উপনিষৎ গ্রস্থাবলী পৃ ৩৫৬ 
। সঙ্গ পঙ্গ: পন্থা চ কম্মবর্ণং ক চণয়মীশং পুকষং ব্মযোনিন 





জীব, ঈশ্বর ও জগৎ ২৫৭ 


“মায়াধ্যায়াঃ কামধেনোবর্বংমৌ জীবেশ্বরাবুভৌ ॥ 
(শক্তিতত্ববিমিনী )1১ 

অর্থাং মায়াই কামধেনু, জীব ও ঈশ্বর উভয়ে তাহার বংসন্বরূপ । 
মায়া হইতেই জীব, জগং, ঈশ্বর সকলই স্থষ্ট হইয়াছে, ইহাই তাৎপর্য । 
তথাপি জীব ও ঈশ্বরে ভেদ মাছে, অভেদও আছে। অভেদরূপে ঈশ্বর 
৪ জীব উভয়েই জ্ঞানন্বরূপ, ভোক্ৃম্বরূপ, ক্ষেত্রজ্ঞ ও ইচ্ছাময়; ঈশ্বরে যে 
গুণের পরাকাষ্ঠা, অত্যন্ত অণুশক্তিক্রমে জীবের মধ্যে সেই সেই গুণ অপু- 
মাত্রাতেই বর্তমান । পূর্ণতা। ও অণুতা প্রযুক্তই ভেদভাব । ঈশ্বর স্বরূপশক্তি, 
জীবশক্তে ও মায়াশক্তির পতি, তাহার ইচ্ছাতেই শক্তি ক্রিয়াবতী হন। 
জীবে ঈশ্বরের গুণসকল বিন্দু বিন্দু স্বরূপ আছে, মায়াবদ্ধ হইয়া মেই 
শরীরের উপর আর ছুইট% ওপাধিক শরীর-_লিঙ্গশরীর ও স্থুলশরীর-_ 
আচ্ছাদন করিয়া আছে। চিতঘবরূপ শরীরের উপর লিঙ্গশরীর উপাধি 
হইয়াছে; এই লিঙ্গশরীর বদ্ধ হইবার কাল হইতে মৃত্যু পর্যন্ত 
অপরিহার্ধ্য। জন্মান্তর সময়ে স্থুলদেহের পরিবর্তন হয়, কিন্ত লিঙ্গশরীরের 
হয় না) জীব অণুটৈতন্যবস্ত, জীব নিজেকে জানিতে পারিলে নিজম্বরূপে 
মার়িক জগৎ হইতে শ্রেষ্ঠ তব্বরূপকে অনুভব করিতে পারিবে ।২ 

অদ্বৈত বেদান্ত মতে মোক্ষলাভে মায়ার উচ্ছেদ হয়, কিন্তু অবিস্তার 
নিবৃত্তি যদি “সং হয় তবে দ্বৈতাপত্তি শঙ্ক। হয়, যদি 'অসং' হয় তবে, 
শশশৃঙ্গের ন্যায় উহা হইতে জগতের উৎপন্নতা সিদ্ধ হয় না। অবিস্তার 
দ্বার নান ব্যাথ্থাত হওয়াতে অরবিদ্তাকে “দদসদাত্মকও' বলা চলে না। 
আবার উহাকে যদ্দি অনির্ব্বচনীয় বল! হয়, তাহা হইলে অনির্ববচনীয় 
সাদি পদার্থের অজ্ঞান উপাদানত্ধ ও জ্ঞান নিবর্তস্ত মানিতে হয়। অতএব 
উহা সং, অসৎ, সদসং এবং অনির্ববচনীয় এই চারিপ্রকার হইতে পৃথক 
পঞ্চমপ্রকার অবিষ্ঠানিবৃত্তি। ইহা! হইতে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া 
বায় যে মোক্ষে মায়ার উচ্ছেদ হয় না, কোন না৷ কোন রূপে উহা৷ থাকে, 
ইহাই অদ্বৈত বেদান্ত হইতে শক্তিতত্বের বৈলক্ষণ্য । মোক্ষাবন্থায় মায়! 
অন্তরমূ্খী হয় এবং তাহার পরিণাম হয় না, কারণ তব্বজ্ঞানের প্রভাবে 
সঞ্চিত কর্মের নাশ হয়, বদ্ধ অবস্থায় মায়! বহিমুখী হয়, ইহাই মুক্ত ও 
বদ্ধের মধ্যে ভেদ। 





৯। শক্তি ও শক্তিমানক1 অভেদ, নুধানারায়ণ শাস্ত্রী, এম এ কলাণ শক্তি অন্ধ, পু ১৬৮ 
২। জৈবধর্খ, পঞদশ অধ্যায--কেদাঃ দত 


০0. ০,৪4-35 


২৫৮ নাখ-সম্প্রদায়ের ইতিহাস, দর্শন ও সাধন-প্রণালী 


জীব অস্তঃকরণাবচ্ছিন্ন চৈতগ্যন্বরূপ । নিত্য শুদ্ধমুক্ত স্বভাব আত্ম! 
উৎপত্তিনাশহীন হইয়াও শরীরের অধ্যক্ষ ও কর্মকলের ভোক্তা । 
আত্মা নুগ্ম বলিয়। তাহার নাম “অণু হইয়াছে (শঙ্করভাস্য ২৩।/৩ )। 
আত্মটৈতন্ত জাগ্রত স্বপ্ন ও নুষুণ্তি অবস্থায় ও পঞ্চকোশে উপলব্‌ হয় কিন্ত 
আত্মার শুদ্ধ চৈতন্য ইহারও উদ্ধে। ব্ঞ্টি অভিমানী জীবের স্থুল, সুক্ষ্ম ও 
কারণ শরীরে বিশ্ব, তৈজস ও প্রজ্ঞা সংজ্ঞা আছে এবং এই শরীরের সমষ্ি 
অভিমানী ঈশ্বরকে বৈশ্বানর (বিরাট) স্বত্রাত্ব। ( হিরণ্যগর্ভ ) ও ঈশ্বর 
সংজ্ঞা দেওয়! হয়। ব্যস্তি ও সমষ্টির অভিমানী পুরুষ পরম্পর অভিন্ন। 
আত্ম। এই তিনের উদ্ধে স্বতন্ত্র সত্তা । নিয়ে কোষ্টক দ্রষ্টব্য :__ 


নরীর অভিমানী কোশ হা 
স্থূল বা ০, অন্নময় জাগ্রত 
সমি-_ স্মত্রাত্থবা ( হিরপ্যগর্ভ ) রোম 
স্ক্ ব্যরি__তৈজস | প্রাণময় স্বপ্ন 
বিজ্ঞানময় 
সমগ্রি-__ ঈশ্বর 
কারণ ব্যষ্টি_ প্রাজ্ঞ | আনন্দময় সৃযুপ্তি 


জীব বহিমু্খী ও অন্তমু্ধী উভয়ই, বহিমু্বী হইয়া বিষয়কে 
প্রকাশিত করে এবং অন্তমু্খী হইয়া 'অহংকর্তীকে অভিব্যক্ত করে। 
বহিষুধী হইয়া অহঙ্কার বুদ্ধিকে অবভাসিত করে, তাহার অভাবে ন্বতঃ- 
প্রস্তোতিত হয়। বুদ্ধির যোগে জীব চঞ্চল হয়, অন্যথা জীব শরস্ত।, 

শঙ্করের মতে জগৎ মিথ্যা, ঈশ্বর ইন্দ্রজালের ন্যায় জগৎ সমষ্টি 
করিয়াছেন যাহা সত্য তাহা সতত বিগ্মাঁন, অতএব নিত্যপরিবর্তনশীল 
জগৎ “মিথ্যা'। তথাপি ন্বপ্নাবস্থায় অলীক ভ্রব্যকে সত্যের স্ায় দেখার 
স্তায় জগতের স্থিতি না থাকিলেও তাহার ব্যবহারিক সত্তা মান্ত। 
আমাদের ইন্দ্রিয়ের পক্ষে উহা! সত্য, তথাপি উহার পারমাধিক সত্তা 
নাই, তাই জীবন্থুক্ত জ্ঞানীর পক্ষে জগৎ মিথ্যা, স্বপ্নের ন্যায় অলীক। 

তমঃপ্রধান বিক্ষেপশক্তিযুক্ত অজ্ঞানোপহিত টৈতন্ত হইতে সুক্ষ 
তন্মা্ররূপ আকাশের উংপত্ি হয়, আকাশ হইতে বায়ু, বায়ু হইতে 


১। ভারতীয় দর্শন, বলদেব উপাধ্যায, গু ২৮৩, 


জীব, ঈশ্বর ও জগৎ ২৪৯ 


অগ্নি, অগ্নি হইতে জল, জল হইতে পৃথিবী, এবং ইহাদের দ্বারা সপ্তদশ 
অবয়ববিশিষ্ট জীবের উৎপত্তি। (পঞ্চজ্ঞানেক্র্িয়, পঞ্চকর্দেন্রিয়, পঞ্চবায়ু, 
বুদ্ধি ও মন এই সপ্তদশ অবয়ব। অদ্বৈত-বেদান্তদর্শনে জীবের উৎপত্তি 
এইরূপে বগ্িত হইয়াছে । ) 

প্রত্যেক স্থুল ভূত পঞ্চভৃতাত্বক, প্রত্যেক ভূতে নিজন্য অংশ ২ ও 
অন্ত চারিভ্ূতের ৯ অংশ করিয়া সম্পূর্ণ “১? হয়, যথা, আকাশ-২ 
আকাশ +৯ পুথিবী+৯ জল+৯ তেজ+১ বায়ু-১ আকাশ । ইহাই 
'িদ্ধীকৃত? ।১ 

অতঃপর শিব কিরূপে জীব হন ও জীব কিরূপে শিবত্ব লাভ করে 
ইহাই বিবেচ্য। যোগবীজ ও যোগশিখোপনিষদ মতে বিশুদ্ধ 
পরমাত্মায় অহঙ্কারবশে জীব অভিধা হয়। নিষ্ল, নির্শল, শাস্ত, 
সর্ধবাতীত নিরাময় যিনি, তিনি জীবরূপে পাপপুণ্য-ফলভোগী হন। 
পরম।ত্বা কিরূপে জীব হন? যাহা বিশুদ্ধ তাহাই পরমাত্মা, কিন্ত 
তাহাতে স্পন্দ হইলে অহস্তা উৎপত্তি হয়, বায়ুবৎ ক্ষুরিতং 
স্বন্মি-স্তত্রাহংকৃতিরুখিতা, পঞ্চাত্মকমভূৎ পিগুং ধাতুবদ্ধং গুণাত্মকম্” তখন 
বিশ্বোভীর্ণ শিব “ত্রিপাদভূতিই' পঞ্চাত্মক পিণড হন অর্থাৎ ত্রিপাদস্ৃতিসহ 
নিত্যন্ুতি (যাহ নিত্য ), লীলাভৃতি (জাগতিক লীলা), মোহভূতি 
(জাগতিক মোহ) ও জড়াভূতি ( জড়বন্ত), এই ধাতুবদ্ধ গুণাত্মক 
হুইয়! পরমাত্মাই সুখছুঃখসমাঘুক্ত জীব হন। সুখ, ছুখ, তৃষ্ণা, লজ্জা, 
ভয় আদি জীবের দোষ, দোষহীন হইলে জীব শিবত্ব লাভ করে। 
তেন জীবাভিধা প্রোক্ত। বিশ্তুদ্ধে পরমাত্মনি। এভির্দোবৈধিনিমুক্তঃ 
স্বজীবঃ শিব উচ্যতে ॥ মোহাভৃতি দ্বারাই জীবে ভোক্ৃত্ববোধ ও জগৎ 
ভোগ্য হয়। 

নারদপরিত্রাজক উপনিষদে আছে ; *শরীরাভিমানেন জীবস্বম্‌। 
জীবত্বং ঘটাকাশমহাকাশবৎ ব্যবধান অস্তি। ব্যবধানবশাদের হংসঃ 
সোহমিতি মন্ত্রণোচ্ছ্বাস নিংশ্বাসব্যপদেশেনান্ুসন্ধানং করোতি। এবং 
বিজ্ঞায় শরীরাভিমানং ত্যজেক্র শরীরাভিমানী ভবতি। স এব 
ব্রদ্ষেত্যুচ্যতে ।”* 

১। ভারতীয় দর্শন, বলদেব উপাধার, পৃ ৪৩২ 
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৩। নাগ, উপ-স্য উপদেশ, পৃ ২৭৫ 


২৬০ নাথ-সম্তরদায়ের ইতিহাস, দর্শন ও সাধন-প্রণালী 


শ্বেতাশ্বতরোপনিষদ বলিয়াছেন-- 
বালা গ্রশতভাগস্ত শতধ৷ করিিতস্য চ। 
ভাগে জীবঃ স বিজ্ঞেয়ঃ স চানস্তায় কল্পতে ॥ (৫1৯) 

কেশাগ্রের শতভাগের একভাগকে শতধা করিলে যে ভাগ হয়, 
জীব তাহারই গ্ায় “অণু পরিমাণবিশিষ্ট, তিনিই আবার স্বরূপতঃ অনস্ত 
পদবাচ্য। মুণ্ডকোপনিষৎ (৩1১৯) বলেন -কাষ্ঠে অগ্নির ম্যায়ই 
ব্রহ্ম দেহেন্দ্রিয়াদিতে অনুস্থ্যত আছেন, স্থৃতরাং এই দেহমধ্যেই বিশুদ্ধ 
চিত্তের দ্বার! সেই সূক্ষ্ম আত্মাকে জানিতে হইবে। 

আরৃতদর্শনে বোধ ও বোধাত্বক জীব ও অজীব এই ছুই তত্বভেদ, 
সংসারী ও মুক্রজীব এবং সংসারী জীবমধ্যে সমনস্ক ও অমনস্ক জীব বিচার 
আছে। সংসারী জীবই “ভবাদ্ভবান্তর প্রাপ্তিমস্তঃ” এবং জীব 
“চৈতন্যলক্ষণো জীবঃ” ( ষড দর্শনসমুচ্চয়-কারিকা ৪৯ )। চিৎ ও অচিং 
ভেদে পরমতত্বও দ্বিপ্রকার। 

লোকায়ত দর্শন ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করেন না (চার্ববাকদর্শন , 
এই মতে প্রত্যক্ষই একমাত্র প্রমাণ, পৃথিব্যাদি চারিভূত হইতে দেহ 
উৎপন্ন হয়, তাহাতে স্বতঃই মাদকের গ্যায় যাহা উৎপন্ন হয় তাহাই 
চৈতন্য, ভূতের বিনাশ হইলে মমুত্যত্বেরও বিনাশ হয়। অতএব চৈতন্য- 
বিশিষ্ট দেহই আত্মা বা জীব, দেহ ভিন্ন আত্মা স্বীকারের কোন প্রমাণ 
নাই। 

রামান্থজের মতে সগুগত্রহ্মই সত্য, তাহা না হইলে কব্রহ্ষা- 
সাক্ষাৎকারে মুক্তি” এই শীস্ত্রবাক্য মিথ্যা হয়, ব্রদ্মের বিশেষণ না! থাকিলে 
সাক্ষাংকার হইবে কিসে? শক্করমতে ব্রহ্ম নিন অর্থাৎ বিশেষণহীন, 
রামান্গজ বলেন, নিণ্ড ৭ অর্থে গুণাতীত । রামান্ুজমতে চিৎ, অচিৎ ও উশ্বর 
ভেদে পদার্থ ত্রিতয়, ঈশ্বর ও জীব চিৎপদার্থ, পরিদৃশ্মমান জগৎ “অচিৎ”, 
“অচিৎ চিদচিদীশ্বরভেদেন ভোক্ৃভোগ্য-নিয়ামকভেদেন ব্যবস্থিতান্রয়: 
পদার্থাঃ, চিৎ, অচিৎ ও ঈশ্বর ভেদে, ভোক্তা, ভোগ ও নিয়ামক 
তেদ সংঘটিত হয়, তদুসারে পদার্থ তিন প্রকার হইয়। থাকে ।, 

বিশ্বের উৎপত্তি সম্বন্ধে গোরক্ষিদ্ধান্ত-সংগ্রহে বর্গিত হইয়াছে 
“জ্রীগোরক্ষনাথেন বিশ্বস্ত কর্তৃত্ব শিবন্ত লিখিতং নাথন্ত তু ন লিখিতম্।” 
শিবই বিশ্বকঙা, নাথ নিগুপ এবং নিরুপাধিরূপ, অতএব তাহার পক্ষে 


১। সর্বদর্শনসংগ্রহ, রামাম্জদর্শনমূ, ৭ম শ্লোক । 


জীব, ঈশ্বর ও জগৎ ২৬১ 


প্রাকৃতিক কাধ্যকারণে কোন মাহাত্্য নাই, বিশ্বের স্প্টিকর্তী সগুগ 
সোপাধিযুক্ত শিব। (পৃ ৭৫) 

আবার “অম্মাকং মতে শক্তিঃ স্যপ্িং করোতি শিবং পালনং 
করোতি কালঃ সংহরতি নাথে৷ মুক্তিং দদাতি” (গো-সি স, পৃ ৭০) ব্রহ্মা 
বিশ্ব স্যপ্টি করেন, বিষু$ পালন করেন, রুদ্র সংহার করেন, এই মতামতের 
উল্লেখও উত্ত গ্রন্থে দেখা যায়। (পৃ ৭৭) 

“কৌলজ্ঞান-নির্ণয়ের” তৃতীয় পটলে আছে সহশ্রারের উপর শুদ্ধ, 
অবিভক্ত, সর্ধবব।গী “নিরঞ্জন' বিরাজ করেন, তিনিই বিশ্বের স্থষ্টি, স্থিতি ও 
লয় কর্ত।, তাই তাহার নাম “লিঙ্গ” ইনি “উন্মনম্নারহিতং ধ্যানধারপাবঞ্জিতম্‌ 
প্রত্যক্ষং সর্ববদ! নিত্যং* ইনি বর্ণহীন হইয়াও সর্ববধ্ণময়, ইহার মানসপৃজ। 
কর্তব্য। এই উৎপত্তি ও লয়ের ক্ষমতাসম্পন্ন বিশুদ্ধ, নিত্য, অপরিমেয় ও 
আকাশের উক্কার গ্যায় উজ্জ্রল। মানসলিঙ্গের জ্ঞান হইতেই মুক্তি হয়, 
ইহাই “কৌলিক লিঙ্গম্”। দ্বিতীয় পটলে সংহার বৃত্তান্ত আছে। দেহ 
মধ্যেও সপ্তপাতাল ও সপ্তন্বর্গ এই চতুর্দদশতুবন তত্বরূপে আছে, কালার 
উদ্ধমুখী হইলে সংহারাবৃত হয়। সংহারকালে শক্তি শিবে মিলিত হন, 
শিবও ক্রিয়াশক্তিতে বিলীন হন। তখন একমাত্র পরাশিব বিরাজ 
করেন, বিশ্বের এইখানেই সমাপ্তি হয়। 

উক্ত গ্রন্থের ষষ্ঠ পটলে “জীব+ সম্বন্ধে বল! হুইয়াছে-_হ্ীব পরমতখ, 
ইহাই 'হংস' ও প্রাপবুদ্ধিচিত্ত ; দেহমধ্যে যাহা জীব, দেহমুক্ত হইলে 
তাহা শিব হয়। হংসই দেহরূপী শিব, ইহ! কুণ্ডলীরূপে দেহে বিরাজ 
করে, ইহা! অতি শক্তিশালী, ইহার জরা নাই, মৃত্যু নাই । “সা জীব: 
পুদগলে। হংসঃ স শিবো ব্যাপকঃ পরঃ1%১ 

তন্ত্রমতে বিশ্বের উৎপত্তি রহস্ত উদঘাটন করিতে হইলে বিন্দু ও 
বিসর্গ রহস্য জানা আবশ্তক, ব্বতন্ত্ানন্দ নাথ বলিয়াছেন 

সথষ্টা বছিঃ শিবচিত। প্রক তিবিসর্গঃ 
তাং ম্বাত্বনা কবলয়ন্‌ শিব এষ বিন্দুঃ ॥* 

প্রকাশই শিব, বিমর্শ ই শক্তি। প্রকৃতি যখন শিবরূপ প্রকাশের 
দ্বারা বাহিরে বিশ্থষ্ট হয়, তখন তাহ! বিসর্গ পদবাচ্য । প্রকৃতি স্বভাব বা 
বিমর্শ, পক্ষান্তরে প্রকাশেও বিমর্শাত্বক স্বভাব আছে, তাই প্রকাশ নিজের 


১।* কৌলজোন, ১৭1৩৩ 
২। দ্বেবীবুদ্ধে চিন্তনীয, ছুর্গা চৈতন্ত ভারতী গ্রন্থের ভূমিকা, ১৯, ১1, 


২৬২ নাথ-সন্প্রদায়ের ইতিহাস, দর্শন ও সাধন গ্রণাল 


বিমর্শকে কদাচিৎ প্রপঞ্চানুসন্ধানের ইচ্ছা করিয়৷ আপন ব্বরূপের ভিত্তিতেই 
বাহাবৎ বিশ্বষ্ট করে। এই বিসর্গাখ্য বিমর্শ জ্েয় আকার ধারণ করিয়া 
জ্ঞাতাকে গ্রাম করে ও নিজে প্রমাতা হয়। অপরদিকে জ্ঞাত৷ চিদ্রপ 
হইলেও বৈভবহীন হইয়া প্রমেষ ভাব প্রাপ্ত হয় ও জীবরূণে প্রকট হয়। 
শিবরগী প্রকাশ, প্রপঞ্চ সংহার ইচ্ছা করিলে বিমর্শরূপা' প্রকৃতিকে আপন 
স্বরূপে গ্রাস করে, তখন তাহাকে “বিন্দু বলে। ন্ু'তরাং জ্ঞেয়াত্মক বিমর্শ ই 
“বিসর্গ' এবং জ্ঞাতৃরূপ প্রকাশই 'বিন্দু'। এই বিচিত্র সংসার বিসর্গ হইতেই 
উদ্ভূত হয়। বিশ্ব ভেদাত্মক, ভেদাভেদাত্বক, ও অভেদাত্মবক, তাঁই বিসর্গ- 
শক্তিও সুল, সুক্ষ ও পর ভেদে ত্রিবিধ। সিদ্ধযোগীশ্বরী-তত্ত্রমতে চিন্বাত্ররপ 
বিসর্গশক্তিই জগদ্‌যোনি কুগুলিনী, ইহার গর্ভে নিখিল বিশ্ব অবস্থিত। 

বৈষ্ণব-তন্ত্রতে “বিশ্ব জগৎ-অধিপতি নারায়ণের বিলাসমাত্র । 
ভগবানের সঙ্কল্পের নাম সুদর্শন, ইহা উৎপত্তি, স্থিতি, বিনাশ, নিগ্রহ ও 
অন্নগ্রহ শক্কিভেদে পঞ্চবিধ। অবিগ্ভাদিই “নিগ্রহ'। ম্বভাবতঃ 
শক্তিশাপী জীব অবিষ্ঠা্ধারা ক্রমশঃ অণু বা অকিকিংকর হয়, ইহা 
ণুদ্ধাদির মূল, জীবের ইহাই বন্ধনের কারণ, জাতি, আমু ভোগও ইহার 
ফলম্বরূপ। জীবের ক্লেশদর্শনে ভগবানের কৃপার যে স্বত; উদ্রেক হয়, 
তাহাকেই “অন্ুগ্রহাত্তিক! শক্তি বলে, আগমে ইহারই নাম “শক্তিপাত”, 
ইঙ্থাই ভগবদূ অনুগ্রহ । এই অনুগ্রহের ফলে জীবের শুভাশুভ কর্ম 
ফলোৎপাদন-রহিত হয় এবং জীব বৈরাগ্য ও বিবেক প্রাপ্ত হইয়া মোক্ষের 
প্রতি স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়। 

বৈষ্ণব তন্ত্রমধ্যে 'পাঞ্চরাত্রই প্রাচীন, “বৈখানস' প্রায় লুপ্ত 
হইয়াছে। পাঞ্চরাত্রকে বেদের অংশ বলা হয়, ইহার সাহিত্য প্রচুর, যথা-- 
অহিবুগ্রসংহিতা, জয়াখ্যসংহিত! (3. 0. 3.)। পাঞরাত্র সাধনমার্গে 
যোগ ও ভক্তির সমন্বয় আছে, অকিঞ্চনরূপে ভগবীনে শরণাগতি দ্বারা 
তাহার অনুগ্রহশক্তি লাভ করিলে 'ব্রহ্মভাবাপত্তি, হয়। 

জীবই ব্রম্বন্বরূপ “তত্বমসি”, কিন্তু রামামুজ ইহার ভিন্নবূপ ব্যাখ্য। 
করিয়াছেন “তৎ" সর্ববজ্ঞ অস্তর্যযামী ঈশ্বর, “ত্বমূ* অর্থে অচিদ্বিশিষ্ট জীব- 
শরীরধারী ব্রহ্মা (সাধারণতঃ ত্বম্‌ অর্থে জীবের প্রতীক ) এবং “্তত্বমসি' 
এই উভয়ের সম্বন্ধ জ্ঞাপক, অর্থাৎ বিশ্বপ্রপঞ্চ নির্মাতা ও অন্তর্ধ্যামী এই 
উভয় ঈশ্বরে একতাবিশিষ্ট। অভএব এই মতের “বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ' নাম 
হইয়াছে (তুলনীয়, ছান্দোগ্য উপ. ৬।২/৩ 'তদৈক্ষতবহুদ্যাম্, ইতটাদি )। 


জীব, ঈশ্বর স্ জগৎ 2৩ 


রামান্বজমতে জীব ও ব্রহ্মা মধ্যে বিশেষণ বিশেষ্য সম্বদ্ধ বা অংশাঅংশী 
ভাব আছে, যেমন অগ্নিশিখা অগ্নির অংশ; জীব ও ব্রহ্ম অভেদ 
না হইলেও ভিন্ন। ব্রহ্ম প্রাঙ্, জীব অক্ঞ, শ্রুতি এইরূপে জীবে ও ব্রচ্ষে 
ভেদ দেখান ( শ্বেতা ১৯ )। 

অহম্রূপে এই বিশ্বের উৎপৰ্তি, তন্মধ্যে বাচ্য প্রকাশ, বাচক বিমশ, 
ইহাদের নিত্য অধিনাভূত সম্বন্ধ বর্তমান । অ-পরমেশ্বর, অকুল, পরশিব , 
হ--পরাশক্তি, কৌঙলগি কীশক্তি, বিমর্শ বা পরাকুগুলিনী | “অকারশ্চ হকারশ্চ 
দ্বাবেতৌ যুগপংস্থিতৌ। বিভক্তির্নানয়োরন্তি চন্দ্রচন্দ্রিকয়োরিব ৮ 
ইহাই অনাদি মিথুন বা দিব্যদম্পতী, ইহাই অর্ধনারীশ্বর। এই অহম্‌, 
পরামর্শই মাতৃকার পরমতত্বর কারণ যাবতীয় বর্ণের উদ্ভব ইহারই 
মধ্যে নিহিত। এই অবিভক্ত, অখণ্ড, পূর্ণ অহং-পরামর্শই পরাবাক্‌, 
পশ্যস্তী মধ্যমা বৈখরী ভেদে ইহা ত্রিবিধ। পরতত্ব এক ও নিরংশ হইলেও 
তাহার মুখ্যা শক্তি তিনটা - অনুত্তরা, পরাপরা ও অপরা। অনুত্তর1 
শক্তি চিংশক্তি, পরাপর! ইচ্ছাশক্তি, অপরা জ্ঞানশক্তি। বৈষ্বসম্প্রদায়ে 
হলাদিনী শক্তিকে পরমাশক্তি ( চিৎশক্তি) বল৷ হয়। বস্তুতঃ চিৎশক্তি 
ও হলাদিনী শক্তি অভিন্ন। গৌড়ীয় বৈষ্ণব মতে যোগমায়৷ চিৎশক্তি, 
লীলামধ্যে ইহার প্রধান অঙ্গ। যোগমায়াই বিশ্বে ভগবংলীলার 
যোজনাকারিণী আদিশক্তি অদ্দমাত্রা, যোগমায়ার অঙ্গ হইতে প্রণবের 
উৎপত্তি, ইহার উদ্ধাংশ যোগমায়ার সহিত সংযুক্ত থাকে ও ব্রজলীলা 
নামে অভিহিত হয়। এই ব্রজলীল! ও যোগমায়ার সংযোগ হইতেই 
অখিল স্থির বিকাশ হয়।১ 

জগৎন্থষ্টির পূর্ব্বে পরমাত্মা নিরাকার ছিলেন, স্বপ্রকাশ হইবার 
নিমিত্ত জগতের স্ষ্টি তিনি ইচ্ছা করিলে, সাকাররূপিণী ইচ্ছাশক্তির 
জন্ম হইল, তৎসহ পরমাত্মাও সাকার রূপ ধারণ করিলেন, ইহাই 
শিবশক্তি বা প্রকৃতি পুরুষ। ইচ্ছাশক্তি যোগমায়ার স্থপতি করিলেন, 
যৌগমায়া হইতে মহামায়া ও মায়া স্থষ্ট হইলেন। মহামায়। ও মায়ার 
সন্বন্ধ মাতা! ও পুত্রীর ন্যায়, মায়! মনুষ্য জীব পশু প্রভৃতির কত্রাঁ, পঞ্চতত্ব 
ও অপর! জগতের অধীশ্বরী, মহামায়া জীবের জন্ম মরণ বিবাহার্দি ও 
পরাজগতের করত্রী, তিনি উদ্ধ জগতের ব্যবস্থাপিকা। কিন্ত জগতের 








১। দবেবীযুদ্ধে চিন্তনীয়, ভূমিকা, পৃ ১1/০, ১১৮, 


২৬৪ নাখ-সম্প্রদাথজের ইতিহাস, দর্শন ও সাধন-প্রণালী 
থর ও সথালনক্রীঁ ইচ্ছাশক্তি, একমাত্র যোগমায়ার সহিতই ইহার 
সাক্ষাৎ সম্বন্ধ, দেহস্থ আজ্ঞাচক্রের উর্ধে যোগমায়ার নিবাস।* 

মায়া অবিদ্তা, মহামায়া বিষ্ভা। মায়া আবরণ বিক্ষেপ দ্বারা 
জীবকে বহিমুখ করিতেছে মহামায়া এ সকল অনর্থ দূর করিয়া জীবকে 
অন্তমূ্থ করিতেছেন। বেদাস্তে বিস্তা ও অবিদ্ভার ভেদ থাকা সবেও 
উভয়কে “মায়া” বলা হষ্টয়াছে। মহামায়া ছূর্গা, কালী, তার৷ প্রভৃতি, 
মহামায়াই মহাবিগ্ধ।, মোক্ষার্থী তাহারই শরণাগত হন-__ 

মোক্ষার্থিভিমূর্নিভিরস্তসমস্তদোষৈ 
বিগ্তাসি সা ভগবতী পরম! হি দেবি ॥ (তশ্রীচণ্ী) 

পুরুষ ও প্রকৃতির বিশেষ বাঁদ এবং তৎসহ জীব ও জগতের নম্বন্ধ 
লইয়াই দ্বৈত, অদ্বৈত, দ্বৈতাদ্ৈত প্রভৃতি মত প্রচলিত। অতি সংক্ষেপে 
ইহাদের নির্দেশ করিয়া সিদ্ধমতের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করা যাইতেছে । 
দ্বৈতবাদে জীব ও ঈশ্বর ভিন্ন, জীব অনাদি, ঈশ্বরও অনাদি, জীবেরই 
বন্ধন ও মুক্তি হয়। সাংখ্য দ্বৈতবাদী, পুরুষ ও প্রকৃতি এই দর্শনে 
ছুইটী বিভিন্ন তত্ব। বেদান্ত একমাত্র পুরুষকে স্বীকার করিয়াছেন ও 
মায়াশক্তির দ্বারা জগৎ বিজ্ম্তিত হইয়াছে বলিয়াছেন। এই প্রপঞ্চের 
চতুধিবংশতি তত্ব সাংখ্যকারও বিবৃত করিয়াছেন। প্রপঞ্চলয়ে যে ত্রহ্মতত্ব 
থাকে তাহাই সাংখ্যের পুরুষ, তিনি অপরিণামী দ্রষ্টা পুরুষ মাত্র। 

অদ্বৈতবাদীদের মধ্যেও ভেদ আছে শঙ্করের মতে একমাত্র ব্রহ্ম 
সত্য, “জীবব্রদ্ষেব নাপর£” জীব ও ব্রহ্ম ছইই এক। নিধিবশেষে 
চৈতন্তন্বরপতা লাভই মোক্ষ, এবং “জগৎ তাহার মায়াশক্তির দ্বার! 
বিবন্তিত হইতেছে, ইহ। 'বিবর্তবাদ' নামে পরিচিত। কাশ্মীর শৈবাদ্বৈতীর! 
জগৎকে পরমশিবের আভাস বলেন, ইহা 'আভাসবাদ' নামে পরিচিত। 
পরমশিবের কল্পনায় বা আভাসে যে জগতের বিকাশ তাহা “সত্য'। 
প্রসর ও সক্কোচবাদ কাশ্মীর অদৈতবাদীর বৈশিষ্ট্য । 

যাহাতে জগৎ শক্তির পরিপামরপে প্রকটিত ( যথা, দি ছুগ্ধের ও 
্ময়পাত্র ম্বত্িকার পরিণাম ) তাহাকে 'পরিপামবাদ' বলে। শঙ্কর বলেন 


১) ইচ্ছাপড়ি+ শিব 


যোগমাযা 
০ -- 


(পরাধগং ) মহাষার! মাঠ পরাজগৎ) 
২। শক্তি উপানন! ও বেদাত, পৃ *, ছুর্গাটৈতন্ত ভারতী 


জীব, ঈশ্বর ও জগৎ ২৬৫ 


জীব ও জগৎ ব্রন্গের বিবর্তমাত্র, পবিণাম নহে, পরিণামবাদে তব রূপাস্তব 
আছে, বিবর্তবাদে অতত্ব রূপান্তর আছে, যথা, রজ্জুর স্পবূপে প্রতিভাসন । 
শঙ্কর জগৎকে “মিথা।” বলিয়াছেন, মিথ্যা অর্থে শশশঙ্গের ম্যায় অলীক 
কিছু নহে, মিথ্যা অর্থে যাহ! প্রথমে সত্য বলিষা প্রত্যক্ষ হয ৪ পরে 
অসত্য বলিয়া প্রতিপন্ন হয,_যর্থু, রজ্ছ্ুতে সর্পভ্রম। ভ্রমকালীন সপ 
শশশঙ্গের ন্যায় অলীক নহে, উহা মিথ্যা । 

রামানুজ বলেন, জীব ও জগৎ ঈশ্বরের অংশ এবং উভযেই সত্য । 
তথাপি জীব কখনও ঈশ্বর হয় না, জীবেব মুক্তি হয় , ইহাই "বিশিষ্ট 
অদৈতবাদ', “ঈশ্ববঃ চিৎ অচিৎ চেতি পদার্থ তৃতয়ং হবিঃ।” নিষ্বার্কের 
মতে জীবে ঈশ্বরে অংশাংশী ভাব আছে। অংশে অংশীর সকল গুণ 
থাকিলেও তাহা পূর্ণ নে, অর্থাৎ জীবে ঈশ্ববত্ব ইত্যাদি গণ অণুপরিমাণে 
আছে, জীব ও ঈশ্বরে সম্বন্ধ দ্বৈত ৫ অদ্বৈত উভয়ই অর্থাৎ জীব ও ব্রহ্ম 
পৃথক, কিন্তু চিৎরূপতা দ্বারা উভয়েই এক, তাই ইহাব নাম দ্বৈতাদ্বৈতবাদ। 
গৌড়ীয় বৈষ্ণব মতে ( জীব গোম্বামী ) ঈশ্বর ও জীবে ভেদাভেদেব সম্যক 
উপলব্ধি হয় না বলিয়া তাহাদের মত 'অচিন্ত্যাভেদাভেদ নামে পরিচিত । 
জীব ও ব্রহ্ম ভিন্ন কি অভিন্ন ইহা চিন্তার অতীত। 

সিদ্ধ ব নাথমতে অনন্ত বৈচিত্র্যময বিশ্ব, শক্তিরই আত্মপ্রকাশ । 
নুস্থক্ম কারণজগৎ, লিঙ্গাত্মক স্ুক্দ্রজগতৎ ও ইন্দ্রিয়গোচর স্ুলজগৎ, 
শক্তিরই ত্রিবিধ বিকাশ । বিশ্বমূলে যে পরমসত্তা বিগ্ধমান, তাহাই 
শক্তির পরমরূপ। এই বাজ্মনের অগোচব পরমার্থ সত্তাকে শাস্ত্রে 
“পরমপদ' বল! হয। ইহা সং বা অসৎ এইরূপ বিচারের বিষয়ীভূত 
নহে, কিন্তু প্রকাশ ও বিমর্শ অবিনাভূতরূপে ইস্যুতে বর্ধমান তাহা 
স্বীকাধ্য । শিবশক্তিবপ প্রকাশ ও বিমর্শের নিত্যসন্বন্ধ চৈতন্যরূপে 
সাধকের অনুভূতিতে প্রকটিত হয় ও শান্ত্ে প্রচারিত হয়। চৈতন্ত 
হইয়াও উহাদের সাম্যাবস্থায় তাহ! অব্যক্ত থাকে, এই অবস্থাই পনমপদ | 
এই অবস্থায় মহাশক্তিরপা অনাদিশক্তি পরমশিবের সহিত অছয় 
ভাবাপন্ন হইয়া থাকেন। একট অবস্থা! পরমত্র্মভাবের অনুরূপ হইয়াও 
তাহা হইতে বিলক্ষণ। কারণ পরমপদ নিষ্ষল বা পূর্ণকল পরমেশ্বর 
নহেন, কারণ নিষ্ষল, সকল তথা স-কল, বিশ্বেবই তিনটী অবস্থামাত্র, 
কিন্ত মহাশক্তিরপ পরমপদ বিশ্বময় হইয়াও বিশ্বোত্তীর্ণ ( পরমপদ অধ্যায় 
দ্রষ্টব্য )। এই বিশ্বাতীত পরমপদের সহিত ইহার স্বাতন্তরব্বরূপ 
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২৬৬ নাথ-সস্প্রদায়ের ইতিহাস, দর্শন ও সাধন-প্রণালী 


আত্মবিলাসেব নিত্যসাম্য ভগ্ন না হইয়াও যে ভগ্নবং অবস্থার উত্ভতব হয় 
সেই বৈষম্যের ফলেই গ্রপ্রধান ও ছত্রিশতত্ব-সমস্থিত বিশ্বের আবির্ভাব 
হয়। শিবশক্তি অভিন্ন হইযাও স্থাতন্ত্যজনিত যে বিক্ষোত বর্তমান 
উহাতেই বিশ্ব-প্রপঞ্চের আবিাব, অতএব ভ্রিবিধ বিভাগ বিশিষ্ট বিশ্ব 
মূলতঃ শক্তিরই বিকাশ। 

শিবশক্তিব বৈষম্যেই জগৎ স্থৃপ্টি ও জন্তোঁগ হয় অর্থাৎ ঈশ্বর ও 
জীবভাবের উন্মেষ হয়। সাম্যাবস্থায জীব ও শিব অভেদ এবং স্থ্টি ও 
দৃষ্টি একার্থবোধক হয়।১ 

প্রতিজীবে ঈশ্বরের ক্ষুলিঙ্গ আছে বলিষা! 'জীবাস্মা' নাম হইগাছে। 
সমস্ত শক্তির যে মূলজোত তাহাই পরমাত্ম!। জীবাত্ম৷ ও পরমাস্থায় বস্তুতঃ 
ভেদ নাই, কেবল যে পৰিচ্ছিন্ন ও অপবিচ্চিন্ন ভাব আছে, তাহা উত্তীর্ণ 
হয়৷ জীবাত্মার পরমাত্মায লীন হওযা অসম্ভব নহে। 

বৌদ্ধতন্ত্রমতে শূন্ত হইতেই সকল উৎপন্ন হইয়া শূন্যে বিলীন 
হইয়াছেন। এই শূন্য অর্থেই শক্তি, এই বিজ্ঞান শূন্যবিজ্ঞান ও মহাসুখের 
সাকার রূপ। জীবাত্মার নাম বোধিসত্ব অর্থাৎ যাহার সত্ব বা মন বোধি বা 
নিঃশ্রেষসকে আশ্রয় করিযাছে। পরমশুন্যেব ভাবনা 'নৈবাস্া” 
দেবতারূপে কবা হইয়াছে। বোধিসবৰ ও নৈরাত্মার মিলন লবণজলের 
মিলনের ন্যায় সাধিত হইতে পারে, তাই উহারা দ্বৈত মনে হঈলেও বস্তুতঃ 
উহারা অভেদ। শক্তিবাদ সাংখ্যেব দ্বৈতবাদ হতে অগ্রনী ও বেদান্তেব 
অদ্বৈতবাদেব সোপান। কোন কোন মতে তন্ত্রের শিবশক্তি সাংখ্যের 
পুক্রৎপ্রকৃতির তুল্য, এই মত ভ্রান্ত। 'জগৎই ঈশ্বর হাই আগমেব 
ভিত্তি। শক্তি শিবের জননীন্বরূপা ৷ 

তং বিলোক্য মহেশানি সষ্যৎপাদনকারণাৎ। 
আদিনাথং মানসিকং স্বতর্তারং প্রকল্পয়েৎ ॥ 

অর্থাৎ হে মহেশানি। ইহা! আপনবপে দেখিয়া নিজ পতিৰপে আদিনাথকে 
সৃষ্টির জন্য নিজ মন হইতে উৎপন্ন করিলেন ।* 

আবাব শক্তিই বিশ্বস্থির কারণ, সৃষ্টির সঞ্চালন ও সংহাবকারিদী। 
্টির অগুতে অণুতে পরাশক্তি বিগ্রমান। তাঁহার ইচ্ছাতেই এই 
ভৌতিক জগতের উৎপত্তি, ইহাই অধৈতবাদী শীত দর্শনের মত। 


১ 'শক্তিসাধনা' ম ম শোলীনাখ কবিরাজ 'কঙ্যাণ' শিব জষ্টবা, ১৯৪৪ 
২। “শততিকান্ধরপ' ডঃ বিনয়তোব ভটাচারধ্য 'কল্যাণ' শক্িঅন্চ। 


সপ্তম পরিচ্ছেদ 
দ্বৈত ও অদ্বৈত মত হইতে সিদ্ধমতের বৈশিষ্ত্য 


ভারতীয় আধ্যাত্মিক সাধনাব ক্ষেত্রে দ্বেতমত, দ্বেতাদ্েতমত, 
অদ্বৈতমত প্রভৃতি নানারপ মত দেখা যায়। বৈদিকযুগেব পববন্তী 
ভারতীয় সাধন৷ বৈদিক ও তান্ত্রিক নাধনার মিলিত ধার! দ্বার অনুপ্রাণিত । 
বৌদ্ধসাধনার প্রভাবও পববর্ী কালের হিন্দুভাবধারার উপব পতিত 
হইয়াছে । বৈদিক সাধনার চরমবিকাশ অদ্বৈতজ্ঞানে, দ্বৈতাদ্বৈতের মধ্য 
দিয়। অদ্বৈতজ্ঞানই বেদান্ত্েব প্রতিপাগ্ঠ বিষয়। তান্ত্রিক সাধনাও আগম- 
প্রতিপাদিত দ্বৈতাদি বিভিন্ন ধারা অবলম্বন করিযা৷ পরিশেষে অদ্ধযজ্ঞানে 
পর্য্যবসিত হইযাছে। অদৈত তত্বই শক্তিও শৈব তন্ত্রের পরমতন্ব। 
আচার-অনুষ্ঠানাদিতে ভিন্ন হইলেও বেদান্ত ও আগম নির্দিষ্ট সাধনার 
আদর্শ বা লক্ষ্য অনেকাংশে এক ও অভিন্ন। 

অদ্বৈতমার্গী বেদান্তের প্রচার শিক্ষিত সমাজে যথেষ্ট প্রতিপত্তি 
লাভ করিয়াছে, কিন্তু দ্বৈত ও অদ্বৈত আগম-প্রতিপাদিত শক্তি উপাসন। 
ও শিবশক্তি তত্বের বিচার একপ্রকার আগম গ্রন্থে নিবদ্ধ আছে বলিলেই 
হয়। বহু আগম গ্রন্থ এখনও অপ্রকাশিত রহিয়াছে । আগম সাহিত্যের 
আলোচনা করিলে দ্বৈত, দ্বৈতাদ্বৈত ও অদ্বৈত এই ত্রিবিধ দৃষ্টিকোণ 
হইতেই শক্তিতত্থের সন্ধান পাওয়া যায়। শক্তি উপাসনা! একমাত্র 
আগমের বিষয় নহে, বেদে ও পুরাণেও ইহার বিবরণ পাওয়া যায়। 
বেদের বাকৃন্ক্ত ব! দেবীনৃক্ত, শ্রীনুক্ত রাত্রিনৃক্ত গ্রভৃতি এই প্রসঙ্গে 
উল্লেখযোগ্য । মহাভারতে ছূর্গী মহিষমন্দিনীরূপে চিত্রিত হইয়াছেন, 
তিনি মগ্যমাংসে ও পশুবলিতে সন্তপ্টঠ তিনি কুমারী, সতীত্ব তাহার 
ধর্মগত, শ্রীকষ্ণের তিনি ভগিনী, নীলবর্ণী ও মযূরপুচ্ছধারিণী। ইহার 
সহিত শিবের সম্বন্ধ নাই । ইহার পরে মহীভারতেই তাহাকে শিবপত্বী 
উমা বল! হইয়াছে ও বেদবেদাস্তের সহিত অভিন্ন বল! হইয়াছে । তিনি 
সতী কিন্তু কৃমারী নহেন।১ 

হরিবংশের (সস্তবতঃ চতুর্থ শতকের রচনা) ছুইটা স্তোত্রে ও 


্প্প্প | শট পাপা পরী শীশিশীশা শীিশাশীিটিটি 
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২৬৮ নাখ-সন্প্রদায়ের ইতিহাস, দর্শন ও সাধন-প্রণালী 


মার্কণডেয় পুরাণের অন্তর্গত দেবী-মাহাত্থ্য ব! চণ্ডী-মাহাত্ম্য, দেবীভাগবত, 
কালিকাপুরাণ প্রভৃতি পুরাণেও শক্তি উপাসনা আছে। ষ্ঠ শতাব্দীর মধ্যে 
ভারতে শক্তিপুজা উত্তমরূপেই প্রতিষ্ঠিত হয়, কারণ সপ্তম শতাব্দীতে 
হধবর্ধনের রাজত্বকালে তদীয় দরবারে বাণ কর্তৃক চণ্তীশতক বচিত হয়; তিনি 
পূর্ববর্তী চণ্তীমাহাত্ময হইতেই তাহার রচনার উপকরণ সংগ্রহ করেন।১ 

উপনিষদেও শক্তিপূজা আছে। মাত্র ষৌডশটা শ্লোকাত্মক ত্রিপুরা 
উপনিষদে (ইহাকে খণ্যেদের শাকল শাখার অংশ বলা হুইযাছে) 
শক্তিপূজ! পদ্ধতি ও সংক্ষেপতঃ শক্তি-দর্শনের কথা আছে। 'দেবী উপনিষদ” 
ণ্যট্চক্র উপনিষদ", “ভাবনা উপনিষদ" প্রভৃতি কতকগুলি অপ্রধান 
উপনিষদ সম্ভবতঃ কোন পূর্বতন শাক্ত উপনিষদ অবলম্বনে রিত। 
ভাবনা উপনিষদে জীবদেহকে ্রীচক্র বল! হইযাছে। এই সকল 
উপনিষদ পরবস্তঁ যুগের হলেও খুষ্টীয চতুর্দশ শতাব্দীর পূর্ব্বে বচিত। 
বঙ্গদেশেও এই সময়ে চণ্তীপুজার মাহাত্ম্য-বর্ণন পদ্যাকারে লিপিবদ্ধ হয।২ 

বেদান্তে ও শক্কিপুজায় রুচি বা বাসনাভেদে দেব বা৷ দেবীর পুজা 
থাকিলেও বিশুদ্ধ আত্মঙ্জান লাভের প্রতি সাধকের লক্ষ্য থাকে । এই 
পৃরণব্রন্বস্বরপ আত্মা কোথাও শিব, কোথাও বিষু, কোথাও বা শক্তিরূপে 
বণিত হইয়াছেন। ন্ুপ্রসিদ্ধ বেদান্ত গ্রন্থ যোগবাশিষ্ট রামায়ণেও শক্তি ও 
ব্রন্মের অভিন্নতা স্থাপিত হইযাছে, শক্তি ও কাবণত্রহ্ম বস্তুত; এক, 
মায়াতীত ও সচ্চিদানন্দস্বরূপ। স্পন্দময়ী শক্তিবই নিঃস্পন্দ অবস্থা। শিব, 
উভয়েই চিন্মাত্র বলিয়া এক। নিক্ক্িষ অবস্থা উভযে অভেদ। তথাপি 
উহাদের পৃথকভাবে উপাসনার সার্থকতা আছে। স্পন্দোদযে ইহাদের 
পৃথক সত্তা গৃহীত হয । 

অছৈতাগমে শিব ও শক্তি অভিন্ন ও এক। এক মহাশক্তিই সত্য, 
শিব বস্তুতঃ সেই মহাশক্তিরই উপাধিহীন পরমাবস্থা মাত্র। সাধারণতঃ 
শাক্তাগমসকল অৈতদৃষ্টিসম্পন্ন। 

অদ্বৈত শাক্তমতে শিব যেরূপ মহাশক্তিরই অবস্থাবিশেষের বাচক, 
তদ্রুপ অদ্বৈত শৈবমতে শক্তিই পরমশিবের অবস্থাবিশেষের বাচক। 
উভয় মতেই পরম ব। মৃলতব্বটা অদ্বয় বা অদ্বৈত। শাক্তমতে তিনি শক্তি, 
শৈবমতে তিনি শিব। 





১। ফারকার- দুর্গা সাহিতা, পৃ ১৫* ২। ফারকার-_ুর্গা সাহিতা, পু ২৬, 


দৈত ও অখৈত মত হইতে সিন্ধমতের বৈশিষ্ট্য ২৬৯ 


তন্ত্রশান্ত্রে মহাঁশক্তি তত্বাতীতবপে বর্ধিত হইযাছেন । তিনি 
একদিকে তত্বাতীত হইয়াও সর্ববতত্বাত্মক, তন্ত্রমতে ইহাই তাহাব পুর্ণন্ধ। 
অতএব এক মহাশক্তিই অদ্বৈত শাক্তমতে পরমতব এবং তথাতীত হইয়া'ও 
সর্ববাত্বক। 
সিদ্ধমতে সেই পরমতন্বকে দ্বৈতাদ্বৈতবিবঞ্জিত বলা হইযাছে, দ্বৈত, 
দ্বৈতাদ্বিত ও অদ্বৈত মত হইতে সিদ্ধমতের ইহাই ভেদ বা বৈশিষ্ট্য। 
অর্থাৎ দ্বৈত ও অদ্বৈত উভয় ভাবই পরম মত্যের একাংশ । দৈতাদ্বৈত- 
বিবজ্জিত তন্বই পুর্ণসত্য । নাথসম্প্রদাষের সিদ্ধসিদ্ধান্ত পদ্ধতিতে আছে £-_ 
বেদান্তী বন্ুতর্ককর্কশমতিগ্রন্তঃ পবং মায়যা 
তাট্রাঃ কম্মফলাকুল। হতধিয়ে। দ্বৈতৈন বৈশেধিকাঃ। 
অন্তে ভেদরতা৷ বিবাদবিকলাস্তে ততো! বঞ্চিতা- 
স্তন্মাৎ সিদ্ধমতং স্বভাবসমযং ধীরঃ পবং সংশ্রযেৎ ॥ 
সাংখা। বৈষ্ণববৈদিক1 বিধিপরাঃ সন্ন্যাসিনস্তাপসাঃ 
সৌর! বীরপরাঃ প্রপঞ্চনিরতা বৌদ্ধ! জিনা: শ্রাবকাঃ। 
এতে কষ্টরতা বৃথা পথগতাস্তে তত্বতো বঞ্চিতা- 
স্তম্মাৎ সিদ্ধমতামিত্যাদি ।১ 
অর্থাৎ বেদান্তবিৎ উন্তরভাগশান্ত্রবাদী অদ্বৈত অন্য বস্ত্র আরোপ করিয। 
দ্বৈত-কল্পনা করে, তাহারা তর্ক ও কর্কশ কঠোর মতি লইয়া যাহ। 
মাযাহীন তাহাকে মায়াদোষে দোষী করে। ভাট্রা মীমাংসক, অনীশ্বর- 
বাদীর! কশ্মফলাকুল। বৈশেষিক প্রভৃতি ভেদরত, বিবাঁদকর্তা, তাহাব 
তত্ববঞ্চিত। সাংখ্য, বৈষ্ণব, সন্ন্যাসী, তাপস, সৌর, বৌদ্ধ, জিন, শ্রাবক 
প্রভৃতি কষ্টরত, তাহারাও তত্ববঞ্চিত। তাহা! হইতে সিদ্ধমত শ্রেষ্ঠ, তাহার! 
স্বভাবসময় ও ধীর অর্থাৎ তাহাদের স্বাভাবিক সহজাবস্থাময মত বলিয়। 
শ্রেয়ঃ। বহুশিষ্য-পরিবেষ্টিত অগ্নিহোত্রা আগচাধ্য, নগ্রব্রত তাপস, 
মৌনী ইত্যাদিগণও তত্ববঞ্চিত। 
গোরক্ষরচিত হঠপ্রদীপিকায় আগম নিগম মতাবলম্বী বৈখানস 
আগমবাদীর দোষদর্শন করা হইযাছে যে তাহারা শাঙ্করীকে ভানে না, 
ইহার! তত্ববঞ্চিত ও নিজেদের শারীরিক সুখের জন্য অর্থাৎ কষ্টসাধ্য সাধন 
করিতে কাতর বলিয়৷ “অহং ব্রহ্ম” বলিয়া থাকেন। "“শান্করী মুদ্রা 
প্রাপ্তা কুলবধূরিব” কিন্তু বেদবাদী প্রভৃতি নিজজ্ঞান প্রকাশে চতুম্ম্থ। 
১। গৌ.সি স,পৃ১১, ১২ 


২৭০ শাখ-সম্প্রদায়ের ইতিহাস, দর্শন ও সাধন-প্রপালী 


এই সংসারে যোগ ও ভোগ নামে ছুই পদার্থ আছে, সংসারের 
সমস্তই যোগ বাঁ ভোগের অন্তর্গত, তন্মধ্যে সিদ্ধগণ যোগে মগ্ন এবং 
সংসারিগণ ভোগে মগ্র, যোগের ফল মুক্তি, ভোগের ফল বন্ধ, যোগে 
আদিতে কষ্ট হইলেও অন্তে পরমানন্বলাভ হয়, ভোগে মাত্র কিছু 
বিষয়ানন্দ আছে। 
কেহ কেহ বলেন শাস্্মতে কন্মাদি উপাসনাই সাধন। 
মীমাংসকগণ পঠনপাঠনের দোষনিবৃত্তির জন্য ইষ্মনত্র স্মবণ করেন, যদি 
শাস্্পাঠ তাহাদের দোষের হয তবে তাহাদের সেবায় কি ফল? যে 
স্বামীর ভজন করা হয, তিনি ত স্বতন্তর। ছিনি প্রসন্ন হইয়া! ইচ্ছান্ুসারে 
মন্ত্রীদিগকে অর্থাৎ মন্ত্জপকারীদিগকে দান কবিবেন, তদ্িষষে অন্ত কোন 
পুরুষের অপেক্ষা নাই, স্ুতবাং উপাসনার ফল কি ? 
দেহ কম্মবচিত, কণ্মসকল ব্রিগ্ণণপ্রন্ত, গণসকল মায়ার অস্তর্গত। 
এইভাবে প্রাণিগণের যে প্রাবন্ধ তাহা মায়াভিমত। অভিমানের উদয 
হইলেই ব্রহ্ম হইতে পৃথগীভূত হয়। এইভাবে পরে ও পবে গুণলেশ 
থাকিবে এবং তাহাই বাধক। অতএব অবধৃত ব্যতীত প্রাবন্ধ কণ্ম 
কেহই নির্মল করিতে পারেন না ।৯ 
গ্ীতায় আছে-_ 
ত্রৈগুণ্যবিষয়। বেদা নিস্ত্ৈগুণ্যো ভবাজ্জন। 
নিদ্বন্দে। নিত্যসববন্থে। নির্যোগক্ষেম আত্মবান্‌ ॥ (২1৪৫) 


সত্ব পজঃ তমঃ এই ব্রিগুণের কাধ্য অর্থাৎ কামনামূলক সংসার, 
কর্মকাগাত্ক বেদ তাহার প্রকাশক, কর্মফলকামীদের নিকট বেদ 
ফলপ্রকাশ করেন এবং তাহার! ফলকামনাপূর্ব্বক কণ্মানুষ্ঠান করেন বলিয়া 
সংসারে বদ্ধ হন। ফলকামন! ত্যাগ করিয়া! কর্ম করিলে বদ্ধ হইতে 
হয় না। তাই শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে নিফফষাম কণ্দ কবিতে এবং যোগ 
( অপ্রাপ্তের প্রাপ্তি) ও ক্ষেমের (প্রাপ্তের রক্ষণ ) আকাঙ্ষারহিত ও 
অপ্রমত্ত হইতে উপদেশ দিয়াছেন। 

বেদাস্তী চিত্বতুদ্ধির জন্য কর্মের অভিমন্ত্রণ করিয়া তদনস্তর জ্ঞানই 
সাধন বলিয়া থাকেন, ইহাতে বেদাস্তীর জ্ঞান ও কর্ন পরম্পরসাপেক্ষ। 
মীমাংসক মন্ত্রিবং রাজসাপেক্ষ,আব বেদাস্তী রাজবং মন্ত্রিসাপেক্ষ। সাপেক্ষত্ব 


সপ শা পপ 





১) খো সি সপৃ ১৫ 








হ্বৈত ও অদ্বৈত মত হইতে সিদ্ধমতের বৈশিষ্ট ১৭১ 


উভয়েই বর্তমান কিন্তু কাহাবও অপেক্ষা না করিয়া যে আবশ্যক যোগ 
সকলের কর্তব্য তাহ স্বতন্ত্র বস্তু । মীমাংসক ছ্বেতের অভিমনন করেন, 
বেদান্তী অদ্বৈতৈর অভিমনন করেন, যোগীরা তদুপরি বিষয়েব কথা বলেন। 
দ্বৈত ও অদ্বৈত উভয়ই প্রকৃতিবিকাব, প্রকৃছ্িবিকাঁর সদাই চঞ্চল, কিন্তু 
ব্রহ্ম অচঞ্চল। দ্বৈতবাদীব নিকট নিশ্চল নাই, অদ্বৈতবাদীর পক্ষেও নিশ্চল 
নাঈ। মহাসিদ্ধরা বলেন দ্বৈতাদ্বিতবিবঞ্জিত নিশ্চল পদষ্ট সতা।১ 

অবধৃতগীতায় আছে__ 

অদ্বৈতং কেচিদিচ্ছস্তি দ্বৈতমিচ্ছন্তি চাপরে । 
সমং তব্বং ন বিন্দস্তি দ্বৈতাদ্বৈতবিলক্ষণম্‌ ॥ 

অর্থাৎ সংসারে কেহ অদ্বৈতবাদী, কেহ দ্বৈতবাদী, কেহ দ্বৈতাছৈতবাদী, 
ভাহাবা সমতত্বকে জানে না। 

দ্বৈতাদ্বৈতবিবঞ্জিত সেই পদে অবস্থানেই মুক্তি। মাষ! প্রভৃতি 
দ্বৈতাদ্বৈতবাদীদের কল্পনা, ভাবাভাববিনিমূ্ত শিব অন্তবালস্বরূপ, তিনি 
সাকারও নহেন নিরাকারও নহেন, ভেদাভেদ তাহাতে নাই । ভাবগমা 
হইলে যিনি নিরাকার, দৃষ্টিগোচব হইলে তিনিই সাকাব। তাই শিব 
ভাবাভাববিনিমূক্ত । 

দৈতবাদীর! ব্রন্ষকে ক্রিষমাণ বলেন, অদ্বৈতবাদীরা তাহাকেই 
নিক্ষিয় বলেন। ব্রহ্ম নিরস্তব ক্রিয়মাণ বা নিরম্তব নিক্করিয হইতে 
পারেন না। মনুষ্য যেরূপ কার্য্য কবে এবং কার্যযাস্তরে বিশ্রাম করে, 
ঈশ্বরও তন্রুপ করেন। ক্কিয়াক্রিয়৷ উভয় শক্তিই তাহাতে বিদ্যমান । 
ইহাই সিদ্ধমতে পূর্ণতত্বের লক্ষণ। অতএব সক্রিয় বা নিক্রিয় প্রস্ৃতি 
একদেশী দৃষ্টিতে তাহার পূর্ণন্বের নির্দেশ হয় না। 

নিগুণ ব্রহ্ম ও সিদ্ধদের নাথ মধ্যে প্রভেদ এই যে, নাথ 
অদ্বৈতোপরি ও নিরাকার সাকাবাতীত, সেই নাথ হইতেই নিরাকার 
জ্যোতির্নাথ ও সাকারনাথের জন্ম, সাকারনাথ হইতে সদাশিব তৈরব ও 
তাহার শক্তি ভৈরবীর জন্ম। 'নাথ' সর্বববিলক্ষণ অর্থাৎ 'যাদৃশ এব তাদৃশ 
এব+, তাহার কোন তুলন। নাই, তিনিই মহাসিছ্ধদের ধ্যেয়।ঃ 

সিদ্ধমতে ত্যাগ ও ভোগের সামরস্য আছে, ইহারা ত্যাগেব মধো 
যদি ভোগ সাধন করেন তবে তাহ! তাহাদের বাধক হয় না। কারণ 


১। গো সি স,পৃ ১৫১৬ ৩। গো সি স,পৃ ১১৩৪ 
২। অবধূত গীতা, হরিপ্রসাদ ভঙগীরধজী, প্লৌক ৩৬ প্রথম অধ্যায্ই 2) গো. সি স.,পৃ ৭২, ৭৩ 


২৭২ নাথ-সন্প্রদায়ের ইতিহাস, দর্শন ও সাধন-প্রণাঁলী 


ভোগী দেহ দ্বারা বিজিত, যোগী দেহকে জঘ করিয়াছেন, অতএব ভোগ ও 
ত্যাগ যোগীর নিকট সমানার্থক। সিদ্ধমতে ওঁকার সাধনে বৈশিষ্ট্য আছে, 
এই ওঁকাব বা৷ প্রণবই নাথসম্প্রদায়ের নাদবিন্দুনাধন, এই প্রণবপাধনেই 
সিদ্ধদেব শিব ও শক্তির সাঁধন। সিদ্ধমতে এই মনুষ্য-দেহই আত্মা, তাই 
কুগুজিনীর জাগরণ, যট্চক্রসাধন ও ষডঙ্গযোগসাধন সিদ্ধদের বৈশিষ্ট্য । 
মহাঁজ্ঞানলাভ করিয়া কায়সাধন ছ্বারা অজব অমর হওযাই 
নাথগণের প্রেষ। শাস্্রপাঠ বা বহু শিষ্য করা সিদ্ধমতে নিন্দনীয়। 
মহাসিদ্ধরা গারহন্থ্য ধশ্ম পালন করেন না, তাহারা অবধৃত, জ্ঞানদণ্ড 
ঠাহার! ধারণ করেন, তন্ময়ত। যোগ রূপ স্ুত্রই তাহাদের যজ্ঞো পবীত, 
তাহাদের শিখা জ্ঞানশিখা, পরমাস্মায় স্থিতিই তাহাদের সন্ধ্যা ।১ শাথের! 
দ্বৈত বা অদ্বৈতবাদী ছিলেন না, ইন্চারা সাকার-নিবাকারাতীত বা সগচণ- 
নিগুণাতীত 'নাথে'র বর্ণন। কবিয়াছেন । “নাথ বিশ্বোত্ীর্ণ। নিজেকে 
এই নাথন্ব্ূপে অনুভব কবাই জীবনের লক্ষা। যোগজ প্রণালী দ্বাবা 
সাধন না করিলে এই অগ্ভূতি লাভ সম্ভবে না, সিদ্ধসিন্ধান্তপদ্ধতিতে 
“সন্মার্গশ্চ যোগমার্গ:, তদিতরস্ত পাষগুমার্গ2* বলা হইযাছে। যোগ- 
মার্গকেই শ্রেষ্ঠ মার্গ বল! হইয়াছে । এই মার্গ দ্বৈতাদ্বৈতাপরবন্ত মার্গ। 
জালন্ধবনাথকৃত সিদ্ধান্তবাক্যে আছে-_ 

বন্দে তন্নাথতেজে৷ ভূবনতিমিরহং ভানুতেজক্গরং বা 

সংকৃতব্যাপকং ত্বা পৰনগতিকরং ব্যোমবন্নিভরং বা। 

মুদ্রানাদত্রিশূলৈধিমলরুচিধরং খর্পরং ভন্মমিশ্রং | 

দ্বৈতং বাইদ্বৈতরূপং দ্বয়ত উত পরং যোগিনাং শঙ্করং বা ।২ 
“যোগমার্গাৎ পরে! মার্গে৷ নাস্তি নাস্তি শ্রুতৌ স্মৃতৌ”। বিবেকমার্তণ্ডেও 
“যোগশান্ত্র, পঠেন্লিতাং কিমন্যৈঃ শাম্তরবিস্তরঃ” ইত্যাদি আছে। কিন্তু 
যোগ কি? বিভিন্ন গ্রন্থে ইহার বিভিন্ন ব্যাখ্যা থাকিলেও মূলতঃ ইহ! 
একই । হঠযোগপ্রদীপিকাতে আছে, “যথাচোক্তং গোরক্ষনাথেন সিদ্ধ- 
সিদ্ধান্তপদ্ধতৌ। হকার: কীত্তিতঃ নৃষ্যষ্ঠকারশ্চন্দ্র উচ্যতে। নূর্য্যাচন্র- 
মসোর্ষোগাদ্ধঠযোগো নিগদ্ধতে |” প্রীণ ও অপানের যোগরূপ 
প্রাপায়ামকে হঠযোগের লক্ষণ বল! হইয়াছে । (১1১ টাকা ) 


১। ব্রচ্ম উপনিধা ও পরমহংস উপানিষদ, ১*৮ উপনিষদে হষ্টব্য। গে! সি স, পৃ ৪৯, ৫, 
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দ্বৈত ও অদ্বৈত মত হুইতে দিদ্ধমতের বৈশিষ্ট্য ২৭৩ 


মংস্তেন্্র, গোরক্ষ আদি (অর্থাৎ জালন্ধর, ভর্তৃহরি, গোপীচন্দ্র 
প্রভৃতি) এই হঠযোগবি্ভার সাধন লক্ষণ ও ফলাদি জানিতেন। 
সাত্মারাম যোগী গোরক্ষ-প্রসাদেই এই হঠযোগ অবগত হন ( হ-যো-প্র 
১৪ )। মংন্যেন্দ্রের নামের সহিত মতস্তেন্দ্র-আসন, জালম্ধরনাথের নামের 
সহিত জালন্ধরবন্ধ, গে বক্ষেব নামের সহিত গোরক্ষাসন সংশ্লিষ্ট , এইগুলি 
হঠযোগের সহিত যুক্ত। বঙ্গীয় গোগীচন্দ্রের সন্স্যাসেও যোগের বর্ণনা 
পাওয়া যায়। ইহা! বঙ্গসাহিত্যে যোগবিষয়ক উল্লেখ ।১ 

হঠযোগ দ্িপ্রকার, গোরক্ষ ও মার্কগডয় প্রচারিত ( অন্যত্র ইহার 
বিবরণ দেওযা হইয়াছে )। নাথের! হঠযোগের পুনরাবর্তন করেন ইহাই 
সম্ভব। তৎকালে পাতগ্জল, বৌদ্ধ ও জৈনদর্শন রাজযোগের উপর 
স্থাপিত ও বিস্তারিত হইতে থাকে, নাথেরা সিদ্ধান্ত করিলেন যে 
চিন্তবূত্তি নিরোধের দ্বারা রাজযোগ সাধন সকলের পক্ষে সহজসাধ্য 
নহে, তাই বায়ুজয় দ্বারা হঠযোগ সাধন করিয়া রাজযোগে উপনীত হইবার 
পন্থা নিদ্ধীরণ করিলেন। মন্ত্রযোগ দ্বারা রাজযোগে উপনীত হওয়া 
অপেক্ষা ইহা! সহজসাধ্য। এদেশে সর্বত্র প্রসিদ্ধি আছে ষে বিন্দু 
( বীর্ধা বা শুক্র), বাযু ও মনস্‌ ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত, অতএব একটার জয় 
সাধনে অপর ছুইটার জঘ অবশ্বন্তাবী। ব্রক্ষচর্ধ্য দ্বারা বিন্দুজয় কর্তব্য, 
বায়ুজয়ে মনের স্থিরতা হয়, ইহা! সকল সাধনার মূল লক্ষ্য । আসন, 
মুদ্রা, নাদানুসন্ধানাদি হঠযোগসাধনে সাহায্য করে। ইহা দ্বার উন্মনী 
অবস্থালাভই চরম উদ্দোশ্ট । ইহাই অমনস্ক। ইহার সহিত বৌদ্ধ- 
সহজিয়া! সাধনের মিল আছে । তথাপি নাথমার্গের সিদ্ধিকথ! অন্তমার্গে 
পাওয়া যায় না। “আসনং কুস্তকং চিত্রং মুদ্রাখ্যং করণং তথা অথ 
নাদান্ুসন্ধানম্‌,” প্রত্যাহার, ধ্যান, ধারণা, সমাধি চতুষ্টয়ের অন্তর্গত । 

আসন দ্বারা স্বাস্থ্য, শ্থিরতা ও লঘুতা প্রাপ্তি হয়। নাদ অভ্যাসে 
মনের উপর ক্রিয়া হয় ও চাঞ্চল্য দূর হয়। মন নিক্ষিয় হইলে বায়ু 
ব্রহ্মরন্ধে প্রবেশ করে ও মনোম্মোনী বা সহজাবস্থা লাভ হয়। এই 
বিবিধ হুঠপ্রণালী পরস্পরের সহিত যুক্ত। নাদশ্রবণে অভ্যস্ত হইলে 
বুঝিতে হইবে বায়ু ন্যুন্না নাড়ীতে প্রবেশ করিয্াছে। অশ্ুদ্ধতা 
পরিহ্ৃত হওয়! মাত্রই অনাহত নাদ শ্রুত হয়। এই অগুদ্ধতা পরিহারের 


১। গ্রোগীচন্ত্রের সন্ন্যাস ২য় খগ্ড পৃ ৪১৩ 
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২৭৪ নাখ-সম্প্রধায়ের ইতিহাস, দণনি ও সাধন প্রণালী 


নিমিত্ত আসন ও মুদ্রাসাধন কর্তব্য। মুদ্রাসাধনের লক্ষ্য কুণুলিনীর 
জাগরণ কিন্তু প্রণালীবদ্ধ নিয়মে আঙন সাধন না করিতে পারিলে 
ইহার জাগরণ সম্ভব হয় না। মানবের মধ্যে যে স্বৃপ্ত শক্তি আছে 
তাহাকে জাগরিত করিবার উদ্দেশ্টেই হঠযোগের সাধনা । নাথযোগীরা! 
দৈহিক সাধনের উপরই গুরুত্ব অর্পণ করিযাছেন। হঠযোগে দেহস্থ 
নাড়ী ইত্যাদির জ্ঞান আবশ্তক। ইই্রিয়গ্রাহ্য স্থলতম বিষয় হইতে 
সম্প্রজ্ঞাত বা সম্মিতা সমাধি লব্ধ জ্ঞান অবধি সকল বস্ত্র জ্ঞান এবং 
জীবাম্ম! ও পরমাক্বার সহিত যে যোগ আছে হঠযোগীর সে বিষয়ে জ্ঞান 
থাকা কর্তবা। মন্তুস্তের মধ্যে যে সকল অন্তরায় আছে তাহা দৃঢ় করাই 
হঠযোগীর লক্ষ্য। বায়ুকে এক স্তর হইতে অন্ত স্তরে নীত করাই 
হঠযোগের সাধন। মস্তকস্থ সহশ্রদল কমলে সর্বোচ্চ স্তর বিদ্যমান, 
সাধন! দ্বারা সেই স্তরে উপনীত হওয়াই হঠযোগীর কাম্য । 

শুদ্ধ আত্মা মন ও ভূত এই উভয় আচ্ছাদন দ্বারা আবরিত হইয়া 
পািবরূপ ধারণ করে। বুদ্ধি, অহঙ্কারদি মনের অন্তর্গত, ভূত অর্থে শব্দ- 
স্পর্শাদির তন্মাত্রের আধার। পঞ্চছৃতেব প্রত্যেকটি কেন্দ্র আছে, তাহা 
হইতে ইহাদের প্রসার ও সঙ্কেরচ সাধিত হয়, কেন্দ্র গলিই “তন্মাত্র'। তন্ত্র 
রূপে শবস্পর্শাদির ভিন্নতা উপলব্ধি হয় না। শুদ্ধ আত্ম বহিঃপ্রকাশের 
সময়ে তল্মাত্রের আবরণ গ্রহণ করে, তাহা দ্বারা আত্মার বিশ্তদ্ধতা 
আবরিত হয়, কিন্তু তাহা দূর করিবার ক্ষমতাও তৎসহ গ্রথিত থাকে | 

বাহ্থ স্থল জগতে আত্মার প্রকাশ হইলে আত্মবিস্বৃতি ঘটে, তন্মাত্র 
কেন্্র হইতে যে সুক্ম বস্তুর বিকীরণ ঘটে তাহার “পঞ্চীকরণ, দ্বারাই ইহা! 
সম্ভব হয়। শুদ্ধ আত্মার সুক্ষ বস্ততে পরিণত হওয়া সরলগতিতে গমনের 
যায়, কিন্ত সক্মের বাহ স্থুলে পরিণত হওয়া বায়ুর দত্্যগ গ্রতির' সহিত 
তুলনীয় । 

বিশুদ্ধ প্রত্যক্ষ জ্ঞান যখন স্থুল আবরণে আচ্ছাদিত হয়, মনস্‌ তখন 
স্থল বস্ত গ্রহণযোগা ইন্ড্িয়ে পরিণত হয়, প্রত্যেক ইন্ডিয় আপন আপন 
বিষয় গ্রহণে রত থাকে । ইন্দ্রিযগণ এই নিমিত্তই স্থল বিষয় ব্যতীত অন্ত 
কিছু গ্রহণে অসমর্থ, বিভিন্ন ইন্দ্রিয় হইতে মনস্‌কে পুথক করিতে সমর্থ 
হইলে অতীব্দ্রিয় অনুভূতির উপলব্ধি সম্ভব হয়। মনসের এই পৃথকীকরণ 
যত অধিক হইবে, জ্ঞানের বিশুদ্বতাও তত অধিক হইবে। শুদ্ধতা ও 
মনঃংঘমই এনকে পৃথক করিবার উপায়। শিবের “দিষযচ্ষু, অর্থে 
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মনেরই সংযম ছারা দিব্যদর্শন। স্থুলাবরণে আবরিত মনকে স্ুলই বল! 
চলে, বায়ুর গতিও এই অবস্থাতে সরল থাকে না। ইহাই আমাদের 
স্বাভাবিক অবস্থাঁ। বায়ুর বক্র গতির নিমিত্তই শরীরস্থ বক্রনান্ভীর 
প্রয়োজন। সুুন্না তন্মধ্যে মধ্যনাড়ী, অন্যনাড়ী বাম ও দক্ষিণে স্থাপিত ; 
সাধারণ ব্যক্তির মন ও বায়ুর গতি এই নাড়ীপথে চালিত হয়, ইহাই 
তাহার সংসার । নাখগণ বলেন নদী যেমন সাগরে নীত হয় তেমনি সুযুননা 
পথে চালিত হইলে মানব সেই পরমসন্তাকে উপলব্ধি করিবেই । স্থল দেহ 
দ্বারা আবৃত জীবের পক্ষে অন্ত পন্থা! বিপথে গমনের ম্যায় ত্যাজ্য। যে 
মুহূর্তে মনের বিভিন্ন গতির রোধ হইয়। চিত্ত স্থির হয় ও বাধুনিরৌধ হয় 
তন্ুহূর্তেই উজ্জ্বল জ্যোতির্ময় আত্মশক্তির বিকাশ হয়। ইহাই সুপ্ত 
কুগুলিনীর জাগরণ ও তাহার বাহ বিষয় হইতে কিঞ্চিৎ বিচ্ছিনত|। 
এইরূপে বাহ্যবস্ত হইতে পৃথক্‌ হইয়া শক্তি অন্তসূ্ধী হইয! সেই বিরাট 
সত্তার সহিত মিলিত হয়। ইহা! অস্তিত্লোপ নহে, ইহা মিলন ও 
একের অন্ততে শোষণ। ব্রক্মন্‌ বা! শিব শক্তিরই বূপভেদ মাত্র । শিবের 
সহিত স্থূল বস্তজগতের যোগ নাই তথাপি সত্তামাত্রে যে শিবত্ব 
আছে ইহা স্বীকার্য্য ; বাহ আবরণ দ্বারা সেই শিবত্ব আবরিত। শক্তির 
এই রূপকে অর্থাৎ শিবত্ধকে জীবমধ্যে গুরুই কৃপা করিয়। উন্মেষিত 
করেন--*শিবস্যাভ্যস্তরে শক্তিঃ শক্তেরভান্তরে শিবঃ1”, 

শক্তি কিরূপে জড়বস্ত দ্বারা আবরিত হয় ইহা অতীব রহস্যময় । 
কিন্তু মানব তাহা! উপলব্ধি করিতে সক্ষম হইলেই শক্তিকে তাহার মূল- 
স্বরূপ অখণ্ড পরমসত্তাতে লীন করিতে পারে। 

জড়পদার্থই শিব ও শক্তিতে ভেদ উৎপন্ন করে, অতএব 
জড়পদার্থের যথার্থ জ্ঞান হইলেই এই ভেদজ্ঞান দূর হয়। জড়পদার্থ 
কি? ইহা ইন্দ্র্জাল বিশেষ, পরমসত্তার শিব ও শক্তিরূপে প্রকাশেই 
ইহার প্রকাশ। যখন শিব ও শক্তি মিলিত হন তখন বাহা জড়পদার্থেবও 
অস্তিত্ব থাকে না। যোগী শিব-শক্তির এই মিলনাকাক্্ষাই করেন। 
মধ্যযুগের হিন্দু ও বৌদ্ধতন্ত্রের সাধনায় ইহারই ইঙ্গিত দেখ! যায়। 
প্রণয়ঘটিত কাল্পনিক চিত্রদ্বার! ইহা! ব্যাখ্যাত হয়। 

আত্মা বাহ্াবস্ত্র সহিত যুক্ত থাকিলে আত্মোপলব্ধি সম্ভব হয় না, 


১) সাসিস ৪1৩৭ 


২৭৬ নাখ-সম্প্রদায়ের ইতিহাস, দর্শন ও সাধন-প্রণালী 


শক্তি বিষয়বন্ত হইতে মুক্ত হইলেই স্বরূপ-উপলব্ধি সম্ভব। শক্তি 
আবরিত হইলে তাহার মূল শিব হইতে শক্তি বিচ্ছিন্ন হয় ও বস্তজগতে 
বিলীন হইয়া যায়। ইহাই যোগসাহিত্যের 'প্রকৃতিলীন' অবস্থা । 
জাগতিক অজ্ঞানতার মূল এইখানে। তৎপরে বিশ্বন্ষ্টির সহিত উহা! 
জাগতিক বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া পড়ে, অর্থাৎ দ্েহস্থ বাযুসকল সরলভাবে 
আর প্রবাহিত হয ন1] ও অন্যান্য শক্তিগুলির গতিও পরিবন্তিত হয়। 
ইহাই তৃতীয় অবস্থা। এই অসামগ্রস্ত দূরীকরণ কর্তৃব্য। স্বাভাবিক 
নিয়মে ক্ষণিকের নিমিত্ত সন্ধিক্ষণ বা নিরোধক্ষণে এই অসামগ্বস্ত 
থাকে না, এই ক্ষণটীর স্থায়িত্ববর্ধন অভ্যাস দ্বারা সম্ভব। দক্ষিণ ও 
বাম মার্গের বাধুগণকে বশীভূত কৰা সম্ভব, সিদ্ধ ও নাথমতে ইহাদেরই 
ন্্রমূরধ্, ইড়াপিঙ্গলা আদি নাম দেওয়। হইযাছে। গোরক্ষকৃত 
অমরৌঘশাসনে-_“যত্র চ মূলভগমণ্লাস্তে কুণুলিনীশক্তি ধিনির্গতা তত্র 
বামভাগোভ্ভবসোমনাডিকা” ইতাদি আছে। 

এই বিভিন্ন শক্তির সামপ্রস্ত সাধন করিতে পাকলে নুষুষ্নাগ্র ব্রহ্ম 
বা শৃহ্যনাড়ী মুক্ত হইয়। যায়, তখন বিন্দু, বাধু ও মনস্‌ ক্রিয়াযোগের দ্বারা 
তাহার ভিতর প্রবেশ করিতে সমর্থ হয় ও উদ্ধগতি প্রাপ্ত হয়। 

কুুলিনীব জাগরণ, মধ্যনাড়ীর পথ উন্মুক্ত হওয়া, মন ও বাষুর 
শুদ্ধতা প্রাপ্তি, প্রজ্ঞার উম্মেষ, অহঙ্কার ও অবি্ধাগ্রস্থিব বিলয়, সকলই 
একই ক্রিয়ার নামাস্তর। বাসনা ক্ষয় করিয়া পথ উন্মুক্ত কবিতে হয়। 
নাথমার্গে ইহাকেই যট্চক্রভেদ বলা হয়। উহা! তন্ত্রেও প্রকাশপ্রণালী, 
খুষ্টানদের ইহাই বিশোধন, তন্ত্রের উপাসনা-কাণ্ডের ইহাই ভূতশুদ্ধি বা 
চিততশুদ্ধি। 

ব্রন্মনাড়ীর গপ্তরন্র বৈদিক ত্রষ্টাদের অজ্ঞাত ছিল না, ছান্দোগ্য 
প্রস্ৃতি উপনিষদে হৃদয় হইতে মস্তক পধ্যস্ত যে মুদ্ধানাড়ীর কথা বলা 
হইয়াছে তাহাই স্ুযুসণা নাড়ী। বিভিন্ন মতান্যায়ী চারিটি স্থানে 
(মুলা, নাভি, হ্বদয় ও আজ্ঞ!) হইতে মনসের উদ্ধগতি করনা করা 
হয়। বৈদিক সম্প্রদায়ে হদয় ও নাথসন্প্রদায়ে মূলা ও নাতিস্থান 
হইতে সাধন প্রচলিত ছিল। এ সকল স্থানই মনস্‌ ও বাধুর সন্ধিস্থল। 
এই সকল স্থানে মনোনিবেশ করিতে পারিলে পথ উন্দুক্ত হয়। এই 
জ্যোতির্্য় পথের এক প্রান্তে ঈশ্বর বা গুরু, অন্ত প্রান্তে জ্ঞানপ্রাপ্ত জীব 
বা শিত্য, এই উভয়ের মধ্যে যে সম্বন্ধ তাহাই এ পথ। অভ্যণসের দ্বারা 
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এই পথের দূবত্ব হাঁস হয় এবং উভয়ের মধ্যে ভেদাভেদ দূর হয । জীব 
ও ঈশ্বরে ভেদ দূর হইলে শিব ও শক্তি (বা ঈশ্বর ও ভীব) ঘনিষ্ঠভাবে 
যুক্ত হইয়া থাকেন; ইহাতে স্বাতত্ত্য দূর হইয়া এক অবিমিশ্র সস্তার উদ্ব 
হয়, ইহাই জীবের আদি অবস্থা । ইহাকেই শিবশক্তিব সামরম্য বলে, 
ইহাই আনন্দের স্বরূপ। জ্ঞান ইহার সহিত নিত্যযুক্ত, এই জ্ঞানই 
মোক্ষমার্ঁ তাই নাথেরা শাস্বসকলকে অন্তরাযন্ববপ বলিয়াছেন। 
শাস্ত্রপাঠে অচ্ঞান দুর হয় না, বিভ্রম আসিধ পড্ডে। যোগ বিনা প্রকৃত 
জ্ঞানলাভ সম্ভবে না, “যোগায় রহিতং জ্ঞানং মোক্ষায় ন ভবেৎ 
( যোগবীজ, ৬৪ শ্লোক )। শাস্বীয জ্ঞান ধারা মোক্ষলাভ হয় ন। জনক, 
অসিত, তুলাধার ধর্মব্যাধ, মৈত্রেষী, স্থুলভ৷ প্রন্থৃতি যোগ বিনা জ্ঞান- 
সাধনের উদ্দাহবণ, ইহারা পূর্ববজীবনে যোগসাধন করিয়াছিলেন। 
সিদ্ধব। বলেন যাহার জ্ঞান আছে ও দিদ্ধি নাই সে যথাসময়ে কোন 
সিদ্ধের আশ্রয়ে ঠাহার কৃপায় যৌগসাধন করিবে ( যোৌগবীজ, ১৫৯-৬০)। 

মোক্ষার্থে ইহা প্রয়োজন । জ্ঞাননিষ্ঠ যোগীর পক্ষেও যোগ 
আবশ্যক, দেবতাও যোগ বিনা মোক্ষলাভ করেন না ( যোগবীজ, ৩১ )। 

শঙ্করের সর্ববসিদ্ধান্ত-সংগ্রহে 'জ্রানমাত্রেণ মুক্তি থাকিলেও যোগ- 
সাধন বিনা দেহজয় সম্ভব নহে । যতক্ষণ মানব সীমাদ্ধারা আবদ্ধ ততক্ষণ 
প্রজ্ালাভ হয় না, মনও স্থিব হয না, এই সীম! অর্থে মানবের বাসন। 
আদি। দেহ পঞ্চভৃত, শীতোষ্ণ, জরামৃত্যু দ্বারা বাধিত, একমাত্র যোগ 
দ্বারাই ইহাদেব অতিক্রম কর] যায়। ইহাই নাথযোগীদের প্রধানতম লক্ষ্য। 
মানব দেহ অপক, সেই নিমিত্ত মানবে ছুঃখের অস্তিত্ব ও তৎসহ স্বাভাবিক 
শক্রিসকল আবৃত অবস্থায় থাকে । আত্মসংঘম কঠিন, কারণ প্রাকৃতিক 
প্রভাব হ্টতে মনকে বিচ্ছিন্ন করা মানবের পক্ষে কঠিন সাধনা । মানব 
প্রকৃতির অধীন, জ্ঞান দ্বার পারিপাশ্থিক অবস্থাকে জয় করা যায় না 
বলিয়াই যোগসাধন আবশ্টক। অতএব যোগ দ্বারা পরুদেহ লাভ করাই 
নাথদের সাধন। শিবত্বলাভ, জীবনুক্ত হইয়া সিদ্ধির দ্বারা প্রতৃত্ব 
ইত্যাদি নাথমার্গের আদর্শ । জীবন্ুক্ত হইবার উপায় হঠযোগ সাধন । 
যোগন্ৃত্রে হঠযোগের স্থান নিয়ে এবং মোক্ষের জন্য ইহাতে দেহরক্ষার 
আবশ্যকতা স্বীকৃত হয় নাই। নাথমার্গে দেহরক্ষাই বৈশিষ্ট্য । 

সহস্রারে শক্তিসহ শিবের মিলনে মোক্ষ বা অন্য প্রণালী দ্বারা 
মোক্ষলাভই সকল সাধনের মূল লক্ষ্য । কিন্তু নাথসম্প্রদায়ের মতে মোক্ষ 


২৭৮ নাথ-সম্প্রদায়ের ইতিহাস, দর্শন ও সাধন-প্রণালশ 


আবশ্টক হইলেও উহ! তাহাদের লক্ষ্য নহে। সিদ্ধি বা বিভূতি লাভই 
ইহাদের লক্ষ্য। কারণ বিভূতি দ্বারা সাধক যে কেবল স্বয়ং ব্গস্থখ 
উপলব্ধি করেন তাহা৷ নহে, পরস্ত মানবের হিতার্থে ঘটনাবলীর গতি 
নিয়ন্ত্রণেও সমর্থ হন। «“কৌলজ্ঞান-নির্ণয়ে' এই ব্যবহারিক দিক্‌ বিভিন্ন 
পটলে বধিত হইয়াছে । 
বাসন। জয় দ্বারাই সিদ্ধিলাভ হয়, সাধক ক্রমশঃ বাসনা, ক্রোধ ও 
দন্ত জয় করিয়া “সমত্ব' লাভ করিবেন। অষ্টাদশ প্রকার 'লোকশান্ত" 
সত্যের অঙ্গীভূত নহে, সে সকল পৃজাপদ্ধতি ত্যাগ করিযা ( ৩1১৬-১৭) 
দেহমধ্যে মানসলিঙ্গের পৃজা কর্তব্য, তাহাতেই “সিদ্ধিলাভ হইবে, 
প্রস্তরপিঙ্গের পৃজায় সিদ্ধিলাভ হয় না । অহিংস, ইন্দ্রিয়জয়, দয়া, ড্ঞান 
ইত্যাদি এই দেহস্থ লিঙ্গের মানসপৃজার ফলম্বরূপ , যথা 
অহিংস! প্রথমং পুষ্প দ্বিতীয়ম্‌ ইন্ড্রিষনিগ্রহম্। 
তৃতীয়ঞ্চ দয়পুষ্পম্‌ ভাবপুষ্পং চতুর্থকম্‌ ॥২৫ 
পঞ্চমন্ত ক্ষমাপুষ্পং ষষ্ঠং ভ্রোধবিনিঞ্জিতম্‌। 
সপ্তমং ধ্যানপুষ্পন্ত জ্ঞানপুষ্পপ্ত অষ্টমম্‌ ॥২৬ 
এতং পুষ্পবিধিং জ্ঞাত্বা অর্চয়ে লিঙ্গমানসম্।» 
মহস্তেন্দ্রের যোগিনী কৌলদের বিভিন্ন সিদ্ধিকথা কৌলজ্ঞানের 
চতুর্দশ পটলে বধিত আছে; যথা দুরদর্শন, পরকাযপ্রবেশ, স্বদেহে 
ব্রহ্মরুদ্রাদি দেবতা ও গ্রহনক্ষত্রাদি বিশ্বজগৎ দর্শন | সাধক স্বয়ং 
শিবের ম্যায় হইতে পারেন (৭৫-৭৬ শ্লোক ) এবং স্থ্টিসংহাবকর্তা। 
জরামরণমুক্ত মহাবেগগামী হইতে পারেন। সাধক অতীত অনাগত 
বর্তমান দর্শনে সক্ষম হন এবং তন্সয়তা লাভ করিয়া খেচরী দ্বার অমৃতপান 
করেন। এই অম্বতের স্বভাব কামকলার ন্যায় অর্থাৎ নির্মল, এবং 
খগ্ঠোত ও তারকার গ্ায় উজ্জ্রল। সাধক তখন উৎপত্তিলয়ের অতীত 
অবস্থা, কুলাকুলবঞ্জিত অবস্থা প্রাপ্ত হন ( ৯৬-৯৭ শ্লোক )। এইরূপে 
ধিনি মনের সাধনা করেন শিব তীাহাকেই 'অষ্টসিদ্ধি' দান করেন 
(৫৯-৬৮ শ্লোক )। 
খেচরীমুত্রা। সাধন সম্বন্ধে ডাঃ সিং বিভিন্ন উপনিষদ হইতে উদ্ধত 
করিয়া তাহার 'গোরক্ষনাথ' পুস্তকে দেখাইয়াছেন যে চিত্ত 'খালক” মধ্যে 


১। কৌলজ্ঞান নির্ণর, তৃতীয় পটল-_২৫-২৭ প্লোক। 


দ্বৈত ও অদ্বৈত মত হইতে সিদ্ধমতের বৈশিষ্ট্য ২৭৯ 


ভ্রমণ করে ও দ্রিহব! “খ মুদ্ব। পর্যন্ত প্রসারিত হয় বলিয়া 'খেচরী মুদ্রা” 
নাম হইয়াছে । যোগীরা ইহার সাধন করেন । 

যোগরাজ উপনিধদে দশদ্বারের কথা আছে তন্মধ্যে ঘণ্টিকাস্থানের 
তালুকাচক্র ষষ্ঠ। উপনিষদের সহিত গোরক্ষ-সম্প্রদাযের এঁক্য ও 
অন্ঠান্ত সম্প্রদায়ের অনৈক্য সম্বন্ধে ডাঃ সিং গোবক্ষসংহিতাব মতামত 
উদ্ধত করিয়া দেখাইয়াছেন যে সমরস দ্বার! পৃত ভক্ত শৃন্তমধ্যে উল্লসিত 
হইয়া অবস্থান করেন। কঠ উপনিষদে পঞ্চ ইন্দ্রিয় € মন জয় দ্বারা 
উদ্ধতন অবস্থালাভের উল্লেখ আছে এবং পুরুষ, স্ুযুন্না, অধোমুখ, উদ্ধ 
আদি শব আছে। 

গোরক্ষ-রচিত অমরৌঘশাসনে মোক্ষ সম্বন্ধে যে আদর্শ আছে তাহ 
সিদ্ধমতের বৈশিষ্ট্য । তাহাতে আছে, শব্ব্রন্মের পারদশিত1 হইলে 
পরব্রন্মের জ্ঞান হয়, অতএব “সব্বং পবিত্যজ্য শবব্রন্ম সদাভ্যসেৎঃ | 
বায়ুকে আশ্রষ করিয়া! নাদ উঠে, তবে সে নাদ শব্বহীন। বালোচিত 
মূর্খতা বশতঃই লোকে বলে, কর্মনাশে মোক্ষ হয়, পুজাপাঠাদি 
মগ্মাংসভক্ষণে যে আনন্দলক্ষণ হয় তাহাই মোক্ষ, কুগ্ডলিনীর জাগবণই 
মোক্ষ, সুসমদৃষ্টি হইলে মোক্ষ হয় ইত্যাদি, কিন্তু সিদ্ধমতে সহজসমাধি- 
ক্রমে মনের দ্বারা মনকে সমালোচনা! করিলে যথার্থ মোক্ষ হয়। *কাম- 
বিষহরস্থানং মানসোন্ভবঃ মনোমধ্যে কারণং কারণাৎ উৎপত্তিস্থিতি- 
প্রলয়াঃ প্রবর্তন্তে ঃ কামবিষহর নিরঞ্রনের জ্ঞানে জীবন্দুক্তি লাভ 
হয়। 

এককথায় গোঁরক্ষমতের বৈশিষ্ট্য হইল বৃত্বি, প্রাণ ও বীর্ধ্য জয়। 

'নাদান্ুসন্ধান' এই সম্প্রদায়ের বিশেষ সাধন । ইহার সহিত শব্ব্রহ্ধ ও 
স্ফোটবাদের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে। শ্ত্রীব্রক্মানন্দ-কৃত অদ্বৈতমার্তণ্ডে 
(পৃ ১২৭-৩২) নাদসম্প্রদায়ের বিবরণ আছে; তন্মধ্যে এইরূপ বিবৃতি 
আছে-- 

অত্রায়ং সম্প্রদায়; হৃদযধোমুখকমলে প্রাণায়ামেনোধুমুখং কৃত্া তত্র 
হূর্য্যমণ্জলং ছ্াদশকলাত্মকজাগরিতস্থানমকারং তছপরি চন্দ্রমগুলং 
ষোড়শকলাত্মকং স্বপ্নস্থানমুকারং তছুপরি বহ্িমগ্ডলং দশকলাত্মকং নুষুণ্তি- 
স্থানং মকারং তহুপরি নাদাখ্যং তুরীয়ং ব্রহ্ম বিভাবয়েদিতি। সংগৃহীত- 
শ্চায়মর্থঃ কালিদাসেনাপি । 


১০ অযরৌধশাদন, পৃ ৪, ৮১৯ 


২৮৯ নাথ-সশ্রদায়ের ইতিহাস, দর্শন ও সাধন-প্রণালী 


আনন্দলক্ষণমনাহতনাভিদেশে নাদাত্বা পরিণততনরূপমীশে । 
প্রত্যঙ মুখেনমনসপরিচীমানশং সস্তি নেত্রসলিলৈঃ পুলকৈশ্চ ধন্তা ।* 

নাথেরা। শিব ও পরমশিবের উপাসক, বেদাস্তের ব্রহ্ম হইতে 
ইহাদের দৃষ্টিতে ভেদ আছে। ইহাদের মার্গ োগপ্রধান। গৌরক্ষের 
যোগ অথব্বববেদে (৮৯) উল্লিখিত যোগের উপর প্রতিষ্ঠিত, ইহার 
আদর্শ অর্নারীশ্বব 'পুরুষ-বাক্‌”, ইহা! দ্বৈতভাব। অথর্ববেদে যোগ 
অর্থে "মিলন'__বিশ্বের সহিত পুরুষাস্বার যোগ। ইহাই শিবের 
উপাসনা ।২ 

সিদ্ধমতের বৈশিষ্ট্য 'নাথ' কল্পনা, ইহাতে দ্বৈত বা অদ্বৈতেব বিকল্প 
নাই। অদ্বৈত উপলব্ধি করিতে হইলে দ্ৈতের উপলব্ধি প্রথমে কর্তব্য, 
শিব ও শক্তির সামরম্থ সাধনেই পরমশিবেব উপলব্ধি হয়, কিন্তু “নাথ 
সর্বদন্থাতীত অবস্থা, তাহা 'যাদ্ূশ এব তাদৃশ এব'__উহা বর্ণনাতীত। 
সিদ্ধ-সম্প্রদায় ভাহারই উপাসক। 


ত্যাগ ও ভোগের সামরস্ঠ ৷ 


নাথদর্শনে ত্যাগ ও ভোগের রহম্ত অপুর্ব । গোরক্ষসিদ্ধান্ত- 
সংগ্রহে (পৃ ১) নাথলক্ষণে আছে-_ 
“একহস্তে ধৃতস্ত্যাগো ভোগাশ্চৈককরে স্বয়ম্‌। 
অলিপ্তস্ত্যাগভোগাভ্যাম 1৮ ইত্যাদি 
বাহার একহস্তে তাগ, অপর হস্তে ভোগ ধৃত, এবং ভোগ ও তাগের দ্বারা 
ধিনি অলিপ্ত তিনিই নাথ। 
অতএব নাথমার্গে ত্যাগ ও ভোগের সামরস্য সাধনই যে আদর্শ 
তাহা উক্ত ক্লোক হইতে উপলব্ধি করা সম্ভব। মন্বত্যের সম্মুখে জল 
থাকিলে তাহার তৃষ্জাও থাকে, জোর করিয়া জলপান হইতে বিরত 
থাকিলে তৃষা মিটিবে না। সেইরূপ বাসনা না মিটিলে ভোগতৃষ্ণা 
থাকিয়া যাইবে, স্ৃতরাং ভোগের ছুঃখাবহতার চিন্ত। দ্বারা তৃষ্ণা দূর 
কর্তব্য । কারণ “ন জাতু কামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি”। ইহাও 
সত্য যে ভোগের দ্বারা তৃষ্ণা ক্রমশ: বঞ্ধিত হয়, ভোগে তাহার নিবৃত্তি 
নাই। তাই তন্ত্র উপদেশ দিয়াছেন, “ভোগের মধ্যে ত্যাগের উদ্দেশ 


১। গ্নোরক্ষনাথ, ডাঃ সিং--“নাদানুসন্ধান 
২। গোরক্ষনাথ, ভাঃ সিং--পরি শিষ্টের নোট 


দ্বৈত ও অধৈত মত হইতে সিষ্কমতের বৈশিষ্ট্য ২৮১ 


কর্তব্য” অর্থাৎ মুক্তি ভোগেও নাই, ত্যাগেও নাই, তৃ। থাকিলে মুক্তি 
হইবে না, আবার জন্মগ্রহণ ও তৎফলে পুনরায় ভোগ অনিবার্ধ্য। 
আবার ভোগের মধ্যে মগ্ন থাকিলেও মুক্তি নাই, ভোগতৃষা উত্তরোত্তর 
বদ্ধিত হইতেই থাকিবে, অতএব ভোগ করিয়! ত্যাগ করিতে শিথিবে। 

শ্রীমীননাথের উক্তি-_হরকোপানলে স্মর তম্মীভৃত হন। যিনি 
অর্ধগৌরীশ্বর তাহাকে নমস্কার। মহাসিদ্ধর বিষয়াদি ত্যাগ করেন। 
ব্রহ্মেও প্রকৃতি আছে, শিবশক্তি অভিনন। তাই *শিবস্থা শ্যস্তরে 
শক্তি: শক্লেরভ্যান্তরে শিবং, অন্তরং নৈব জানীয়াচ্চন্দ্রক্দ্রিকয়োরিব। 
প্রমরং ভালয়েং শক্তি; সন্কোচং ভাসয়েচ্ছিবঃ । তয়োধোগন্ত কর্তা ঘঃ স 
ভবেৎ সিদ্ধযোগিরাট। এবং ত এক্যং জ্ঞাত্বা কামমপি ভজস্ত্েব। 
অতএবোক্ং কচিদ্‌ ভোগী কচিদ্‌ ত্যাগী” ইত্যাদি ।১ *পরমহংসাম্ত কামং 
নিষেধয়ন্তি স নিষেধো। ন ভবত্যেবম্।”২ ত্যাগীদের. পক্ষে ত্যাগ এইরূপ-_ 
কর্মরাহিত্যের পর আর ত্যাগ নাই, তাহারা প্রারন্ধ অবধি ত্যাগ 
করে, অর্থাৎ তাহার ফলভোগ ত্যাগীদের করিতে হয় না। তাহারা 
বদি ভোগ করে তাহাও সংসারীদের যেরূপ ভোগ হয়, সেরপ হয় না। 
ইহাদের প্রকৃতিসহ পূর্ণহলাভে রীতিবৈলক্ষণ্য আছে। ভোগীদের 
পক্ষে ত্যাগ সম্ভবে না, যাহার! ত্যাগী তাহারা প্রথমাবধি ত্যাগশীল। 
আবার যাহার! ত্যাগী তাহারা পুনঃ ভোগ কিরূপে করিবে? ভোগ 
করিলে তাহাদের সর্বস্ব নষ্ট হইবে। অতএব ত্যাগ ও ভোগের 
হস্ত একমাত্র অবধৃতই জানেন। অবধূত ত্যাগীরা “ন্বেচ্ছয়! ভোগমপি 
কদাচিৎ কৃর্বস্তি তথাপি তেষাং ভোগে! বাধকো। ন ভবেৎ।”* ভোগীর! 
মাত্র ভোগ করেন, ত্যাগীরা মাত ত্যাগ করেন, একমাত্র অবধৃতই 
তাহাদের সামরম্ত সাধনে সমর্থ, “ত্যাগভোগয়োদ্ধীয়োরপি পদার্থয়োঃ 
সামর্ঘ্যম্৮চ। ত্যাগীদের পক্ষেও আহারাদি ত্যাগ সম্ভবে না, কারণ 
হাহারা দেহদ্বারা বিজিত ও দেহাধীন। 


গৃহগ্থের ভোগ ও মোক্ষ 


গৃহস্থ স্ত্রী গ্রহণ করে, তংফলে ইহলোক পরলোক উভয় লোকই 
তাহার নষ্ট হয়। তাহার ভোগও নাই, মুক্তিও নাই, চঞ্চল মনের দ্বারা 
মে বশীভূত। কারণ গার্হস্থ্য ধর্ম পালন করিতে করিতে সে শ্রাস্ত 


১1 চর, সি. স. পৃ ৬৬, ৬৭ ২। গো, সি. স. পৃ ৬৬ ৩) গ্রো নি স.পৃঙ্ণ 
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২৮২ নাখ-মন্প্রদায়ের ইতিহান, দর্শন ও সাধন-প্রপালী 


হইয়া অন্য আশ্রম গ্রহণ করে, কিন্ত তাহার প্রারন্ের কল ফলিতে 
থাকে। কর্ম অস্কুরন্বরূপ থাকিয়া যায় বলিয়। তাহার মুক্তি হয় না, 
এবং সে বন্তজন্তর স্তায় বারস্বার জন্মগ্রহণ করে। চঞ্চলমনা হস্তী 
হুখলাভার্থে গ্রাম হইতে বনে গমন করে, এবং বনের শৃগাল ভোগার্থে 
গ্রামে আগমন করে। রাজ বহ্স্থ্ী-পরিবৃত হইয়া যাত্র ছুঃখের ভাগী 
হুন, ভীহার নরকভোগই হয়।১ 

প্রারন্ধ কর্মফল হইতে ত্যাগী নিজেকে রক্ষা করিতে পারেন কি ন! 
বিবেচ্য । প্রারন্ধ কর্ম বিনাবত্বেই সাধিত হয় এবং তাহার ভোগ হয়, 
ইহা বিদ্ধানের স্বীকার করেন। কিন্ত যোগশক্কি দ্বারা যেরূপ নানারূপ 
সিদ্ধি প্রসিদ্ধি আছে, সেইরূপ প্রারন্ধ কর্মফলকেও যোগশক্তি দ্বারা 
বিজিত করা যায়। (সম্)ন্যাসীদের মতে শৃক্গার বর্জনীয়, ইহ সত্য 
বটে, কিন্তু তাহ। হইলে অন্যের শরীরের জন্ম কিরূপে সম্ভব? অতএব 
যোগিগণের সিদ্ধান্ত ঞ্রব।২ অর্থাৎ ত্যাগের মধ্যেও ভোগ সাধন কর্তবা 
কারণ অবধৃত বন্ধ ও মোক্ষাতীত। 

ভারতীয় মতান্ুযায়ী ভোগ বন্ধনের কারণ, সংসার-ত্যাগেই মুক্তি । 
পাশ্চাত্যে ভোগ্ী সহ ত্যাগীর দল আছে, ক্যাথলিক সম্প্রদায় মধ্যে 
্রক্মচধ্য, দারিপ্র্যবরণ ও সেবাব্রত আছে, তথাপি ত্যাগতত্ব তাহাদের 
প্রধান লক্ষ্য নহে, ত্যাগ ও ভোগের সামরস্তই আদর্শ। ভারতীয় 
উপনিষদে ত্যাগ ও ভোগের সময় সাধন তৈতীরিয় উপনিধদে (১1১১।১) 
আছে। সত্য বলিবে, ধর্্মাচরণ করিবে, অধ্যয়নে প্রমাদ করিবে না, 
আচার্যোর জন্য অভীষ্ট ধন আহরণ করিবে কিন্ত বংশবিস্তার-ক্রমকে 
ভঙ্গ করিবে না--“প্রজাতন্তং মা ব্যবচ্ছেৎমী”। অতএব ইহ! ত্যাগ ও 
ভোগের সামরস্তের আদর্শ । 

শ্লীমদ্ভগবদ্‌ গীভাতে (১১1৩৩, ৭১১) আছে যে ভোগামক্ত না 
হুইলে ভোগ অত্যাজ্য নহে, সর্ববথ। অহস্তার পরিত্যাগ হইলে ভোগও 
অমঙ্গলপ্রদ নহে। কর্মাযোয়ী বা জ্ঞানযোগী কাহারও পক্ষে ভোগ 
বন্ধনের কারণ নহে। জ্ঞানযোগীর পক্ষে ভোগে অহস্তা নাই, 
ফলাঁকাক্ষাও নাই, আসক্তিও নাই। এরূপ যোগী ভগবানের সহিত 
সাধশ্যপ্রাপ্ত হন, সত্যজ্ঞান দ্বারা ঠাহার কর্ম বিনষ্ট হয়। মহাপুরুষ বা 








১। গো সি র পৃ ৬৬, ৬৭৬৮, ২। গো সিস.পৃ্ং 


শ্বৈত ও অদ্বৈত মত হতে সিদ্ধমতের বৈশিষ্ট্য ২৮৩ 
যোগ্ীর পক্ষে ভোগ বন্ধনম্বরূপ নহে ( ৫1৮৯ গীতা )। কর্যোগীর ভোগ 
কামরাগবিবজ্িত, অতএব বন্ধনকারণহীন। অনাসক্ত হয়া যে 
জিতেন্ডরিয় পুরুষ বিষয়ভোগ করে দে ভগবানের প্রকৃত ভক্ত (২৬৪ গীতা)। 
কারণ সংসার হইতে ভোগ বিসঞ্জিত হইলে বিশ্বস্থপ্টির অন্ত হইয়া 
যাইবে, তাই ভারতের আদর্শ ত্যাগ 'ও ভোগের সমন্বয় । 

বৌদ্ধধর্ম তৃষ্ণা দূর করিবার জন্য অষ্টাঙ্গমার্গ ও দশশীল দ্বার! 
ত্যাগ সাধন আছে। জৈনদের সম্যগ্দর্শন, জম্যগ্জ্ঞান ও সম্যক 
চরিত্রও ত্যাগের মার্গ, এই তিনের সমন্বয়ে “মোক্ষ*লাভ সম্ভব হয়।১ 
শঙ্করের 'ব্র্ম সত্য জগৎ মিথ্যা” ত্যাগের তব্ব। কিন্তু অদ্বৈতজ্ঞানে 
আরঢ হইলে ত্যাজ্যও থাকে না, গ্রাহও থাকে না। কাশ্মীর শৈবাদৈত- 
বাদে এই ত্যাগ ও ভৌগের সামরস্ত আছে। ভোক্তা যখন ভোগ্যের 
সহিত একীভূত হন, তখন সেই একীভাবকে “ভোগ” বলে, 'মোক্ষ'ও বলে। 
প্রবোধপঞ্চদশিকাতে আছে, পতন্তা ভোক্ভ] ন্তন্ত্রায়া ভোগ্যৈকীকার 
এষ যঃ। স এব ভোগঃ স! মুক্তিঃ স এব পরমং পদম্‌।” বস্তুতঃ ভোগ 
ও মোক্ষের অনুভূতির সামরম্তই জীবমুক্তি। মহেশ্বরানন্দের মতে 
( মহার্থমঞ্জরী, পূ ১৩) ইহাই ত্রিগ দর্শনের বৈশিষ্ট্য । ভ্রীরত্বদেবে আছে, 
দভূক্তিববাপ্যথ মুক্তিশ্চ নান্তাত্রৈক। পদার্থতঃ। ভক্তিমুক্তী উন্ভে দেবি 
বিশেষে পরিকীন্তিতে ॥৮ এই অবস্থায় “সর্ববো মমায়ং বিভব” অনুভূতি 
হয়, এই বিশ্বাত্বকতা, আত্মার স্বভাব, আগন্তক ধর্ম নহে। বৌদ্ধ 
সহজিয়া মতেও 'মহানুখ' প্রকাশমান হইলে, জিনরত্ব বা বরগগন নামক 
অধ উদ্ধ পদ্মকে অবধৃতী স্পর্শ করে, তৎফলে ভব ও নির্বাণ উভয়ই 
একসঙ্গে সিদ্ধ হয়। ভবভোগ অর্থে পঞ্চপ্রকার কামঞ্চণ, নির্বাণ অর্থে 
মহামুদ্র। সাক্ষাংকার।২ বাসন! ন! থাকিলে বিষয়ের আকর্ষণ থাকে না, 
স্থতরাং বিষয়-সংস্পর্শে ক্ষোভ থাকে না' বন্ধনও হয় না__ ইহাই নাথযোগী- 
দের আদর্শ ও সাধনের লক্ষ্য । ইহাই ত্যাগ ও ভোগের সামরস্য সাধন | 


পরমহংস ও অবধূত 


নাথগণের আদর্শ অবধৃতত্ব। সন্ন্যাস যট্প্রকারের, যথা__কুটাচক, 
বহুদক, হংস, পরমহংস, তুরীয়াতীত ও অবধৃত। নারদপরিব্রাজক 
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২ গুরুতদ্ব ও সদগ্তর রহন্ত, মষ গৌপীনাথ কবিরাজ, উত্তরা, বৈশাখ ১৬**, পৃ ৩০৭ ফুটনোট। 


২৮৪ নাথ-সম্প্রদায়ের ইতিহাস, দর্শন ও সাধন-প্রণালী 


উপনিষদে, ইহাদের প্রত্যেকের বাহ লক্ষণ বগিত হইয়াছে। পরমহংস 
শিখাষজ্ঞোপবীতরহিত, পঞ্চগুহে একরাত্র অন্নগ্রহণকারী, করই তীহার 
পাত্র, তিনি কৌগীন ও দগুধারী, ভন্মলেপনপর ও সর্ববত্যাশী। 
অবধৃত সকল নিয়মের অতীত, অনিয়ম ও অজগরবৃত্ধিই তাহার ধর্ম 
অর্থাৎ তিনি বাধুমাত্র আহার করিয়া থাকেন, পরমহংসের স্থায় 
অন্নগ্রহণও করেন না বা! তুরীয়াতীতের গ্যায় ফলগ্রহণ করিয়াও জীবিত 
থাকেন না। অবধূত স্বরূপ অন্ুসন্ধানেই রত থাকেন । বিভিন্ন সঙ্প্যাসঘ্বারা 
বিভিন্ন লোক প্রাপ্তি হয়। তুরীয়াতীত সত্যলোকে গমন করেন, হুংস ও 
পরমহংস বথাক্রমে স্বর্গলোক ও তপঠলোঁকে গমন করেন, কিন্তু অবধূতের 
সাত্বন্বরূপ কৈবল্য লাভ হয়। শ্রুতিতেও আছেন “যং যং বাপি শ্মরন্‌ ভাঁবং 
ত্যজত্যস্তে কলেবরম্‌। তং তমেবৈতি সমাপ্মোতি নাম্যথা” | 

ইহাও বাহা লক্ষণ মাত্র। গোরক্ষসিদ্ধাত্ত-সংগ্রহে অবধৃত ও 
পরমহংসের ভেদ বিচারের রূপ অন্য প্রকার | এই গ্রন্থে উক্ত হইয়াছে, 
পরমহুংসেরা৷ বলেন যে দ্বৈতবাদীদের কৈলাস বৈকুষ্ঠাদি স্থান, 
অদ্বৈতবাদীদের মায়ারহিত ব্রহ্ষস্থল, বন্ধ ও মননের পরে যে মুক্তি হয়, 
তাহা যোগীদের নিগুণ স্থান এবং বন্ধমুক্তিরহিত পরমসিদ্ধান্তবাদী 
যোগী (ষাহার শরীর অবধূতের গ্যায় অর্থাৎ যিনি অবধৃত ) তাহার স্থান 
নিগুপ সগুণের অতীত অদ্বৈত পরবর্তী, যে স্থান “সর্ববপরিবর্ত্যেব” 
বা যেখানে সব আছে সেই স্থান াহাদের।* ইহা দ্বারা অবধৃত স্থানের 
বৈশিষ্ট্য জ্ঞাপিত হইয়াছে। 

এই গ্রন্থে তৎপরে উক্ত হুইয়াছে যে নিপু? ব্রহ্ধ স্থান কথামাত্র, 
নিজ মাহাত্্য বর্ধনের জন্য ইহা বলা হয়, কিন্ত আচরণের দ্বারা তাহা 
দেখা যায় না, কারণ নিগুণ ত্রন্মে বা অমায়ি্রহ্ে মায়ারূপ গুণ আরোপ 
করিয়৷ স্ৃ্িপ্রক্রিয়াদি ক্রিয়া তাহাতে আরোপ করা হয় এবং ঠাহার 
নানারপ স্তবস্তুতি করা হয়। নিপুণ ব্রহ্মে মায়ার আরোপ কিরূপে 
সম্ভব? তথাপি যদি নিগুণ ব্রদ্মই ইষ্ট বল! হয়, তাহা দ্বারাও পূর্ণতা 
হয় না, যোগীদের যাহা ইষ্ট তাহাই যথার্থ। কারণ ব্রহ্ম ব্যাপক, নিগুণ 
্রন্ধ ব্যাপক হইতে পারেন না। চৈতণ্যস্বরূপ জীবকে যদ ব্যাপক বলা 
যায় তবে পঞ্চতৃতের মধ্যে ব্যাপকত্ব আবদ্ধ হইয়া ব্যাপকত্বহানি হয় কারণ 


১। না গ'উপ, ৫ম উপদেশ, পৃ ২৭২, নির্শরসাগর প্রেম (১৯৩২)। 
২। গীতা ৮৬ তুলনীয় ও। গো সি. সং পৃ ৭১ 


দ্বৈত ও অদ্বৈত মত হুইতে সিক্ষমতের বৈশিষ্ট্য ২৮৫ 


তাহার মাস্ব্ূপই ব্যাপক । নিগুণ শক্তিরহিত, তাহাতে ব্যাপকতধন্ম 
কিরূপে সম্ভব? এইরপে নিগুণ বা সঞ্চণ ব্রহ্ম এই উভয় ব্রহ্ম 
পরাৎপব ব্রহ্ম নহেন। কারণ পরাৎপৰ পূর্ণনাথ লক্ষণযুক্ত, শর্থাং দ্বৈত 
বা অদ্বৈত উপরবস্থী সাকাব ও নিরাকারাতীত নাথন্বরূপ ।১ 

সিদ্ধমতে বল। হয় পবমহংস কেবল ত্যাগী, “পরমহংসাপ্ কামং 
নিষেধযস্তি স নিষেধো ন ভবত্যেবম্চ। তাহা কিরূপে সাধিত হয় ভাহা। 
ত্যাগ ও ভোগের অধ্যায়ে প্রদশিত হইয়াছে ! সিদ্ধমতে অবধৃতের 
একহস্তে ত্যাগ ও একহস্তে ভোগ ধৃত থাকায় অর্থাৎ সর্বদন্বাতীত 
হওয়ায় অবধূত মার্গই শ্রেষ্ঠ বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে । কিন্তু বেদান্তী 
তাহ! মানিবেন না, পরমহংসেব মার্গকেই শ্রেষ্ঠ বলিবেন, কারণ পরমহংস 
সর্ববত্যাগী। অতএব বিভিন্ন মার্গের বিভিন্ন লক্ষ্য, এইমাত্র বলা চলে । 

বন্ধন ও মোক 

নাথগণ বলেন ব্রন্মা পক্ষপাতবিনিমুক্ত,। পিক্ষপাত' অর্থে 
দেহাভিমান অর্থাং আমি ব্রাহ্মণ, আমি দ্বত্রিষ, আমি শূত্র ইত্যাদি জ্ঞান । 
তাহাকে জানিতে হইলে সঙ্ল্প ত্যাগ কবিতে হইবে, অর্থাং আমি 
গৃহস্থ, মামি ব্রহ্মচারী, আমি সন্গ্যাসী, আমি উত্তম, আমি মধ্যম বা অধম, 
এই সকল জ্ঞান ( সঙ্কল্প ) ত্যাগ কবিয! ব্যাপক পবমনাথকে স্বরূপতঃ 
দর্শন করিলে মুক্তি হয় ।২ 

বর্ণাশ্রম তাগে মুক্তি হয, “গুণানতীতৈব মুক্তো ভবেন্ন তু গুণাভি- 
মানীতি সমতঃ সিদ্ধান্তে ভবত্যেব” | চাতুর্ববণ্য ব্যবহারে গুণত্যাগ 
অসম্ভব, কাধণ বর্ণাশ্রমীর পক্ষে গুণবৃত্তি সাধারণ, অতএব উহা! মুক্তিহীন। 
পঞ্চমাশ্রমী বা অত্যাশ্রমীর পক্ষেই মুক্তিলাভ সম্ভব, কারণ “নান্তি 
গুণবৃত্তীনাং মুক্তিসাধক্বম্‌,” এবং অত্যাশ্রমীই মুক্তি প্রদ গুরু ।* 

পরমপুরুতার্থ ই মুক্তি, তাহাই নাথস্ববপে অবস্থান । অবধৃতের 
যোগসাধনফলে ইহা! লাভ হয়। গোরক্ষ উপনিষর্দে অদ্বৈতোপরি 
সদানন্দ দেবাত্মরূপে নাথন্বর্ূপ বর্ণন করা হইয়াছে। তিনি সকল 
ভেদাতীত, পরম্‌ একম্। সর্বধোপনিষংসারে আছে--“কথং বন্ধঃ কথং 
মোক্ষঃ” ইত্যাদি প্রশ্বে “অনাত্মনে। দেহাদীনাত্মত্বেনাভিমন্থতে সোইভিমান 
আত্মনো বন্ধস্তন্লিবৃত্তির্মোক্ষ ইত্যনেন স্বরূপেণাবস্থানমিতি সিদ্ধম্‌।” 


১। গো সিস,পৃ৭১,৭২ ২1 গোনলি সপৃঙ্,৩ 
৩। পগ্ো! নি. সং পৃ ৩। ৪। গোসিসপৃ। 


২৮৬ নাথ-সম্প্রদায়ের ইতিহাস, দর্শন ও সাধন-প্রপালী 


অতএব অনাত্মবের আত্মত্বে অভিমানই “বন্ধ' এবং *ন্বয়ংজ্যোতি সত্যমেকং 
জয়তি তব পদং সচ্চিদানন্দমূর্তে”, তৎপদে অবস্থানই মুক্তি। 

«“সবিষয়ং মনো বন্ধায নিথিষয়ং মুক্তয়ে ভবতি।”১ এইরূপে 
সবিকল্প ও নিধ্বিকল্প চিত্তের ভেদ ও অমনস্কত1 সাধন আছে । সবিষয় মন 
বন্ধনের ও নিধিবষয় মন মোক্ষের কারণ । যোগচুডামণি উপনিষদে আছে-_ 

ইন্দ্িয়র্বধ্যতে জীব আত্মা চৈব ন বধ্যতে। 
মমত্বেন ভবেজ্জীব নির্মমত্বেন কেবলঃ ॥২ 

নাথমার্গের 'যোগবীজ' গ্রন্থেও আছে, অহঙ্কারই জীবত্ব, তাহাতে 
দোষ বর্তায়, অহঙ্কাররূপ দোষ হইতে মুক্তি হইলে মোক্ষলাভ হয়। 
যোগশিখোপনিষদও বলেন--_“বারিবৎ স্ফুরিতং স্বন্মিংস্তত্রাহস্কতিরখিতা। 
পঞ্চাত্বকম্‌ ভূপিগুম্‌ ধাতুবন্ধম্‌ গুণাত্বকম্ঠত পরমাত্মীতে বারিবং 
স্পন্দন হইলে তাহার অহঙ্কার উথ্থিত হয এবং তাহ] পঞ্চাত্বক হয ও 
গুণযুক্ত হয়, ইহাই জীবত্বপ্রাঞ্ি এবং এইরূপে শিবরূপী জীব বন্ধ হয়। 

মতস্তেন্্রনাথের সম্প্রদাযর 'অকুলাগমতন্ত্রে* মুক্তিব লক্ষণ বণিত 
হইয়াছে, যথা, ধর্াধন্ম মুক্ত নিরাশ্রয় চিত্ত নির্ব্বাণ- মুক্তি লাভে সমর্থ, 
চিত্ত অর্থে 'জীবন' অচিত্ত অর্থে 'মরণ'--চিত্ব ও অচিত্তকে যে সমতাপন্ন 
করিয়াছে সেই মুক্ত। 


ধর্মাধর্মমাবিনিমুক্তিং যদি চিত্তং নিরাশ্রয়ং। 
তদ৷ নির্বাণরূপায় মুক্তির্ভবতি যোগিনাম্‌ ॥ 
চিত্বং জীবিতমাখ্যাতমচিত্তং মরণং গ্বং | 
চিত্তাচিত্তসমে। তৃত্বা। জীবন্দুক্তিরিহোচ্যতে ॥ 
ভাবাভাববিনিমুক্তঃ স্বভাবে ব্রন্মসংজ্ঞকঃ ৷ 
ভাব: প্রাণসমাখ্যাতঃ অভাবোইপানশব্দিতঃ ॥ 
প্রাণাপানসমাযোগে যাস্তি ব্রহ্মপদং পরিয়ে । 
শৃন্যং সর্ববনিরাভাসং স্বরূপং ত্র চিন্ত্যুতে ॥* 
(দ্বিতীয় উপদেশ )। 
মুক্তির ছুই মার্গের কথ! ্রুতিতে উল্লিখিত হইয়াছে, “সস্ভোমুক্তি- 
প্রদশ্চৈকঃ ক্রমমুক্তিপ্রদঃ পরঃ।” শুকদেব-উপদিষ্ট মার্স সম্ভমুক্তিগ্রদ, 


১। মগ্ুল রান্দণ্য উপনিধদ ৫১ ২। ঘোগচূড়ীমণি উপঃ ৮৪ কেক ৩। যোগশিখোপঃ ১1৮ 
৪ | অকুলাগযতন্ত্রের পুথি অপ্রাচীন নেওয়ারী লিপিতে লিখিত, ভণিতার কাল আনুমানিক ১৬৭১ 
খুটাব, ইহা মং্তেভ্রনাখ সম্তর্ায়ের পুখি। €। কৌলজ্ঞাননিণর_বাগচীক্প্‌ ৬১ 
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ইহার নামান্তর “বিহঙ্গমমার্গ, ইহাতে স্ভমুক্তি লাভ হয়। বামদেব- 
উপদিষ্ট মার্গের নামান্তর পপিগীলিকামার্গ'__অর্থাৎ ইহা উত্ধানপতনের 
মধ্য দিয় ক্রমমুক্তির মার্গ। যোগবীজে “চিরাৎ সংপ্রাপ্যতে সিদ্ধি- 
্মর্কটক্রম এব সঃ” এবং যোগসিদ্ধির পৃবের্ব দেহপাত হইলে পুনরায় দেহ 
ধারণপৃর্ধবক পুণ্যবলে গুরুলাভ ও সাধন করিয়া সিদ্ধিলাভকে “কাকমত' 
বলা হয়। অভ্যাসের ক্রমিক কল ব! 'পশ্চিমমার্গই মোক্ষলাভের পথ। 
ইহা কাকমত। এই পশ্চিমমার্গ ই যোগমার্গ বা কুগুলিনীর 
জাগরণের পথ । 
শ্ীতাতেঞ উক্ত হইয়াছে যোগন্রষ্ট ব্যক্তি পুণ্যকারিগণের প্রাপ্য 
ব্রহ্মলোকাদি শুঁভলোক লাভ করিয়া তথায় বহুবংসর বাস করেন, 
অনন্তর সদাঁচারসম্পন্ন ধনীর গৃহে জন্মগ্রহণ করেন ।২ 
দত্তাব্রেয়ের অবধৃতগীতায় আছে পত্রিতয়তুরীয়ং নহি নহি ঘত্র 
বিন্দতি কেবলমাত্মনি তত্র। ধর্মাধর্্ো নহি নহি যত্র বদ্ধোমুক্তঃ কথমিহ 
তত্র।৮ৎ অর্ধাং যেখানে ত্রিতয়-_জাগ্রং স্বপ্ন নুুপ্তি ও তুরীয় অবস্থা 
নাই, সেখানে কেবল আত্মাকে জানিবে এবং যেখানে ধশ্ম ও অধর্ম 
নাই সেখানে বন্ধ ও মোক্ষ কিরপে সম্ভব? অতএব সিদ্ধযোগী 
বন্ধমোক্ষহীন | 
সিদ্ধযোগী ভাবাভাববিনির্মুক্ত । ভাঁব অর্থে প্রাণ, অভাব অর্থে 
অপান। তিনি প্রাণাপানের যোগ জানেন, শৃহ্যময় নিরাভাসকে চিন্তার 
দ্বার ব্রক্ষপদ লাভ কবেন। কিন্তু এই পদলাভেব উপায় কি? জ্ঞান 
বিনা যোগে সিদ্ধি নাই, যোগ বিনা জ্ঞানে মোক্ষ নাই। জ্ঞানী বনু 
জন্মান্তরের সাধনে যাগ" লাভ করেন, যোগী একজন্মেই “জ্ঞান” লাভ 
করেন; সেই নিমিত্ত সত্যকার জ্ঞানসহ ঘে যোগ তাহাই মোক্ষপ্রদ 
মার্গ। দেবীর “মুক্তিমার্গ' জিজ্ঞাসায় শঙ্করের উত্তর এইভাবে বিবৃত 
হইয়াছে-_- 
যোগেন রহিতং জ্ঞানং ন মোক্ষায় ভবেদ্বিধে ॥৫১ 
জ্ঞানেনৈব বিনা যোগে! ন সিদ্ধতি কদাচন । 
জন্মাস্তরৈশ্চ বন্ুভিরধোগো জ্ঞানেন লভ্যতে ॥ ৫২ 


১। যৌগবীজ ১৪৪--১৫৯, ১৫৩ প্লোক। 
২। শগুচীনাং শীমতাং গেছে যোগত্রক্টোইিজারতে”। ৬৪১ গীত1। 
৩। প্অবধৃত গীতা ১1৩৪, দত্তাতেযকৃত নকুলাবধূত প্রণীত । 


২৮৮ নাখ-সম্প্রদায়ের ইতিহাস, দর্শন ও লাধন-প্রণালী 


জ্ঞানং তু জন্মনৈফেন যোগাঁদেব প্রজায়তে । 
তন্মাৎ ঘোগাৎ পরতরে নাস্তি মার্গস্ত মোক্ষদ; ॥ ৫৩১ 

কৌলজ্ঞাননির্ণয়ে মোক্ষবৃত্তান্ত বিশেষভাবে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। 
কূল উদ্ধগামী হষ্টলে মোক্ষলাভ হয়, 'কুল' অর্থে শক্তি। লিঙ্গের অর্থাৎ 
শিবের প্রতি ভক্তি রাখিলে ইহ। সম্ভব হয়, এই শিব দেহমধ্যেই অবস্থিত 
(২৭)। জগতের মূলে যে সর্বব্যাপী “হংস' বিরাজমান, তাহার যথার্থ 
জ্ঞানেই মুক্তি হয়, এই জ্ঞানলাভে পাপপুণ্যাতীত অবস্থা বাঁ 'উগ্ননী' 
অবস্থা লাভ হয় । এই চরম জ্রানের বিকাশমত্রেই মোক্ষ হয়, কেবল স্বকীয় 
মোক্ষ নহে, যে তাহাকে ্পর্শ করিবে তাহারও মোক্ষ হইবে (১৭৩৭)। 
হংস বা শিবই বন্ধ ও মোক্ষের কারণ, তিনি ভূক্তিমুক্তিগ্রদায়ক (১৩।২) 
তাহার উপলব্ধিতে মোক্ষ। হংসেব স্বভাব (১৬।১৮-৩৩) বণিত হইয়াছে। 
তিনি হর্তাকর্তা, দেহমধ্যে অবাধবিচরণশীল, ভাবাভাববঞ্জিত, জরানাশহীন, 
পৃথিবীতে আত্মারূপে ক্রীড়ারত (.৭1৬৮)। পরমাম্বার এই স্বভাব 
জানিয়া তাহাকে উপলব্ধি করিলে সগ্ভ মুক্তি হয়। সহস্রাধারে “হংস'র 
নিবাস, শক্তি এ স্থানে পৌছিলে ধথার্থ সমাধি হয়, (১৩।১-৫), ইহ! 
ব্যতীত মোক্ষলাভ সম্ভব হয় না।ং 

ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ এই চাবিপ্রকার পুরুষার্থ মধ্যে মানব 
মোক্ষ বা ব্রিবিধ ছঃখ হইতে সদীকালের নিমিত্ত মুক্তি প্রার্থনা করে। 
অবিষ্তা। সংসারে বন্ধনের কারণ, অবিগ্যাই রাগ্েষাঁদির জননী। অনিত্য 
অশুচি ইত্যাদিতে নিত্য, শুচি ইত্যাদি কল্পনাই অবিদ্বা (যোগস্ৃত্র ৯৫), 
জ্ঞানই তাহা হইতে মুক্তির উপায়। হিন্দু, বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মে তাই জ্ঞানের 
উপদেশ আছে। জছুপদেশ দ্বার! পারে লইয়! যাইতে যিনি জক্ষম তিনিই 
দৈনমতে “ভীর্ঘস্কর'। জৈনর 'সম্যক্‌ চারিত্রোর জন্য যম, নিয়ম ও ধ্যান 
আছে, বৌদ্ধর সমাধি আদি ত্রিবিধ সাধন আছে, ন্যায়ের আত্বসাক্ষাৎকার 
আছে। সাংখ্য ও যোগে যম নিয়ম প্রত্যাহারাদি মোক্ষমার্গের সাধন 
আছে। 

বেদান্ত বলেন, অধ্যাস বা একবন্তে অপর বন্তর ধর্দ আরোপে 
হখময় বন্ধন হয়, অধ্যাস দূর হইলে মোক্ষ হইবে। মুক্ত পুরুষ দেহ, মন 
৯ ছার পর নেন বয় নাগাদ হান দিত 


১। যোঁগশিখোপঃ ১/৫১-৫৩, যোধবীন ৬৪-৬৬ মোক 
২। কৌবজাননিণয় ১*, ১৩ পটজ। ও 
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নছেন, তাই তিনি যুক্ত। সাংখ্য বলেন, ছুঃখের মাতান্তিক নিবৃন্তিতে 
মোক্ষ হয়, বেদান্তমতে মোক্ষাবস্থা কেবল ছুঃখাভাব নহে, উপরন্ধ পরিপূর্ণ 
আনন্দঘন অবস্থা । জীবাম্বা দেহধর্মে বন্ধ হইলেও আত্মা নিত্যমুক্ত ; 
জীব তাহ! উপলব্ধি করিবামাত্র তাহার স্বন্বদপে অবস্থান ও মুক্তি হয়। 
বেদাস্ত্রের মোক্ষে ও শক্তিতত্বের মোক্ষে ভেদ আছে। বেদান্তের মোক্ষে 
মায়ার উচ্ছেদ কল্পিত হয়; শক্ষিতব্বেৰ মোক্ষে মায়াব উচ্ছেদ হয় না, 
কোন না কোন রূপে তাহ1 থাকে, তবে তব্দ্ধানের প্রভাবে সেই মাঘাৰ 
পরিণাম হয় না। তবজ্ঞানের দ্বারা সঞ্চিত কর্ম্েব নাশই ইহার কারণ । 
স্থষ্টি কর্মভোগের জন্য, কাবণাভাবে বা কর্মের নাশে সংসাব উৎপন্ন হয় 
না। অতএব বন্ধ অবস্থায় মায়। বহিমূ্ধী, মোক্ষাবস্থায় মায। অন্তমূর্থী ; 
ইহাই বন্ধন ও মোক্ষের বৈলক্ষণ্য । 
প্রাচীন দার্শনিকগণ মোক্ষকে পরমপুরুষার্থ বলিয়াছেন, মোক্ষের 
আদর্শ সম্বন্ধে সম্প্রদায়গত ভেদ আছে তাহার উল্লেখ পূর্বেই করা 
হইয়াছে । নাথমার্গে ও আগমে মুলাধারে প্রনুপ্ত কুণডুলিনী শক্তির 
জাগরণে মুক্তিমার্গ নির্ধারিত হইয়াছে । মতন্তেন্্রনাথ, গোরক্ষনাথ প্রভৃতি 
নাথাচাধ্যগণের মতে যে কন্ম, জ্ঞান ও ভক্তি কুগুলিনীর জাগরণে সহায়তা 
করে তাহাই কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ ও ভক্তিযোগ । কুগুলিনীর নিড্রাভঙ্গ 
ব্যতীত মাস্বা! বা পরমাত্মায় স্থিতিলাভ সম্ভবপর নহে। এই সিদ্ধান্ত 
বৈদিক নহে, পাতশ্রল যোগমার্গেও ইহার উল্লেখ নাই,ইহা! তন্ত্রের নিজন্ব। 
তথাপি ইহা কোন নৃতন তথ্য নহে, বা মোক্ষলাভের উপায়বিশেষ মাত্র 
নহে। কুগুলিনী আধারশক্তি, অর্থাৎ এই শক্তি যাবতীয় পদার্থকে 
শরয় করিয। সকল পদার্থের মূলসন্তারূপে বর্তমান রহিয়াছেন। ইহার 
চৈতন্য সম্পাদনে ইনি নিরাধার হন, তংফলে জাগতিক সকল বস্তু 
নিরাধার হয়। কুগুলিনী যখন চৈতন্যময়ী হন, তখন বিশ্বজগংও 
চৈতন্কময় হয়, তখন শ্রুতিনিদ্দিষ্ট সর্বত্র ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকার হয়। এই 
জাগরণ ক্রমশঃ হয়, জ্ঞান কর্ম ভক্তি প্রভৃতি ইহার অবস্থাভেদ মাত্র । 
পূর্ণ জাগরণে অদ্বৈতজ্ঞান হয়, তৎপুররে দ্বৈজ্ঞান অবশ্ঠস্তাবী। পূর্ণ 
জাগরণকেই অন্ত্রশাস্তরে “পূর্ণ। হস্তা' বলা হুইয়াছে। 
তন্ত্রমতে কুগুলিনীর উদ্বোধন ভিন্ন জীবের উদ্ধগতিলাভ সম্ভবপর 
নহে, বিশেষ সাধন দ্বারা ইহাকে জাগরিত করিতে হয়, কিন্তু অগ্নি 
প্রকটিত হইলে ইন্ধনকে যেমন দগ্ধ করে, তেমনি কুণ্ডলিনীর চৈতন্য হইলে 
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২০ নাখ-সম্রদায়ের ইতিহাস, দর্শন ও সাধন-গ্রপানী 


সাধনা বিবুপ্ত হয়। নাধনাই ইন্ধন। বাহা-সাঁধনমাত্রই বিচার, ভক্তি, মন্ত্র 
বা হঠ, পুরুষকার-সাপেক্ষ, এই পুরুষকার বা কর্তৃত্ববোধ কুণুলিনীর 
জাগরণের সহিত লুপ্ত হইয়া আসে। বৌদ্ধবা ইহাকেই “ত্রোতাপ্ন 
বলিয়াছেন, অর্থাৎ শক্তির সঞ্চার হলে তাহার ভ্রোতে পতিত জীবের 
আর নিম়্ে গতি হয় না, অবশ্য শক্তির তারতম্যে স্রোতাপন্নেব অবস্থা! বনু 
প্রকার হইতে পারে। এই অআোতই ন্ুযু্নাবাহী কুণুলিনীর উদ্ধাত্রোত। 

কুণ্ডলিনীর চৈতন্তের সহিত ইডাপিঙ্গলামার্গে বাহিত শ্রোত 
সুষ্গতা প্রাপ্ত হইয়া যু পথে প্রবেশ করে, এই পথে প্রবেশ করিয়াও 
ক্রমশ অধিকতর সৃক্ষতা প্রাপ্ত হইতে থাকে। এইরূপে জীবশক্তি বজ্জা 
ও চিত্রিণী নাডী ভেদ করিষ। ব্রহ্ম নাড়ী বা আনন্দময় কৌষে গমন 
করে। ইহাতেও যখন লক্ষ্য থাকে না, তখন গুণাতীত সাম্যাবস্থা প্রাপ্তি 
ঘ্ঘটে। আনন্দময় কোষে এশ্বর্যা অবস্থা প্রাপ্তি হয় কিন্তু কুগুলিনীর 
পূর্ণ চৈতন্যসম্পাদনে পারমৈশ্ব্্যলাভ হয়, পূর্বোক্ত তম: রজঃ ও স্ব 
মণ্ডল অতিক্রান্ত হইলে কুগুলিনীর পূর্ণ চৈতন্ হইল বলা যাঁয। 

উর্ধস্থ সত্ববিন্দু ও অধযস্থ তমোবিন্দুর মধ্যবর্তী বেখাকে “মের” বলে, 
এই মেরুর উদ্ধবিন্দুর আকর্ষণই “কৃপা” বা সংকর্ষণ ও অধোবিন্দুৰ আকর্ষণ 
মাধ্যাকর্ষণ, ইহা ভূমধ্য হইতে প্রস্থত। বিশুদ্ধজীব এই উভয আকর্ষণের 
মধ্স্থলে তটস্থভাবে বর্তমান, আগম মতে ইহারা বিজ্ঞানকল জীব, 
ইহারাই সাংখ্যজ্ঞানী, কৈবল্যপ্রাপ্ত পুরুষ কিন্তু ভগবৎকপাশক্তিতে 
বঞ্চিত। তটস্থভাব হইতে বিন্দু কোন অনির্ববচনীয় কারণে উর্ধমুখী 
হইলে আপন রেখা অবলম্বন করিয়া সহআারের কেন্দ্রের দিকে অগ্রসর 
হয়। ইহা ভাবের সাধন, ইহা স্বভাবত:ঃই হইয়া থাকে । তমোবিন্ুর 
পঞ্চ বিভাগের শ্যায় সত্ববিন্দুরও পঞ্চ বিভাগ আছে-_-তাহাবা ভাবপ্রধান। 
শাস্ত হইতে মাধুধ্য পথ্যস্ত এই পঞ্চ স্তর। সাম্যভাব পর্যন্ত এন্বধধ্যাবস্থার 
অন্ত হয়, তৎপরে মাধুর্য্যের বিকাশ সধ্য, বাংসল্য ও কাস্তরূপে, তন্মধ্যে 
কাস্তভাবই শ্রেষ্ঠ। এই ভাব ক্রমশঃ মহাভাবে পরিণত হয়, শৈবাচার্ধ্দের 
শিবশক্তির সামরন্ও প্রকারান্তরে এই ভাব। 

মোক্ষমার্গের পথিককে একে একে সকল তত্ব অতিক্রম করিয়া 
তত্বাতীত অবস্থায় উপনীত হইতে হইবে, কারণ তব্বমাত্রই বৈষম্যের 
অন্তর্গত। সমাধির ক্রমবিকাশ বা কৃগুলিনীর ক্রমোন্নরতি একই বস্তু। 
পাঁতজল যোগমতে চিত্ত একাগ্রতৃমিতে অবস্থিত থাকিলে তাহার আলম্বন 


দ্বৈত ও অদ্বৈত মত হইতে সিদ্ধমতের বৈশিষ্ট্য ২৯১ 


থাকে, ইহাই সম্প্রজ্জাত সমাধি। উহার পরবর্তী অবস্থায় মালম্বন 
( অবলম্বন ) বিলীন অসপ্প্রজ্জাত সমাধি হয় কিন্ত একাগ্রন্ুমি অবলম্বন 
না করিয়া এই নিরোধভূমিতে পদার্পণ করা! যায না। এই আলম্বন 
'অস্িতা'রূপ বিন্দু বা স্থুল হতে ক্রমশঃ সুষ্ষম ও স্ক্মতর ভাব। হারও 
ত্যাগ হইলে কন্মাশয়, পূর্ববসংক্কার, অভিমানাদি কিছুই থাকে না। 
এই শুদ্ধাবস্থাই নির্মাণচিন্ত বা নির্মাণকায়াদি গ্রহণের অবস্থা বিশেষ। 
সাধক এই স্তরে কৈবল্যসিদ্ধি লাভ করেন অথব! জীবোদ্ধারে ব্রত্তী হইযা 
নিন্মাণকায় গ্রহণ করেন। 

যথার্থ সাম্যাবস্থালাভ করিতে হইলে প্রথমে দ্বৈত হইতে 
অদ্বৈতভাবে উপনীত হইতে হইবে, পৰে স্বভাবের নিয়মে অদ্বৈতভূমিও 
অতিক্রান্ত হ্টগে দ্বৈতাদ্বৈত উপরিবন্তী সাম্যাবস্থার উপলব্ধি হইবে ইহাই 
'নাথাবস্থা'। দ্বৈতভাবকে মদ্বৈতৈ পরিণত না করিয়া নিবৃত্তি কবিলে 
বুখান অবশ্যন্তাবী, প্রকৃতিলীনদের ও সাংখ্যের কেবলী পুরুষদের এই 
কারণেই মগ্নোখানবৎ পুনরুখান ঘটে । 

অতএব সাংখ্যমতে যাহা মুক্তি তাহা প্রকৃত মুক্তি নহে। সাধনা 
দ্বারা অণিমাদি অষ্ট এই্বর্্যেব বিকাশ হতেই সাংখোর দৃষ্টিতে ঈশ্ববন্বলাভ 
হঈল বলা চলে, সাংখ্যের সম্মত ঈশ্বর হিরণাগঞাদি কাধোশ্বর, তাহার 
রশ্বরধ্য অনিশ্যি কাবণ দ্বৈতবোধ হইতে উৎপন্ন এবং কৈবল্যের পরিপন্থী । 
সাংখ্যনি্দিষ্ট সাধনে জীব পুর্ব্বোক্ত “তটস্থ' বা মধ্যবিন্দু হইতে উদ্দধ 
উথ্থিত হইতে পারে না, তাই সহত্রারে প্রবেশ-পথ পায় না। শৈবাগম 
মতে ইহা! “বিজ্ঞানাকল' অবস্থা তাহাও পূর্বেবেই বল! হইয়াছে । বৈধী 
ভক্তি বা উপাসনার ফলে বিন্দুব রশ্মি মহাবিন্বুব একটি রশ্মিতে সংযোগ 
লাভ করিলে ক্রমশঃ তাহা! অবলম্বন করিয়া কেন্দ্রাভিমুখী হয়, খণ্ড সবে 
বা জীবদেহে ভাবের বিকাশ হইলেই সহস্রারের নিত্যবিভূতি অন্থুভূত 
হয়, ইহাই ক্রমশঃ মহাভাবে পরিণত হয়। কুগুলিনীর ক্রমিক চৈতন্যেও 
জীব উর্ধবিন্দু পর্যাস্ত উত্থিত হয়, কেন্দ্রে প্রবিষ্ট হইলেই সাম্যতাবে 
অবস্থিতি হয়, ইহাই 'পূর্ণাহস্তা', শাস্তাবস্থা, ব্রাহ্ষীস্থিতি, শাশ্বতপদে 
অবস্থান বা! “নির্বাণ, | 


অটম পরিচ্ছেদ 
জীবনুক্তি ও বিদেহযুক্তি, অপর ও পর! মুক্তি 

জীবিতাবস্থায় দেহপাতেব পূর্বে যে মুক্তি হয় তাহা জীবন্থুকতি, 
এবং পাধিব স্থুল ও লুল্দেহনাশের পর যে মুক্তি হয় তাহা বিদেহমুক্তি, 
সাধারণতঃ এই উভয় প্রকার মুক্তি বর্ধিত হয়। জীবনুক্তের মুক্তি 
হইলেও প্রারন্ধ কর্মের ফলম্বরূপ স্থুল দেহ থাকে । তথাপি জীবনুক্ত দেহ 
ও আত্মার ভিন্ন ও জগতের মিথ্যাত্বপূর্ণরূপে উপলব্ধি করেন, অতএব 
জাগতিক স্ুখছঃখ দ্বার৷ অবিচলিত থাকেন, এবং প্রার্ধ ক্ষষঘে বিদেহ- 
মুক্তির প্রতীক্ষায় থাকেন। ইহা অদ্বৈতবাদী বেদান্তীর জীবনমুক্তি ও 
বিদেহমুক্তি। পদ্মপত্রে জলের স্তায় বেদাস্তী সংসাববির্, নিরাসক্ত, 
নিধিবিকার হইয়া নিজেকে বন্ধ হইতে মুক্ত মনে করিলে 'ভীবন্ুক্'রূপে 
বিবেচিত হন। এই অবস্থাই তাহার স্বরূপৌলব্ধির অবস্থা। তৎপরে 
প্রারব্বহীন হইলে “বিদেহমুক্ত' অবস্থা হয়। 

নাথদর্শনে জীবনুক্তির অবস্থাই আদর্শ, দেহপাতে যে মুক্তি হয় 
তাহাকে বধার্থ মুক্তি বল! চলে না, কারণ সে মুক্তি দেহপাতবপ প্রতিবন্ধক 
দ্বারা বাধিত। নাথগণ বলেন, যে দেহে পবমপদপ্রান্তি হষ্য়াছে, সেই 
দেহকেই অজর অমর করিয়া রক্ষা কর! ও যথেচ্ছ বিচরণাদি করা কর্তবা, 
বিদেহমুক্তিতে সেই দেহেরই ত্যাগ হয়। সন্তকবিরাও দেহ থাকিতে 
মুক্তিলাভ করিতে উপদেশ দেন, কারণ মৃত্যুর পব কি ঘটিবে বা! না ঘটিবে 
তাহীব নিশ্চয়তা কি? আবার বৈষ্ণব মধ্যে নিশ্থার্ক অন্প্রদায় জীবনুক্তি 
স্বীকার করেন না। তাহাদের মতে দেহ অবিষ্তাধীন, এবং দেহ থাকিলে 
অবিষ্াও থাকিবে, অবিষ্তা থাকিলে মুক্তি কোথায়? এইরূপে জীবন্মক্তি 
ও বিদেহমুক্তির সম্বন্ধে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের বিভিন্ন মত। প্রথমতঃ নাথ 
মতের কথা বলিব। 

যোগবীজে উক্ত হইয়াছে-_“অজরামরপিণ্ড। যে জীবন্ুক্ত ম এব 
হি” (১৭১ শ্লোক), যাহার পিণ বা দেহ অজর ও অমর সেই 
যোগসিদ্ধির অলৌকিক গুণ ইহাতে কদাচিৎ লক্ষিত হয়। জীবন্ুক্ত যোগী 
প্রাণ বহির্গত হয় না বলিয়া পিওপাত হয় না, «ন বহিপ্র্ণা আয়াতি 
পিওন্ত পতনং কুতঃ।* পিগুপাতে যে মুক্তি তাহা প্রকৃত সুজি নহে, 


জীবন্মুক্তি ও বিদেহমুক্তি, অপর1 ও পরা মৃক্তি ২৯৩ 


কারণ অশ্বকুকুটাদি দেহধারণ করিয়া প্রাপত্যাগ করে, দেহত্যাগে কি 
তাহাদের মুক্তি হয়? (১৭২ শ্লোক )। জীবনুক্ত ষোগীর দৈহিক পরিবর্তন 
সাধিত হয় । জলে সৈদ্ধব যেমন সিলিয়। যায়, তেমনি মুক্ত পুরুষের দেহ 
্রক্ষত্বলভ করে, এইরূপ যোগীই জীবনুক্ত। ব্রচ্ম হইতে অভিন্ন 
প্রাপ্তি হইলে যোগীর দেহ চিন্বয়ত্ব প্রাপ্ত হয়, ইক্দ্রিয়সকলও চিন্ময় 
হয়। ইহাই যোগীর “সিদ্ধদেহ” বা যোগদেহ, ইহার বিবরণ নিবন্ধের 
কায়সিদ্ধি অধ্যায়ে সাধনা অংশে দ্রষ্টব্য । 

যোগীর সিদ্ধ দেহলাভ হইলে ইচ্ছামৃত্যুবরণ তাহার পক্ষে সম্ভব 
হয়। হঠযোগপ্রদীপিকাতে বন্নিত হইয়াছে যে, যতপ্রকার সমাধি 
আছে তন্মধ্যে মৃত্যুত্ধ সমাধিক্রম অর্থাৎ ইচ্ছামৃত্যুরূপ সমাধি উত্তম এবং 
জীবনুক্রিত্বরূপ সুখের উপায়। দমৃত্যুত্বং চ ম্থখোপায়ং ব্রন্ষানন্দকরং 
পরম্”।১ ইহার টীকায় আছে, যিনি এই ক্রম অনুসারে সমাধি আশ্রয় 
করিতে পারেন তাহার মৃত্যু হয় না, তিনি ইচ্ছা করিলে দেহত্যাগ 
করিতে পারেন। এই সমাধি আশ্রয় কবিতে পারিলে তবভ্ভানের 
উদয় হয়, তাহা হইতেই মনোনাশ ও বাসনাক্ষয় হইযা1 জীবন্মুক্তিরপ 
নুখলাভ হইয়া থাকে। আর এই সমাধিক্রম ব্রহ্মানন্দ প্রদ, অর্থাৎ এই 
সমাধিতে প্রীরন্ধ কর্মের ক্ষষ হয, তাহা হইলেই জীব ও ব্রান্মের 
অভেদ জ্ঞান হইয়া অত্যন্ত ব্রহ্মানন্দ প্রাপ্তিরপ “বিদেহমুক্তি' লাভ হইয়া 
থাকে। 

সিদ্ধগণ কায়সিদ্ধিব যথার্থ মূল্য বুঝিতেন, কারণ এই দেহকেই 
তাহারা আত্ম! স্বপ মনে করিতেন এবং সেই নিমিত্ত জীবিতকালেই 
মুক্তি চাহিতেন। সেই মুক্তির জন্য যে সাধনা! আবশ্যক তাহ। দীর্ঘদিনে 
সাধিত হয়, তাই তাহারা! এই দেহের স্থর্ধয সম্পাদনে যত করাতেন। 
জীব অঞ্ঞ্ঞান বা অবিস্া দ্বারা আচ্ছন্ন । এই অজ্ঞানের ছুইটী রূপ আছে, 
এক “আবরণ দ্বিতীয় “বিক্ষেপ'। আবরণ দূর হইলেই জ্ঞানপ্রাপ্তি 
হয় এবং জীবন্দুক্তি হয়। ইহার ফলে মনোনাশ, বাসনাক্ষয় ও তবজ্ঞান 
হয়। কিন্ত বিক্ষেপ দূর না হওয়া পধ্যন্ত দেহ থাকে, ভোগের দ্বার! 
প্রারন্ধ ক্ষয় না হওয়া! পধ্যস্ত দেহনাশ হয় না। জ্ঞানের দ্বারা প্রারন্ধ 
ক্ষয় হয় না, ভোগের দ্বারাই হয়, কিন্তু যোগের দ্বার প্রারন ক্ষয় 


১। হযে প্র ৪1২ ও টীকা পৃ ১৭৫ 


২৯৪ নাথ-সম্প্রদায়ের ইতিহাস, দর্শন ও সাধন-প্রণালী 


করিবার ক্ষমতা যোগীর আছে । যোগীর যোগাগ্মি দ্বার সংস্কৃত পন্ক দেহ 
প্রারন্ধের অধীন নহে। জীবন্ুক্ত যোগীও প্রারন্ধের অধীন, বেদাস্ত ভোগের 
দ্বারা সেই প্রারন্ধ ক্ষয়ের কথ। বলেন, বেদাস্তীর জ্ানমার্গ, কিন্ত যোগমার্গে 
যোগ দ্বারাই দেহজয় ও প্রারন্ধের ক্ষয় হয়। যোগবীজ গ্রন্থে আছে 
“আমি মুক্ত” বিচার ও মনের দ্বারা এইরূপ চি্তা বশে কেহ যুক্ত হয় 
না, ইহাতে যোগের অপেক্ষা আছে “পুমান্‌ জন্মাস্তরশতৈ ধোগাদেব 
বিষুচ্যতে” (শ্লোক ৬৯)। বেদাস্তী জ্ঞানলাভেই জীবন্ুক্তি স্বীকার করেন, 
বিদেহমুক্তি সময়সাপেক্ষ মাত্র । 

জীবন্ুক্ত জ্ঞানমার্গাঁ বেদাস্তী এই নিমিত্ত প্রাররক্ষয়ে সচেষ্ট হন, কারণ 
তাহার প্রারন্ধ ক্ষয় না হওয়া পর্যন্ত দেহপাত হয় না। পঞ্চদশী নামক 
বেদান্ত গ্রন্থে স্বেচ্ছা-প্রাবন্ধ, পরেচ্ছা-প্রারন্ধ ও অনিচ্ছা-প্রারন্ধ ভেদ 
বণিত হইয়াছে। অনুভূতি প্রকাশে তীব্র, মধ্য, মন্দ ও ন্ুপ্ত এই চারি- 
ভেদের স্বেচ্ছা, পরেচ্ছ। ও অনিচ্ছা ভেদে দ্বাদশ ভেদ বণিত হইয়াছে ।১ 

সাংখ্য, গীতা৷ প্রভৃতিতে জীবন্ুক্তিকে চরমপ্রাপ্তিবপে স্বীকাব বর! 
হইয়াছে। ইহজন্মেই সাধন দ্বার! ছুঃখ হইতে ত্রাণলাভ ও আত্মসাক্ষাংকার 
সম্ভব,_-তাহাই জীবন্মুক্তি। ত্রিবিধ দুঃখ হইতে নিবৃত্তিই সকলের কাম্য, 
ষড দর্শনে ইহাকেই জীবনের লক্ষ্য বল! হইয়াছে । প্রাচীনতম যোগদর্শন 
অনুসারে যে দেহে আত্মসাক্ষাৎকার হইয়াছে প্রারন্ধের ক্ষয় পর্যন্ত সেই 
দেহে বাস করাকে 'জীবন্মুক্তি' বলে, এই অবস্থাতে প্রারন্ধের সংস্কাবে 
যথেচ্ছাচার হইতে পারে। যে দেহে আত্মসাক্ষাৎকার হইযাছে তাহ! 
নাশের পরবর্তী অবস্থা “বিদেহমুক্তি' । 

বেদাস্তের আত্মসাক্ষাংকারই নাথমার্গের পরমপদপ্রাপ্তি, নাথের! 
সেই দেহকেই স্থায়ী করিতে সচেষ্ট । উপনিষদের আদর্শীল্ুযায়ী হৃদয়স্থ 
সমস্ত কামনা নাশের দ্বার! অমরত্বপ্রাপ্তির কথা আছে (কঠোপঃ ২৩১৪) 
ইহাই ব্রন্মপ্রাপ্তি বা পনিষদিক জীবন্মুক্তির আদর্শ । 

নারদপরিব্রাজক উপনিষদের পঞ্চম উপদেশে আছে, “জাগরিতে 
সুৃযুপ্তি অবস্থাপন্ন ইব যদি অশ্রুতং যদি অদৃষ্টং তৎ সর্বম্‌ অবিজ্ঞাতম্‌ ইব 
যে৷ বসেৎ তন্ স্বপ্নাবস্থায়াম্‌ অপি তাদৃশী অবস্থা! ভবতি। স জীবনদুক্ত ইতি 
বদন্তি।” চিত্ববৃত্বির অবস্থান-ভেদে জাগ্রংস্বপ্রাদি সংজ্ঞা কর! হইয়াছে । 





১। তাস্ত্রিক বৌদ্বধর্ণ, ম. ম. গোগীনাথ কবিরা, উত্তরা, জ্যৈ্ ১৩৩৫, পৃঃ ৬৫১ 


জীবন্মুক্তি ও বিদেহমুক্তি, অপর] ও পরা মুক্তি ২০৫ 


যোগতত্ব উপনিষদে (শ্লোক ১৪২) “বিদেহমুক্তি'র কথ। আছে। 
আত্মামাত্রে অবশিষ্ট থাকাই বিদেহমুক্তি ৷ 


নিষিদ্ৈর্নবভিদ্বারৈ নির্জনে নিরুপদ্রাবে । 
নিশ্চিতং তু আত্মমাত্রেণ অবশিষ্টং যোগসেবয। ॥ ১৪২ 
কুর্ের স্াঁয় সমস্ত দ্বার নিক্িয় করিতে পারিলে বিদেহমুক্তি হয়। 
এই আদর্শ সাংখ্য, যোগাদ্দির বিদেহমুক্তির আদর্শ হইতে ভিন্ন । 


নাদবিন্দু উপনিষদে আছে (৫২--৫৬ শ্লোক )-_ 
মৃতবৎ তিষ্ঠতে যোগী স মুক্তো নাত্র সংশয়ঃ 
ক সী ঙ ০ 
দৃষ্টি: স্থিরা যস্ত বিন! সদৃশং বাধুঃ স্থির যস্তয বিনা প্রযত্বমূ। 
চিন্তং স্থিরং যস্ বিনাবলম্বং স ব্রহ্ম তারান্তর নাদরূপ ॥ 
গোরক্ষসিদ্ধান্ত-সংগ্রহ্কে এই শ্লোকের উল্লেখ আছে (পৃ৪*)। 
তাহার শেষে “ম এব যোগী স গুরু; স সেব্যঃ” এই পাঠাস্তর দৃষ্ট হয়, ইহা 
হঠপ্রদীপিকার দশম উপদেশ মধ্যে উল্লিখিত হইয়াছে (গো. সি স,পু ৩৮), 
উপনিষদের ব্রহ্মতারান্তরই “তুর্য্য-তৃরধ্য' অবস্থা বা বিদেহমুক্তির অবস্থা! । 
মগুলব্রাহ্মণ্য উপনিষদে (81৩, ৪) জীব চতুবিংশতি তত্ব ত্যাগ করিয়া 
পঞ্চবিংশতি তত্বন্বরূপ, এই পঞ্চবিংশতি তকে ত্যাগ করিয়া জীব নিজেকে 
বডবিংশতি বা “অহম্‌ পরমাত্বা"রূপে জানিলে জীবনুক্ত হয়। যোগকুগুল্য 
উপনিষদে আছে, জীবন্ুক্ত যোগীর কাল অতীত হইলে দেহনাশের সময়ে 
বিদেসমুক্তি অর্থাৎ অদেশমুক্তি হয়। ইহ! পবনের নিষ্পন্দতালাভের 
ম্যায় অবস্থা (৩৩৩, ৩৪ )। 
তেজবিন্দু উপনিষদের চতুর্থ অধ্যায়ে (১-৩২ শ্লোক পর্য্যন্ত) জীবমমক্তির 
লক্ষণ ও ( ৩৩-৮১ শ্লোক পর্যন্ত ) বিদেহমুক্তির লক্ষণ বণিত হইয়াছে। 
যে নিজেকে শুদ্ধচৈতন্তরূপে জানে সেই জীবন্মুক্ত এবং যে সেই শুদ্ধ 
চৈতন্থস্বর্ূপেই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে সেই বিদেহমুক্ত। সেই পরমসত্তার 
তুলনা নাই। 
বরাহ উপনিষদে (81১) মঙ্াাসুনি খতুর দ্বাদশ বংসরান্তে তপস্যা 
ফলে জীবন্ুক্তির যে জ্ঞান হয় তাহার বর্ণনা আছে : “সপ্তভূমিষু জীবন্ুক্তা- 
শ্ত্বারঃ” অর্থাৎ সপ্ততূমির প্রথম চারিটা-_শুভেচ্ছা, বিচার, মনের সুক্ষতা, 
সত্বাপত্তি জীবন্মুক্তির, ততপরের ছুইটা ভূমিতে ব্রহ্মকে উত্তরোত্তর জানিয়া 


২৯৬ নাথ-সম্প্রদান্থের ইতিহাস, দশন ও সাধন-প্রণালী 


সপ্তম ভূমিতে ব্রহ্মবিদ্‌ হওয়া যায়। এইবরূপে জীবন্দুক্তেরও চারি প্রকার 
ভেদ বল্িত হইয়াছে । 
বাহজগতে লিপ্ত থাকিয়াও যিনি ব্যোমের ন্যায় নিলিপ্ত, ধাহার 
চিত্তে সংকল্প বা বিকল্প নাই, সুখে নাই, যিনি নিধিবকাব, তিনিই 
জীবন্মুক্ত। যিনি রাগছেষহীন, হর্শৌকাতীত, অহঙ্কারবঞ্জিত, ধাহার 
চিন্ত অক্ষুন্ধ ও নির্ঘদল তিনিই জীবন্মুক্ত। ঘিনি বাহাবিষয়ের দ্বারা আকৃষ্ট 
নহেন তিনিই জীবন্মুক্ত ।১ 
উপনিষদের ন্তায হঠযোগপ্রদীপিকাতেও (৪1১১) উক্ত হইয়াছে__ 
উৎপন্নশক্তিবোধন্য ত্যক্তনিঃশেষকর্মণঃ | 
যোগিনঃ সহজাবস্থা। স্বয়মেব প্রজায়তে ॥ 


অর্থাৎ যে যোগী কুগুলিনীকে প্রবোধিত করিযা নিঃশেষরূপে 
কারিক ও মানসিক কর্ন পরিত্যাগ করিষ৷ অবস্থিত, তিনিই সহজাবস্থা 
লাভ করিয়াছেন। পরমবৈরাগা খা দীর্ঘকাল সম্প্রজ্ঞাত সমাধির দ্বাব! 
বুদ্ধিব্যাপার নিবৃত্ত হইলে যে নির্থিবকার স্বরূপে অবস্থান হয়, তাহাই 
সহজাবস্থা বা জীবস্মুক্তি । শক্তিবোধ ও সর্বকণ্মপরিত্যাগ হইলে কোনবপ 
ষত্ব না করিলেও এই অবস্থা লাভ হয়। 

সিদ্ধমতে বিদেহমুক্তি নাই, যৌগের দ্বারা সিদ্ধযোগী প্রারব্ধ ক্ষষ 
করেন, কাঘব্হ রচনা! করিয়াও প্রারন্বক্ষয়ের ক্ষমতা তাহার আছে 
(কায়সিদ্ধি অধ্যায় দ্রষ্টব্য)। তৎপরে দেহ রাখা বা! না রাখা তাহার 
ইচ্ছাধীন। এইরূপ জীবনুক্ত যোগীর পক্ষে বিদেহকৈবল্য অথবা সিদ্ধদেহ 
আশ্রয় করিয়া জগংকল্যাণ সাধন এই ছুইটী পথ খুলিযা যায়, রুচি 
অনুসারে পথগ্রহণ নিষ্পন্ন হয় ।২ 

জীবিতকালেই সন্ভোমুক্তির অবস্থাকে সাধারণতঃ জীবনুক্তি বলে, 
প্রারন্ধকর্দবশে ঘে দেহ থাকে তাহার লয়প্রাপ্তি হইলে অস্তঃকরণ, 
ইন্ডরিয়, প্রাণাদি অব্যক্তে লীন হইয়। যায় এবং দেহত্যাগের সঙ্গে সঙ্গেই 
বিদেহকৈবল্য হয়। জীবনুক্তি ও বিদেহমুক্তির ভেদ উপাধিগ্ত, 
বাস্তবিক নহে। যোগীর দিদ্ধদেছের তেজ ক্রমশঃ বদ্ধিত হইয়া 


১। বাহ্‌ উপনিহদ, চতুর্থ অধ্যায়, দ্বিতীয় মন্ত্রের ২১-৩* কলৌক। 

বরাহ উগমিধদ এবং উপরোজ জন্তান্ত উপনিষদের পৌকাদি ১০৮ উপনিবদ, নির্সাগীর প্রেম ১৯৩২ 
হইতে গৃহীত । 

৭। দেবীদুদ্ধে চি্তনীয়, ছুর্গাচৈতনত ভারতী, ভূমিকা পৃ ৪৬. ম. খোগীনাথ কবিরাজ ভিখিত। 


জাবন্মুক্তি ও বিদেঃমুক্তি অপর ও পরা মৃক্তি ১৯৭ 


অবস্থান্তর প্রাপ্তি সম্ভন, ডাঃ রমন শাস্ত্রী তাহাব প্রবন্ধে তাহাকেই 
শুদ্ধমর্গের দিবাদেহ বলিয়াছেন-_0. না. ৬০]. ]া দ্রষ্টব্য । সিদ্ধমতে 
দেহই আত্মা, বিক্ষেপ দূর ন। হইলে শুদ্ধদেহলাভ হয় না, শক্তিযুক্ত 
চৈতন্যকে সিদ্ধের! স্বীপ্টাব কবেন, তাহাকে জয় করিলে নিক্ষেপরূপ 
অজ্ঞান দূর হইয়। মুক্তিলাভ হয়। যোগী চৈতম্যশক্তিকে জয় করিয়া 
“কালজয়ী” হন। যোগীর এই দেহ “যোগদেহ” ৷ বৈষ্ণবেব “ভাবদেহ? ও 
এইরূপ যোগদেহ, ইহা অপ্রাকৃত শুদ্ধদেহ | বৈষ্ণ? “তক্তি' দ্বার। দেহ- 
শুদ্ধি সম্পন্ন করি ভাবদেহ অর্জন করেন। এই ভক্তি কি? হহা 
গুরুকৃপাঘ জীবদেহে সঞ্চারিত চৈতন্যশক্রিবিশেষ । উহা দ্বারা অপ্রাকৃত 
শুদ্ধদেহলাভ সম্ভব হয়, জ্ঞানীব পক্ষে এ দেগলাভ সম্ভব নহে । সিদ্ধমার্গে 
দেহ ভিন্ন আম্মীর অবস্থান সম্ভব নহে মনে করিয়া দেহশুদ্ধিধ প্রয়োজনীয়তা 
বা পরুদেহের প্রয়োজনীযতা ব্যাখাত হইয়াছে । 

রামান্ুঙগ আদি বৈষ্ঞবেরা বলেন, সকল বন্ধন নিবৃত্তিরূপা যুক্তি 
জীবদ্দশায প্রাপ্তি সম্ভব নহে, কেবল বিদেহ অবস্থাতে তাহা সম্ভব, 
মুক্তজীব বৈকুষ্ঠে ভগবানের কি্কর, তাহাই পবমমুক্তি। এইরূপ 
মুক্তজীবে সর্ধন্তা আদি সিদ্ধ হইলেও সে স্ৃষ্টিস্থিতিসংহার করিতে 
সক্ষম হয় না, অতএব অদ্বৈত মতান্ুযায়ী সে ভগবানের সহিত এক 
হইতে পারে না। ততব্বজ্ঞানেৰ সাধনে যে উন্নততম অবস্থা হয তাহাই 
কাম্য । রামাগ্ুজ-মতে মুক্তাবস্থাতেও আত্মার শরীরে অবস্থান অনিবাধ্, 
কিন্তু সেই শরীব শুদ্ধ ও অপ্রাকত। এই শুদ্ধসব্বের নামান্তর পরমপদ, 
নিত্যবিভূতি, অমৃত, বৈকু্ঠ, ত্রিপাদবিস্ৃতি ইত্যাদি। ইহা! ভগবানের 
সেবার জন্য গৃহীত হয়, ভগবানের কেস্কধ্যই পরমমুক্তি।১ রামান্থজ, 
নিম্বার্ক জীবন্মক্তি স্বীকার করেন নাই, “বিদেহমুক্তি” স্বীকার করিয়াছেন । 
ইহাদের মতে মোক্ষের দুই অঙ্গ, ততন্ভাবাপত্তিঃ বা ত্রহ্ষস্বরূপলাভ এবং 
আত্মস্বরূপলাভ। ততাবাপত্তি অর্থে ব্রন্মের সহিত অভিন্নতালাভ 
নহে, ব্রন্মসাযুজ্যলাভ মাত্র । আত্মন্বপ লাভ অর্থে জীবত্বের পরিপুণ 
বিকাশ। আত্ম্বরপলাতই ত্রহ্মস্বূপলাভের কারণ। অবি্াযুক্ত 
দেহাধীন জীবের পক্ষে মুক্তিলাভ সন্তব নহে। মুক্তজীবও ব্রহ্। হইতে 
ভিন্নাভিন্ন, অভিন্ন নহে। মুক্তিকালে জীবের স্বরূপনাশ হয় না, তাহার 


১। ভূ'রতীয দর্শন, বলদেব উপাধ্যায়, পৃ ৪০২-৯৫। 
০.০, ৪438 


২৯৮ নাখ-সম্প্রদায়ের ইতিহাস, দর্শন ও সাধন-প্রণালী 


বিকাশ হয় ও ধর্মেরও পূর্ণ বিকাশ হয়, তাই জীব ব্রন্মের সমতুল হয়, 
ইহাই বিশিষ্টাদ্বৈতবাদীদের মত। 

সাংখ্যকার বলিয়াছেন বিবেক জ্ঞান হইলে এই জন্মেই মুক্ত হওয়া 
যায়, তাহাই জীবনুক্তি, কিন্ত ইহা! কৈবল্য নহে। তথাপি এই 
প্রজ্ঞাবস্থায় পুরুষকে কেবলী বলিয়া জান! যায়। যোগস্ত্রে (২২৭ ), 
“তন সপ্তধ! প্রাস্তভূমি প্রজ্ঞার কথা আছে, সপ্তম ভূমিতে পুরুষকে 
গুণসম্বদ্ধাতীত কেবলী অমল ইত্যাদি রূপে জান! যায়। এই অপ্ত 
প্রান্তভূমি প্রজ্ঞা ভাবনাকালে যোগী জীবনুক্ত হন, কারণ তখন তাহার 
সংস্কার লেশমাত্র থাকে না। যোগীর প্রারন্ধ কর্মের নিষ্পাদন হইতে 
থাকে, তবে কর্মবন্ধন হয় না। কারণ তত্বজ্ঞান দ্বার! যোগী ছুঃখ-সংস্পর্শ 
হইতে বিচ্ছিন্ন থাকেন। সম্যক চিন্তনিরোধ না করা পর্য্যন্ত যোগীকে 
জীবনুক্ত বলা হয়। চিন্তনিরোধে বিদেহকৈবল্য আশ্রয় হয়। 
জীবন্ুক্ত ষোগীর 'নিন্মাণচিত্ত' ধারণ করিযা অবস্থান সম্ভব, নির্মাণচিন্ত 
দ্বারা ইচ্ছাপুর্বক দেহধারণও সম্ভব। আবার সংস্কাবলেশ হইতেও 
শরীরধারণ হয়, তাহার! নৃতন কর্ম করেন না, সংস্কারশেষের প্রতীক্ষায় 
থাকেন। তাহাদের মুক্তি অর্থে ছুঃখমুক্তি, “ততঃ ক্লেশকর্মনিবৃত্তি:”।১ 
শরীরনাশ হইগে যে অবশ্থান্তাবী ছখেত্রয় হইতে মুক্তি হয় তাহাই 
বিদেহমুক্তি ; বিজ্ঞানভিক্ষু ইহাকেই বাস্তবিক মুপ্তি বলেন। 

যোগন্ুত্রে আছে (১১৯), “ভবপ্রত্যয়ো! বিদেহপ্রক্ৃতিলয়ানাম্” 
ভব অর্থে সংক্কারবশে জন্ম। সংস্কারবলে ধাহাদের চিত্তবৈরাগ্য 
নিরুদ্ধ হইয়। ও/কৃভিতে লীন হইয়াছে, তাহাদের নাম প্ররুতিলীন। 
সাংখ্যস্থৃত্রে আছে প্রকৃতিলীনদের মগ্নের ন্যায় পুনরুখান হয়, বৈরাগ্য- 
সংস্কার ক্ষয় হইলেই তাহাদের চিত্ত পুনরুখিত হয়। বিদেহলীন 
অর্থে দ্েহাস্তে যিনি উপাস্তে লীন হন বা যিনি দেহাহস্কারশূন্য হইয়া 
সানন্দ সমাধিতে বিরাজ করেন, দেহপাতে ইহারা লোকবিশেষে উৎপন্ন 
হইয়া ধ্যানন্ুখ ভোগ করেন। বিগেহলীনেরা দেহধারণে বিরাগযুক্ত, 
তথাপি বিদেহ প্রকৃতিলীনদের যে নিরোধ তাহা তবমূলক, তাহার 
ফলে পুনরাবির্ভাব ঘটে। বিদেহলয় ও প্রকৃতিলয়ের সিদ্ধদের সমাক্‌ 
বিবেকজ্ঞান হয় না, তথাপি বৈরাগ্যের দ্বারা কারণ লয় করেন বলিয়। 


১। গাতগ্রল যৌগরদর্শন, ৪1৩, 


জীবন্ুক্তি ও বিদেহমুক্তি, অপর ও পরা মুক্তি ২৯৯ 
মোক্ষপদে থাকেন। সমাধিবলে শরীর সংস্কার অতীত হওযাতে 
তাহাদের শরীর ধারণ হয না, কিন্ক বিবেকচ্গান অসম্পূর্ণ থাকায উচ্চতর 
লোকমধ্যে অভিনিবন্তিত হইয়া! পরে প্রলযের সাহায্যে কৈবল্য লাভ 
করেন, কৈবল্যপদ সর্ববালৌকাতীত ও পুনবাবর্তনশূন্ত 1১ বিদেহলীন ও 
প্রকৃতিলীনদেব মোক্ষ বিদেহমুক্তির প্রকাবভেদ । 

ম্যায় ও বৈশেষিক ছুংখনিবৃত্তিমাত্রে মোক্ষলাভেব কথা বলেন, ইহা! 
অভাবাত্মক ; মীমাংসা, বেদান্ত, জৈন ও মহাযান বৌদ্ধ মোক্ষাবস্থায 
যে “আনন্দ উপলগ্ষির কথ! বলেন তাহা ভাবায্রক। বৌদ্ধ সহজিয়া 
বাযুনিরোধের দ্বারা বোধচিন্তকে দীপস্ববপ কবিযা যে মহাম্থখ উপলন্দিব 
বর্ণনা করেন তাহাই জীবন্মুক্তের “আনন্দ উপলন্ধি। বৌদ্ধমতে 
“সোপাধিশেষ” অবস্থা জীবন্মুক্তের অবস্থা, ইহাই নির্ব্বাণ। “নিরুপাধিশেষ” 
বা অনুপাধিশেষই বিদে্মুক্ত বা কৈবল্যমুক্তের অবস্থা । 

দিগন্ববী জৈনেরা বলেন, আস্মা চতুর্দশ গুণস্থানেব মধ্য দিয়া অবশেষে 
মোঙ্ষাবস্থা প্রাপ্ত হয, এই চতুর্দশ গুণস্থানের শেষ ছুই অবস্থা, জীবন্মক্তি 
ও বিদেহমুক্তিব অনুপ । এই অবস্থাদ্বয়েব নাম 'সযোগীকেবলী গুণস্থান? 
এবং 'অযোগ্ীকেবলী গণস্থান”। সযোগীকেবলীর জ্ঞান ও অন্তদূর্টি হয়, 
তৎফলে তিনি বিশ্বগুর হতে পারেন, ইহাই তীর্ঘস্কাবেব অবস্থা । অযোগী- 
কেবলী কায়াহীন সিদ্ধদের মধ্যে অবস্থান কবেন ও জাগতিক ব্যাপারে 
অলিপ্ত থাকেন। সযোগীকেবলীর প্রাবন্ধের সহিত জাতি, আযুভোগ 
থাকে, ইহার দ্বারাই শরীর রক্ষা হয, প্রারন্ধেব অস্তে শরীরের লয়প্রাপ্তি 
হয। অধযোশীকেবলী কায়াহীন।২ 

গীতাতে আছে জ্ঞানীব্যক্তি ব্রন্ষে স্থিতিলাভ করেন, গীতাকার 
ইহাকে ত্রাঙ্গীন্থিতি (২1৭২) বলিয়াছেন। মৃত্যুকালেও এই অবস্থালাভ 
হইলে ব্রহ্মানির্বাণ অর্থাৎ ব্রহ্মনপ আনন্দলাভ হয়। কামনাশূন্য হইযা 
কর্ম করিলে মুক্তিলাভ অবশ্যন্তাবী (৩১৯, ৬১)। এইরূপ নিষ্ষাম কম্মীই 
যোগী বা জন্যাসী। এই স্ুুখদুঃখহীন, সদাসন্তষ্ট কামনাহীন ধোগীই 
উপনিষদের বণিত “জীবন্ুক্ত” 


১। পাতগ্রল দর্শন ও টীক! পৃঃ ২৪*--হরিহরানদ' আরশ । (১৯৩৮) 
২। উতস্দের স্তায়কুস্থমাঞ্জধি (১ম অধ্যা়)--ম. ম গৌগীনাধ কবিরাজের প্রবন্ধ, 9 0. 5 ৬০1 রম 


৩০৪ নাখ-সম্প্রদায়ের ইতিহাস, দর্শন ও সাধন-প্রণালী 


জীবনুক্তের স্বরূপ “তন্ত্রবটধানিকা*তে এইবপ বিবৃত হইয়াছে__ 
“থা চ পশবো ভাস্তি তথা কেচন তাং নিজাম্‌। 
অপ্রকাশদশাং দ্বপ্তি দেহ প্রাণতদাত্মতাম্‌ ॥ 
তে প্রবুদ্ধাম্চ পতয়ে! জীবন্মুক্তা মহর্ষয়ঃ | 
তেষাং তত্তারতম্যেণ গুরুশিষ্যাদিতো। স্থিতাঃ ॥১ 
জীবের স্বপ্রকাশভাব নিজের বিচিত্রস্বভাবহেতু দেহ প্রাণাদিরপে আছে। 
কেন কেহ দেহপ্রাণরূপ অপ্রকাশরূপ দশাকে হনন করেন, তাহারা 
প্রবুদ্ধ মহধি জীবন্ুক্ত, তাহাদের মধ্যে তাপতম্যতাবশে গুরুশিত্যাদি 
রূপ বর্তমান রহিয়াছে । 
ভষ্টবামদেব রচিত 'জন্মমবণবিচারে, আছে স্ববপ পরামর্শ ই 
জীবন্মুক্তির উপায়,“অকত্রিমস্বরূপপরামর্শনেন জী বন্ুক্তিমাসাগ্য কৃতকৃত্যতা- 
মালম্বস্তে সন্তঃ”।২ 
জীবনুক্ত পুরুষ জাগ্রতকালে প্রারন্ধ কন্মমরভোগ কবতঃ দৃশ্যমান 
জগৎ দেখিয়াও দেখেন নাঃ যেমন এন্দ্রজালিক দৃশ্যমান ইন্দ্রজালকে 
দেখেন, জীবনুক্তও সেইবপ দৃশ্য জগৎকে দেখেন। আচার্ষ্েরা' বলেন, 
যিনি জাগ্রৎ অবস্থাতেও নুষুপ্তের ম্তাব থাকেন, ভিন্ন ভিন্ন দৃশ্) সত্বেও 
যিনি শদ্বিতীয় দর্শন, বাহাকর্মা করিয়াও যিনি অন্তুঃকবণে নিক্ষম্ম, যিনি 
কেবল পূর্ববসংস্কারবশে অভ্যন্তের ম্যায় কার্য কবেন, অভিমানপূর্ববক 
কাধ্য করেন না, তিনিই আত্মজ্ঞ বা জীবন্মুক্ত, তন্ডিনন ব্যক্তি জীবন্ুক্ 
নহেন।* 
সখ, শাস্তি, পরমাত্মার সহিত মিলন, জীবমুক্তি প্রভৃতি একই 
আদর্শে বিভিন্ন রূপ। মানব প্রকৃতি দ্বারা বদ্ধ, অতএব উদ্ধে গমন 
ব্যতীত তাহার উপায় নাই, ইহা! বিতিন্ন প্রক্রিষ। দ্বাখ সাধিত হইতে 
পারে। মার্কগেয় ও তৎপরে মতস্তেম্্র গোরক্ষাদি হঠযোগেব দ্বারা 
ইন্দ্রিয়নিরোধের উপদেশ দিষাছেন, বাধুনিবোধে ইন্দ্রিসংযম হইলে 
জগৎ মিথ্যা বলিয়! প্রতিভাত হইবে, তজ্জন্য উপযুক্ত দেহধারণ কর্তব্য। 
বহিমু্ধী ইন্দ্রিয় অন্তমূ্থী হইলে সাধনের তীব্রত। অনুযায়ী শুদ্ধতা প্রাপ্তি 
হয। সাধকের দেহমধ্যে জ্ঞানের উন্মেষ বা কুণগুলিনীর জাগরণ গুরু- 


১। তন্্রবটধানিকণ_অভি-ব গুপ্ত বিরচিত ১২৬, ২৭ 
২ অন্মমরশবিচার _ভটবামদেব বিরচিত, শেষ পৃষ্ঠ । 
৩। বেদান্তসার- কালীবর বেদান্তবাসীশ সঙ্কলিত ( সদানন্দ যোগী বিরচিত ) পৃঃ ১২৩২৬) 


আীবন্মুক্তি ও বিদেহমুক্তি, অপর ও পরা মৃক্তি ৩৯১ 


সহায়ে সম্পাদিত হয়, সেই জ্ঞানপ্রদীপ প্রজ্বলিত রাখা সাধকেব 
কর্তব্য। মনের শুদ্ধতা বিনষ্ট হইলেই চিত্ত অজ্ঞানের মধ্যে 
পুনরায় নিমজ্দিত হয়, ইহাকে ভবপ্রত্যয়, উপায়প্রত্যযাদি বল! 
হয়। যাহাতে এই অবস্থা না হয় তাহাব জন্য সাধককে সচেতন 
থাকিতে হয়। এই নিমিত্ত "সিদ্ধাদেহ' 'ভাবদেহ' প্রভৃতি দেহ ধারণ 
করিয়া প্রজ্ঞার স্থিতি সাধন কর্তব্য । যোগন্থৃত্রের (৩1৫১) ভাষ্তে ফোগীদেব 
চারিপ্রকার অবস্থা বর্ন করা হইয়াছে- প্রথমকল্পিক নধুডুমিক, 
প্রজ্ঞাজ্যোতি ও অতিক্রান্ত ভাবনীয | শেষোক্ত অবস্থায় চিপলখই একনাত্র 
অবশিষ্ট পুরুষার্থ থাকে, বিবেকখ্যাতি দ্বারা যোগী কৈলল্যপ্রাণ্চ হন, 
যোগমতে এই অবস্থাই যথার্থ জীবন্মক্তের অবস্থা । বিবেকখ্যাতি 
হইলেই যে তৎক্ষণাৎ সদাকালের জন্য চিত্তনিবৃত্তি হয তাহা নহে, 
কৈবল্যের জন্য বিবেকখ্যাতিকে অবিপ্লবা করিতে হয। খেচরীমুদ্রা- 
সাধনে যে দীর্ঘকালের জন্য প্রাণরোধ সম্ভব হয তাহাতে চিন্তবৃন্ি নিরোধ 
হইলেও উহা! কৈবল্য নহে। স্মৃতি প্রচ্ঞাদিপূর্বক সংস্কার ক্ষষ ও তব 
সাক্ষাৎ না হওয়া পর্য্যন্ত প্রকৃত কৈবল্যলাভ হয় না। খেচবী আদি 
সিদ্ধি দ্বারা একাগ্রভূমি সাধন হইতে পারে, চিন্তকে সম্মুখে রাখিয়া 
দরৃন্বরূপ অবস্থান ও জঙ্কক্পনিরোধ সত্বতুদ্ধিলাতের মুখ্য উপায।? 
ইহাই উত্তম সমাধি । এই 'উন্মনী অবস্থাই জীবনমক্তেব কামা। নাঁথসিদ্ধগণ 
উন্মনী অবস্থালাভ বা! অমনস্কপ্রাপ্তির কামনা করেন, তাই জীবনুক্তিই 
নাথযোগীদের আদর্শ । 


“অপর ও পরাযুক্তি 


জীবনুক্তি ও বিদেহমুক্তিভেদে অপরমুক্তি ও পরামুক্তি ভেদ করা 
হয। উদ্োতকর ছুইপ্রকার নিঃশ্রেয়সের কথা বলিযাছেন, অপর ও পৰ 
নিঃশ্রেয়স ; তত্বজ্ঞানই এই উভয়ের কারণ। জীবনুক্তি অপর নি-শ্রেষস, 
বিদেহমুক্তি পর নিঃশ্রেয়স, দনিঃশ্রেয়মস্ত পরাপরভেদাং। যন্তদপবং 
নিঃশ্রেয়সং তত ত্জ্ঞানাভ্তরমেব ভবতি । & * * পরংচ নিঃশ্রেয়সং 
তত্বজ্ঞানাৎ ক্রমেণ ভবতি”।২ 





১। ঘোগতারাব্লী ১৯ স্লোক-পত্ঠনর দাসীনদৃশা প্রপঞ্চ, সংকজমুতুলয় সাবধান; পৃঃ ৩7 
যোগশাস্বাবলী জষ্টবয। 
২। ঞ্চারতীয় দর্শন, পৃঃ ২৭১ বলদেব উপাধ্যায়। 





৩০২ নাখ-সম্প্রদায়ের ইতিহাস, দর্শন ও সাধন-প্রণালী 


আগমসম্মত পরামুক্তিই পুর্ণব। আগম-মতে সাংখ্যের কৈবল্যে বা 
বেদান্তের মুক্তিতে পূর্ণত্ব নাই। তন্ত্রালোকটাকায় (৪1৩১) জয়রথ 
বলিয়াছেন, বেদাস্তেব যুক্তি সবে প্রলযাঁকল অবস্থার ম্যায়। সম্ভবতঃ 
তাহার মতে এই অবস্থায় আণবমল থাকিয়া যায়, ধ্বংসোন্ুখও হয় লা। 
এই অবস্থা বিজ্ঞানকৈবল্যবৎ বলিযাও জয়রথ স্বীকার করেন না, কারণ 
বিজ্ঞানকলে আণবমল ধ্বংসোন্ুখ হয বলিযা উহাতে কর্ণ জম্মায না। 
কেহ কেহ বেদাস্তমোক্ষকে বিজ্ঞানকৈবল্যবৎ মনে করেন। বৈষ্ণবাদির 
মোক্ষ এ মতে প্রলযকালের ন্যাঁয়। এই অবস্থয দীর্ঘকাল মোহাদি- 
রূপভোগ হয় ও তৎপরে নূতন স্থপ্টিতে জন্ম হয়৷, 

মস্তোন্দ্ের কৌলচ্ঞাননির্ণয়ে শিবকে জীব বলা হইযাঁছে। জীবই 
সেই পরম নিল, নিত্য, নিরাময় পরমাণু বা সর্বব্যাপী শিব। শিবই 
জীবন বা হংস, শক্তি পুদগন্স, মন, প্রাণ ইত্যাদি এবং সর্ব প্রাণীর 
“সমীরপৃবকো বাধু” দেহমধ্যে ইনি 'জীব", দেহমুক্ত হইলে শিব" (ষষ্ঠ 
পটল )। প্রকৃত মুক্তিতে পশুত্বের নিবৃত্তি ও শিবত্বের অভিব্যক্তি হয। 
ভগবৎ-অনুগ্রহপ্রাপ্তির ব্যাকুলতা জন্মিলে শক্তিপাতের দ্বার পবিত্র 
সাধক রপলাভে সমর্থ হন। 


তন্ত্রমতে পঞ্চকৃত্যকাঁরী পরমশিবের জীবনের প্রতি অনুগ্রহফলেই 
জীবের মুক্তি হয । এই যুক্তি দ্বিবিধ__নিরধিকার ও সাঁধিকাব। প্রলযাস্তে 
ও স্থষ্টির পুর্ব যে জগংহীন স্বাপাবস্থা হয তখন নিরধিকার মুক্তিলাভ 
হয়, ইহাই শিবত্ব। সংহারকালে ও স্থিতিকালে যোগ্যতানুসাবে 
সালোক্যাদি পদপ্রাপ্তি হয় তাহাই “অপরমুক্তি। শিবত্বপ্রাপ্তিই 
“পরাুক্তি' খা শ্রেষ্টমুক্তিপদ। পরামুক্তির চারিটা অবস্থা__বন্ধ, বন্মুক্ত, 
আত্মা ও সর্বাস্বা। তন্ত্রবটধানিকা গ্রন্থে বর্ধিত হইযাচে, পরামুক্তি 
পুনরাবৃত্তিবজ্জিতা । কিন্তু অন্যদের ধী প্রাণ শুন্যে অবস্থিতির নিমিত্ত 
অপরমুক্তি, ইহাব৷ জন্মমরণশীল (১1৩৩-৩৫)। _, 

অতএব যে গতিতে পুনরাবর্তন নাই তাহ! পরামুক্তি, যাহাতে 
পুনর্ধবার দেহধারণ অনিবার্য তাহাই অপরমুক্তি। দেবতা, মত্ত 
প্রভৃতি ভেদবশতঃ অপরমুক্তির বহু ভেদ আছে। পরামুক্তির ছুইটা 
মাত্র ভেদ আছে, প্রথমটাতে মরণোত্তর 'স্ঘোমুক্তি', দ্বিতীয়টাতে 





১। উত্তরা, বৈশাখ ১৩৫* পৃ ৩*৮ ফুটনোট-_গুরুতৰ ও সদগুরু রহস্ত। ম ম গোগীনাখ কবিরাজ। 


জীবন্ুক্তি ও বিদেহমুক্তি, অপর 9 পরামুক্কি ৩০৩ 
দক্রমমুক্তি'। মৃত্যুকালীন ভাবনার উপরই জীবেব পরা বা অপরগতি 
নির্ভর করে।১ 

জন্ম হইলে মৃত্যু অবশ্যন্ভাবী ইহাই প্রকৃতি নিষম। কিন্ত 
কালজয়ী রশেশ্বর সিদ্ধ ও নাথসিদ্ধের বলেন মৃত্যকেও জয় কৰা যায়। 
তাহারা বলেন মৃত্যু স্বেচ্ছাধীন, এই দেহকে জয় কবিযা অ!বনাশী হইয়। 
জগতের কার্য কর। সম্ভব । মাহেশ্বর সম্প্রদায়ের সিদ্ধেরা বলেন এই 
দেহকেই কয়েকটা বিশেষ প্রণাঁপী দ্বাবা দেহান্তরে পবিবন্তিত কর! 
যায়, যাহাতে কাল পুর্ণ হইলে সেই নৃতন দেহ লইয়াই ভগবংসকাশে 
উপনীত হগযা1 ও ঘেখানে চিরস্থিতিলাভ কব। সম্ভব হয়। 

সাধারণতঃ আমরা বলিয়া থাকি, মৃত্যুই মুক্তিলাভেব মার্গ, কিন্ত 
সিদ্ধসন্প্রদায় বলেন, জন্মই কালচক্রের আবর্তশ হইতে বক্ষা পাইবাৰ 
উপায়। মৃত্যু হইলেই পুনর্জন্ম হইবে, কিন্তু এই জন্মেই যদি সাধণ দ্বাবা 
এইরূপ দেহলাভ হুয যে মৃত্যু ঘটিবে না, তাহ] হইলে জন্মমৃত্যুব কালচক্র 
হইতে অব্যাহতিলাভ হইল । সিদ্ধমাত্রেরই ইহাই প্রেষ। এ পৃথিবীতে 
যে জন্মগ্রহণ করিয়াছি তাহাব উপব আমার কোন হাত নাই, পিল্ত 
পুনর্জন্ম রোধ করিবার ক্ষমতা আমাদের আছে, অতএব 'মৃত্যুতেই মুক্তি” 
এই ধ।রণা সম্পূর্ণ ভূল, অতএব দেহসিদ্ধি ছাব! মৃত্যুকে জয করিতে 
হইবে। সিদ্ধদেহ যোগী 'জীবন্ুক্ত', তিনি ইহজগতে বাস করিয়াও 
নিলিপ্ত, তিনি মৃত্যু ব্যতীতই 'পরামুক্ত' হইতে পারেণ অর্থাৎ তাহ।র 
শুদ্ধদেহ লইয়াই এ জগং হইতে অন্তহিত হইতে পারেন। ইহা! কায়িক 
মৃত্যু নহে, ইহা গুরুর উপদেশে স্থুলদেহেরই পরিবর্তন এবং সেই দেহেই 
ইহজগৎ ত্যাগ। যে মৃত হয় সে মুক্ত নহে, ইহাই সিদ্ধমত। 
পরামুক্তের 'দেহপাত' হয় না, ইহাই বৈশিষ্ট্য । 

সুল, সূক্ষ্ম ও কারণ দেহ তিনটাই অশুদ্ধমায়ার দেহ, মানব স্থুলাদেহ 
ত্যাগ করিবার সময়ে তাহার স্ক্্মদেহ জলৌকাবং তৎক্ষণাৎ অন্য একটা 
দেহকে আশ্রয় করে। স্ুলদেহ আবরণস্বরূপ, অতএব একটী আবরণ বিচ্ছিন্ন 
হইবার উপক্রম হইলেই অন্ত আবরণ গৃহীত হয। কিক্ত মৃত্যুজযকামী (যোগী) 
গুরুর উপদেশে অশুদ্ধমায়ার দেহকেই শুদ্ধমায়ার দেহে পরিণত কবেন, 
ততৎফলে যে দেহ হয় তাহা 'প্রণবতন্থ' (গুকারদেহ), ইহা অমতপানে চির- 


। |» ৃহাধিজ্ঞান ও পরষপদ, ম ম গ্রোপীনাথ কবিরাজ, ভারতব্ধ, মাঘ ১৩৪৭ পৃ ১৩৮। 


৩০৪ নাখ-সম্প্রদায়ের ইতিহাস, দর্শন ও সাধন-প্রণালী 


সঞ্জীবিত থাকে । “প্রণবতন্ু'ধারী যোগীই “জীবন্মুক্ত”, অশুদ্ধ মায়িক জগতে 
বাদ করিলেও তাহার সম্পর্ক শুদ্ধস্তরের সহিত। তাহার জাগতিক বিষয়ের 
সহিত যোগ স্থায়ী নহে, কারণ তিনি ইহার পর 'পরামুক্তি'লাভ করেন। 
জীবনুক্তের শুদ্ধমায়ার সিদ্ধদেহ ক্রমশঃ পরামুক্তের মহামায়ার দিব্যদেহে 
পর্যাবসিত হয়, ইহাই 'জ্ঞানতন্থু' । অতএব প্রণবতন্থ ক্রমশঃ জ্ঞানতনুতে 
স্থিতিপাভ করে। জীবনুক্তযোগী লোকের কল্যাণার্থে প্রণবতন্থ ধারণ 
করেন, এবং কার্যাশেষ হইলে সকলের সাক্ষাতে দিবালোকেই স্বদেহেই 
অন্তস্থিত হন। অতএব এইরূপ দেহ শুদ্ধ হইতেই হইবে। ফলতঃ 
সিদ্ধসন্প্রদায়ে প্রক্রিয়াবিশেষ দ্বার দেহশুদ্ধির সাধন প্রচলিত আছে। 

দেহশুদ্ধির প্রক্রিষাতে প্রথনতঃ দেহস্থ সুন্তর কোষ লর পধ্যস্ত 
শুদ্বীকরণ আবশক। অজপাজপ, হুঠযোগের প্রণালী ও রসেশ্বর 
সম্প্রদায়ের পারদার্দির বাবহার ইত্যাদিব দ্বারা এই স্থুল, সুজ্ম্ম ও কারণ 
দেহের পরিবর্তন সাধিত হয়, ফলে অজর অমর দেহ লাভ হয়। এই 
দেহ বাহিরের ভোগ্যবস্ত দ্বার! পুষ্ট হয ন।, পািব জগতেব উপর এই 
দেহ ব। প্রাণ নির্ভর করে না। এই রূপাস্তরগ্রহণ বা পরিবর্তনক্রিয়! 
সম্পুর্ণ হইলে যে দেহ লাভ হয় তাহাই সিদ্ধদেহ বা মন্ত্রতন্থ । ইহা 
তরবারির আঘাতেও কোনরূপে বিকৃত হয় না, এই দেহ দেখিতে 
অস্বচ্ছ হইলেও ইহার ছায়াপাত হয় নাবা ইহার পদচিহ্ন পড়ে ন1। 
ইহা স্পর্শ করাও যায় না। তথাপি কোন আগন্তক তত্বঞ্চিত ব্যক্তি 
ইহাতে কোন অসাধারণত্ব দেখিতে পায় না। 

যখন জীব্নুক্ত দিদ্ধদেহ যোগী পরামুক্তিলাভ করেন তখন তাহার 
উপরোক্ত প্রকার প্রণবতন্থ বা বৈন্দব শরীর (ইহাই বিন্দু হইতে 
জাত দেহ বা মহাঁকারণ দেহ বা শুদ্ধ দেহ) পলকমাত্রে দিব্যতন্ুতে 
পর্য্যবসিত হয়; এই দেহ'মানবদৃষ্টির অগোচর,.ইহাই জ্ঞানতন্থু' । এই 
একদেহ হইতে দেহান্তরে পরিণতি '্বত্যু, নহে, কারণ সিদ্ধসম্প্রদায় 
শৃত্া্জয়ী | মানব যে মৃত্যুকে জয় করিতে অসমর্থ ইহা সিদ্ধেরা 
স্বীকার করেন না, ইহাকে মিথ্যা বলেন। পিদ্ধমতে দেহজয় না হইলে 
অর্থাৎ মৃত্যুহীন দেহ লাভ ন! হইলে মুক্তির কোন প্রশ্ন উঠিতে পারে না। 
অতএব সিদ্ধেরা এই জগতেই বাস করিয়া মৃত্যুজয়ের সাধনায় ব্রতী হন 
এবং কাল পূর্ণ হুইলে তাহার ভবিষ্যৎ স্থিতির পরিচয় না দিয়া অস্তহ্থিত 
হন। সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণে অনিচ্ছুক বলিয়াই জীবন্ত, যোগী 


জীবনুক্তি ও বিদেহমুক্তি, অপর ও পর মুক্ি ৩৯৫ 


সাধারণ ব্যক্তিরা যতদিন জীবিত থাকে, সেইভাবেই দেহ ধারণ ক্যা! 
বাস করেন (পৃঙ১১)। অস্তনিত হইঈযাও সিদ্ধযোগীরা জাগতিক 
মানবের নিকট আঁবিসৃতি হইতে পারেন। অগস্ত্য প্রন্ভৃতির এইবপ বহু 
বৃত্তান্ত প্রচলিত আছে (৩ হা. [5 ০]. ]].১ 51085005 210016 )। 
€(গোরক্গেব সহিত কবীবেব মিলনও এই জাতীয আবিঙাব বল। যাইতে 
পারে, কারণ নিদ্ধদেহী কাল জয করিযা ব্রহ্গাণ্ডে বিচবণ করিযা 
থাকেন ।) 

সিদ্ধমার্গের দর্শন সংক্ষেপে বুঝিতে হইলে বলিতে হয যে রূপ বিন! 
প্রাণের অস্তি সম্ভবে না, রূপ অর্থে দেহ বা পিগ ধারণ, এই দেহ 
বস্তজাত, সেই বস্তু মনৈসগিক বা নৈসগ্রি্ উভয়ই হইতে পারে। 
একটা দেহত্যাগের সঙ্গে সঙ্গেই প্রাণ অপর একটী দেহকে আশ্রয় কবে। 
এই দেহ সাধারণতঃ নশ্বব, কিন্ত প্রাণের ক্রিয়াদ্বারা! ইহাকেই অবিনশ্বর 
কব! সম্ভব। অস্থাধা রূপকে ধারণ কবিযা রাখিতে প্রাণের পিরস্তর 
চেষ্টার ক্রুটী নাই, এরস্থাধী বপ হইতেই অনন্তুকাল স্থায়ী রূপের উৎপক্তি 
না হওয়া পধ্যন্ত প্রাণে এই তাডনাব বিরাম নাই । আত্মা” স্থিতিব 
নিমিন্ত দেহেব আবশ্যকতা আছে । মুক্তি যদি কাম্য হয় তবে এই 
দেহকেই চিবস্থাধী করা কর্তব্য, যে দেহ ধাবণ হইয। গিযাছে তাহাকে 
পতিত হইতে দিব ন1 ইহাই সাধনা হইবে। যদি চিরস্থায়ী করিবার 
জন্য উপযুক্ততব দেহধারণ আবশ্যক হয় তবেই দেহপাত হইতে দিব 
অন্যথা নহে, ইহ] সিদ্ধদেব সিদ্ধান্ত । ইহজন্ম দ্বারাই তাহারা কালজয়ে 
চেষ্টিত। 

নাথসিদ্ধেরা তাহাদের অলৌকিক সাধনের নিমিত্ত দাক্ষিণাত্যে 
বিশেষভাবে আদৃত হন। তাহার পদার্থ-রসায়ন প্রক্রিয়া (1)179510০- 
01017109]  1:50599 ) দ্বার মানবদেহকেই অমরত্ব দান করিতেন, 
ইহা দ্বারা অষ্টসিদ্ধিও লাভ হইত। ইহাদের প্রক্রিয়ার সহিত রসেশ্বর 
সিদ্ধদেরও সাদৃশ্য আছে। ইহারা পারদ ও অভ্রক রসায়নযোগে দেহকে 
প্রতিক্ষেপণ, পরিচ্ছন্ন, ও প্রক্ষেপণ (75567778610, ০1581051)ধ, 
7:০15০008) করিতে নিপুপ । (0177 ৬০1. [9 9785075 100019)। 

বীরমহেশ্বর সম্প্রদায়ের সংস্কৃত গ্রন্থান্থুযায়ী নাথসিদ্ধ গোরক্ষ ছাদশ 
শতাব্দীর মধ।ভাগে তুঙ্গভদ্রার দক্ষিণে কোন মহেশ্বর সিদ্ধের সাক্ষাৎ 


লাভ করেন। এই সিদ্ধ শুদ্ধমার্গের জীবনুক্তের দেহ ধারণ করিয়াছিলেন । 
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৩০৬ নাথ-মশ্্রদায়্ের ইতিহাস, দর্শন ও লাধন-প্রণালী 


গোরক্ষ ইহার নিকট জীবন্মুক্তি ও পরামুক্তির রহস্তে দীক্ষালাভ করেন। 
(লিঙ্গধারণচন্দ্রিকায় পৃ ৩৩৫-৩৭, ৪১ গোরক্ষ ও আলমপ্রতুর প্রশ্নোততব 
আছে ।) 
নবনাথের প্রত্যেকে দশ কোটি বসাযনবিদেব প্রধানরূপে গণ্য, 
ইহারা জরামৃত্যুনাশ, বিষের সঞ্চারণ, ক্ষমতাহরণ প্রতৃতিতে বিখ্যাত 
ছিলেন। ইহারাই নবকোটি সিদ্ধবূপে পরিচিত। কাহারও কাহারও 
মতে নাথসিদ্ধদের সহিত ইহাদের সম্পর্ক ছিল না, ইহারা রসেশ্বর 
সম্প্রদায়ের সিদ্ধ। মতান্তরে ইহার! খৃষ্টপূর্ববকালীন দেশ হইতে আগত 
“ভোগের' শিষ্য । ইনি [.৭০৮এর সন্প্রদাযতৃক্ত ছিলেন। ভোগ এই 
সিদ্ধমার্গ দাক্ষিণাত্যে শৈবাগমী ও শাক্তাগমীদের শিক্ষা দেন, এইরূপ 
প্রবাদও আছে। শুদ্ধমার্গের মাহেশ্বর সম্প্রদাষের “অষ্টাদশ সিদ্ধ? 
দাক্ষিণাত্যের সিদ্ধপংখাযা দ্বারা পুষ্ট। মূলা! ব শ্রীমূলানাথ প্রভৃতি 
শুদ্ধমার্গের 'জ্ঞানসিদ্ধাদের মধ্যে অন্াতম ; সনক, সনন্দন, সনাতন, 
সনৎকুমার, পতগ্রলি ও ব্যাগ্র পদেব সহিত ইনি স্বর্গ হইতেই দীক্ষালাঁভ 
করেন। “ভোগ' ও “মূলা” অন্য পঞ্চসিদ্ধেব সহিত মিলিয সপ্ত শুদ্ধমার্গের 
প্রতিষ্ঠা করেন, ইহ সন্ন্যাসমার্গ | ( লিঙ্গধারণচন্ড্রিক! নামক গ্রন্থে, পু ৩৪২ 
শুদ্বমার্গের ও প্রকৃতসিদ্ধির কথা আছে ।) 
ভোগ অগস্ত্যের বযঃকনিষ্ঠ সমসাময়িক ছিলেন, এরূপ মতও 
প্রচলিত আছে। অগস্ত্য শুদ্ধমার্গের শ্রেষ্ঠতম নিদর্শন, তিনি খৃষটপূরব্ব 
ও খুষ্টজন্মের পরেও স্থলদেহেই বহু অলৌকিক সাধন দেখায়! 
গিয়াছেন। দাক্ষিণাত্যের সিদ্ধকৃটপর্বতে ইহার আবাস ছিল। তিনি 
উত্তরভারতের হিমালয় অঞ্চল হইতে দাক্ষিণাত্যে আসেন। ভোগেরও 
দেহসিদ্ধি দাক্ষিণাত্যে প্রসিদ্ধ। তাহার ণৃ'্ধ০1377এর ন্বল্পসংখ্যক 
অধিকারী থাকিলেও দাক্ষিণাত্যে শুদ্ধমার্গের প্রচার তাহার দ্বারাই 
হয়। ইহার এক শিষ্য মৃতবাক্তিকে পুনজবন দান ইত্যাদি অলৌকিক 
ক্রিয়া! দেখাইয়া সকলের সম্মুখে অদৃশ্য হইয়! যান। সিদ্ধমার্গের 'মুক্তি' 
অর্থে মৃত্যু হইতে অব্যাহতি, ইহাই সিদ্ধদের ফিদ্ধান্ত। ইহাই আগমের 
রহস্ত, শুদ্ধমার্গেও ইহাই লক্ষ্য। অতএব সিদ্ধদের 'দেহপাত' হয় না, 
তাহারা দেহসহ অদৃশ্য হন। তামিলভাষায় রচিত কালদহন-তন্ত 
মৃত্যুনাশক-তন্ত্র আদিতে শুদ্ধমার্গের নীতি বণিত হইয়াছে । ইহা! দ্বারাই 
মানবের দেহাস্তর প্রাপ্তি ও অদৃশ্য হওয়ার ক্ষমতা লাভ হয়। *দামবেদের 


জীবন্মক্তি ও বিদেহমুক্কি, অপর ও পৰা মুক্তি ৩০৭ 


অন্তর্গত ব্রক্মজাবল উপনিষদে যে মুক্তি বণিত হইয়াছে তাহা মৃত্যুকে জয় 
করিবার ও দেহকে রূপান্তরিশ করিবাব উপদেশ ।১ 

প্রণবই কুগুলিনীব স্পন্দন, অতএন 'প্রণবতন্ু” লাভ অর্থে 
কুণুলিনীর প্রবুদ্ধ হওয়া । রসেশ্বর ও নাথমার্গে এট দেহকেই স্থায়ী 
করিবার জঙ্কল্প দেখা যায় অর্থাৎ আধুরদ্ধি লক্ষ্য, মাহেশ্বর সম্প্রদায় 
( ইহাদের শুদ্ধ আয়মায় অর্থাৎ শুদ্ধ নিয়মাবলী ) মধ্যে দেহকে শক্তিতে 
পরিণত কর।ই লক্ষ্য, ইহ! দ্বারা যে সিদ্ধদেহ লাভ হইবে তাহ দিব্যদেহ 
হইলেও চিরস্থাধী নহে, তাহা! অদৃশ্য হয এবং ভগবানের দিব্যাতেজে 
মিলিত হইয়া যায, সেখানে মৃত্যু বলিয়া কিছু নাই। কৈবলা, হংস, 
্রহ্মবিন্দু উপনিষদাদিতে এই শুদ্ধম।র্গেব বর্ণনা আছে। 
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নবম পরিচ্ছেদ 


গুরুপবম্পরায় নাদ ও বিন্দুসস্তান 


শ্রীপুর আদিনাথ, মংস্তেন্্রনাথ, তংপুত্র উদযনাথ, দণ্ুনাথ, 
সত্যনাথ, মন্তোষনাথ, কুন্মনাথ, ভবনাজি, তন্ত ভ্রীগোরক্ষনাথ ঈশ্ববসন্তান 
আদিব্রাপ্গণ সুক্রবেদী অদ্বৈতাপরি সদা*ন্দদেবতা, অনাহতশূঙ্গী 
খেচরীমুদ্রা। মুদ্রা - ইহাই গোবক্ষসিদ্ধান্তসংগ্রহে । পৃ৪*) নবনাথের 
পরিচয়। কর্পদ্রমতন্ত্ে ্রগোবক্ষসহঅনাধস্তোত্র আছে, গোবক্ষণাথকেই 
তাহাতে বিধিবিষু শিব বলা হ্টযাছ্ে এবং নবভীবে নবনীথের নাম করা 
হইয়াছে, যথ। _মন্তবনাথ, ধ্যাননাথ, নিতানাথ, পূর্ণনাথ, দ্যুতিনাথ, স্থগ্টিনাথ, 
স্থিতিনাথ, হারনাথ, রামনাথ। গোবক্ষমন্ত্র বিনা সিঞ্গিলাত কদাচ 
সম্ভবে ন।১ 

অন্তাত্র “নবনাধাঃ__বিন্দুসন্তীনমীশ্বরঃ | চত্বাবে! গুববঃ ৷ মংস্যোব্তর 
ঈশ্বর চতুরঙ্গী, গোরক্ষ ইতি স্বরূপাঃ” বল! হ্টযাছে। 

সাধারণতঃ পুত্রকে শিল্তের অধিক প্রিয় বলা হয, বিস্ক যোগ- 
সম্প্রদায়ে ইহার বিপরীত মত প্রচলিত । “যোগসন্প্রদাষে শিষ্যোইধিকো 
যো! নাদাংশো জায়তে” কারণ নাথাংশই নাদ এবং নাদাংশ প্রাণ, শক্তি 
অংশ বিন্দু, বিন্দু অংশ সন্তান । যোগসম্প্রদাষে বিন্দু হইতে জাত সন্তান বা 
বিন্বুসম্তান অপেচা নাদ হইতে জাত সন্তান বা নাদসন্তান অর্থাৎ শিখব 
(যাহাকে নাদানুসন্ধানের দীক্ষা গুরু দান কবিষাছেন ) প্রিয়তর 
(পৃ৫৮)। নাথ হইতে দ্বিপ্রকার স্থষ্টি হয, নাদবপা। ও বিন্দুরূপা, 
তন্মধ্যে নাদরূপা শিষ্যক্রমেণ বিল্দুরূপা চ পুত্রত্রমেণ। নাদ হইতে 
নবনাথের উৎপত্তি ও বিন্দু হইতে সদাশিব ভৈরবের জন্ম (পু ৭২, 
গোরক্ষসিদ্ধান্তসংগ্রহ )। 

তত্ত্রমতে পরমেশ্বর বা পরশিব গুরুপরম্পরায় মূল বা আদি। 
পরমেশ্বর স্বয়ং এক ভূমিকা গ্রহণ করিয়া গুরুপদবাঁচ্য হন, ভূমিকাস্তর 
গ্রহণে শিষ্ক হন। তাহার গুরুরপই সদাশিবরূপ, শিষ্যবপই ঈশ্বররূপ | 
এ উভয় রপই শিবের স্বরূপ। তত্বজ্ঞানের উপ?দশার্ধে শিব এই 


১। গাসিস,পৃ৪৩ও ২। পরমহংসউপনিষদ উল্লেখ, গো সি ল, পৃ ৫১ 


গুরুপরম্পরায় না ও বিন্দুসন্তান ৩০৯ 


দ্বিবিধরূপ গ্রহণ করেন। ঈশ্বর বা পরমায্ম। (অপবশিব) সাডেতিন ক্রোন্ড 
মন্ত্রের অধিপতি ও পঞ্চমন্ত্রাক্বক । তিনি পবমশিব হইতে যে মহাজ্জান 
প্রাপ্ত হন পরপ্রষ্টী হইতে অভিন্ন বলিয়া তাহা স্ববপতঃ দুষ্ট হয না। 
ইহা ধ্বনিবপ অর্থাৎ নাদবিমর্শময়, তথা অপ্রমেষ ও বিশ্বব্যাপক । ইহা 
অকারাদি কলাদ্ধাবা গ্রস্ত নহে। উশ্বব এ মহ্নাজ্জানকে অনুগ্রহ প্রাপ্ু 
জীবের আশয় মন্ুসাবে পৃথকবপে গ্রথিত করেন। ধাহাবা সাক্ষাং 
ঈশ্বর হইতে অনুগ্রহপ্রাপ্ত হন াহাব! যথাক্রমে অষ্টবর্গে বিভক্ত 
মাতৃকা মণ্ডপ, সম্পূর্ণ মন্ত্রগণ ও অনস্তাদি মন্ত্েশ্বর । ইহাবা মাযাব উদ্দে 
অবস্থিত। শ্রীক্ঠাদি অষ্ট কঞ্চুকবাসী রুদ্রগণ অনন্থেণ শিষ্যু। তন্ধে 
উপদেষ্টা শঙ্কর শ্রীকণ্ঠের শিশ্, উমা শঙ্কর হইতে বিশ্বোপবি অনুগ্রহ 
করিবাব শক্তি প্রাপ্ত হইয়াছেন, উমাব শিষ্যমধ্যে দিবা, মিশ্র & আপ্দিব্য 
এই ভিনপ্রকাব গণ মাছে, দিব্যগণে কড্র, ব্রহ্মা, বিষুং, ইন্দ্রাদি দেবগণ 
আছেন, মিশ্রগণে প্রধানত; খধষিগণ ও আদিব্যগণে মনুষ্য আছে ।১ 


১। *দীক্ষারহন্ত ( গুরুপরম্পর! ), য. ম গ্োগীনাথ কবিরাজ, কল্যাণ, পৃ ১২*৩, সাধনান্ক ২য় খণ্ড । 


দশম পরিচ্ছেদ 


জরামৃত্যুর রহস্ত এবং উহা! হইতে অব্যাহতি 

পাঞ্চভৌতিক দেহ জরামরণশীল, তথাপি মনুষ্য দীর্ঘজীবী হইবার 
আকাজ্ষ! করে, অজবত্ব কামনা কবে। সিদ্ধগণ কেবল অজবত্ব নহে, 
অমরত্বলাভেরও প্রয়াসী। কথিত আছে, স্বর্গের দেবতারা অমৃতপানে 
অমর হইতেন, নাথসিদ্ধরা'ও খেচরীমুদ্রাসাধন দ্বারা অমৃঙপান করিয়া 
অজর অমব হইতেন। প্রাগীন অন্তান্ত সম্প্রদায মধ্যেও জবামৃত্তা জয়েব 
নিমিপ্ত নানাপ্রকার সাধন ছিল, যথা বমেশ্বর সম্প্রদাষ পারদেব সহযোগে 
অজর হইঙেন, পাবদেব নামান্তর রস, তাই তীহাঁব! রসেশ্বব নামে 
পরিচিত ছিলেন। খুষ্টধর্মে বিশ্বাসীদের মধ্যেও পাবদের ব্যবহার ছিল, 
চীনদেশেও দেহসাধনপ্রক্রিযা প্রচলিত ছিল। ইহাদেব সাধনপ্রণীলীব 
সবিশেষ আলোচনা এই নিবন্ধের সাধন! অংশের 'কাযসিদ্ি' অধায়ে রষ্ুবা। 

গোবক্ষমংহিতায় বায়বীমুদ্রা, অশ্বিনী মুদ্রা ইতাদি দ্বাবা জরামৃত্যু 
নাশের উল্লেখ আছে “ইয়ন্ত পবমা মুদ্র। জরামৃত্যুবিনাশিনী” ॥ অন্যত্র 
“অকালমরণং হরেং” ।১ 

মুখমগ্ুলকে বিস্তৃত করিষ! জিহবাব মূলভাগকে প্রচালিত কবিযা 
ক্রমে শরীরস্থ অমৃত পান করিলে__ 

বলিতং পলিতং নৈব জাযতে নিত্যযৌবনং 
ন কেশে জাতে পাকো যঃ কুর্ধান্িত্যমাুকীং ॥২ 

অন্যা্ যুদ্রা সাধন দ্বাবাও উত্তরূপ ফললাভের বর্ণনা আছে, অতএব 
নাথসিদ্ধেরাও যে জবামৃত্যু হইতে অব্যাহতিলাভের জন্য সাধন কবিতেন 
ইহা নিশ্চিত। 

গোরক্ষরচিত “ঠপ্রদীপিকা” গ্রন্থে আছে “অন্তর্লক্ষাবিলীনচিত্ত- 
পবনে। যোগী যদা! বর্ধতে দৃষ্টযা। নিশ্চলতাবয। বহিরসৌ পশ্বন্পপশ্যত্যপি। 
মুদ্রেয়ং খলু শান্তবী ভবতি সা যুগ্বতপ্রসাদাদ গুরোঃ শুন্তাশৃন্- 
বিবঙ্জিতং ক্ষুরতি যন্তববং পদং শাস্তবম্॥ 'অর্দোদঘাটিতলোচনঃ স্থিরমন। 


১। গোরক্ষমংহিত ১1১২৮, ১৩২ 
২ খর ১১৪৪ মাুকী মুদ্রার ফলকখন। 


জরামৃত্যুর রহস্ত এবং উহ! হইতে অব্যাহতি ৩১১ 


নাসাগ্রদত্তেক্ষণঃ চন্দ্রার্কাবপি লীনতামুপনয়ন্লিষ্পন্দভাবান্থরে । জ্যোতি- 
রূপমশেষবান্যরহিতং দেদীপ্যমানং পরং ততন্বং তৎপদমেতি বস্থ 
পরমং বাচ্যং কিমত্রাধিকম্‌॥৮১ অর্থাৎ যোগী মনঃপ্রাণ বিলীন 
কবিযা, নিশ্চল নয়নে বাহো দৃষ্টিপাত কবিযাঁও বিষয়গগ্রহণ কবে না, 
ইহাই শীল্তবীমুদ্রা। এই মু্রা প্রান্ত হইলে যোগী অনির্ববচনীষ 
পদলাভ করে। নয়নদ্য অর্দউন্সীলিত করিয়। মনের স্থৈধ্য সম্পাদনপূর্ববক 
নাসাগ্রে দৃষ্টিস্থাপন করিয়া চন্দ্রনুরধ্য বিলীন কবিবে, অর্থাং প্রাণ 
ব্যাপার স্তম্ভিত করিবে । এইরূপ কবিলে জ্যোতিব ন্যাষ অখিল- 
প্রকাশক সর্ধবকারণ দেদীপ্যমান, অর্থাৎ স্বপরকাশ স্ববপের জ্ঞান হয়, 
যোগী স্বশ্ববপে অবস্থান করেন, মন্য বিশেষ বস্থুলাভ হয ইহা বলা যায 
না, ইতোহধিক বক্তব্য নাই। এইবপে পবমবস্তুব সন্ধান পাইযা সেই 
আন্মসাক্ষাংল[ভমূলক দেহকে হজব অমৰ করিবাব ইচ্ছা সাধকেব 
মনে দেখা! দে, তখন সাধক খেচবীখুদ্রা সাধন কবেন, ভাহাব দ্বাবা 
সব্বপ্রকার বৃন্তিনিবোধ হষ এবং কদাচ মৃত্তা ঘটে না। ইচাপিঙ্গলা 
নাভীর মধ্যে যে নিরালম্ব স্থল আছে অর্থাং শুন্য বা মাকাশ স্থান আছে, 
সেই শূন্যস্থানে বা ব্যোমচক্রমধ্যে যে মুদ্রা আছে তাহাবইট নাম “খেচবী*- 
মুদ্রা। এই খেচরীমুদ্রা দ্বারা চন্দ্র হইতে অমৃত উদ্ভূত হয। খেচরী মুদ্রা 
শিবেব অতি প্রিষ। এই খেচরীমুদ্ সর্ববনাডী প্রধান ন্বযুয়াকে পশ্চিম 
মুখে পবিপুর্ণ করিয়া রাখে । খেচরীসাধনে চন্দ্রন্ধোব নিবোধ হেতু 
আযুক্ষষকাবক “কাল' থাকে না।২ 

ইডাং চ পিঙ্গলাং বদ্ধা বাহয়েং পশ্চিমে পথি। 

অনেনৈব বিধানেন প্রযাতি পবনো! লযম্‌। 

ততো ন জায়তে মৃত্যুর্জরারোগাদিকং তথা ॥ 

বন্ধত্রয়মিদং শ্রেষ্ঠং মহাসিদ্বৈশ্চ সেবিতম্‌ ॥5 
অর্থাৎ জালন্ধাববন্ধ, উড্ভীয়ানবন্ধ ও মূলবন্ধ এই ত্রিবিধ বন্ধ দ্বাৰা প্রাণবাধুব 
লয় হয়। মূলস্থান বা আধারস্থান সমাক্‌ আকুঞ্চিত কবিযা নাভির 
অধোভাগে পশ্চিম তানাখ্য বন্ধরূপ উড্ডীযানবন্ধা করিবে। অনম্ভুর 
ইড়াপিঙ্গল। বন্ধ করিয়া অর্থাৎ জালন্ধারবন্ধ দ্বারা ম্মুযুক্নাতে প্রাণবাধুকে 

১। গো সি স পৃ ৩৬, হ-যো-প্র ৪1৩৭, ৪১ তুলনীয় 


২1, হ.যো প্র, টীকা- -81৪৪-৪৮ 
৩4।% হু. যো, প্র, ৩/৭৪-_৭৬ 


৩১২ নাথ-সম্প্রদায়ের ইতিহাস, দর্শন ও সাধন-প্রণালী 


প্রবাহিত করিবে। প্রাণ নুষুম্নাতে স্থির হইলে সাধকের শরীরে জর! 
কিস্থা কোনপ্রকার রোগ জন্মিতে পারে না, এবং তাহার মৃত্যু ঘটে না। 
মহস্তেন্্রাদি মহাযোগিগণ ও বশিষ্ঠাদি মুনিগণ সকলেই উক্ত বন্ধাত্রযের 
সেবা করিযাছেন। হঠযোগসাধনে যতপ্রকাব উপাষ আছে তাহার 
মধ্যে উক্ত বন্ধত্রযকে গোরক্ষাদি সিদ্ধিজনক মনে করেন। বিপরীত- 
করণীমুদ্র! দ্বাবাও যোগীর! চন্দ্রামৃত পান করেন। নাভিদেশে যে স্র্যয 
আছে তাহা চন্দ্রামত গ্রাস করে, তৎফলেই জরামৃত্যু হয়, এই মুদ্রা দ্বার! 
তাহ রোধ হয় ।১ 

চন্দ্রের অমৃতকল! হইতে যে শ্রাবের বর্ষণ হয় তাহা মধু অপেক্ষা 
মিষ্ট, তাহা পানে চিরযৌবনপ্রাপ্তি হয়। অমুত কলাতে ষোডশী নায়ী 
শক্তি বিবাজ করেন, এই শক্তি স্হত্রদল কমলেৰ পরমাত্মার আত্মান্বরূপ ৷ 
সহস্মদল কমলে নিম্নে ছুটী কেন্দ্র আছে, একটীব নাম অমৃতকলা, অপরটীব 
নাম মৃত্াকলা, একটী জীবনের পুণিমান্ববপ, অন্যটা অমাবস্তাম্ববপ । 
যোডশীশক্তি ষোডনীকলা নামেও পরিচিত । পবাশক্তি বিমর্শবপা, 
তাহার পঞ্চদশ কিরণ পঞ্চদশী শক্তিন্বদূপা । এই বিমর্শাখ্য। মহানিত্যা 
পবাশক্তি পঞ্চমহাভৃত দ্বার! প্রকটিত। পঞ্চমহাভতের পঞ্চদশ গুণ, 
আকাশের একগুণ শব্দ, বাযুর ছুইগুণ শব্দ ও স্পর্শ, তেজের তিনগুণ শব 
স্পর্শ রূপ, জলেব চারিগুণ শব্দ স্পর্শ রূপ রস,পৃর্থীর পঞ্চগুণ শব্দ স্পর্শ 
বপ রস গন্ধ, সর্ববসমেত পঞ্চদশগ্ডণ। ইহাদের পঞ্চদশ অধিষ্ঠাতু দেবত। 
আছে, ইহারাই পঞ্চদশ তিথিরূপে চন্দ্রের পঞ্চদশকলা, শুরু প্রতিপদ 
হঈতে পৃিম! পর্যন্ত ইহাদের ক্রমশঃ বৃদ্ধি ও কৃষ্ণপক্ষে ক্রমশঃ ক্ষয হয়। 
ষোড়শীকলা পবশিবাভিন্না মহানিত্যা সচ্চিদানন্দরূপিণী । ইহার বৃদ্ধি 
নাই, ক্ষয়ও না, ইহাই অম্তকলা, মহাদেব ইহাকেই মন্তকে ধারণ 
করিয। থাকেন। চন্দ্রের অমূতকলা হইতে অম্ৃতভ্রাব হইয়। গধধির! প্রাপ্ত 
হয়, উহা! ভোজনে মনুষ্যশরীর পুষ্ট হয়, ওঁষধি দ্বারা দেবতার « যজ্ঞ হয়। 
চন্দ্রের পঞ্চদশ তিথি, পঞ্চদশ নিত্যা নামে খ্যাত। যোড়শীনিত্যার পুজা 
ত্রিকোণান্তগগত মধ্যবিন্দৃতে সাধিত হয়, এই নিত্যার নাম 'মহাত্রিপুরা- 
সুন্দরী'। এই ঘোড়শীকলার উপর চন্দ্রের পঞ্চদশ কলার হ্রাসবৃদ্ধি নির্ভর 
করে।২ 


১। হযো-প্র ৩৫২৭৭ ২। কল্যাণ সাংসাঙ্ক ২য় খণ্ড পৃ ৮৫৭-৫৮ পঞ্দশ 
তিথিরূগী নিত্যা ও যোড়পী৷ বা৷ অন্বতকলার বিচার” । রব ৃী কালনাব শী নক পদ 


জরামৃত্যুর রহস্য এবং উহ! হইতে অব্যাহতি ৩১৩ 


এই ষোডশীনিত্যার সহিত নাথসিক্ষদের সম্বন্ধ ছিল বলিয়াই 
অনুমান হয়। কারণ কুগুলিনীর জাগরণ নাথসিন্ধদের মধ্যে প্রচলিত 
ছিল। অমৃতকলার নিম্নমুখী সুত্র কুগুলিনীতে আবদ্ধ থাকে, এই 
কুগুলিনীর জাগরণে অমৃতকলার সন্ধান পাওযা যায়। অমৃতকলার 
সন্ধ।নীর জীবনমৃত্া তাহার স্ব-অধিকারে, কারণ অমৃতপানে সে দীর্ঘাযু হয়, 
ও মৃত্যুকে দূরে রাখিতে সক্ষম হয় । মৃত্থ্ুঞ্জয়ী যোগী জিহুবানুল তীক্ষ 
ছুবিকা দ্বাবা ছিন্ন করিয। কণ্ঠকৃপ মধ্যে জিহ্বাকে প্রসাবিত করিয়া ধ্যানস্য 
হইয়া অমৃতপান করেন, ইহাই খেচরীমুদ্রা নামে খ্যাত। 
ঘণ্টাকোটি কপোল কোটব কুট জিহ্বাগ্রমধা শ্রুযা 
চ্ছঙ্থীন্তা গত রাজদস্তবিবরং প্রাস্তোর্ধবক্তে,ণ যৎ। 
অর্থাৎ আলজিভ্পান্তে মুখবিববে কুটিল জিহ্বাগ্র প্রবেশ করাইবে।১ 
রাজদস্তান্তরে শঙ্খিনীমুখ আছে । রাজদন্তবিবর হইল [4501147% 2 | 
মহাপুরুষলক্ষণ বিচাব মধ্যে প্রস্ৃতজিহবতা অর্থাৎ দীর্ঘজিহ্বা থাকা 
সুলক্ষণরূপে গণ্য হইযাছে। (সাধনা অংশে গুরুতত্ব ও সদ্গুরু মহিম। 
অধ্যায় দ্রষ্টব্য ।) 
সহন্সাব-ক্ষরিত চন্দ্রীমৃত ইডাপিঙ্গলা ধারায় প্রবাহিত হইয়৷ 
মূলাধাবে সধ্যে পতিত হইলে অমৃত গবলে পরিণত হয় তাই মানবের 
জর! ও বার্ধক্য দেখা দেয়। কালজয়ী যোগী এই অমৃতকে গরলে পরিণত 
হইতে দেন না, স্বয়ং সেই অস্ত পান করিযা জরা মৃত্যু হইতে অব্যাহতি 
লাভ করেন। দেহমধ্ চন্দ্র ও নূর্যা অমরত্ব ও বিনাশত্ব নির্ণয় করে, 
ইহারাই পুরুষ ও প্রকৃতির প্রতীক । দেহমধ্স্থ ওজস্ই অমৃত, ইহা! বিন্দু 
ব। শুক্র, ইহার সংরক্ষণে অজর-অমরত্ব লাভ হয়, ইহার বিনাশে মানব 
মৃত্যুমুখী হয়। যোগী প্রাণায়ামাদি সাধন দ্বার! ইহ! সংরক্ষণে যত্ববান 
হুন। তাই সন্ভকবি বলিয়াছেন__ 
গোরক্ষ সো জিন গোয় উঠালী করতী বার ন লাগে। 
পানী পবন বন্ধি রাখে, চন্দ স্থুরজ মুখ দীয়ে ॥* 
অর্থাৎ তিনিই গোরখ যিনি গুপ্তধন আবিষ্ষংরে বিলম্ব করেন না, পবন ও 
বিন্ধুকে যিনি বাধিয়। রাখেন এবং চন্দ্র ও সূর্যকে মিলিত করেন। 
বাম নাসিকাবাহিত বায়ুকে চন্দ্রবাহিত, দক্ষিণ নাসিকাবাহিত 





১) অফরৌঘ শীমনদ্, ২য় গ্লোক। ২। বড়খ্াাল নির্ণ সম্প্রদায়, পৃ ১৪, | 
0. 9.84-4০ 


৩১৪ নাথ-সম্প্রদায়ের ইতিহাস, দর্শন ও সাধন-গ্রণালী 


বায়ুকে সূর্ধ্যবাহিত এবং উভয় নাসিকা দ্বার পর্য্যায়ক্রমে বাহিত বায়ুকে 
নুযুয্নাবাহিত বলে। পুরক, রেচক ও কুস্তক দ্বার! প্রাণায়াম সাধনে 
কুগডলিনী জাগরিতা হন। ব্রহ্মরন্ধে কুগুলিনী পৌঁছিলে উন্মনী অবস্থা হয়, 
অনাহত নাদ শ্রুত হয় এবং কালজয়ী অমূতের ক্ষরণ হয়। বেদান্তীর 
ইহাই “তৃবীয অবস্থা” । কবীর বলিয়াছেন__ 

উলটি পবন চক্রষট্বেধা, মেরুডণ্ড বসপুর। | 

গগন গবজি মন নুন্লি সমানাঃ বাজী অনহদ তৃবা ॥৯ 
অর্থাৎ উল্টাপবন সাধন দ্বারা ষট্চক্রভেদ হ্যাছে, মেরুদণ্ড রসে পূর্ণ 
হইযাছে, মন শূন্যে বিলীন হইযাছে, গগনে গরজন হইতেছে, অনাহত 
নাদ ধ্বনিত হইতেছে । 

যে মবজীব! অমুত গীবা, কাঁধসিমরৈ পতাল। 

গুককী দয। সাধুকী সংগতি, নিকসিআউ যহিকাল ॥২ 
অর্থাৎ মবণশীল জীব সংসাবধন্ম কবিযা পাতালে প্রবেশ কবে, গুরুর 
দয়ায় ও সাধুসঙ্গে সে অমৃতপান করিয়া ইহজীবনেই সংসাব হইতে 
মুক্ত হয। 

উল্টামার্গে বা মীনের মার্গে চলিয়া (কাঁবণ মৎস্ত নদীব গতির উল্টা 
দিকে চলে ), ফুলকে আবার কলিতে পরিণত করার কথা অর্থাৎ বৃদ্ধের 
আবাব তারুণাপ্রাপ্তির কথা গোবখবাণীতে (পৃঃ ৪০) দৃষ্ট হয়। 
উল্টামার্গে চলিলে চন্দ্র হইতে রসান্বাদন সম্ভব হয। গোবখনাথ 
আকাশমণ্ডলের বপ গায় অর্থাৎ ব্রহ্মানন্দভূতিকে দোহন করিষা পান 
করে, নিঃসার বস্তূকে মন্থন করিয়া অমৃত পান করে এবং নিযানান্দে 
জীবিত থাকে (এঁ পৃ ১১৩ শ্লোক ২১ আরম্ত)। 
গোরক্ষ বলেন দশমীদ্বারে (ক্রহ্মরন্ধে) স্বর্গ ও মোক্ষপদ ( শিবস্থান, 

কেদার ) আছে (এ পৃ ১১০)। মৃষ্্যকালে দেহমধ্যে বহি্মখ নবদ্ধারেব 
একটা দ্বার দিয়া! প্রাণ বহির্গত হয়, মৃত্যুর উত্তবকালীন গতিও ইহার উপর 
নির্ভর করে। ব্রহ্মরন্ধ বা দশমীদ্বাব হইতে স্বাভাবিক নিক্রমণ হয় না, 
যোগী এই পথেই নির্গমের সানা করেন, কারণ তাহা হইলে পুনর্জন্ম 
হয় না। ছিত্রপুর্ণ কলসের ম্যায় নবদ্ধার উন্মুক্ত রাখিয়া দশমীছুয়ার দিয়া 
বাহির হওয়ার চেষ্টা ব্যর্থ হয়, ভাই মুদ্রা! দ্বারা বাহার রুদ্ধ করিবার 








১। কী গ্রস্থাবলী, পৃ ৯, ৭, স্টামহুন্দর দাস। উল্লেখ বাড়ধাল পৃ ১৪, নিশুপমন্তাদায়। 
হ। কবীরের মাখী ৩৯১ নং পৃ ৯০৫, কবীরের “বীজক, রেবা সংক্রণ 


জরাম্ৃত্যুর রহন্ত এবং উহা হইতে অব্যাহতি ৩১৫ 


প্রণালী যোগীরা সাধনা দ্বারা লাভ করিযাছিলেন। স্ত্রীকৃষ্ণকীর্ানে ও 
( পূ ৩৫৯) শ্রীকৃষ্ণ বাব! উক্ত হইয়াছে. 

ইড়াপিঙ্গলা মুযুয়! সন্ধী | 

মন পবন তাঁত কৈল বন্দী ॥ 

দশমী ছুযারে দিল কপাট। 

এবে চভিলো। মো সে যোগবাট ॥ 
বাহ্াদ্বাব কুদ্ধ কবিয়া যোগী সমাধিস্থ হঈালে যে নাবেশ ভাবেব উদয হয়, 
তাহাই দশমী ছুযার ব! দশ ইন্দ্রিয়ের প্রত্যাহাব, তাহা দ্বাবা বাহাজ্ঞান 
লুপ্ত হয ও সর্ব দ্বারপথ রুদ্ধ হ্যা যায। কুম্তক দ্বাবা সকল নাড়ী 
সৃযুগ্নাতে একীভূত হয় এবং বিভিন্ন নাড়ীতে সঞ্চবণশীল বাষু সমবসীকুঁত 
হইয়া একমাত্র প্রাণ'বপে পবিণত হয়, ইহাই 'নাভী-সামবস্+ | ইহার 
পর স্মুষুয্না নাডীকে উর্ধাশ্রোতা ভাবন] দ্বাবা গ্রন্থিমকলকে উদ্ধমুখী ও 
বিকশিত কবিতে হয , দেহস্থ গ্রন্থি বা পদ্ম সন্কৌোচবিকাশশীল। 

বাহাজগতের সহিত সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হইলে অর্থাং ইন্দ্রিযেব প্রত্যাহাব 

হইলে প্রাণেরও প্রত্যাহার স্বভাবতই হষ্টয! থাকে । ধ্যান, ধাবণা, 
সমাধি দ্বাবা মনের নিবোধ সাধিত হয়। এই নিবোধেব স্থান হাদয়ে। 
অন্তরবাজ্যেও যাহাতে মন সঞ্চরণ করিতে না পারে তজ্জন্ত মনেব নিবোধ 
কর্তব্য, নতুবা স্থ্র্যযলাভ সম্ভব হয না । মনোবহা নাঁড়ী দিষা মন সঞ্চবণ 
করে, মনোবহা৷ নাভীব শাখা-প্রশাখাবপ জালদ্বারা মানবদেহ গঠিত, 
বিভিন্ন নাড়ীব দ্বারা বিভিন্ন জ্ঞান হয়, যথা-_-শকদ্ঞাঁন, রূপজ্ঞান ইত্যাদি 
ব্যপ্টি দেহে ন্যাষ ব্রহ্মাণ্ডেব সূর্ধ্যমগ্ডলেব বাহিরে একটী বাযুমণ্ডল 
জালরূপে বিস্তৃত আছে। এক একটী নাভী এক একটী রশ্মি বিশেষ, এই 
রশ্মিপথে প্রীণ বা মন দেহান্তরস্থ লোকে এবং দেহের বাহিবেও সঞ্চবণ 
করেন। মন ন্ুক্ষপ্রাণ সাহায্যে পূর্ধ্বসংস্থাবানুযায়ী ভ্রমণ কবে। ইন্দ্রি- 
পথে যে আত্মতেজ এতদিন বাহৃজগতে বিস্তৃত হইয! ছিল, ইন্দ্রিষরোধে 
তাহারা উপসংহত হইয! সংস্কাররাজ্যে ছড়াইযা পড়ে, এই অবস্থায 
বাহাস্মৃতি পর্যাস্ত লুপ্ত হইয়া! যায়। প্রাণের বিভিন্ন ধাবাকে ইভা- 
পিঙ্গলার সহিত ন্ুযুয্নার ভ্রমধ্যে মিলনের দ্বাৰা একীভূত করা হয়। 
যোগিগণের পরিভাষায় ইহার নাম “দ্ধ ত্রিবেশীসঙ্গম' । ( ইড়া- 
পিঙ্গলার নামাস্তর “বরুণা, ও “অসি', তাই ইহাদের মিলনক্ষেত্র 
আজ্ঞাচক্রের' নামান্তর 'বারাণসী”।) এদিকে মনও হৃদয় বা দহরাকাশে 
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স্থিরতালাভ করে। হ্বদয়পুরী মধো নির্ববাত প্রদেশে অচঞ্চল দীপশিখার 
স্তায় মন দীপ্যমান হইয়! থাকে, ইহাই মনের নিরোধ। এই অবস্থার 
সহিত স্ুযুত্তির ভেদ ইহাই, যে স্ুযুপ্তিতে প্রাণের কার্য রুদ্ধ থাকে না, 
কিন্ত ইহাতে প্রাণের কার্য্যও থাকে না, ইহা একপ্রকার শববং অবস্থা । 
মনকে শুদ্ধ করিয়া স্থায়িভাবে নিরুদ্ধ কর! কর্তব্য, ইহাই যোগন্থত্রের 
অসপ্প্রজ্ঞাত সমাধি । হ্বদয় হইতে মনকে চেতন কবিযা উদ্ধ করিয়া 
উর্ধমুখী নুযুস্রার ধারায় আরোপ করাই যোগীর সাধন। এই জাগ্রৎ 
মনই প্রবুদ্ধ কুণ্ডলিনীর মৃত্তিরপে বণিত হইতে পারে। হৃদয়মধ্যে 
অশ্ুদ্ধমনের রোধ হয়, স্ুযুন্না পথে প্রাণের সহিত শুদ্ধমনেব উর্ধে 
মিলনের ফলে দিব্যজ্রানের উদয় হয়। মনেব গতিনিরোধ হইলেও, 
তাহাতে যে স্পন্দনমাত্র থাকে, তাহা মনেব স্বভাব। এই কম্পনের 
পর্যবসানে চৈতন্ত সূর্যের সাক্ষাৎকার হয়, ইহা! মনোভূমির অতীত । 
ইহাই আত্ম! বা! ব্রহ্ম, মন তাহার সহিত অভিন্ন লাভ করিযা বিমর্শরূপে 
বিরাজ করে, এই বিমর্শ ই শবত্রক্ম বা ওকাব। ইহার দ্বারাই মানবের 
্রন্মবিগ্ভালাভ হয়।১ এই ত্রন্মবিষ্া লাভ করিয! যোগী জরামৃত্যু হইতে 
অব্যাহতি লাভ করেন । 

চিন্তের মলিন ভোগবাসনাই মানবের জন্মের কারণ । কর্তৃত্বাভিমান 
লইয়৷ সকাম কর্মসাধনেই বা৮নার উদ্রেক হয় ও পূর্বব সংস্কাবসকল উদ্বুদ্ধ 
হইয়া তাহাদের পুষ্ট করে। তাই গীতায় নিষ্কাম কর্্মসাধনেব উপদেশ 
রহিয়াছে। যে বাসন! প্রবলাকার ধারণ কবে উহ্যাই অস্তিমকালে 
মৃত্যুমুখী জীবের সম্মুখে জ্যোতির্ময় হইয়া আবিন্ৃতি হয় এবং জীবকে, 
তদন্থুরূপ নাভীমার্গ ও দ্বারপথে চালন৷ করিয়। দেহবিমুক্ত করে, জীবের 
মরণোত্তর গতিও তদ্রুপ হয়। গীতা আছে (৮৬) 

যং যং বাপি স্মবন্‌ ভাবং ত্যজত্যন্তে কলেবরম্। 
তং তমেবৈতি কৌস্তেয় সদ। তদ্ভাব্ভাবিতঃ ॥ 

মৃত্যুকালে যে যে দেবতাকে স্মরণ করে, সে তাহাকেই প্রাপ্ত হয়। 

স্থখ ও ছুঃখই কর্ণের ভোগফল, মানব স্থূল ও সঙ্গম দেহ দ্বারাই 
ইহুলোকে ও পরলোকে কর্মফল ভোগ করে। শুদ্ধকরণ শক্তিম্বরূপ যে 
লিঙ্গশরীর থাকে তাহা দ্বারা ভোগ নিষ্পন্ন হয় না। যতক্ষণ না এই 
করণ শক্তম্বরূপ দেহ বিনিবৃত্ত হয়, ততক্ষণ ছুঃখ অবশ্যন্তাবী। সুখ, ছুখ 


১। মৃত্যুবিজান ও পরমপদ, ভারতবর্ষ, মাঘ ও ফাল্তুন--১৩৪৭| 


জরামৃত্যুর রহশ্ত এবং উহ! হইতে অব্যাহতি ৩১৭ 


ও মোহ এই ত্রিপ্রকার বেদনা । কচিৎ সুখ হইলেও সংসাব স্বভাবতঃ 
ছুঃখকর, অতএব জরামরণাদিজনিত ছুঃখও স্থুলাদি শরীবের পক্ষে 
অবশ্বস্তাবী। শরীরধারণে (যতক্ষণ না লিঙ্গশবীব বিনিবৃত্ত হয) চেতনপুরুষ 
জরামরণকৃত দুঃংখপ্রাপ্ত হয়, কাবণ সংসার ম্বভাবতঃ হুঃখকর । 
তত্র জরামরপকৃতং ছুংখং প্রাপ্পোতি চেতনঃ পুরুষ । 
লিঙ্গস্যাহহবিনিবৃত্তেস্ত্মাদ্‌ ছুঃখং হ্বভাবেন ॥ 

-সাংখাযোগ ৫৫ ১ 
অতএব শরীরী মানব বাবংবার জন্মমৃত্যুর দুঃখ হইতে ত্রাণলাভের 
নিমিত্ত সচেষ্ট। মরণোত্তর গতি নিয়ন্ত্রণের জন্য মুমূর্ব সান্বিকভাব 
উদ্ধদ্ধ করিতে ঠাকুর-দেবতার নাম করিবার প্রথা আছে। তিব্বতে 
নানা কৃত্রিম উপায়েব দ্বার! মুমূর্ষু লামাব সদগতিব ব্যাবস্থা করা হয, 
ইহার বিশেষ বিবরণ তিব্বতী সাধনার মধ্যে পাওযা যায়। ব্রহ্মবন্ধ 
দ্বারা নিশ্রমণ ৪ নির্ববীণ-পদ প্রাপ্তিই লক্ষ্য।২ এইরূপে জন্মমৃহ্যুব 
হস্ত হইতে মুক্তিলাভ সম্ভব, ইহাই লামাদের বিশ্বীস। 

গীতায় এই মৃত্যুবিজ্ঞানেব সুন্দর পরিচয় আঁছে-_ 
প্রয়াণকালে মনসাইচলেন 
ভক্ত্যা যুক্তো যোগবলেন চৈব। 
ক্রবোর্মধ্যে প্রাণমাবেশ্য সম্যক্‌ 
স তং পবং পুরুষমুপৈতি দিব্যম্‌ ॥* 
অর্থাৎ প্রয়াণকালে তক্তিযুক্রচিত্তে একাগ্রমনে যোগবলে ভ্রযুগলমধ্যে 
সম্যক্রূপে প্রাণধারণপূর্বক যিনি (তাহাকে ) স্মরণ করেন, তিনি 
সেই দিব্য পরমপুকষকে প্রাপ্ত হন। স্মরণের সহিত প্রাণ-মন কিরূপে 
নিরোধ কারতে হইবে তাহারও উপদেশ আছে-__ 
সর্ধবদ্ধারাঁণি সংযম্য মনে! হৃদি নিরুধ্য চ। 
মৃদ্ধ ্যাধায়াত্মনঃ প্রাণমাস্থিতো। যোগধারণাম্‌॥ 
ওমিত্যেকাক্ষরং ব্রহ্ম ব্যবহারন্‌ মামনুস্মরন্‌। 
যঃ প্রয়াতি ত্যজন্‌ দেহং স যাতি পরমাং গতিম ॥* 
অর্থা সমস্ত ইন্দ্রিয়দ্ধার সংযত ও মন হ্বদয়ে নিরুদ্ধ করিযা ভ্রয্গলেব 
১। সরল সাংখাযোগ, কাপিল মঠ প্রকাশিত, পূ ১২০ ১ম সংস্করণ। 
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মধ্যে প্রাণ স্থাপন করত; আত্মযোগে অবস্থিত হইয়া ব্রদ্দোর একাক্ষর 
নাম ও উচ্চারণপূর্র্বক আমাকে স্মরণ করিতে করিতে যিনি দেহত্যাগ 
করেন, তিনি মোক্ষ প্রাপ্ত হন। 

ইহাই গীতার 'অক্ষর ব্রম্মাযোগ'। কি প্রকারে দেহত্যাগ করিলে 
সাক্ষাদ্ভাবে ভগবংস্বরূপ লাভ কর! যায় তাহা ইহাতে বর্ণিত হইয়াছে। 
অষ্টাঙ্গ যোগ, মন্ত্র, ভক্তি, জ্ঞান প্রভৃতি সাধনের সমন্বয় ইহাতে আছে। 
নাথযোগীদের সাধনেও সর্বদ্ারের সংযম, হৃদঘমধ্যে মনের নিবোধ ও 
তৎপরে ভ্রমধ্যে মনেব আজ্ঞাচক্রে প্রাণের সহিত মনেব মিলন সাধন 
আছে। কুম্তক সাহায্যে যোগী গ্টৈর্যযলাভ করেন। শ্রুতিতেও আছে 
রেচক-পূরক ত্যাগ করিয়া যে যোগী কুম্তক করিয়া স্থিত থাকেন, ধাহার 
প্রাণ-অপান নাভিমধ্যে সমতালাভ করে এবং যিনি “হুংস” 'হংস' জপরত, 
তাহার জরামবণ রোগাদি হয না ও অনিমাদি সিদ্ধিলাভ হয। 

জরামরণরোগাদি ন তন্য ভুরি বিদ্যাতে 
এবং দিনে দিনে কুর্যাৎ অণিমাদিবিভতয়ে ॥+ 

ধাহার “হংসবিগ্া নাই, তাহার নিত্যতাও নাই। এই হংস মন্ত্র 
অজপা-জপ। মুদ্রাদি সাধনের সহিত যোগী “হংসমন্্ব জপ করিয়া 
জরামরণের হস্ত হইতে অব্যাহতি পান। 

হঠযোগপ্রণালী মতে চিত্ত সমদ্বলাভ করিলে বিন্দুিদ্ধি হয, 
তৎফলে নিত্য ও শুদ্ধ সব এবং পিশুস্থৃধ্্য হয়। বিন্দু হইতেই দেহের 
বিকাশ, বিন্দু চঞ্চল থাকিলে জরামৃত্যু অবশ্যস্তাবী, স্থির হইলে কায়সিদ্ধি 
হয। বৌদ্ধদের বজ্রকায়, সিদ্ধমার্গেব সিদ্ধ বা দিব্যদেহ, পাতগ্জলের 
কাষণম্পৎ, রসেশ্বরের হবগোৌরীতন্্ একই কথা। আধার পক অর্থাৎ 
উপযুক্ত না হইলে বিরাট চৈতন্য ধারণ বা চেতন্যের সহিত সম্বন্ধ স্থাপন 
সম্ভব হয় না। জীবদেহ জরামৃত্যুবৰ অধীন। ভর্তৃহবি বাকাপদীয়ে 
(১)৩) বলিযাছেন যে, শব্ত্রক্ষের অব্যাহত নিত্কলা কালশক্তির 
আশ্রয়ে ভাববিকারের প্রসব করে। কালশক্তির প্রভাব হইতেই 
প্রকৃতির বিকার হয়। কিন্তু পরিণামমাত্রই বিকার নহে। সাংখ্যের 
বিসদৃশ পরিণাম বিকার, সদৃশ পরিণাম বিকাব পদবাঢ্য নহে । যেখানে 
সদৃশ পরিণামেনও জন্ভাবনা নাই, তাহাই নিিবিকার প্রকৃতি-স্থান। 


দাংখামতে প্রবৃত্তির বিসদৃশ পরিণাম হইতেই সৃষ্টির উত্তব, সাংখ্যের 
১। ব্রন্মোপনিষৎ, ২৪ জ্লোক। ৃ 


জরামৃত্যুর রহস্য এবং উহা! হইতে অব্যাহতি ৩১৯ 


প্রকৃতি স্থিরবিন্দ্ব নহেন, উহ! বিন্দুত্রয় বা গণত্রয়েব সমগ্রি। সাংখ্যের 
পুরুষ বিন্দুম্বরূপ, পুরুষ প্রকৃতির সহিত নিত্য মিলিত হইয৪ নিত্যমুক্ত। 
সাংখ্যের প্রকৃতিতে যে কম্পন, ভাহ। বিন্দুর স্পন্দন মাত্র, আগম মতে 
ইহা! নাদের অন্তর্গত (নাদবিন্দুকলা অধ্যায দ্রষ্টব্য )। ন্টি দ্বিপ্রকাব, 
শুদ্ধ ও অশুদ্ধ, ্প্টিতে প্রতিক্ষণ যে অবস্থান্তর হয, তাহাই জবা । আশুদ্ধ 
অধ্বা অতীত হইলে বিন্দু স্থির হয়। শুদ্ধ অধ্বাব স্িতিকালে সদৃশ 
পরিণাম থাকে, ইহাতে যে “মবণ' আছে, তাহা তিবোভাবমাত্র, 
জাগতিক মরণের সদৃশ নহে। শুদ্ধ অধ্বাঘ জন্ম হইতে মৃত্যু পর্যন্ত 
ছয় কোটি বিকার আছে। বস্ত্রতঃ শুদ্ধ অধ্বাতে দীর্ঘস্থিতির পর যে 
তিবোভাব হয় সে অবস্থাই অজব-অমরন্বরূপে বণিত হয, ইহা কল্পান্ত বা 
যুগান্ত স্থিতিমাত্র। কালের গতির উদ্ধে অজরত্ব লাভ হয় ও কালেব 
গতিরোধে জন্মমৃত্যু হইতে অব্যাহতি হয় ।১ 

এইরূপে পাঞ্চভৌতিক দেহের জরামরণের রহস্য অবগত হইয়া 
অমরত্বলাভেচ্ছ যোগী সাধন! দ্বারা জরামৃত্্যু হইতে অব্যাহতি লাভ 
রূপ লাবণ্যযুক্ত সিদ্ধদেহে শাশ্বত শান্তিতে বিরাজ করেন । 


১। তারিক বৌন্ধধর্শ' ম ম. গোপীনাখ কবিরাজ, উত্তরা, কার্তিক ১৩৩৪ 


একাদশ পরিচ্ছেদ 


দেহতত্ব ও পিগড-সংবেদন 
পিগু ও ব্রন্মাণ্ডের পরস্পর সম্বন্ধ 


দদেহত্ব' শব্দটাব অর্থ শারীরবিদ্যা অর্থাং দেহ, আত্মা সন্বন্ধীয় 
বিজ্ঞান। বিভিন্ন সাধকসম্প্রদায বিভিন্ন দৃষ্টিভেদে দেহতত্ব নির্ণয় 
করিয়াছেন, পিও বা দেহকে আশ্রঘ করিযাই তাহারা এই সকল সিদ্ধান্তে 
উপনীত হইয়াছেন। মধ্যযুগের সাধকদেব মধ্যে এই পিওমধ্যে ব্রহ্মাণ্ডের 
কল্পন। করিয়া সাধন প্রচলিত ছিল। 'পিওসংবেদন' অর্থে পিণ্ডের বোধ 
অর্থাৎ ব্রহ্মাণ্ডের সহিত তাহার সম্বন্ধ অন্ুভব। প্রচলিত বাকোও 
আছে “যা আছে ব্রহ্মাণ্ডে তা আছে এই দেহভাণ্ডে” অর্থাৎ এই ক্ষুদ্র 
দেহরূপ ভাণ্ডে যাহা কিছু আছে তাহ! ব্রহ্মাণ্ডেরই প্রতীক, ততোধিক 
এ দেহে কিছু নাই। সিদ্ধসিদ্ধান্তসংগ্রহে উক্ত হষ্টয়াছে__ 

্রন্মাগুব্তি যত কিঞ্চিং তং পিগ্েইপ্যস্তি সর্ব্থা। 
ইতি নিশ্চয় এবাত্র পিগসংবিত্বিরুচ্যতে ॥ 

সম্ত সুফী প্রভৃতির সাধন মধ্যেও পি ব্রন্মাণ্ডের কল্পনা আছে। 
ফী সাধক আজিজ-ইবন-মহম্মদ-অল্‌ নসীফ তীহার গ্রন্থে যে পূর্ণাঙ্গ 
মানবের বর্ণন। দিয়াছেন, তাহার মধ্যে ব্রহ্মাণ্ডের সকল অংশের তুলনা 
আছে, এই মানবের জন্াই সমগ্র বিশ্বের সৃষ্টি ।* সন্তু সম্প্রদাষও মনুত্ত- 
দেহ ও ব্রজ্ঞাপ্তী মনের দেশের তুলন! করিয়াছেন। পরে ইহা! আলোচিত 
হইতেছে। 

যোগমার্গের এই পি ও ্রহ্ধাণ্ডের সন্বন্ধ স্থাপনার জন্যই দেহতত্ব 
ও পিণ্ডের উৎপত্তির বিষয জান! কর্তব্য। নাথসিছ্ধেরা বলেন-_“নাথাংশে 
নাদো, নাদাংশঃ প্রাণ শক্তযংশে! বিন্দুধিন্দোরংশঃ শরীরম্ত।* বিন্দুর 
ছই দিক-_বিশ্বন্থষ্টির যে দিক তাহাই বিন্দুর প্রসর, তাহাই 'শক্ত্যংশে' 
পরিণাম লাভ করে, এবং অন্ত দিক 'শিবাংশ' তাহা! সাক্ষী বা! দষ্টামান্র 
হইয়া থাকে। ভরষ্টা অপরিণামী ও এক, কিন্তু শক্তি স্তরান্ুসারে 
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দেহতত্ব ও পিগু-সংবেদন ৩২১ 


প্রসারিত হইতে থাঁকে। শক্তির প্রসর ও সঙ্কোচ আছে, শিবের নাই । 
শক্তির প্রসরে সৃষ্টি, সঙ্কোচে সংহার। প্রসর ও সন্কোচেব আদি ৪ 
অন্তে সাম্যাবস্থা, মধ্যে কালচক্রের আবর্তন, তাহাই বৈষম্য, কিন্ত 
তন্মধ্যেও সাম্যাবস্থা নিহিত মাছে। 

স্থপ্টি ও সংহার নিরন্তর চলিতেছে, বিন্দুব স্পন্দনে স্ৃপ্টিব বিকাশ। 
স্পন্দনই একমাত্র ক্রিযাশক্তি, ইচ্ছাশক্তিই সেই স্পন্দনের কাবণ। 
জলে নিক্ষিপ্ত লোষ্ট্রের ন্যায় বিন্দু ক্রমবদ্ধমান মণ্ডল রচনা! কবে, কিন্ত 
সেই মগ্ডলেরও সীমা শাছে। সমগ্র জগৎ একমাত্র বিন্দুকে আশ্র 
করিয়া প্রদক্ষিণ করিতেছে, কিন্তু বিন্দু অপবিবর্তনশীল উদাসীন দ্রপ্তীনাত্র। 
নাদবিন্কুকলা অধ্যায়ে ইহার সবিশেষ আলোচনা করা হইযাছে 
(সাধনা অংশ ভ্রষ্টব্য)। এখানে সংক্ষেপতঃ কয়েকটা কথা বল! 
যাইতেছে। বিন্দুরূপা সাম্যশক্তি স্পন্দনেব দ্বাবাই ত্রিধা বিভক্ত হইযা 
তিনটা স্বতন্ত্র বিন্দুরূপে পবিণত হইযা তিনটা মণ্ডলেব স্যষ্টি করে। 
সাম্যাবস্থায় এই ত্রিবিন্দু ও মূল বিন্দু অভিন্ন, কিন্তু বৈষম্যকালে উহাবা 
পৃথকৃভাবে প্রকাশিত হয়। তথাপি সাক্ষীব সহিত মভেদভাবাপন্ন 
যে তুরীয় বিন্দু বা আদিবিন্টু তাহা অবিকৃত থাকে । বিন্দু স্পন্দিত 
হইয়! চতুর্দিকে বৃন্তাকারে প্রসারিত হইয়া মণ্ডলের স্থষ্টি করে। প্রথম 
মণ্ডল 'সহম্্রার', ইহ! সহত্ররশ্মিব জ্যোতির্মঘ সব্ববাজ্য, ইহার কেন্দ্র 
'্রহ্মবিন্ত' নামে পরিচিত। ইহার বাহিরে “তটস্থ' মণ্ডল, ইহার কেন্দ্র 
'রজঃ নামক দ্বিতীয় বিন্দু। তটস্তের বাহিরে অন্ধকাবময় তৃতীয মণ্ডল 
বা 'মাষা' মণ্ডল। ইহাব বিন্দু “তমঃ? বা তৃতীষ বিন্দু। 

এই তিনটী মণ্ডলের সহিত দেহস্থ চক্রেব সন্বন্ধ আছে। প্রথম 
মণ্ডলই মস্তকোন্ধের “সহম্রারচক্র', এস্থলে চৈতন্তসন্বার অনুস্ভৃতি হয, 
তাই ইহাকে ব্রন্মলোক, জ্যোতির্ময়লোক প্রভৃতি বলা হয়। দ্বিতীয় 
মণ্ডল বা তটস্থ বিন্দু হইতে যে মণ্ডলের বিকাশ হয তাহার নাম 
'আজ্ঞাচত্র”, ইহ! ভ্রদ্বধয় মধ্যে এবং সহস্রারের নিম্নে অবস্থিত । তৃতীয় 
মণ্ডল বা 'মূলাধার' সর্বনিম্ন চক্র এবং ঘোর অন্ধকারেব কেন্দ্রস্থল । 
বৈষণবেরা এই মায়ামণ্ডলকে “বহিরঙ্গ' বলিয়াছেন, এই মূলাধার বিন্দু 
হইতে বহির্গত হইয়া জীব স্থুল পঞ্চীকৃত আবরণে বেষ্টিত হইয়া পডে। 
সমস্ত ত্রহ্ধাণ্ডের অতীত অনাগত ভবিষ্যৎ স্থুলবস্তর 'বীজ' এই স্তরে 
চিরবর্তমান্না 


0. ৪4-বা 


৩২২ নাথ-মন্প্রদায়ের ইতিহাস, দর্শন ও সাধন-প্রণ।লী 


টা বা সাক্ষীর দৃষ্িক্ষেত্র আকাশ, প্রথম বা সত্ববিন্দুর প্রসারক্ষেত্র 
চিদাকাশ, দ্বিতীয় বা রজোবিন্দুর প্রসারক্ষেত্র চিত্তাকাশ ( ইহার মধ্যে 
খগ্ঠোতের ন্তায় কোটি কোটি ত্রন্মাণ্ড ভাসমান রহিয়াছে ), তৃতীয় বা 
তমোবিন্দুব প্রসারক্ষেত্র ভূতাকাশ। এই ভূতাকাশ পঞ্চভাগে বিভক্ত 
বলিয়া উহার বিন্দু ব্যারুত অবস্থায় পঞ্চবিন্দুরূপে বিভক্ত হইয়া গ্রসরফলে 
পঞ্চমণ্ডলরপে পরিণত হয, এই পঞ্চমণ্ডলই বিশুদ্ধাদি পঞ্চচক্র । তটন্থ 
মণ্ডলের নাম আজ্ঞাচক্র, সবমণ্ুলের নাম সহস্রাবচক্র তাহা ইতিপুর্ব্বেই 
বলা হইয়াছে । তমোমগ্ুলের মূলাধার চক্র বা সর্ববনিষ্ চক্রই ঘোর 
অন্ধকারময় । 

মানবদেহ বা পিণ্ডের উৎপত্তি এই মূলাধারবিন্দু হইতে । স্থুল- 
জগতেব জীব এই স্তবেই গঠিত হইযা অবস্থিত থাকে । মহাপ্রলযের 
সমযে এই পঞ্ষীকৃত স্তব স্বভাবের নিযমে অপ্ধীকৃত হইয। পঞ্চভাগে 
বিভক্ত হয এবং বিশুদ্ধাদি পঞ্চচক্রে বিলীন হইযা যায়। ইহাই প্রসর 
অস্তে সঞ্ষোচশক্তির উন্মেষ অবস্থ!। পঞ্চ্র ক্রমশঃ পঞ্চবিন্দু ও পঞ্চবিন্দু 
ক্রমশঃ উপসংহৃত হইযা একবিন্দুতে বা সাম্যাবস্থায় পরিণত হয়। 

সাম্যাবস্থা হইতে স্তবান্ুসাবে কিন্ধূপে ঘট্পিগ্ডে আবির্ভাব 
হইযাছে নাথমার্গের সিদ্ধসিদ্ধান্তপদ্ধতি প্রনৃতি গ্রন্থে তাহার বর্ণন৷ 
আছে। পিগুতন্ব ও পিগাধার অধ্যায়ে এ বিষয়ে আলোচিত হওয়ায়, 
এখানে পুনকক্তি নিম্রয়োজন। মাতৃকুক্ষিতে জীব যে দেহ লইয়া 
জন্মগ্রহণ করে তাহাৰ নাম গর্ভপিগড। অব্যক্ত অনামা হইতে প্রসরের 
দ্বাব! ষট্পিণ্ডের আবির্ভাব বণিত হইয়াছে ।১ নাথগণ স্ুলতম প্রকাশ 
হইতে নিজেকে সংবৃত করিয়া স্পন্দাত্মিকা শক্তিকুগুলিনীর সহায়ে 
মূলাধাবচক্র হইতে বিপরীত মার্গে গমন করিয়। শিবস্থান বা ব্রন্ষস্থান 
লাভ করেন। নি৭ ব্রহ্ম হইতে পর পর যে ক্রমে সৃষ্টির বিকাশ 
হইয়াছে, সেই সমস্ত তন্ব সহত্রদলের মহাশৃম্ত হইতে ক্রমশঃ নিয়দিকে 
মেরুদণ্ডের মধ্যবন্বী ন্ায়বীয় কেন্দ্রনকলে যোগীব ধ্যানগোচর হয়। 
যোগী স্বীঘ দেহে মস্তকের শুন্তস্থান হইতে মেরুর অধোভাগ পর্যন্ত 
ষট্‌চক্রের তত্বের ধারণা করিয়। তত্বোর্ে স্থিত সুক্মতত্বের ধারণার 
অধিকারী হন। বিপরীতক্রমে বা লয়ক্রমে যোগী সাধনা করিয়া 


১। নি লিগ ওসি. নি স প্রধথমৌপদেশ জষ্ব্য, 'বট্পিণ্ডের আবিভীব+ | 
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থাকেন। ্ষ্টিরূপা কুগুলিনী স্থুল ও সুক্ষ দ্বিবিধরূপে অবস্থিত ।২ 
জীবকে সেই নুক্গশক্তি উপলন্দি করিতে হইলে সাধন। কবিতে হয়। 
এই সাধনায় পিওড ও ব্রন্গাণ্ডেব সম্বন্ধেব জ্ঞান অত্যাবশ্যক বিবেচিত 
হয়। 

স্থলাবরণে বেষ্টিত জীব তিনটা আববণ দ্বাৰা আচ্ছাদিত, বাসন! বা 
সংস্কার, অভিমান ব। কর্তৃত্ববোধ, এবং কামনা! বা ফল।কাজ্ষা । বিষযেব 
সহিত ইন্দ্রিয়াদি যুক্ত হইযা জীবকে স্বপামে প্রত্যাবৃন্ত হাতে দে না, 
তাহার আবরণ তিনটাই তাহার প্রারঙবন্ধকন্ববপ হয। ভূতশুদ্ধি 
প্রভৃতির দ্বারা পঞ্চভতের শুদ্ধতা ও জ্ঞানচক্ষুব উন্মেষ বুঝায-_ইহাঈ 
জীবের শুদ্ধ অবস্থা । জীবমাত্রই জ্ঞান, আনন্দ ও অমবন্ধ প্রার্থী, 
এককথায় জীব 'ব্রাঙ্গীস্থিতি' কামন! করে । জীবেব স্থুল/ববণ ক্ষণিকেব 
জন্য দূর হইলেও সে ন্ুষুয়ামার্গে প্রবেশেৰ পথ পায়, তখন পঞ্চভুত গুদ্ধ 
হইযা পঞ্চবিন্দু এক বিন্দুতে পবিণত হয এবং তৎপরে চিন্তশুদ্ধি দাবা সেই 
এক বিন্দুই নির্মল হইয়া ভৃতীয ক্ষেত্রের বিকাশ কবে । তংপবে ঈশ্বব- 
তন্ব জানিয়া অগ্রসর হওয়াই জীবেব সাধনা, ইহাই উপাসনা । উপাসনা 
দ্বারা আল্ডাস্থ বিন্দু ও সহস্ত্রাবেব মহাবিন্ুব ভেদাংশ বিগলিত হইযা যে 
অভেদ প্রতিষ্ঠা হয তাহাই ব্রন্গজ্ঞান-লাভ, ইহাৰ পব ত্রিগুণাতীত পবম 
সাম্যাবস্থা বা ব্রন্ষন্ব।২ এই সাম্যাবস্থা তবাতীত অবস্থা, ইহাই নাথ- 
মার্গের 'নাথন্বরপ” ইহা লাভই যোগীব কাম্য । শ্রুতিতে মাছে জীবদেহ 
পঞ্চভূতের উপাদানে গঠিত, ইহা! পঞ্চভ্ুতের স্থুল পঞ্চীকবণ বা মিশ্রণ 
মাত্র। ইহা! বিভিন্ন ইন্দ্রিষ, পঞ্চবাধু, মন, বৃদ্ধি, চিন্ত ও অহঙ্কারবে 
আশ্রয় করিয। রহিয়াছে, ইহাই স্থুল প্রকৃতি বা বিশ্ব। ইহ! জাগ্রং 
অবস্থা । ন্বপ্লাবস্থায় সুক্ম দেহে তৈজসের আবি্াব হয, ইহাই লিঙ্গ- 
শরীর এবং গণত্রয়যুক্ত কারণশরীর। স্বযুপ্তি অবস্থা 'প্রক্ঞা'ই ইহাব 
অধিপতি । “সর্বেষামেবং ত্রীণি শরীবাণি বর্তস্তে 1” জাগ্রৎ, ্বপ্ন, 
সুযু্তি ও তুরীয এই চারি অবস্থায় বিশ্ব, তৈজস, প্রজ্ঞা ও আত্মা 
অধিপতি । বিশ্ব স্থলকে ভোগ কবে, তৈজস বিবিক্ত দশ! ভোগ করে, 
প্রজ্ঞা আনন্দ ভোগ করে, তৎপরবন্তরী যিনি তিনি সরব্বসাক্ষিত্ববপ 
“আত্ম” | প্রণব ব1 তুরীয় সর্র্ব জীবে অর্থাৎ বিশ্ব প্রভৃতি যত রূপ, স্থুল 


১। গ্িদিপ ৪২৩ 
২। 'কুগুলিনীতত্ব, ম ম. গৌপীনাখ কবিরাজ, বন্গরঃছিভা, ১ম বর্ষ, হর্থ খও, পৃ ৫৮৯ । 


৩২৪ নাখ-সম্প্রদায়ের ইতিহাস, দর্শন ও সাধন-প্রণালী 


প্রভৃতি যত দেহ এবং জাগ্রৎ প্রভৃতি যত অবস্থা আছে, সকলের 
সাক্ষিরণে নিলিপ্ত হইয়া বর্তমান থাকে ।১ 
জীব প্রাণ অপানের বশীভূত, জীব সর্বদা 'হংস'মন্ত্র জপ করে, 

এই অজপ] জপই মোক্ষপ্রদ , “অনয়া সদৃশী বিদ্যা, অনয়া সদূশে! জপ*, 
অনযা সদৃশং জ্ঞানং ন ভৃতং ন ভবিস্তাতি”।২ কুগুলিনী বি্যাই প্রাণ- 
ধারিনী মহাবিষ্তা, জীবের মুক্তি ইহার ভ্ঞানে। কুগুলিনীতত্বের সহিত 
দেহতবের কেবল দেহ নহে, জগতের যাবতীয় তত্বেরই ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ 
বিদ্ভমান। কুগুলিনীশক্তি যাবতীয় পদার্থকে আশ্রয় কবিয়া 
যূলসত্ারপে বর্তমান রহ্লিযাছেন। তাই ইহার চৈতন্য সম্পাদনে 'সর্ব্বং 
খবিদং ত্রহ্ষ'জ্ঞান হয, এই পূর্ণ জাগরণই তন্তরশান্ত্রে 'পূরণহস্তা'ৰপে 
খ্যাত। কুগুলিনীর জাগরণ হইলে জীবকে 'ত্রান্দীস্থিতি* লাভেব জঙ্য 
ভিন্ন প্রয়াস করিতে হয় না, ইহা ম্বতঃই সম্পাদিত হইয! থাকে । 
কুগুলিনী চৈতন্তের সঙ্গে সঙ্গে ইড'পিঙ্গলা-বাহিত বাযু সৃক্ষতা৷ প্রাপ্ত 
হইযা সুযুষ্নারন্ধে প্রবেশ কবিষা সৃক্্মতব অবস্থা প্রাপ্ত হয়। এইবপে 
জীবশক্তি স্থুলতা৷ পরিহার করিয। বজ্বা ও চিত্রিণী নাভী ভেদ কবিয! 
অবশেষে ব্রহ্মনাড়ীতে গমন করে,_ইহাই আনন্দময় কোষ, তদুপরি 
সাম্যাবস্থ। | 

রসেশ্বরদর্শনে পৃরথ্ী অপ২তেজ বাযু আকাশ নিম্মিত দেহকে স্ুলদেহ 
এবং বিজ্ঞানময়, মনোময় ও প্রাণময কোবত্রয বাবা মিলিত দেহকে স্মঙ্ম- 
শরীর বল! হইয়াছে। যিনি মুক্ত পুরুষ তাহার শরীব অব্যক্ত ব! 
হুরগৌরীস্যপ্টিজাং তন্ুং_-এইরূপ সিদ্ধের! “খগুয়িত্বা কালদণ্তং ত্রিলোক্যাং 
বিচরন্তি তে”।ৎ স্থল স্ুক্ম ও কারণ দেহ অশুদ্ধ দেহ, মহাকারণ দেহ 
শুদ্ধদেহ, কৈবল্য দেহ চিততবাত্মক ও সন্তভদের 'হংস-দেহ” সগুণ-নিগুণের 
অতীত। বেদান্ত বলেন শরীরং ভ্রিবিধম্‌ স্ুলসুক্্মকীরণ- 
ভেদাদিত্যর্থ:”।* কাশ্মীর শৈবাগমে মহাকারণ দেহ ব। 'বৈন্দব দেহের, 
বর্ণনা আছে, দত্বাত্রেয় সম্প্রদায়েও ইহা স্বীকৃত হইয়াছে । কিন্তু 
নাথমার্গে ইহার স্পষ্ট উল্লেখ নাই। অতএব স্থুল সুক্ষ কারণ দেহের মাত্র 
বিচার কর্তব্য । 
_.১। যোগচুড়ামপি উপ ৭২, ৭৩ শ্লোক 

হ। ] ৩১-৩৫ এ। 


৩। রলহদর তন্ত্র, ১।৭ টীকা 
৪। বেদান্তসংজ্াপ্রকরণদ্‌, জোক ", আঁদিত্যপুরী বিরচিত। 


শী শীশা্শিশ শী? 
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নাথপিদ্ধর! স্থূল সূক্ষ্ম কারণ দেহকে শুদ্ধ কবি! প্রণবতন্ত” বা 
এঁকারদেহলাভে সচেষ্ট হইতেন। প্রণবতন্থ চন্দ্রামমত পানে অজর 
হইত। এইরূপ যোগীই জীবন্ুক্ত বিবেচিত হইতেন | মাহেশ্বব সিদ্ধদেব 
মধ্যে প্রণবতনুকে জ্ঞানতন্ৃতে পর্যবসিত কবিষ স্বদেতে অন্তিত হবার 
বৃন্তান্ত আছে । নাথদের সিদ্ধদেহ, মাহেশ্বরদের দিন্যদেক্ বন্তঃ এবই 
দেহের বিভিন্ন স্তর মাত্র, প্রথমে বিন্দুতে স্থিতিব দ্বারা সিদ্ধদেত হয, ইভা 
একটীমাত্র সত্তা বা 11165£781 781, তৎপবে উহাব প্রসাব বা নুদ্ধিব 
দ্বারা দিব্যদেহ লাভ হয, এই বৃদ্ধি তেজেরই বুদ্ধি, শবীবেব নহে । 
নাথমার্গের সিদ্ধদেহ সম্ভবতঃ অন্য মার্গেব দিব্যদেহেব অনুপ, মতান্থুবে 
ইহ! বৈন্দব দেহ। 


শঙ্কবেব মতে আল্মার তিনটা উপাধি-__স্থুল, নুক্ম ও কাঁবণ শলীব | 
স্থল শবীব পঞ্চ মহাভুতের দ্বারা গহি'ত ভোগাযতন দেহ, মৃগ্্প শবীব 
সপ্তদশ অবয়ব বিশিষ্ট, ইহাই লিঙ্গশবীর। অতঃপর কারণ শবীব, তাহা। 
সংও নহে, অসংও নহে, অনিব্বচনীযন্বরূপ ও অনাদি । আয্া। এই 
উপাধিত্রয__স্থুল, সক্ষম ও কাবণ-_হইতে পুথক।১ স্থুল, ন্ুক্ষম ও কাবণ 
দেহ আশ্রয করিষ। জীব লেক হইতে লোকান্তরে আবন্তিত হইতেছে। 
জন্ম অর্থে ই জগতের কোন লোকে দেহধারণপুর্বক আবির্ভাব, মৃত্রা অর্থে 
পূর্বধূত দেহ ত্যাগপূর্ধবক দেহান্তর গ্রহণ , এই জন্মমৃত্যাব মধ্যে জীব 
অনাদ্দিকাল হইতে দোলাযমান বহিয়াছে। স্থূল শবীব সর্ব্ববাহা ও 
ইন্দিয়গ্রান্থ, সুক্ষ শরীরকে অবলম্বন করিয়া, ইহার উংপন্তি। স্থল ও সূষ্প 
উভয দেহের বাজভূত অবিষ্ঠাশক্তিই জীবে “কাবণ'শবীব, মুক্তি না 
হওয়া পর্যন্ত ইহার বিনাশ নাই। কারণশরীবেব প্রথম পবিণাম সক্ষম 
বা লিঙ্গশরীর , সাংখ্য লিঙ্গশরীরের কথা বলেন। ইহ! বুদ্ধি, মন ও 
অহঙ্কারযুক্ত, দশ ইন্দ্রিয় ইহাব দ্বারস্বরূপ, ইহা অনাশ্রযে থাকিতে 

পারে না বলিয়! স্থল বা সুক্ষ শরীর আশ্রয কবিয়। থাকে । 

চিত্রং ষথাশ্রয়মৃতে স্থাথাদিব্যো! বিন! যথাচ্ছাযা। 

তদ্বদ্বিন! বিশেষৈ নর” তিষ্ঠতি নিরাশ্রযং লিঙ্ষম্‌ ॥২ 
বুদ্ধি, অহঙ্কার ও মনকে অস্তুঃকরণ আখা] দেওয়া হয, নাথগণ চিত্ত ও 
চৈতন্যকেও অন্তঃকরণ মধ্যে গণনা করেন, কারণ প্রকৃতিপিণ্ডের 


১১ আস্মবোধঃ, শীমচ্ছঞ্করা চাষা প্রীত ১১-১৩ প্লে(ক 
২৭ সাংখ্যকারিকণ, ৪১ হুঞ্জ। 


৩২৬ নাথ-সম্প্রদায়ের ইতিহাস, দর্শন ও পাধন:গ্রণালী 


অন্তঃকরণপঞ্চক _মন, বুদ্ধি, অহঙ্কাব, চিত্ত ও চৈতন্য । লিঙ্গশরীর 
পঞ্চ অন্তঃকরণ, পঞ্চ জ্ঞানেক্ড্রিয, পঞ্চ কর্মেন্দ্িয় ও পঞ্চ তন্মাত্রেব সমবায়ে 
নিম্মিত। 

বুদ্ধি জীবের গ্রহীতৃরপ, মন ও অহঙ্কার উন্দ্িষাপ্সিত বিষযবুদ্ধির 
সমীপে নীত করিলে জ্ঞান হয, কারণ বুদ্ধি সত্বপ্রধান। বুদ্ধিকে আঁঞ্রষ 
করিযা অহস্কাব উদ্ভুত, মন উতভয়াত্বক-_আন্তব ও বাহ্য। অন্তঃকরণেব 
যে বিষয়ঙ্ঞান হয তাহার আভ্যন্তর পবিণামই বৃত্তি, ইহাদেব সমষ্টির 
নাম “চিত্ত । বিজানন চিন্তা, ম্মধণ চিত্তের প্রধান ক্রিয়া অর্থাৎ সঙ্কল্প 
করনাদি। চিত্তের বাশ্া ও আন্তর বিষয় আছে। চৈতন্য সম্বন্ধে 
নাথগণ বিমর্ধ, হর্ষ, ধৈর্য্য, চিন্তন ও নিস্পৃহত্বরূপ পঞ্চগ্রণের কথা বলেন। 
এগুলি চিত্তেবই এক প্রকাঁব অবস্থাবৃত্তি । 

সুক্ শরীবেব উপাদান পঞ্চজ্ঞ।নেক্দ্িযি কবণশক্তি। পঞ্চ 
কর্শোন্দ্িয়েব শক্তিসকলও সুদ শবীরেব জঙ্গীহৃত। পঞ্চপ্রাণ তৃতীয 
প্রকাৰ বাহাকবণ, কার্মেন্দিয জ্গনেন্দ্িযের শ্যাষ প্রাণও অন্মিতাত্বক, 
“আত্মন এষ প্রাণো জায়তে ।”২ পঞ্চ প্রাণশক্তি হইতেই দেহধারণ সিদ্ধ 
হয়। “অহং পঞ্চধাত্মানং বিভজ্যৈতদ্‌ বাণমবষ্টভ্য বিধাবয়ামি।৮* অর্থাৎ 
আমি (প্রাণ) আপনাকে পঞ্চধা বিভক্ত করিয়া! এই কাধ্যকরণ সমষ্টিকে 
স্থদ্চ কবিযা শবীব ধাবণ কবি। প্রীণবৃত্তি ত্যাগে জীবের শৃত্্ু হয়। 

অন্তঃকরণের প্রখ্য। প্রবৃত্তি ও স্থিতি ( সংক্গাব ) বপ মূল তিনটা 
বৃত্তি হইতেই দশ ইন্দ্রিয ও পঞ্চ প্রাণের উৎপন্ধি। পঞ্চগ্রাণ মধ্যে উদানের 
কায মন্স্থান সকল শবীব ধাতুগত বোধাধিষ্ঠান ধারণ, মেরুদণ্ডের মধ্যগত 
উর্ধশ্রোতশ্ষিনী সুযুয্না নাডী আন্তববোধের মুখ্যআোত, উদান জয় হঈটলে 
শবীর লঘু হয় এবং ইচ্ছামৃত্যু ক্ষমতা জন্মে ।* প্রাণশক্তিকে আশ্রয় কবিয়! 
জীবের জীবন্ব, শ্বাসপ্রশ্বাল দ্বারা প্রাণেব ক্রিয়। লক্ষিত হয়। প্রাণশক্তির 
সংযমনে শ্বাস প্রশ্বাসের গভিসংযমন কর্তব্য, তাহা দ্বারা চিৎশক্তির উদ্বোধন 
হয়, তাহাই কুগুলিনীর উদ্বোধন, ইাঁব জাগরণে জীব পাশমুক্ত হয়। 

লিঙ্গশরীর সংস্কাবাধার, স্ুলশরীর সহাযে লিঙ্ষশরীরের ভোগ 
সিদ্ধ হয়। বিষয়যুক্ত ইন্জরিয় উদ্রিক্ত হইলে মনেব দ্বারা তাহা জান! যায়, 
মন তাহা অহঙ্কারের নিকট উপস্থাপিত করে এবং বুদ্ধি তাহার ইট্টানিষ্ট- 


১। মি সি স ১1৪১ ২। প্রশ্থউপ তাও 
৩) প্রশ্ন উপ ২৩ ৪ | ঘযোগস্থত্র ৩৩৯ 


দেহতত্ব ও পিগু-সংবেদন ৩২৭ 


রূপ অবধারণ কবে, তাহার দ্বাবাই জীবের ভে।গ সিদ্ধ হয়। ন্তরঃকরণ 
দ্বার সিদ্ধ কর্মের সংস্কার লিঙ্গশরীবে আহিত থাকে । তাঈ ভোগায়তন 
দেহ স্থুলবপে প্রকাশিত হয এবং ভে |গেব বাসন] ক্ষয হইলে স্ুল শবীবই 
মোক্ষমাধনের উপাষনূত হয, অতএব ভোগ € মোক্দ উভযেন সাধানেব 
নিমিত্ত স্থলশবীরেব আবশ্যক , নাথসিদ্ধগণ ইহার উপলদ্ধি কবিযাই 
বলিয়াছেন, “একহস্তে ধৃতস্ত্য।গো ভোগশ্চৈককবে ক্বঘন” ইত্যাদি ।১ 
জীবেব জাগ্রং স্বপ্ন সুযুপ্তি অবস্থার অবসানে তুনীঘ ও তৎপবে তুবীযাতীত্ত 
অবস্থ! প্রাপ্তি হয়। জাগ্রং স্বপ্ন সুযুপ্তি অবস্থাই ভাহাঁব সংসাবাবস্কা_ 
এষ প্রমাতা। মাযান্ধঃ সংসাবী কন্মবন্ধনঃ | 
বি্ধাভি জ্ঞপিতৈথর্য্যশ্চিদকণ। মুক্ত উচাতে ॥২ 

অর্থাং জীবৰপী প্রমাতা মাধান্ধ ও কন্মেব বন্ধনে আবদ্ধ হই! 
সংসারের দেহ হইতে দেহান্তরে বিচবণ কবে। কিন্তু বিগ্তা (যোগবিষ্ঠা ) 
দ্বারা যখন আপন এশ্বর্ধ্য বিচ্ধাপিত হয, তখনই মুক্ত হয, তাহাই তাহার 
চিদ্ঘনাবস্থা। 

জাগ্রৎ অবস্থায় জীব “দ্থুলভূক্‌”, তখন জীবেব চৈতন্য স্কল জড- 
দেহাশ্রধী। স্বপ্লীবস্থায জীব 'প্রবিবিক্ত্‌ক্‌' অর্থাং চিন্তে যে সংস্কারবপ 
ছায! পড়ে তাহ। অবহিতরূপে ভোগ কবে, এই অবস্থায জীবচৈতন্য সৃঙ্ষ্- 
শরীরাশ্রয়ী হইয়া থাকে। ন্মৃধুপ্তি অবস্থা মাত্র জশ্কুট আনন্দভাব 
থাকে, জীব তখন “আনন্দভুক্‌', জীবচৈতন্য তখন কারণশবীরাশ্রধী হইয। 
থাকে। এই তিন অবস্থাই শবীরেব সহিত যুক্ত, তছৃপবি যে তুবীয 
অবস্থ। তাহাই আম্মাব স্ববপ অবস্থা, এই অবস্থা দেহাদিবোধ-ভাবশুষ্য | 
তুরীয়ের পরিপক অবস্থা “তুবীয়াতীত'। অভিনব গ্নপ্ত তুবীষ ও 
তুরীয়াতীতের সংজ্ঞা ঈশ্ববপ্রত্যভিজ্ঞা-বিমশিনীতে (৩২১২) নির্ণয 
করিয়াছেন । 

ইহাই জীবের স্ুল নুক্স্স কারণ দেহেব সংক্ষিপ্ত পবিচয এবং 
জাগ্রং স্বপ্ন অবস্থ।র পরিচয়। কিন্তু আত্ম! এই স্থুল স্ুঙ্ম কাঁবণ উপাধিত্রয় 
হইতে ভিন্ন। 

গোরক্ষসিদ্ধান্তমংগ্রহে 'নবনাথে'ব উৎপত্তি নাদ হইতে, বিন্দু 
হইতে সদাশিব।দি অষ্টভৈরবের উৎপত্তি কন্পসিত হইয়াছে । নবনাথের পৰব 


১। গনি সপৃ১। 
২। “ঈহবরপ্রত্যতিজ-বিমপিনী, অভিনব গুপ্ত ৩ আঃ ২ আঃ ২ কাং। 


৩২৮ নাথ-সম্প্রদাঞ্জের ইতিহাস, দর্শন ও সাধন-প্রগালী 


দ্বাদশ সিদ্ধা, ৮৪ সিদ্ধা, দ্বাদশ পন্থা, অনন্ত সিদ্ধা প্রভৃতি উৎপন্ন হইয়াছে। 
আবার নাদ বা শবস্থষ্টি দ্িপ্রকার, স্থল ও ুক্্। সৃক্মারূপাই 'প্রণৰ' 
মহাগাযত্রী যোগশাক্স, স্ুলবপা! ব্রহ্ম গাযত্রী বেদত্রয় ইত্যাদি।১ 
প্রণব'ই কুগুলিনীর স্পন্দন, নাথগণ যে প্রণবতন্নুর কথা বলেন 
তাহা৷ কুগুলিনীর জাগরণে লাভ হয়, ইহাই “একার দেহ' লাভ। এই 
প্রণবতন্থু বা ধকারদেহ চন্দ্রামৃতপানে অজরত্ব লাভ করে, এইরূপ দেহধাবী 
যোগীই জীবিত থাকিয়াও মুক্ত এবং সংসারের পক্ষে মৃত। ইহাই নাথ- 
যোগীদের “সিদ্ধদেহ' লাভ, ইহাই রসেশ্বর সিদ্ধের 'রসময়ী তন্মু' ও বৈষণবের 
'ভাবদেহ”। বিভিন্ন দেহ সম্বন্ধে স্থলভাবে আলোচনা কবা হইল, কিন্ত 
তাহার সহিত ব্রহ্মাণ্ডের কি সম্বন্ধ তাহাই নির্ণেষে। ব্রন্মাণ্ড কি? আমর! 
সকলে সমভাবে যে আকাশ দেখিতেছি তাহাই আমাদেব ব্রহ্মা, 
মনই সেই ব্রহ্গাণ্ডেব স্থপ্টিকর্তা, মন এক নয, দেহভেদে মন অসংখ্য, তাই 
স্ষ্টিও অসংখ্য, আকাশও অসখ্য। এই আকাশের মধ্যে একটী শক্তি 
আছে, বৈজ্ঞানিকের! স্থির করিয়াছেন সমগ্র বিশ্বে একী মাত্র শক্তি 
আছে, যাহা দ্বারা গ্রহনক্ষত্রাদি চালিত হইতেছে, পুষ্প হইতে ফল 
হইতেছে ইত্যাদি। সে শক্তির ক্রিযামাত্র আমর! অনুভব কবি, ক্রিয়ার 
বিভিন্নতা হইলেও মূলে শক্তি “এক” ও অনবচ্ছিন্ন। মানবদেহমধ্যেও 
সেই শক্তি কুগুলিনীরূপে বিরাজিত। তাই সিদ্ধসিদ্ধান্তপদ্ধতিতে 
উক্ত হইয়াছে যে স্থপ্টিরূপা! কুণ্ডলিনী স্থল ও লুক্্ম ভেদে অবস্থিত । 
জীবমধ্যে এই শক্তির স্থল বিকাশ, উহার স্ুক্মবপ উপলব্ধির নিমিত্ত 
যোগসাধনার প্রফোজন । 

বিভিন্ন স্ষ্টির বিভিন্ন আকাশ আছে, তাহ পুর্ব্বে বলা হইযাছে, 
আগমে তাহাকে 'গোল' বল! হয়__যেমন ব্রক্মগোল, বিষুণগোল, রুত্র- 
গোল ইত্যাদি। এইরূপ কোটি কোটি গোল আছে, আমাদের ব্রহ্মার 
যে গোল তাহাই আমাদের ব্রহ্মাণ্ড বা ভূলোোক। যে মন হইতে 
আমাদের ব্রপ্ধাণ্ড উৎপন্ন হইয়াছে অর্থাৎ যে মন এই ্রহ্ধাগুমুগ্তিতে 
বিরাজিত সেই মনই আমাদেব স্থষ্টিকর্তা ব্রহ্মা, যাহা দেখিতেছি 
তাহা ভুলেণক, যাহাব জন্য আকাঙ্ষা হইতেছে অর্থাৎ এখন যাহার 
বি্ধমানতা নাই তাহাই ভুবলেণক, তদৃদ্ধে স্বঃ মহঃ তপঃ জন ও 
সতালোক করিত হয়। ব্রক্ষাণ্ডে যে যে লোক আছে তাহ! পিগ 
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দেহতত্ব ও পিগ-সংবেদন ৩২৯ 


মধ্যেও বর্তমান, ইহা যোগিগণসম্মত। পিগুমধ্যে তাই চতুর্দশ 
ভূবনে'র অবস্থান নির্ণাত হইযাছে। উক্ত সপ্তলোক ব্যতীত তলাতল, 
মহাতল, রসাতিল, স্ুতল, বিতল, অতল ও পাতাল এই সপ্ত মধোলোক 
কল্পিত হইয়াছে । মস্তক হইতে পদতল পধ্যন্ত এই চত়ার্দশ ভুবনেন 
অবস্থান। যোগী মূলাধাব, স্বাধিষ্ঠান, মণিপুর ও অনাহত স্থানে চিন্ত 
সংযমন দ্বারা ভূর্গোক বিষয়ক জ্ঞানের অনু্তি লাভ কবেন। প্রাচীনতম 
যোগন্থত্রেও নাভিচক্রে সংযম কবিলে কাযবাহ-জ্ঞান, হাদযে সংযম 
করিলে চিন্ত-বিজ্ঞান, সূর্যে সংযম করিলে ভুবন-জ্ঞান হয ইত্যাদি 
আছে ।১ এই ৃূর্ধ্য অর্থে সাধারণ স্মর্য্য নে, নূর্যদ্বার ব৷ স্বষুয়।দ্বাব, 
তদ্রপ চক্রুদ্ধাব বা তালুমূল আছে। ন্ষূ্ধ্যদ্বাব স্থিব কবিতে হইলে 
প্রথমতঃ সুযুন্তা স্থির করিতে হয়; শ্রুতি বলেন “ততঃ শ্বেতঃ স্ববযুয্া 
বজধানঃ” অর্থাৎ হৃদয় হইতে উদ্ধগত শ্বেত বা জ্যোতির্ময় নাভী 
নুযুম্না। তন্ত্রমতে মেরুদণ্ডের পথই ন্ুযুস্না । সুষুয্াদ্ধাৰ হইতে একটা 
রশ্মি উদ্ধে সূর্য্যমগ্ডল ভেদ করিয়া গিযাছে, অতএব হৃর্যের সহিত ইহাব 
সম্বন্ধ মাছে। 

পিগ ও ব্রহ্মাণ্ডের সামঞ্জস্ত অনুসারেই ন্ুযুন্নানাডী ও লোকসকলেব 
একত্ নির্ণাত হয় । যে ক্রমে স্থষ্টির বিকাশ হইয়াছে, মানবদেহেও তবগুলি 
সেই ক্রম অনুসারে সংস্থিত, সেইজন্য দেহকে ক্্ষুড্র ব্রহ্মাপ্ত' বলা হয়। 
সষ্টির আদি অবস্থা শুন্য, মাতৃগর্ভস্থ জীবের প্রথম অবস্থাও শুন্য, আমাদের 
মস্তিষ্ধের অভ্যন্তরে উর্ধদেশেও এক শূন্যস্থান আছে। স্থষ্টির শূন্য হইতে 
নাদেন উংপন্বি, জীবদেহের ব্রন্মরন্ধের শুন্য বেষ্টন করিয়৷ ন্সায়বীয় 
পদার্থের উৎপত্তি ও তাহার ক্রমশঃ বিকাশে মেরুদণ্ডের রূপধারণ হয। 
আগম মতে সমস্ত স্থষ্টি শুম্ে অবস্থিত, সেই শৃন্ক দেহমধ্যেই বহিযাছে। 
দেহমধ্যে চন্দ্রনূর্্যবহি-তত্বই ব্রহ্মাবিষুরুত্র । বহিতব্ বিন্দুর স্বরূপ, 
বহিতত্বে জগপ্রপ বিষয় বিলীন হয়। বিন্দু অনস্ত আনন্দের ধাম সেইজন্তা 
বিন্দুই ম্বর্লোক জগতের সকল চৈতন্য বিন্দুতে গিয়া নিশ্চল চিৎ 
অবস্থা প্রাপ্ত হয়। চিত্তের বহিমুখিতা সূর্য, চিত্তে অন্তমূখতাই 
চন্দ্র । তাই পিঙ্গলা ও ইড়া, নূর্য্য ও চন্দ্র নামে পরিচিত। মেরুদণ্ডের 
মধ্যে একটা নুক্ষ্ম র্ত্র আছে, তাহার চতুষ্পার্থে শ্বেত ও ধূসরবর্ণ ন্বায়বীয় 
পদার্থ আছে, তাহ হইতেই সাধনের অন্ুকুল ও প্রতিকূল দক্ষিণ ও বাম 
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৩৩ নাথ-সশ্প্রদায়ের ইতিহাস, দর্শন ও সাধন-প্রণালী 


নাড়ীর নামকরণ হইয়াছে। মস্তিষ্কের মহাশূল্তন্থান হইতে অধঃপ্রসারিত 
নাডীই স্যুস্না। জীবদেহস্থ এশী শক্তি ইহাতে বিরাজিত। নমুনা 
মধ্যে প্রাণানিল বিলীন হইলে যে লয় হয় তাহার ফলে নাদের অনুভূতি 
হয়। স্ুযুয্নাতে রতি হইলে শিবত্বলাভ হয়। ন্তুযুম্নার নামান্তর 
বহ্ছিতত্ব ও শ্মশান, ন্ুযুন্না মধ্যে শিবতত্বের সাক্ষাৎ হয বলিয়! শিবকে 
শ্মশানবামী বল৷ হয়। ন্ুযুক্নাতে প্রাণানিল লয় কবার সাধনা প্রকৃত 
শ্মশান সাধন। যোগসিদ্ধ যোগী পাধিব ভাবের অতীত হইলে তাহাব 
ুঙ্ৃষ্টি খুলিয়া! যায়, তখন তীহাব অনুভূত উপদেশ দ্বারা লোকের 
উপকার হয়, দার্শনিক কর্তৃক তাহা স্থায়ী করিবাৰ প্রচেষ্টা হইতে দর্শনের 
উৎপত্তি। সিদ্ধ নাথযোগী স্বীষ দেহে যে চতুর্দশ ভুবনের অন্স্থতি বর্ণন। 
কবিয়াছেন তাহা এইরূপ _- 


কৃষ্ম: পাদতলেইমুষ্ঠতলে পাতালমুচ্যতে । 
তলাতলং পুবোইনুষ্ঠাৎ পাদপুষ্ঠে মহাতলম্‌ ॥ 
গুল্‌ফে রসা'তলং প্রোক্তং জহঘায়াং স্থতলং মতম্‌। 
বিতলং জানুদেশে স্তাদতলং মূল ইত্যতে । 

উত্ধঃ স্বভাবে যঃ পিণ্ডে স স্যাৎ কালাগ্মিকদ্রকঃ। 
পাতালপদবাচ্যানাং সন্বানামধিদেবতা! | 
ভূবাদিলোকত্রিতয়ং গুস্ঠে লিঙ্গাগ্রমূলয়োঃ। 
তত্রাধিদেবতা শক্রঃ পিণ্ডেইহববিনায়কঃ | 
দণ্ডাগ্রে দণ্ডকুহরে মহর্লোকো জনন্তথা । 

তপে' দণগ্ডতলে সত্যং মূলে যোমান (?) এতদীট্।১ 


অধোলোকের (তলাতল হইতে পাতাল) দেবতা কালাগ্নিরুদ্রক, 
উর্ধালোকের (ভূরাদিলোকের ) অধিদেবতা শক্র। ভূতকুক্ষিতে 
স্বর্লোকে অচ্যুতদেবতা (বিষু)-হৃদয়ে রুদ্রলোকে রুদ্রঅধিদেবতা, 
বক্ষে ঈশ্বরলোকে ঈশ্বরদেবতা, তিনি পিণ্ডে তৃত্তিস্বপ অবস্থিত, কণ্ঠে 
নীলকণ্ঠলোকে সদাশিৰ শ্রীক্ঠ মবীশ, তিনি সনাতন, পিশ্তান্তরে 
কৃতাধিবাস। লঙ্বিকামূলে (আল্জিভে )-_উৈরব দেবতা, তালুদ্বারে 
শিবলোক তথায় যোগশক্তিবূপ শিব, তানুর অভ্যন্তরে সিদ্ধলোক তথায় 
প্রবোধাত্মা মহাসিঘ, ললাটে অনাদিলোক তথায় পর অহস্তারপে অনাদি 

-_ শালী লাল 
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অধীশ্বর, শুঙ্গাটে কুললোকে সদানন্দ স্বরূপে কুলেশ্বর, ব্রহ্মবন্তে 
পরব্রন্মলোক, তথায় পবিপূর্ণস্বরূপ পরব্রহ্ম পরাপবলোকে পিগুমধ্যে 
অস্তিতরপ পরেশ্বরদেবতা, ত্রিকুটে শক্তিলোকে শক্তিদেবতা অধিষ্ঠিত, 
ইহ্থারা প্রত্তে বিপ্রো নৃপঃ শৌধ্যে উদ্ভমে বিড.ভযেও ভিজ: ।১ অর্থাৎ 
জ্ঞানে বিপ্র, শৌর্য্যে ক্ষত্রিয, উদ্যমে বৈশ্য, ভয়ে শুদ্র। গোবক্ষসিন্ধান্ত- 
সংগ্রহে মহাসাকাব পিগ্ডর মুক্তি অষ্টককে (শিব, ভৈবব, শ্রীকণ্ঠাদি ) 
«“আচারে ত্রাহ্মণ। বসন্তি শৌর্ধ্য কষত্রিয়া ব্যবসায়ে বৈশ্য।; সেবাভাবে শৃ্রা” 
বগা হইযাছে। এইরূপে দেহনধ্যে বিভিন্ন ভূবন ও বিভিন্ন অধিদেবতার 
কল্পনা কর! হয। বিভিন্ন পর্বত, নদী প্রভৃতির অবস্থানও দেহমধ্যে 
কল্পিত হয, যথা ললাটে শ্রী পর্ধত, দক্ষিণ কর্ণে বিদ্ধ্য, বামে মৈনাক 
পর্বত, মেকদণ্ডে মেরু ও দ্বাসপ্ততিসহত্ত্র নদী, গঙ্গা, সবঘু$ যমুনা, 
চন্দ্রভাগা, সরস্বতী প্রভৃতি বিভিন্ন শিরাতে অবস্থিত-_বৌদ্ধ গান ও 
দোহাতেও গঙ্গ। যমুনা! ও সরস্বতীব উল্লেখ পাওয়া যাষ যথা__ 

গঙ্গা জউন! মাঝেরে বহই নাই 

তহ্থি বুডিলী মাতঙ্গি পোইআ নীলে পাব করেই ॥২ 
গঙ্গা-যমুন! অর্থে চন্দ্র-সূর্য্য বা ইডাপিঙ্গলা! নাডী, সবন্বতীই স্ুযুয়ানাডী 
ব! গঙ্গা-যমুনাব মধ্যবর্তী নদী। সিদ্ধযোগী নুষুয়া পথেই ধ্যান সাধন 
কবেন। গোবক্ষসংহিতায আছে (৪1১৮৩, ১৮৪ ) 

গঙ্গাযমুনয়োর্মধ্যে বহত্যেষ! সরস্বতী । 

তাসান্ত সঙ্গমে সাহা ধন্যো যাঁতি পবাঁং গতিম্‌ ॥ 
গঙ্গ। যমুনার মধ্যে সরন্বতী প্রবাহিত হইয়াছে, ইহাদেব সঙ্গমস্থানে যিনি 
প্লান ক্লরিতে পারেন, তিনিই ধন্য এবং তিনি পবমগতি প্রাপ্ত হন। 

ইড৷ গঙ্গ পুরা প্রোক্তা পিঙ্গল! চার্কপুত্রিক1 ৷ 

মধ্য! সরম্বতী প্রোক্তা তাসাং সঙ্গোহতিছবল ভঃ ॥ 
ইড। নাড়ীকে গঙ্গ' বলিয়া জানিবে, এবং পিঙ্গল। নাভীকে যমুনা বলিয। 
জানিবে, মধ্য নাভীর নাম সরম্বতী, কিন্তু ইহাদের পরস্পব সম্মিলন 
সাতিশয় ছুল'ভ পদার্থ। 

তেত্রিশকোটি দেবতা রোমকৃপমধ্যে বিরাজ করেন, গন্ধবর্ধ কিন্নব 

অগ্নরা যক্ষ সকলের বাসস্থান এই দেহমধ্যে নির্ণাত হয়, নেত্রদ্বয়ে চন্দ্র- 
সুর্যের অবস্থান, লতাগুল তৃণাদি, কমিকীট সকলই দেহকে আশ্রয় করিয়! 


১। সি. সি. স. ৩২১; তুলনীয় গো. সি ন পৃঙ১ ২। ১৪নং দৌহা। 


৩৩২ নাথ-সম্প্রদায়ের ইতিহাস, দর্শন ও সাধন-প্রণালী 


আছে। যাহা সুখ তাহা স্বর্গ, যাহা৷ ছঃখ তাহাই নরক । তুরীয় বা 
নিধিবকল্প অবস্থা মোক্ষ, যাহা কর্ম তাহ! বন্ধন, যাহ নিধিবিকল্প তাহ 
মুক্তি, “ম্ববপদশায়াং নিদ্রাদৌ স্বাত্মজাগরঃ শান্তিঃ”__যাহা অখণ্ড 
পরিপূর্ণ আত্মা বিশ্বরূপ মহেশ্বর, তিনি ঘটে ঘটে (প্রতি দেহে) 
চিৎপ্রকাশরূপে অধিষ্ঠিত-_ 
অখগুপরিপূর্ণাত্ম। বিশ্বরীপো। মহেশ্বরঃ | 
ঘটে ঘটে চিৎপ্রকাশস্তিষ্টতীতি প্রবুধ্যতাম্‌ ॥* 
পিগড ও ব্রহ্মাণ্ডের যোগসাধনই যোগীর লক্ষ্য। পুরুষ ও প্রকৃতির 
সংযোগে পিও ও বরহ্মাণ্ড উভয়ের উৎপত্তি। ইহারা ব্যষ্টি ও সমষ্তিভাবে 
যুক্ত। ব্যষ্টি অর্থে ভিন্ন ভিন্ন ভা'ব বা বিশেষ ভাব, সমষ্টি অর্থে সমুদায় 
বা অপূথক্‌ ভাব, যেমন বিশেষ বিশেষ বৃক্ষের সমষ্টি “এক বন” জলেব 
সমষ্টি ভাব “এক জলাশয' ইত্যাদি । অতএব পিগু জ্ঞান দ্বার! ব্রহ্মা 
জ্ঞান হয ইহ! স্ুনিশ্চিত। গুরু-উপদেশে পিগুজ্ঞান লাভ করিয়া! সাধক 
প্রকৃতিতে পুরুষ বিলীন করিবেন । 
লয়যোগ-সংহিতায় আছে-_ 

্রন্মাণ্ডে পিণ্ডে সদৃশে ব্রহ্মপ্রকৃতিসংভবাৎ । 

সমগ্িব্য্টিসংবন্ধাদেকসংবন্ধগুশ্ফিতে ॥ 

খবিদেবৌ চ পিতরৌ নিত্যং প্রকৃতিপুরুষৌ । 

তিষ্ঠতি পি ব্রহ্মাণ্ডে গ্রহনক্ষত্রবাশয়ঃ ॥ 

পিগুজ্ঞানেন ব্রহ্মাগুজ্ঞানং ভবতি নিশ্চিতম্‌। 

গুরূপদেশতঃ পিগুজ্ঞানমাপ্ত। যথাযথম্‌? 

ততে। নিপুণ! যুক্ত্যা পুরুষপ্রকতেলযয়ঃ 1 


মনুত্য-শরীবে এরূপ রন্ধ আছে যাহার ভিতর দিয়া ব্রহ্মাণ্ডের সহিত 
সংযোগ হইয়া থাকে । এই সংযোগের প্রধান সহায় চৈতগ্তধারা, কারণ 
চৈতগ্যধারা এই ছিদ্রের সহিত ওতপ্রোতভাবে মিলিত আছে। 
স্পর্শেন্দিয়ের ক্রিয়া জ্ঞানেন্ট্িয়-ধারা দ্বারা মস্তিষ্কে প্রেরিত হয়, অতএব 
পিণ্ড ব্রদ্ধা্ডের অনুভূতি হইতে হইলে চৈতন্যধারা ব্যন্টির উপযুক্ত ছি্র 
দ্বারা প্রবেশ করিলে এই দেহেই বিশ্বান্থভূতি হইতে পারে। উল্লিখিত 


১। সি-দি স ৩৪৭ ২। বেদান্তার পৃ২২*, 
৩। লরযোগ-সংহিত পৃ ১, ২ উল্লেখ নিগু ণ সন্প্রদায়ে পূ ১৩২ ফুটনোট 
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নিয়মে ভিন্ন ভিন্ন ধামের সহিত মনুষ্যদেহের বিভিন্ন চক্রের যোগ সাধন- 
বলেই স্থাপিত হয়, এই নিমিত্ত শন্তনিহিত শক্তির জাগরণ কর্তব্য । 

কৌলক্ঞান নির্ণয়ে” শিবকে লিঙ্গ বলা হইয়াছে, অর্থাৎ সৃষ্টি ও 
প্রলয়কর্তী বল! হইয়াছে, ইহা সিদ্ধলিঙ্গ, মানসলিঙ্গ, মনোলিঙ্গ এবং 
প্রত্যেকের দেহে অবস্থিত আছে বলিয়া “দেহলিঙ্গ' নামেও অভিহিত 
হইয়াছে । কুল বা শক্তিও এই লিঙ্গে সহিত নিত্যযুক্ত। গ্রহনক্ষত্র- 
তারকাদি জাগতিক পদার্থসকঙ্গ এই লিঙ্গে বিন্দু হইতে জাত, প্রারন্তে 
ইহাবা বিন্দুমধ্যে স্থিত ছিল (৩।২ৎ-২২), শিবশক্তির মিলনে জগতেব 
ক্থৃষটি, হয়, অর্থাৎ নির্দিষ্ট বস্তর জন্য অনির্দিষ্টেব নাশ হয । “নাশঃ কাবণে 
লযঃ”, স্বকারণে লীন হওযাই “লয়”। জীবমধ্যে যে শক্তি মূলাধাবে 
কালাগ্নিবপে বিবাজ করেন তাহা নিয়স্তরে থাকিলে ন্মষ্টি বক্ষা পাষ, 
উর্ধমুখী হঈলে প্রলয় হয। জীবদেহমধ্যে সপ্তপাতাল ও সপ্তন্ব্গ এই 
চতুর্দশ ভূবন বিরাজমান ( দ্বিতীয পটল )। 

জীবদেহের কঙ্কালদণ্ডকে মেরুগিরি বল! হয়, তন্মধ্যস্থ শুন্য নাড়ীই 
গিরিগহবর নামে খ্যাত। এই গহ্বরের নামান্তর “আকাশ', এখানে 
আসিলে বিন্দু স্থির হইযা যায়। 

সিদ্ধমতে পিগড ও পিগাধার শক্তির জ্জান উপলন্ধ না হইলে 
তন্ববোধ অসম্পূর্ণ থাকে । দেহই পিগু, তাহার জ্ঞান আবশ্তক। পি 
ও ব্রহ্মাণ্ডে মূলগত এঁক্য বর্তমান, কাবণ ব্যষ্টি ও সমষ্টিভাবে মাত্র পি 
ও ব্রন্মাণ্ডে ভেদ, অন্যথা ব্রন্মাণ্ডে যাহ! আছে পিণ্ডেও তাহাই আছে। 
্হ্মাণ্ডেব ন্যায় পিণ্ডেও চতুর্দশ তৃবন বিদ্যমান, ইহা কৌলজ্ঞান-নির্ণয়ের 
উক্তিতে দেখান হইয়াছে । নিরাকার পরমবস্তু আকার গ্রহণে উন্মুখ 
হইলে স্থষ্টির চন! হয, তাহা হইতে পর, অনাদি ও আদি, মহাসাকার, 
প্রাকৃত ও গর্ভ এই ছয় পিণ্ডের আবির্ভাব হয়। এই পি উৎপত্ভিব 
পুরববাবস্থাই “ম্বয়ংতত্ব' ইহার “নিজাশক্তি” স্বরূপাভূতাশক্তি, তাহা হইতে 
পঞ্শক্তির উত্তব হয়, তাহাদেরও পঞ্চ পঞ্চ গুণ থাকায় সর্বসমেত পঞ্চ- 
বিংশতি গুণের সমাবেশ পরপিণ্ডে” হয়। 

মহাকাশাদি পঞ্চ তত্ব ও তাহাদের পঞ্চবিংশতি গুণই সমষ্টিভাবে 
শিব, ভৈরব আদি মহাসাকার পিণ্ডের 'অষ্টমৃত্তি' নামে পরিচিত। 


১। কৌলজ্ঞান ৩১, 
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ছয় পিণ্ডের কোনটি সিদ্ধপিগড নহে, কারণ পরমপদের সহিত সামরন্ত না 
হওয়া পর্য্যন্ত পিগুসিদ্ধি হয না। পিণ্ডের আধারভূতা কুণ্ডলিনী শক্তির 
উদ্বোধন না হইলে পিগুসিদ্ধি হয় না, যোগমার্গের ইহাই বৈশিষ্ট্য । 
অতএব পিগুমধ্যে ব্রঙ্গাণ্ডেব জ্ঞান হইলে সাধক সাকাব-নিবাকারাতীত 
পরমপদের সন্ধান পাইতে পাবেন। সিদ্ধমতে সাকারের ম্থায় 
নিরাকারও স্থষ্টিব অন্তর্গত, কিন্তু পরমতত্ব সাঁকার ব! নিরাঁকারের অতীত। 
নিবাকার অবস্থাই অদ্বৈত অবস্থা, সাপেক্ষতা থাকায় উহাও পরমপদ 
নহে। কুগুলিনী শক্তিই 'পিগুসংসিদ্ধিকাবিণী, তিনিই পরমপদের 
সন্ধান দিতে পারেন। 
পাশ্চান্যদেশেও পণ্ড ব্রন্মাণ্ডের কল্পন। প্রাচীনযুগে প্রচলিত ছিল। 
প্রথমত; একটী এমন নাঁক্ষত্রিক লৌকেব বঞ্সনা করিতে হইবে যাহাতে 
জড়জগতের সকল বন্তব সন্ত! বিগ্ধমান আছে। তৎপরে পিগু ও ব্রন্মাণ্ড 
মধ্যে সমস্ত বস্্ব অভেদ কল্পনা কবি সাধনে অগ্রসর হইতে হইবে। 
সর্বশেষে (মন্্রাদি দ্বারা) স্বীয ইচ্ছাকে বশীত্বত কবিযা মানব দেহেব 
ও স্বীয় অদৃষ্টের প্রভু হইতে পাবে । এই তিনটা ক্রম স্থষ্টির বহস্যসাঁধনের 
তিনটা স্বতঃসিদ্ধ বলিযা গ্রহণ করা হইযাছে।১ 
ঘট্পিণ্ড ও মন্ুয্যুপিণ্ডের আবিরাব এবং ব্রিবিধ দেহের সংক্ষিপ্ত 
আলোচনা কব! হইল, অতংপর আমাদের দেহ বা পিণ্ডের বিভিন্ন চক্রের 
সহিত ব্রন্মাণ্ডে বিভিন্ন স্তরের কিরূপ সম্বন্ধ এবং সে সম্বন্ধ কিবপে 
স্থাপিত হইল তাহাই বিবেচ্য। এই বিশ্বের উৎপত্তি নাদ ও বিল্ধু 
হইতে, উহারা বস্তৃতঃ এক হইলেও একটা আঁধাঁব অন্যটী আধারস্থ সাক্ষী 
স্ববপ, অর্থাৎ নাদ ব্যাপকরূপে আকাশেব ন্যায় আধাব স্ববপ আর 
বিন্দু সেই আধাবস্থ সাক্ষীচৈতন্য । নাদ শক্তি, বিন্দু শক্তিমান । 
শব্ধ অখণ্ড অব্যক্ত নাদরূপে স্ষুরিত হইলে তজ্জন্ত আকাশেরও 
কল্পনা হইল, কাবণ শৃশ্য কল্পন। ব্যতীত নাদের স্ফুবণ সম্ভব নহে। সেই 
আকাশকে শব্দগুণময় বলা হয়। নাদের সঞ্চরণক্রিয়া হইতে বায়ূ- 
তত্বের এবং বায়ুর গতিশীলতা! হইতে তেজের উৎপত্তি হয়। তেজ 
মন্দীহৃত হইলে শৈত্য রসরূপে বা! জলঙত্বে পরিণত হয়। রস ঘনীভূত 
হইলে ক্লেদের উৎপত্তি, তাহা হইতে গন্ধের উৎপত্তি হয়; এই গন্ধ তন্মাত্রই 


। রহসবাদ, অগা রহিল, পৃ ১৫৪-১৬২ ছবাদশ সং্বরণ 
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পৃ্ণীতত্বে পরিণত হয়। অতএব নাদ হইতেই শব, স্পর্শ ( বাষু হতে ), 
রূপ ( তেজ হইতে ), রম ও গন্ধ এই পঞ্চগুণের উৎপন্তি। এই পঞ্চগ্ণ 
মানবদেহেও রহিয়াছে । নাদ হইতে শব্দতম্ম।ত্র, স্পর্শতন্মাত্র, বপতন্মাঞ্র, ূ 
রসতম্মাত্র ও গন্ধতন্নাত্র এবং তাহা হইতে যথাক্রমে পঞ্চনহ[ভুঁতেব 
উৎপত্তি হয়,_সমগ্র সৃষ্টির এই পঞ্চন্তর মানবদেহেব নেকমপ্যপ্ 
কেন্দ্রবিশেষে বর্ধমান বহিয়াছে। পরিদৃশ্টমান স্ুলজগংও পঞ্চস্তবে 
বিভক্ত, ইহ! সুক্ম অন্তর্জগতেব প্রতিবিশ্বমাত্র। স্লকে স্বঙ্গাকাবে 
জানিবার জন্তই যোগীর ফোগসাধন। সহত্রদল ৪ আন্ঞাচক্রেণ উদ্ধীভাগে 
অব্যক্ত স্ৃষ্টিভূমি। অব্যক্ত ও সুম্ম মিলিযা সৃষ্টি সপ্ৃস্তাবে আবস্থিত। 
অবধৃত জ্ঞানানন্দ স্থল ও নুক্ষ্মৰপের তুলনামূলক ষে হুন্দব বর্ণন। দিঘ।ছেন 
তাহাই উল্লেখ করিতেছি _ 

“প্রথম স্তরে মহাশুন্ত নিগুণ শিবপদবীতে ইচছাকপিণী শক্তির 
উদয়, তাহার নাদ ও বিন্দুরাপ ধারণ এবং বিন্দুভেদ হইযা শবত্রন্মের 
উৎপন্তি। যোগিদেহে ইহা মস্তিফকোটবের সহজ্দল নামক মহাশৃন্য | 
দ্বিতীয় স্তরে বিন্দুরূপী পুরুষের আজ্জাতে বীজাকাবে পঞ্চাশং শুন্ম গুলেব 
উৎপত্তি, সেই সকল শুন্য হইতে ব্যক্তনাদের আবিভীব, এবং তাহা হইতে 
ত্রিবিধ অহঙ্কার বিশিষ্ট মহন্তত্বের স্থষ্টি। এই আজ্ঞাই ব্রহ্ম প্রকৃতি 
মহামায়া এবং যোগী তাহাকে ভ্রমধ্যের সমীপবন্তী মস্তিফ্েব অধস্তনভাগে 
সাক্ষাৎ কবেন বলিয়া এ স্থ।নের নাম আজ্ঞাচক্র । তৃতীয স্তরে শব্দগুণ- 
বিশিষ্ট আকাশতত্ব, যোগীর ইহা কণপ্রদেশস্থ বিশুদ্ধিচক্র, কারণ আকাশ 
পুরুষ না হইলে চিত্বজাল বিশুদ্ধ হয় না। চতুর্থ স্তরে স্পর্শগুণবিশিষ্ট 
বাষুমগ্ডল, ইহা, যোগীর হংপ্রদেশস্থ অনাহতচক্র, যেখানে নাদরগী 
অনাহত ধ্বনির ক্ষুরণ প্রথম উপলব্ধি হয়। পঞ্চম স্তরে তেজস্তত্ব বহিমগল 
ও তদ্বারা রূপবিকাশ, ইহাই যোগীর মণিপুরচক্র, কারণ মণিপণেব 
বিভিন্ন জ্যোতিই প্রথম বূপন্ষ্টি এবং বহি হইতেই সমস্ত মণিকাঞ্চন 
উৎপন্ন হইয়াছে। যষ্ঠতত্বে রসতত্ব ও কামন্থপ্টি, এইখানেই যোগীব 
স্বাধিষ্ঠান চক্র। জীব কামরসে লিপ্ত হইয়া সংসাবে আবদ্ধ বহিযাছে, 
আকারভেদে কাম নানা বন্ধনে জীবকে বীধিযাছে, সেই কামচত্র বা 
রাধাচক্র জীবাত্মার অধিষ্ঠানভূমি বলিযা ইহার নাম স্থাধিষ্ঠান। 
কামই প্রেমে পরিণত হয়, তখন কামচক্র রাধাচক্র হইয়া ঈীড়ায়। 
সপ্তমস্তরে * পাধিবমণ্ডল, ইহাই জীবজগতের স্থলভোগেব স্থান 


৩৩৬ নাথ-সম্প্রদায়ের ইতিহাস, দর্শন ও সাধন-প্রণালী 


'মূলাধার” পাধিব ভোগে নিম্পৃহ না হইলে উদ্ধতন ভূমির অভিজ্ঞান 
আসে না।”১ 

এই অপ্তস্তরে বিশ্যন্ত স্যন্টিমগুলে যোগীর সপ্ত যোগভূমি ও সপ্ত 
আচার কপ্পিত হয়। মূলাধাবে প্রথম ভূমিতে আত্মজ্ঞানলাভের উদয় 
হয়, তাই উহাতে বেদাচার, স্বাধিষ্ঠানে বৈরাগ্যেব উদয়ে যোগী বৈষবাচাবে 
রত হন। মণিপুবে যোগী জিতেন্দ্রিয় ও অষ্টান্গ যোগ সাধনে রত হুন 
বলিয়া শৈবাচারী, অনাহতে রাগহীন যোগী শুদ্ধসবস্থ বলিয়া দক্ষিণাচারী, 
বিশুদ্ধে যোগী আকাশবং স্বচ্ছ হন এবং প্রকৃতির লফক্রম উপস্থিত হুষ 
বলিয়! বামাচারী। আঙ্ঞাতে বিন্দুদর্শন হয় এবং সোহং ভাবের বিকাশ 
হয় বলিয়া তখন সিদ্ধান্তচাবী। সহম্রদলমণ্ডলে সচ্চিদানন্দমময় স্বভাবে 
প্রতিষ্ঠিত হন বলিয়া যোগীর শক্রমিত্র, ঝিষ্ঠাচন্দনে ভেদাভেদ থাকে 
না বলিয়া কুলাচাবী বা “কৌল" বলিয়া অভিহিত হন। বুদ্ধিকৃত কর্ম 
তখন লুপ্ত হইয়া! বায় এবং যোগী কুলেব অর্থাৎ ব্রহ্মশক্তির ক্রীভাপুত্বলিকা 
হইয়া বিচরণ করেন ।২ 

নাথসিদ্ধগণ নিজেদেব“কৌল' বলিতেন__মংস্তেন্্রের পুথির ভণিতাষ 
তাহা পাওযা যায। নাথগণ দেহমধ্যে চক্রের ধ্যানের দ্বারা পিণ্ড ও 
ব্রহ্মাণ্ডের বা স্থুল ও স্ুক্ষ্ের সম্বন্ধ স্থাপনা করিতেন তাহা নিঃসন্দেহ। 
অমনস্ক গ্রন্থেও আছে ক্রন্মাণ্ সফলং পশ্ঠেৎ পাণিস্থ্মিব মৌক্তিকং” 
যোগী করস্থিত মুক্তার স্যায় ব্র্মাগুকে দর্শন করেন।ৎ যোগী পঞ্চতত্বে 
সিদ্ধিলাভ করেন (১।৭০-৭৫) এবং প্রাধাযস্ত্র বিধাননে জীবন্দুক্তো 
বিস্তৃতি” (২1১৬) ইহাও উক্ত গ্রন্থে আছে। এই বাধামন্তর পূর্বোক্ত 
কামচক্র বা বাধাচক্র বলিয়া! অনুমান হয়, কামই প্রেমে পরিণত হইয়া 
মানবকে উর্দমুখী করে। " 

রাধান্বামী সম্প্রদায় মধ্যে মূলাধার, স্বাধিষ্ঠান, মণিপুর, অনাহত, 
বিশুদ্ধ ও আজ্ঞা এই ফট্চক্রের মধ্যে নিয়ের চারি চক্র দ্বাবা মনুষ্য- 
শরীরের ক্রিয়া হয় এবং সকলেই তাহা বুঝিতে পাবে কিন্তু উপরের ছ্‌ইটী 
চক্রক্রিয়া যোগসাধন করিলে প্রকাশিত হয়, এই্টরূপ মতামত প্রচলিত 
আছে। আজ্ছাচক্রে আত্মার অবস্থান, এবং পঞ্চম ওষষ্ঠ চক্রে প্রাণ ও মনের 


১। মন্ত্রধোগ, অবধৃত জানানন্দ পৃ ১৫৩ 
২। সন্রযোৌগ, অবধৃত জানানন্দ পৃ ১৫৪, ১৫৫ 
৩। ছজমলক্ক ১1৭৬ 
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স্থান বণিত হয। মনুষ্যাদেহের ষট্চক্রের ন্যায় ব্রন্মাণ্ডেব ষট্চন্র আছে, 
পিগুদেশে মনের সহিত মান্মাব যেরূপ ন্বন্ধ, ব্রহ্মাণ্ডেও মনেব সহিত 
আত্মার সেইরূপ সম্বন্ধ। এই পিগুদেশের বহিভূতি এক বিশাল ব্রহ্মা 
আছে, তাহাতে বট্চক্র আছে বলিধাই তাহা! হইতে উৎপন্ন পিগুদেশেও 
ষট্চক্র দেখিতে পাই। সন্তদেব পবিভাষায় পিগুদেনের অতীভ এই বিশাল 
দেশকে 'ব্রঙ্গাপ্ড' বলে । পিগুদেশেব ষট্চক্র দেখিঘ। ব্রন্ম।গডেব ষট্চান্রের 
ধারণ! করিতে হয়, পরব্রশ্গপদও এই ব্রহ্ম ণ্ডে অবস্থিত । পরক্রহ্থপদকে 
বাদ দিলে ব্রন্মাণ্ডেব ষড় ভাগ অসম্পূর্ণ থাকে ও পিগুদেশেব ষট্‌চক্রের 
সহি ব্রপ্ধাপ্ডের ষডভাগের সামপ্রস্ত হয না। পিগুদেশেব বট্‌চক্র 
ব্রহ্মাণ্ডের ষট্চক্রেব প্রতিবিপ্ মাত্র । 

মনুষ্শবীবেব কেন্দ্রের সহিত ব্রহ্গাণ্ডে তদন্তৰপ কেন্দ্রশির 
সম্বন্ধ আছে। মনুষ্যশবীবের ভিন্ন ভিন্ন চক্রে মনেব ভিভব দিরাই 
জীবনীশক্তি অপিত হইযা থাকে । আনাহত চক্র সম্পূর্ণ নিক্ষিষ হইলে 
স্থল শবীব বিনষ্ট হয়। আম্মা মনের সহিত মিলিত হ্যা ষট্‌চক্রেব 
কাধ্য কবে। সেইরূপ ব্রহ্ম পডেব চিতিশক্তিব কেন্দ্র আছে, উহা ব্রঙ্গীপ্ু- 
মনেব সহিত মিলিত হইযা কাঁধ্য কবে। বেদে এই পরমপদেব 'নেতি, 
“নেতি' করিয! উল্লেখ আছে । কিন্তু আত্মা ও মনেব যেবপ ভেদ, পরশ্রহ্ম 
হইতে ব্রন্দেব ভেদ তদ্রপ। আম্মা! যেবপ মনেব সহিত মিলিত, সেইবপ 
পবক্রন্মও ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন হইয।ও মিলিত, যথা ঘনক্ষেত্র মধ্যে সম- 
চতুূজিক্ষেত্র ভিন্ন হইয।ও মিলিত। 

বেদের ব্রহ্গ(গু ও সম্ভদেব ব্রহ্মা ভিন্ন, কাঁরণ সঞ্তদের পবমব্রক্ম 
পদও ব্রক্গাণ্ডেব আন্তর্গত। কবীবাদিব মতে ব্রন্গাপ্ডের তিনটা উচ্চধাম 
আছে --নুন, ব্রিকুটি ও সহন্দলকমল। ন্ুন্নের দেবত। অবিনাশী “অক্গব' 
তিনি ব্রহ্গাণ্ডী মন বা পুরুষ বা ত্রন্মেব সহিত যুক্ত। এই পুকষ অক্ষর 
হইতে চৈতন্শক্তি সাহ।যো ব্রহ্মাণ্ড উৎপন্ন কবেন, ত্রিকুটির দেবতা। 'ব্রহ্গ' 
এবং সহআারের “নিরপ্রন' । অতএব ত্রন্মের তিন রূপ, অবাঁকৃত, হিরণাগঞ্ড 
ও বিরাট ঃ ইহাবা যথাক্রমে অপ্রকাশিত, প্রকাশের উৎপত্তিস্থল ও 
প্রকাশিতরূপ (সুনে, ত্রিকুটিতে ও সহত্ারে )। জীবেব তিনটী 
অবস্থা নুযুপ্ধি, স্বপ্ন ও জাগ্রৎ ইহা সহিত তুলনীয। 

মনুষ্যের মস্তিফ্ধের মধ যে বন্ধ আছে তাহাতে দ্বাদশ দ্বার আছে, 


চক্ষুর ছিজ্ঞ দ্বার! সুর্যের সহিত সন্বন্ধ স্থাপন যেরপে সম্ভব, সাধনদ্বার! 
০ ৮8443 


৩৩৮ নাথ-সম্প্রদায়ের ইতিহাস, দশন ও সাধন-প্রণালী 


মনুষ্য এই দ্বাদশ দ্বার সাহায্যে ব্রহ্মাণ্ডের ষট্চক্র ও চৈতন্যদেশের 
ঘডধামের সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করিতে পারে। সমষ্টির সহিত বাষ্টির 
এইরূপ সম্বন্ধ রাধান্বামী সম্প্রদায় মধ্যে বর্ধিত হয়।১ 
«  মনুষ্যদেহকে 'শ্রীচক্র'বূপে ধারণা করা হয়, শ্ত্রীচক্রের পুজাই 
বহির্ধাগ। পিগড মধ্যে শক্তিব পঞ্চ বপ-_ত্বক্‌, অস্থকৃ, মাংস, মেদ ও অস্থি 
কল্পন1 কণা হয ও শিবেব চতুরূপি মজ্জা, শুক্র, প্রাণ ও জীব কল্পনা কর! 
হয়। ব্রন্মাণ্ডে শক্তির পঞ্চৰপ--€৫ ভূত, ৫ তন্মাত্র, ৫ জ্ঞানেক্ডরিয়, 
৫ কর্মেত্দ্রি, ৫ প্রাণ এবং শিবের চতুর্ধিপ-_মায়া, শুদ্ধবিষ্ঠা, মহেশ্বর ও 
সদাশিব, কল্পন! করিয়! বহির্ধাগ নিষ্পন্ন হয ।২ 

এইরূপে বহির্যাগ শিগু ও ব্রহ্মাণ্ডে সম্বন্ধ স্থাপনা করিয়া যোগী 
মুক্ত হইবার প্রয়াস করেন। একটা জন্মে অশ্মিতার তিনটা বপ প্রকাশিত 
দেখা যায, তাহার যথাক্রমে মানস শরীব, 'প্রাণময শরীর ও ভৌতিক 
শবীর। এই প্রত্যেক দেহেব স্বকীয় দৈহিক মন্ুভূতি আছে। ভৌতিক 
দেহেব জন্মদাতা পিতা ও মাতা, প্রাণমঘ ও মানস শবীবেৰ জন্ম 'অহম? 
হইতে হয়, কিন্ত প্রত্যেক জন্মের স্মৃতি ও অভিজ্ঞতা স্বাতান্তের মধ্যে 
সঞ্চিত থাকে । স্মিত! স্বাস্থ্যের আংশিক রূপমাত্র। মানব বাবস্বাব 
এই পৃথিবীতে দেহ ধারণ করিয়া আবিভুতি হয, মুক্তার হাবের এক 
একটা মুক্তা তাহার এক একটী জন্মের ন্যায়, সমগ্র হাঁবটা তাহা 
স্বাতন্থ্যকে নির্দেশ কবে । উহাই অহস্‌ বা “আঁত্বা'। ইহাব অংশমাত্র 
নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্টবপ দেহ ধারণ করিয়া প্রকাশিত হয, তাহাই 
“অন্মিতা' নামে খ্যাত। জ্যামিতির বিংশ ত্রিকোণ যুক্ত ;0098115৫£0%] 
নামক ঘনবস্তর প্রত্যেকটা ত্রিকোণ “অন্মিতাকে" ব্যক্ত করিবার উপমা 
স্বরূপ। বিংশ ত্রিকোণকে পরম্পব সমীপবর্তী স্থাপন করিলেও ঘনবস্তুব 
তৃতীয় মাত্রার অনুস্থৃতি হইবে না, তদ্রপ প্রত্যেক জন্মকে ধার্য করিয়! 
তাহাদের এক সঙ্গে ধারণা করিলেও প্রকৃত স্বাতন্ত্র্য পূর্ণরূপে প্রকাশিত 
হইবে না। এই বিধানে থিয়সফিষ্ট সম্প্রদায় শরীরের ভেদ নির্ণয় করেন ।৩ 

সিদ্ধযোগীর সাধনায সেই পূর্ণ স্বাতন্ত্ের উপলব্ধিই বা আত্মোপ- 
লন্দির সাধন দেখা যাষ। সিদ্ধগণ এক জন্মেই যোগসাধনার দ্বারা ও 


১। অস্বতবচন পৃ ২৬, ২৭, ৩৯, ৪১ ও ভূমিকার 1/*। 
২) ৬/755 ০1 13155, 1007 8৮210 ০০ 
৩) 7090 সা10012165 ০01 11750800279, ০, সা, 20778150552, 


দেহতত্ব ও পিগু-সংবেদন ৩৩৯ 


পিওর বিচার দ্বাব। পিও ও ব্রহ্মাণ্ডের সংযোগ স্থাপনা কধিয়া শিবন্ব- 
লাভের প্রয়াম কবেন। সেই নিমিত্ত মধ্যযুগের সাধনাধ স্তরীচক্রপুজাদির 
স্থান আছে। তাহার দ্বারা বহির্যাগ সাধনের সহিত অন্তর্যাগ সাধনই 
মুখ্যতম লক্ষ্য। মানবেব মন অতিশয় বক্র, তাহাকে সবল করিয়া 
নাদজয়ী শক্তিপে নুযুগ্না পথে প্রবেশ কবানই সাধন। আগ্াশক্তি 
তালুমূলে উর্ধে শৃহ্ঠ স্থানে অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ড ধাবণ কবিতেছেন, পুরথী- 
মগ্ডলে আসিষ৷ স্থ্টি নিবৃত্ত হয়, তাই পৃথিবীতে নিবৃন্তিকলা এবং বসতন্দে 
প্রতিষ্ঠা, বহিতে বিদ্যা, বাধুতে শ্রান্তি, আকাশে শান্ত্যতীতা কলা। 
নাদশক্তি শব্ত্রন্ম মূলাধ।বে আধাবপদ্ধে আমিযা! জডভাবাপন্ন হন, তা 
যোগী সেই জড়তা যুক্ত কবিতে ুযুম্নাব পথে শক্তিকে উর্ধে নীত কবেন। 
বিভ্ুতিলাভ বাঁ আত্মসাক্ষাৎকাঁর, যাহাঁব জন্যই হউক, মনকে স্ুযুয়। পথে 
চালিত করিতেই হয়, নুষুয্না সর্ধবশক্তির আধাব। এই পথেই মন শুন্টে 
নীত হয, শুন্য কি তাহা পনবর্তী অধ্যাযে নির্ণয়ের চেষ্টা বরিব। 


দ্বাদশ পরিচ্ছেদ 
শুন্যতর 


শুস্ততদ্ব' একটা স্বভাব*;ই আমাদিগকে বৌদ্ধধর্ণোব কথ ্মরণ 
কবাইয়। দেয়, কারণ বৌদ্ধেবা শৃন্ত হইতে জগতের উদ্ভব কল্পন। করিয়া- 
ছেন। কিন্তু ভাবতবর্ষে প্রাচীন যুগ হইতে শৃহ্যতব্বেব ধাবণ। প্রচলিত 
আছে, খগ.বেদেব যুগেও শুন্যবাদ প্রচারিত হয, অতএব শূন্যতব বা 
শৃন্যবাদ যে কেবল বৌদ্ধধর্ম সহিত যুক্ত এখপ ধাখণা কৰা অযথার্থ। 
শুন্তেব' সংজ্ঞা সম্বন্ধে মতভেদ আছে, কাবণ মধ্যযুগের বু সাধকসম্প্রদায় 
উহার প্রভাব হইতে মুক্ত হইতে না! পাবিয়! স্ব স্ব কল্পন! অন্ুযাষী 
শূহ্যতন্বেব ব্যাখ্যা কবিষাছেন ' মহাযান নৌদ্ধধর্ম্ের অভ্াথান-কাল হইতে 
যে সকল বিভিন্ন ধর্দমসম্প্রদায়েব আবির।ব হইয়াছে তাহাদেব সকলের 
মধ্যেই কোন না কোন প্রকারে শৃন্যের উল্লেখ দেখা যায। জৈনধন্টে 
শুন্চেব স্থান ন৷ থাকিলেও শুন্যের কথা পাই-_ 

যথা সু ন হোই স্ুপ্র দীসষ স্বপ্ন চ তিছুবণে শুর 

অবহরই পাপন নুপ্র সঙ্গাবেণণ নও অগ্লা।১ 

অর্থাং শৃন্ত শুন্য নহে, শৃগ্ত হাতেই শুন্ত দেখা যাষ, ত্রিভুবন শুন্ত, পাঁপ শু, 
সমস্তই এই শৃন্তস্বভাবে বিলীন হয়। 

কালক্রাম নাখধর্মেব উদ্ভব হইলে তাহাতেও 'শুগ্যেব' ধারণ! 
প্রবেশ করে। সহজিযা বৌদ্ধেব শুগ্যসমাধিই সহজাবস্থালাভ, নাথসিদ্ধেব 
সমরম-সাধনই সহজাবন্থা লাভ, ইহাই পবমপদে স্থিতি। সহজিয়ামতেব 
সহজাবস্থাই “মহান্খ'। ইহা বিকণ্পহীন অবস্থা, এই অবস্থায় জরামরণ 
থাকে না, কর্তৃত্ববোধ লুপ্ত হয।২ গুরুব উপদেশে শুদ্ধজ্ঞানের উদয় হয়, 
সেই গুরুর স্বরূপ 'যুগনদ্ধরপণ বা প্রজ্ঞা ও উপাধের মিলনন্বরূপ। 
নাথমতেও গুরু উপদেশে শিব ও শক্তির পার্থক্য পরিহার করিয়! 
তত্বাতীত অবস্থায় উপনীত হওযাই পরমপদ লাভ । ইহাই শিব ও শক্তির 
মিলন বা সামরস্ত । 


১। পাড়া দৌহা উল্লেখ-_মধাযুখের জৈন ও বৌদ্ধসাধনের ধার1-পরিচয়, জাধাঁট ১৩৪৭. 
ডঃ গ্রবোধ বাগচী । ২। চর্য্যা ২৮ জষ্টব্য 


শৃণ্ততব ৩৪১ 
বৌদ্ধ সহজিয়া! তৃতীয় ও চতুর্থ শুন্যেব মিলনে অনাদি দিব্য 
মিথুনাবস্থার কল্পন! করেন, এই অবস্থায় যুগপৎ সর্বধর্দেব উদয় হয, সকল 
ভেদাভেদ দূর হইয়া! অ্য়সিদ্ধি হয । বৌদ্ধ সহজিয়ামতে চাবিশৃন্ত কথ! 
আছে, নাথমার্গের হঠযোগপ্রদীপিকা৷ গ্রন্থের চতুর্থ উপদেশে শবন্তের কথা 
আছে।» ইহারা যৌগের আরম্ত, ঘট, পবিচয় ও নিষ্পন্তি অবস্থা-চ্ষ্টঘেব 
সহিত যুক্ত শবের স্তরবিশেষ বলিয় ব্যাখ্য।ত ইইযাছে। যথা 
বরন্মগ্রন্থে্বেছোদে হয নন্দ; শুন্যসস্তবঃ। 
বিচিত্রঃ কণকো। দেহেইনাহতঃ আ্রঘতে ধবনিঃ ॥৭৭ 
দিব্যদেহশ্ তেজন্বী দিব্গন্ধস্বধোগবান্‌। 
সম্পূর্ণহদয; শূন্য আবন্তো যোগবান্‌ ভবেং ॥৭১ 
দ্বিতীয়াযাং ঘটীকৃত্যে বাষুর্ভবতি মধ্যগঃ। 
৪ চু সা 
অতিশুন্ে বিমর্দশ্চ ভেরীশবস্তথা ভবেৎ ॥৭৩ 
তৃতীযাযাং তু বিজ্ঞেয়ো বিহায়োমর্দদলধবনিঃ | 
মহাশৃন্যং তদ! যাঁতি সর্ব্বসিদ্ধিসমাশ্রয়ম্‌॥৭3 
এই গ্রন্থের অন্যত্র উক্ত হইয়াছে__ 
মুদ্রেয়ং খলু শান্তবী ভবতি সা লব্ধ! প্রসাদাদ গুবো। 
শৃন্যাশুন্য বিলক্ষণং স্কুবতি তণ্তত্বং পবং শীন্তবম্॥+ 
অর্থাৎ গুরুপ্রসাদে শাস্তবী মুদ্রা লাভ হইলে যে পবমতৰ লাশ 
হয়, তাহা শৃশ্যাশৃচ্যভাববঞ্জিত। এইবপ যোগীই নাথমতে 'জীবন্ুক্ত' । 
বন্ততঃ সহজিযাদের সহজাবস্থালীভ বা তুবীযাতীত অবস্থাল।ভ, 
নাথমার্গের উন্মনী অবস্থা বা পাতগ্রল যোগের অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি। 
বৌদ্ধ সহজিযা কুষ্ণাচাধ্য বলিযাছেন, মহাস্থখেব নিবাস 
চতুর্দলপদ্ম মধ্যে £- 
(চউ) পত্তর চউকম চউমণাল শ্চিঅ মহাস্থখবাসে । 
অর্থাৎ শৃহ্যমতিশুন্তং মহাশৃহ্যমিতি চতুংশুন্তন্বরূপেণ পত্রচতুষ্টযং চড়বাঁদি- 
স্বরূপেণ চতুরণালসংস্থিত1 । মহান্ুখং বসত্যন্মিন্মিতি মহাম্থখাবাস 
উ্ধীবকমলং তত্র সর্ববশুন্তালয়ো--মেকগিবিশিখর মিত্যর্থ; ॥* 
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এইবপে শুন্” নিডণ সাধকদের মধ্যেও প্রবেশ করিয়া ভরন্নরান্ত্রে 
নামান্তরে দাড়াইয়াছে। 

কবীবাদি এই 'শুন্'-মণ্ডল মধো পরম জ্যোতির প্রকাশ বর্ণনা 
কবিয়াছেন। 

নাথসন্প্রদায়ে প্রচলিত 'অমনঞ্'' নামক গ্রন্থে আছে যোগী শুন্যপব 
হইবেন, চিন্তানাশ হইলে আত্মতবধ প্রাছততি হয। অতএব সর্ব বৃত্তি 
নিণোধের দ্বারা যোগীব প্রযত্ব কল্পনা! সংবল্প ও চিন্তা শুন্য হইলে অর্থাৎ 
যে।গী সর্ধ্বদ। শুহ্যময় হইয়! থাকিলে তবে প্রণাশ হইবে । যথা £-- 


ন কিক্ধিচ্চিন্তযেদ্‌ যোগী সদ। শুন্তাপবে! ভবেৎ। 
ন বিঞ্চিচ্চিন্তন দেব স্বয়ং তত্ব প্রকাশতে ॥ 
বাক্মনকাযসংক্ষে।ভং প্রযত্ধেন বিবজ্জয়েং | 
দিশ। চান্তমিবাত্বানং স্ুস্থিবং ধাবযেৎ সদ! ॥ 
যাবৎ প্রবত্থুলেশোহস্ডি যাবৎ সংকণ্পকল্পন। | 
যাবৎ চিন্তাধিকাবোহস্তি তাবত্ৃন্বকথা কৃতঃ ॥১ 


এই তন্বেব প্রকাঁশে তব্ধলীন যোগী নির্বাণ প্রাপ্ত হন, নির্বাতে 
স্থাপিত অচঞ্চল দীপের না জগঘ্যাপাবে বিনিমুক্ত যোগী নিম্মল ও 
নিশ্চলমন! হন । গীতাতে ও আছে -- 


যথা দীপে। নিবাতস্থে! নেঙ্গতে সোপম! স্মৃতা ৷ 
যোগিনো যতচিন্তম্ত যুঞ্জতো যোগমাত্মনঃ ॥২ 


অর্থাৎ নির্বাত হানে অবস্থিত দীপশিখা যেমন কম্পিত হয না, 
আত্মযোগ শন্ুষ্ঠানকারী যোগীর একাগ্র মনেব সেই উপমা জানিবে অর্থাং 
যোগীর চিন্ত সেইকপ শ্থি দীপশিখার ন্যাষ নিশ্চলভাবে অবস্থিত থাকে । 

শব্দাদি বিষষ ত্যাগ কবিয। যোগী জলমধ্যে প্র্গিপ্ত লবণেব ন্যায় 
ক্রমশঃ ব্রহ্ধমধ্যে লীন হইয। ধান। 


লবণং তোয় সম্পর্কাদ্‌ যথা তোয়সমং ভবে । 
মনোহপি ব্রচ্মসম্পর্কাত্বথা ব্রন্মমঘং ভবে ॥ 
যথা ক্ষাবময়ত্বেন প্রাপ্যতে লক্ষণং স্বকং ॥ 
ব্রহ্মজ্ঞানমযত্ধেন নির্ববাণং মনসম্ভথা। 


অমনন্ব, দ্বিতীয় অধ্যায় ৪১---৪৫ শ্লোক । ২। গীতা ৬১৯ 








শৃন্ধতব ৩৪৩ 


ঘ্ৃতাং পৃথগ্বিরহিতং ঘ্বৃতে লীনং ঘ্ৃতং যথ৷ ॥ 
তন্বে লীনস্তথা যোগী পৃথগ.ভাবং ন বিন্দতি।১ 

বৌদ্ধ ও জৈন সাধনা ইহার অন্ুবপ কথা পাউ। সরহপাঁদ 

বলিয়াছেন__ 
অলিক্গ ধশ্ম মহাসুখ পইসই 
লবণ জিম প।না হি বিলিঞ্জই ॥ 

অর্থাং লবণ যেমন জলে বিলীন হয, অলীক ধণ্মসমূত তেমনি 
“মহাস্থখে' বিলীন হয়। বৌদ্ধযোগ মতে ইহ] 'সহজানন্দ'। “সনবস' বা 
“সহজানন্দ' একই ভাবাত্মক | 

পাহুড়। দোহায় পাই__ 

জিম লোণু বিলিজ্জই পাণিযন্' 
তিন জই চিন্ত বিলিজ্জ। 

অর্থাৎ চিন্ত তখন এমনভাবে বিলীন হয় যেমন লবণ জলেব মধ্যে বিলীন 
হয়।২ 

শ্বাসপ্রশ্বা সমান হইলে স্তুযুন্নাদ।ব মূক্ত হয, ইহ[ই শুন্যপদবী ব 
্রহ্মনাভী, চন্দরনূ্য্যেব মিলন ভিন্ন এই শুন্যপথ উন্মুক্ত হয় না। শুন্যতাও 
আপেচিক, অতএব হঠযেগে শুন্য, অভিশুন্ত, মহা শূন্য স্তবভেদ জাছে, 
বিশুদ্ধ শূম্তই “নিবরবাণপদ', ইহা বাসনাকামনাহীন, কন্মাশযহীন, তন্বাতীত 
অবস্থা । শিব ও শক্তির পার্থক্য বা! বিন্দুদ্ষষ অতিক্রম ন। কবিলে শুগ্যাবস্থার 
উদয হয় না। পারমাঁধিক অবস্থাই “ণুন্ত' নামে পরিচিত। শুন্য, অতিশুন্য, 
মহাশূন্যে ক্লেশাদি মল আছে, বিস্ত চতুর্থ বা তুবীয়শূন্ত নিক্পাঁধিক, ইহ 
অদ্বৈতভূমি । ইহার প্রভাবে তিন শুন্েব দোষ অপগত হয, তাই ইসা! 
বিশুদ্ধশূগ্ধ, বৌদ্ধ সহজিযা মতে ইহার নাম 'প্রভাম্বব' ৷ প্রথম তিনশৃণ্যে 
কায়ানন্দ, চিন্তানন্দ, রাগানন্দ অনুভূত হয়, ইহার। একবস হয! চতুর্থ 
আানন্দেক আবিরাব হয়, তখন জবামৃত্াুবাহিত্য হয ও সিদ্ধিসকল 
কবতলগত হয। সপ্ত প্রকৃতিদোষ ও সমাধিমল দূর হয, *নিবর্তন্তে চ 
ধাহুনাং বন্ধং কুর্ব্বস্তি ধাতবঃ। চতুঃশ্বাসলযেনাপি সপ্তধাতুগতা বসাঃ” ॥৩ 
তৎপরে বিন্দু ও নাদ সাম্যপ্রাপ্ত হয, বিকল্প থাকে না। গ্রাহকজ্ঞানরূপ 

১। অমনস্ব, প্রথম অধাঁ ২৩--২৮ শ্লোক। 


২। মধাযুগের জৈন ও বৌদ্ধসাধনার ধারা এ্রবোধ বাগচী । 
৩) অমন ১1৩৪ 
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বিকল্পই বৌদ্ধ সহজিয়া মতে উপায়” গ্রাহ্াজ্ঞানরূপ বিকল্প “প্রজ্ঞা? 
তন্থের উহাই “বিন্দু ও 'নাদ'। চতুর্থআানন্দ বা অন্ুত্তরবোৌধিতে 
গ্রা্াগ্রাহক ভেদ থাকে না, উপায় ও প্রচ্জা বা নাদ ও বিন্দুর মিলন হয়, 
দ্বৈতভোব অছৈতে পবিণত হইয়া নির্বাণপদ প্রকাশিত হয়। অতএব 
নাথনতে নির্বাণ লাভ কবিতে হইলে চিন্তকে শুন্তময় করিবার উপদেশ 
ম[ছে ইহছ। স্প্টতঃ প্রতিপন্ন হইল। 

এত্দ্যতীত নাথধন্নে যে 'ব্যোমপণ্ণকেৰ সাধনা আছে তাহাও 
শৃন্েরই সাধন।। আকাশ, পরাকাশ, মহ।কাশ, তত্বাকাশ ও স্থধ্যাকাশ 
ইহাবা ব্যোমপঞ্চক ব| পঞ্চ আকাশ নামে পবিচিত। ইহা! শুন্ত হইতে 
শৃগ্ে গমনের সাধনা, ইহাঁধ বিস্তারিত বিবরণ নিবন্ধের সাধনা অংশে 
দেওয। হইধাছে। (এতংমহ পরিশিষ্ট সংযোজিত দিদ্ধসিদ্ধাস্তপদ্ধতিব 
দ্বিতীয অধ্যাযেব প্লোক ৩০ দ্রষ্টব্য ।) ইহা! দ্ববাও নাঁথপন্ছে শুন্ঠসাধনার 
অস্তিত্ব হ্বীকাব কবিতে হয়। 

গোরক্ষসিদ্ধান্তসংগ্রহে আছে, “তিষ্ঠতি খেচবী মুদ্রা তশ্মিন শুন্যে 
নিবঙ্গনে”। এখানেও শূন্য কল্পনা। শাথপন্থীদেব মধ্যে শিবঠাকুরের 
মহিঙ নিব্থনের পৃজাবিধিও আছে, এই “নিরঞ্জন শৃন্যমূণ্তি, নিন 
সম্প্রদায়েব সাধকের(ও নিরঞ্জনের উপাসক | নাথযোগীর1! ভারতে সর্বত্র 
পর্যটন কবিলেও শৈণতীবখসকলই তাহাদের প্রধান তীর্থ বলিযা 
পরিগণিত হয়, তবে উহাদেব আচাঁব-পদ্ধতি বর্ণাশ্রমী হিন্দু হইতে 
তিন্ন হওযায়, কালক্রমে অন্যান্ত সাধন-পদ্ধতির নাথপন্থে সমাবেশ হওয়! 
বিচিত্র নহে । ডাঃ পীতাম্বর বনথু।ল বলিযাছেন, নিরঞ্জন সম্প্রদায় নাথ- 
সম্প্রদায় হইতে উদ্ভৃত। ইহা নাথ ও নিপ্₹ণ সম্প্রদাষেব মধ্যবর্তী সম্প্রদাষ- 
বিশেষ, কবীরাদির সহিত বিশেষ মতদ্বৈধ ইহাদের নাই 1২ 

নিরপ্রন শব্দেব অর্থ, ধাহাব অগ্জন বা কালিমা নাই (নিঃ+অঞ্জন)। 

ডাঃ প্রবোধ বাগচীও বলিযাছেন, হিন্দু, বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মমগুলির 
বহিরক্গ বা ক্রিষাকাণ্ডে প্রভাব দূর হইঘা খুষ্ীয় দশম একাদশ শতাববীতে 
সাধন বিষয়ে একটা এঁক্যের সন্ধান পাওয়া যায়, পববর্তী কালে বৈধব ও 
রামানন্দী সম্প্রদায়ের সাধকেবা এই সাধনপন্থারই পুষ্িসাধন করেন । .. 
বৌদ্ধধর্দের শেষষুগেরগ্রন্থসমূহে মন্তজপ, শাস্্রপাঠ দেবদেবীর আবাহন, 


স্পা শী ীী শা শীশিশ 





১) গো সিস পৃ নি ই 
২। নিও? সম্প্দায়ে বড়খাল ভূমিকায় %* ০০ 


শৃন্ততত্ব ৩৪৫ 


গুরুশিষ্যের জাতিবিচার প্রভৃতি বহিরঙ্গ কিছু নাই, একমাত্র “যোগ' বা 
অন্তরঙ্গ সাধনই এই যুগের প্রধান অঙ্গ ।১ 

অতএব মধ্যযুগের ধর্মমসন্প্রদায় গুলির মধ্যে সাধনগত এঁক্য থাকা 
বিচিত্র নহে। দশম বা একাদশ শতাব্দীতে রচিত বৌদ্ধদেৌহা ও 
চর্যাপদের সহিত অন্ত্রশান্ত্রের যোগ দেখা যায়, নাথপন্থেও কুগুলিনী জাগবণ 
প্রসিদ্ধ, কৃণ্লী অর্থাৎ যাহ! কুণগ্ডলাকাঁর অর্থাৎ বুন্তাকার বা শূন্যাকাঁব। 

নাথপন্থীদের মধ্যে কার বা! প্রণব সাধনার বিশিষ্ট স্থান আছে। 
গোরক্ষসিদ্ধান্তসংগ্রহে আছে, “অয়মোঙ্কাবো মহাসিদ্ধানাং ধ্যেয়১1” 
তান্ত্রিক সাহিত্যে প্রণবের ব্যাপিনীকে *শ্ন্য” নামে অভিহিত করা হয। 
ব্যাপিনী কারের মাত্রাংশ, ঁকাবের স্বরূপ অধ্যাযে ইহার বিশেষ বিবরণ 
দ্রষ্টব্য । নাথ সম্প্রদ্ণাযের কোন কোন গ্রন্থে ব্যাপক নিবাকার নাথন্বরূপের 
বিবরণ প্রণবের বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে পাওয়া যায়। আপাতদৃষ্টিতে ব্যাপিনী 
ও নিরাকারনাথকে অভিন্ন বলিয়াই মনে হয, কিন্তু তত্বতঃ উভযেব মধ্যে 
কিছু বৈলক্ষণ্য আছে তাহাতে সন্দেহ নাই, কারণ অন্ত্রমতে ব্যাপিনীর পর 
সমনা, সুতরাং ব্যাপিনী মহামনের অন্তর্গত অবস্থা ॥ নাথগণ নিরাকার- 
নাথকে মনের অন্তর্গত বলিয়া স্বীকার করেন না, অন্ততঃ সেরূপ কোন 
প্রমাণ পাওয়া যায় না। প্রণবেৰ স্বরূপ যথা-_“উকারোহত্ররদ্রন্ববপম্‌ 
অর্দমাত্র। শক্তিম্বূপম্‌ বিন্দুর্নাথস্বপম্‌ অর্দমাত্রয়াজাতোইকাঁরো বিষু্- 
ব্বপরূম্‌ বিন্দোর্জাতো মকারে৷ ত্রহ্ষন্বরূপম্‌ ধ্বনিনিরাকাব নাথস্বরূপম্‌ 
ব্যাপকং ধ্বনির্ণশ্চোভয়মপি মিলিতং পুর্ণ যদদ্বৈতাদ্বৈতবিলক্ষণম্‌ সাকাঁব 
নিরাকারাতীতম্‌ অদ্বৈতোপরবন্তি মহানাথ ম্বরপমিতি। *'* পুনধ্বনি- 
নিরাকারনাথরূপং ধ্বনিরধর্ণস্চোভয়া্বকঃ পূর্ণনাথস্ত ". ধ্যানভাগন্তাঁধিক্যাৎ 
ধ্বনিশ্চ নাথরূপমেব” ।২ 

পণ্ডিত অমূল্যচরণ বিষ্াভৃষণ উল্লিখিত গোরক্ষবোধেও ওঁকারধবনি 
ও শৃম্ততত্বের কথা আছে। যথা, চঞ্চল মন যখন স্থির হইয়া শূন্যে থাকে 
তখন ওকারধ্বনি শ্রুত হয় । মনের চঞ্চল অবস্থায় সে ধ্বনি শোনা যায় ন1। 
ওঁকার ধ্বনি হইতে জগতের উৎপত্তি। যখন সকলই স্থির থাকে, তখন 
সমস্তই মহাশূন্যে বিলীন থাকে । কিন্তু সেই মহাশৃন্তে যখন স্পন্দন উদ্ভৃত 
হয়, তখনই জগতের স্থষ্টি হয়। আকাশের স্পন্দন হইলেই শব্দ সম্ভৃত 


১। প্ররিচয় পত্রিকা, আষাঢ় ১৩৪৭ প্রবোধ বাগচী প্রবন্ধ মধাবুগের জৈন ও বৌদ্ধ সাধনার ধারা। 
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৩৪৬ নাখ-সন্প্রদায়ের ইতিহাস, দর্শন ও সাধন-প্রণালী 


হয়, সেই শবই ওকারনাদ। মহাব্যোমে এই ওঁকারনাদ অনবরতই 
হইতেছে । ইত্যাদি।১ 
আর একখানি গোরক্ষবোধের পুঁথি (ইহাতে কবীরপন্থীদের মতামত 
অল্লাধিক প্রবেশ করিয়াছে) তুলন। করিলে দেখিতে পাওয়া যায়, “অবিনাশীর 
জীব শুন্য, শুন্যের জীব অন্থুপ, অন্ুপেব জীব কাল, কালের জীব শিব, 
শিবের জীব নিরঞ্জন, নিরপ্রনের জীব একত্রক্ষ। নিবপ্তন অনিল হইতে 
উৎপর, শিব নিরগ্রন হইতে উৎপন্ন, কাল শিব হইতে উৎপন্ন, গুকার কাল 
হইতে উৎপন্ন । শুন্য কার হঈতে উৎপর।  তনুত্যাগ হইলে মন 
পবনে মিশিয়া যায়, পবন শব্দে মিশিয়া যায, শুন্য গুকারে মিশে ।” ২ 
অতএব গুঁকার সাধন করিতে হঈলে শুন্যের সাধনা অত্যাবস্তক ইহা! 
গোবক্ষবোধ হইতে সহজেই অনুমেয় | 
সদানাথ যোগী রচিত «গোরক্ষ-বিকাশ' নামক গ্রন্থে বাজপুতনায় 
প্রাপ্ত গোরক্ষবেধেব উল্লেখ আছে, তাহাতেও প্রশ্নোত্তর ছলে শুহ্চের 
বাস কোথায?_শুম্যেব নিবন্তরে বাস। মনে কোন্‌ রূপ 1--মনেৰ 
'শৃম্ঠ' রূপ। হাদয় যখন ছিল না তখন শুন্যে মন থাকিত। “মন সো! 
আত্ম! শুন্য সমায়,” ইত্যাদি নানা কথা আছে।* 
উপরোক্ত গোরক্ষবোধ ও ডাঃ মোহন সিং উন্লিখিত গোরক্ষবোধে 
সমজাতীয প্রশ্বোত্তর আছে, তবে শ্লোকসংখ্যায পার্থক্য আছে, যথা 
কায়ামধ্যে কয়লাখ চান্দ? পুস্পমধ্যে কি সুগন্ধ, হুপ্ধমধ্যে কোথায় ছুত, 
দেহমধ্যে কোথায় জীব, এই প্রশ্নটী উল্লিখিত গোরক্ষ-বিকাশে উল্লিখিত 
গোরক্ষবোধের শ্লোকসংখ্যা ১৩, ডাঃ মোহন সিং রচিত গোরক্ষনাথ গ্রন্থে 
উল্লিখিত গোরক্ষবোধের শ্লোক সংখ্যা ৩৩। 
স্বামীজি _কোন শৃন্পে উৎপন্না আয়, কোন শুন্ সদণ্ডরু বুৰায়। 
কোন শুন্কমে রহে সমায়, যে তত্ব কহে গুরু সমঝায় ॥ 
অবধো-_ সহজ শুশ্যসে উৎপন্ন হৈ, সমব শুন্য সদ্গুরু বতলায়। 
অতীত শুন্ঠমে রহে সমায় যে তত্ব কহে গুরু সমবায় ॥ 
স্বামীজি_কোন শুন্যসে জ্যোতি পলটে, কোন শুন্ঠসে ত্রিতববন সার। 
কোন শুন্সে বাণী ফুরকে, কোন শৃন্সে উত্তরে পার ॥ 


স্পা 





১। প্রবাসী, চৈত্র ১৩২১ 'খোগিজাতি', অনুল্যচয়ণ বিভ্ঞাভূষণ। 
₹। প্রবানী, চৈত্র ১১২৯ যোগিজাতি প্রবন্ধ । | 
৩। গ্লোরক্ষ-বিকাশ, লদানাখ যোগী, পৃ ৬৬, ৬৭, *৯ প্রশ্নোত্তর ৪, ৭, ৮, ২০, ১১৪। 


শৃন্ততব ৩৪৭ 
অবধো-_উগ্রতেজ সে জ্যোতি পলটে, প্রত শৃন্তসে ত্রিহ্বন সার । 
সোহহু-শূন্য মে বাচা ফুরকে, অতীত শৃণ্যসে উত্তরে পার ॥১ 
এই যোগ-সাধন শুন্ত-সাধনার নামান্তর, এই "শূন্য নিরাকার । 
সাকার উপাসনায় ব! ব্রহ্মলাভে শুন্ততত্ের প্রশ্ন উঠে না। এই শুন্য 
সাধনাই যোগীর লয়সাঁধন।। 
লয়সাধন| দ্বারা উন্মনী অবস্থাপ্রাপ্তিই নাথযোগীর লক্ষ্য। এই 
অবস্থাপ্রাপ্তি হইলে নিরিবিষয় যোগীর চিত্ত-_ 
“অন্তঃ শৃন্তে বহিঃশৃহ্যঃ শূন্য: কুস্ত ইবাস্বরে 
অস্তঃ পৃর্ণ ৷ বহিঃপুর্ণঃ পুর্ণঃ কুস্ত ইবার্ণবে” 
হয়, অর্থাৎ লয় অবস্থায় যোগীর চিত্ত শুন্যময় হয়।* 
উন্মনী অবস্থায় শুন্য কল্পনা! অন্যত্র পাই, যথা- শৃন্ই মন্দির, শব্দ 
তার দ্বার, জ্যোতিই মৃ্তি, অগ্নি ছজ্রেয়, অরূপের রূপ ধ্যানে বা গুরুর 
আদেশে সাধক গুপ্ততৰ জানিতে পারে ব৷ উন্মনী অবস্থা! প্রাপ্ত হয়।* 
গোরক্ষনাথ-কৃত পদে আছে “জীবতে হি উলটা মরনা। সহজি 
হী আকাশ চরনা” ইত্যাদি।* এই স্থানে সহজভাবে আকাশ গমনের 
কথায় শুন্ত-সাধনার ইঙ্গিত পাওয়া যায়। 
শূন্য আমাদের মধ্যে আছে। নাদের উৎপত্তি অজ্দেয়ে বা ওঁকারে, 
ইহার শুন্যে স্থিতি, ইহার পবনের মধ্যে লয, নিরঞ্জন বা কায়াহীনেব 
সহিত বা আকাশের সহিত ইহার মিলন সম্ভব ।* 
প্রশ্ন । কায়া ন হোতী তব কী! রহতা সরজ চান্দ । 
পুহপ ন হোত তব কহী। রহত গন্ধ। 
ছুধ নহী হোতা তব কহ রহতা৷ ঘীব। 
কায়া ন হোতা তব কহী রহতা জীব ?1-_ 
উত্তর। কায়া ন হোতী তব নিরন্তরি (মধ্যে ) রহত] সুরজ চন্দ। 
পুহপ নহী হোতা তব অনহদ রহত] গন্ধ । 
ছুধ ন হোতা তব স্তুনি রহতা জীব। 


কায়া ন হোতী তব প্রম (পরম) স্ুনি রহত] জীব ॥» 
১। গ্বোরক্ষ-বিকাশে উল্লেখ গোরক্ষ-বোধ প্রন্থোত্তর ৫১, ৫২ এবং ৬৩ ৬৪ 
২) নন্ত্রযোগ, অবধূত জানানন্দ পু ১৮৪। 
৩। ডাঃ নিং গ্লৌরক্ষনাধ-_-গোরক্ষবোধ প্লোক ১২*। 
৪) ঞঁ পরিশিষ্ট- গোরক্ষনাথের পদ । 
৪1 ] প্র গ্ৌরক্ষবোধ লোক ৬, ৪1 
৬।.* এ | তী ৩৪, ৩৬ | 


৩৪৮ নাখ-সম্্রধাদ্ধের ইতিহাপ, দর্শন ও দাধন-প্রণাপী 


মন কি কি অবস্থায উদ্মনী প্রাপ্ত হব? তাহার উত্তর আমাদের 
মধ্যে ষে আকাশ আছে তাহাতেই মনের 'ম্মনী' অবস্থার আবাস। পহজ 
হংস খেলাশেষে শুশ্যে স্থিতি করে, আঁকার যখন নিরাকার প্রাপ্ত হয় 
তখন হংস অর্থাৎ আম্মা “পরম জ্যোতি'তে বাস করে। জ্যোতিই 
পরমতবুকে ধারণ করিয়া রাখে, ইহাই মৎস্তেন্্রনাথেব বিচাব এবং মন 
সু আত্ম। স্থনি সমাই” অর্থাৎ মন শৃন্য মধ্যেই বিলীন হইযা থাকে ।+ 
এই খুন্ঠতবের প্রভাব হইতে বঙ্গীয় গীতিকাব্য রচয়িতাবাও মুক্ত 
হইতে পাবেন নাই । গোগীচান্রেব মাতা মযনীমতীর গানে ( ভট্রশালী ও 
শিবচন্্র শীল সম্পাদিত) নাথধর্টের খ্যাতনাম। হাড়িপ! শুন্য হইতে 
সমস্ত বিশ্বেব উদ্ভব কল্পনা করিযাছেন। খুষ্টীধ একাদশ শতাব্দীতে রামাই 
পণ্ডিত বঙ্গদেশে ধর্দপূজার প্রচলন কবেন, এই ধর্মঠাকুবেব মৃত্তিও 
শ্মৃত্ধি, ইহার নাম নিরঞ্জন অর্থাৎ নির্মল। এই ধর্মপদ্ধতির নাম 
শৃ্পুরাণ । একাদশ শতাব্দীতে বৌদ্ধধন্ম হীনপ্রভ হইতে থাকে, 
“বৌদ্ধ'শব অর্থনুষ্ট হইযা নাস্তিক পদবাগা হইয়া পড়ে, এই কাঁবণেই 
সম্ভবতঃ ধর্মের উপালকগণ নিজেদেব 'দদ্ধম্ী” বলিতে লাগিলেন। 
“সন্ধন্মীরে করএ বিনাল” (শুন্যপুরাণ বন্থমতী, সং পৃ ২৩৩)। অশোকের 
সময়ে বিশুদ্ধধর্মই সদ্ধপ্ম নামে পরিচিত ছিল। ধর্দঠাকুব জন্তবতঃ 
বৃদ্ধদেবেব নামান্তর, তাহার মু্তি হিন্দুর দেবদেবীর স্যায় নহে, কৃর্ধ বা 
স্তপের মৃদ্তি। শুন্তপুবাণে ধর্শের ধ্যান যথ! 
“শৃগ্টরূপং নিরাকাঁবং সহস্রবিদ্ববিনাশনং। 
সর্বপরঃ পরদেবঃ তন্মাত্বং বরদেো ভব॥ 
নিরঞ্জনায় নমঃ ॥২ 
এই সন্ধন্ম্ীরা অহিংসাব্রতী হইয়াও হিন্দুর মনস্তপ্টিব জন্য 
ছ।গবলিব ব্যবস্থা করিলে ক্রমশঃ ধর্মঠাকুর শৃগ্ত নিরঞ্জন রূপে হিন্দুমাজে 
স্থান পান। আবার “নিরঞ্জনেব রুগ্মা” নামক শুন্তপুরাণের শেষে যে 
অধ্যায়টা আছে তাহাতে 'বন্মা। হৈল মহম্মদ, বিষু হইল পেকাম্বরঃ 
ইত্যাদি থাকায় মুসলমানের সংস্পর্শে আমিবার চিহ্ন দেখ! যাঁয়। এই 
অধ্যায়টী যে প্রক্গিপ্ত বাদ তথ্ধিষয়ে সন্দেহ নাই। 
রামাই পণ্ডিতের শৃন্যমৃত্ি করুণাময় ও ধবলাকার, কারণ তিনি 
চর 25355878857585858588555198 


১। ডাঃ সিং থোরক্ষনাথ- গোরক্ষবোধ, ১৭, ১৮, ৪৪, ৭২, ১২৮ 
২। শুনতপূরাণ ভূমিকা পৃ») মুহক্দ শহীহলাহ। 


শৃন্ততত্ব ৩৪৯ 
জ্যোতির্দয়। এই শুন্যের রূপ দ্বিবিধ,__নিরঞ্রন ও ধর্ম; তন্মধ্যে নিরঞ্জন 
নিরাকার, ধর্ম সাকার । নিরঞ্জনের স্বেদজল হইতে আগ্ভাশক্তির জন্ম, তিনি 
সপ্তবার জন্মগ্রহণ করার পর হিন্দুর শিবপত়ী চণ্তীতে পরিণত হন-_ “মহেশ 
করিবে বিভা জন্মজন্মাস্তরে” (শৃন্তপুরাণ বন্থমতী সং পূ ৪১)। ধর্মাঠাকুর 
ক্রমশঃ শিব ও বিষুণ মধ্যে আত্মনিমজ্জন করিযা পরম নির্বাণ লাভ 
করেন। এই ধর্মপূজ। বঙ্গের লৌকিক পদ্ধতিমাত্র, উহা হিন্দু ও বৌদ্ধ 
পদ্ধতির মিশ্রণে উৎপন্ন। ধর্ণ্পূজায় নিরঞ্জনের কল্পন! ও সৃষ্টিতব ভিন্ন 
অপর কোন বৌদ্ধপ্রভাব দেখ! যায় না। পববর্তী কালে কবীবপস্থাদির 
ম্যায় বঙ্গদেশীষ ধর্মপূজা একটা সঙ্কর ধর্ম্মবিশেষ । শুন্তপুরাণে অর্ধবাচীন অংশে 
'অথ যজ্ঞ মধ্যে আদিনাথ, মীননাথ, চৌবঙ্গীন।থ প্রভৃতির উল্লেখ আছে। 
“গোরক্ষ-বিজয়” গ্রন্থে দেবী কর্তৃক সিদ্ধগণেব নিমন্ত্রণ ও পৰীক্ষা বৃত্তান্ত 
আছে, "শূন্তপুরাণে" সিদ্ধদের নিমন্ত্রণের উল্লেখমাত্র আছে। শুহ্যপুরাণেব 
প্রাচীন অংশে নাথসিদ্ধগণের ব1 মুসলমান পীব প্রভৃতির উল্লেখ নাই । 

বৌদ্ধেরা আলোক হইতে অন্ধকাবেব উৎপত্তি কল্পনা করেন, 
বেদপন্থী হিন্দুমতে অন্ধকার হইতে জগতের উৎপত্তি, এট অন্ধকারই শুন্যের 
স্বরূপ, বৌদ্ধদের শুশ্য “সবয়ংজ্যোতি' ৷ র।মাই পণ্ডিতের শৃন্ত হইতেই বিশ্বেব 
উদ্ভব-কল্পন! দষ্ট হয, কিন্ত সে শৃচ্য জ্যোতির্শয়, ইহা! বৌদ্ধমতেব অনুরূপ 
কল্পনা । বৌদ্ধ ত্রিবত্বেব সংঘও শঙ্গ নামে বিকৃত হইয়া ধর্মাপূজায স্থান 
পাইয়াছে মনে হয় “সংখ উপজিল সংখ সংখর বিচার" (শৃন্ত পুরাণ, পূ ১৪৭)। 
বঙ্গদেশে ধর্মপূজার অপর নাম “দেলপৃজ।। চেত্র-সংক্রাস্তিতে 
দেল বা দেউল পুঁজ! হইয়1 থাকে, দেউলকে পাটও বলা হয়। পাঁটস্কান্ধে 
ভিক্ষা করা ও চডক-সংক্রান্তিব দিন বাণফোড় ইত্যাদি কৃচ্ছ,সাধন 
ইহার অঙ্গবিশেষ, পশ্চিমবঙ্গে ইহা! “গাজন-পুজা' নামে পরিচিত। 
দেউল মধ্যে মহাদেব অবস্থান করেন। দেলপৃজাব ছভাব স্থষ্টি-কাহিনীর 
সহিত শুন্যপুরাঁণের স্থষ্টি-কাহিনীর মিল আছে। ধর্ম নিরঞ্জনেব উল্লেখও 
পাওয়া যায়। শুহ্যপুরাণে “নহি রেক নহি রূপ, নহি বন্প চিন'এর সহিত 
দেলপুজার “রূপরেক ন1 ছিল গোসাঞ্ঞ”র তুলনীয় । আবার দেলপুজাব 
মনেতে জন্মিল চন্দ্র চক্ষে দিবাকর। 
মুখেতে জন্মিল ইন্দ্র অতি খরতর ॥ 
প্রাণেতে জন্সিল পবন জগতের প্রাণ । 
গীন্ধবর্ধব কিম্নর জগ্মিল স্থানে স্থান । 


৩৫৪ নাথ-সম্প্রদায়ের ইতিহাস, দর্শন ও সাধন প্রণালী 


ইত্যাদির সহিত খঞ্জেদের পুরুষস্থক্তের সাদৃশ্য দেখা যায়। দেলপুজার ছড়া 
রচয়িতা একজন কবি নহেন। দক্ষিণবঙ্গে ইহাকে অষ্টকের গান বলে, 
সপ্তাহকাল পধ্যন্ত ঘৃত্যগীতের পর চৈত্র-সংক্রান্তিতে পুজা শেষ হয়।১ 
দেলপৃজার ছভায় “অমুক নাথকে বর দাও, ভোল! মহেশ্বর' আছে, 
এই পুজা দক্ষিণবঙ্গে অধিক গ্রচলিত। উত্তরবঙ্গে ধর্শঠাকুরেব পুজা 
হয়, ধর্্মমঙ্গল সাহিত্যে নাথদের দান স্বীকাধ্য, ধর্মপুজা হিন্দু ধর্মে 
সহিত বৌদ্ধধর্দের শূগ্যবাদের মিশ্রণে উৎপন্ন। এই শুন্য পরম তত্ব, ইহা 
অভাব বা নঞ,নহে। সাধারণতঃ বৌদ্ধের৷ জগতের পরিবর্তনকে শুন্যের 
স্বরূপ মনে করেন, শঙ্করের মায়বাদ ইহারই প্রকারভেদ। ধন্মমঙ্গল 
সাহিত্যেও ধর্মপৃজার শিব ও ধর্ম উভয়েই স্থান পাইয়াছেন। গাজনের 
ছড়াতেও ধর্মেব স্থান আছে, এই ধন্মঠাকুবই নিরঞ্জন বা নারায়ণ। 
লাউসেন এই ধর্মাদেবতার বরে পিতৃবাজ্য উদ্ধার কবেন। লাউসেন ও 
রঞ্জাবতীর পুরোহিত বামাই পণ্ডিত। ধর্মমঙ্গলগুলিতে লাউসেন-কাহিনী 
বিবৃত হইযাছে। ইহাতে হিন্দ-মুসণমানের যুদ্ধের কথা থাকায় ইহাকে 
সু্লমান বিজয়ের পৃর্বরবব কাহিনী বলিয়াই সিদ্ধান্ত কর! যায়। 
দেখা গেল শুন্য" “নিরঞ্জন”, ধর্ম প্রভৃতি শব্দ ভারতীয় বিভিন্ন 

ধন্রে বিভিন্নরূপে বিত হইয়াছে, কিন্ত ইহার মূল কোথায, সে সম্বন্ধে 
আলোচনা করা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। অতএব সংক্ষেপ; শূন্যতত্বের 
উদ্ভব ও প্রচারের ইতিহাস আলোচিত হইতেছে। জর্বপ্রথমে খঞ্থেদের 
দশম মগুলে ১২৯ স্ুক্তে নাসদাসীয় সৃক্তে যে শৃন্তবাদ প্রচারিত হইয়াছে 
তাহ। এইরূপ -_ 

সদসৎ রজ ব্যোম ছিল না তখন। 

ব্যোমের উপরে কোন ছিল ন৷ ভূবন। 

কে ছিল কোথায? কিছু ছিল আবরণ? 

ছিল কি তখন অন্তঃ গভীর গহন ॥১ 

ছিল ন! তখন মৃত্যু ছিল না! অমৃত। 

রাত্র হ'তে দিবসের ছিল না প্রকেত। 

সেই এক ছিলেন স্বধায় প্রাণবান্‌ 

ছিল ন1 তা৷ হ'তে কেহ পর বি্ঞমান॥২ 


১। সাপ প, ৪৭ বর, ৪র্থ সংখা! “দেল পুল্ার ছড়া" তারাপ্রসন্্ মুখোপাধ্যা। 


শৃন্ততত্ব ৩৪১ 
তম দ্বারা তম ছিল অগ্রেতে আবৃত । 
এ সব সলিল ছিল, সব অপ্রকেত ॥ 
তুচ্ছেতে আচ্ছন্ন যাহ! ছিলেন তখন। 
তাহা এক হইলেন তপে উৎপাদন ॥৩ ১ 
শব্দার্থ £__প্রকেত _ প্রভেদ, স্বধায়-_আত্মধারণ শক্তি ছ।রা। 
বেদের পর উপনিষদের যুগে বহুদেবতার পরিবর্তে ষে নিরাকাঁব ঈশ্বব 
কল্পনা করা হইল তিনি 'অশব্মম্য অন্পর্শম, অরূপম্, অব্যযম্ঠ ; তিনি 
'্রন্ম' নামেও অভিহিত হইয়াছেন। এই নিরাকাঁৰ ঈশ্ববের সহিত 
শৃন্তবাদের নিরগ্রনেব কোন পার্থক্য না। বেদে “নিবঞ্ধন' সংজ্ঞাটিও 
পাওয়া যায়। হিরণ্যগর্ভ স্থৃক্তে (81৫০) শুন্যতত্বের আভাস পাওযা 
যাষ। 
ইহার পরবর্তী কালে সাংখ্য ধর্মে ঈশ্বর স্বীকৃত ন। হঈলেও ব্রক্গা্ডে 
অধিষ্ঠাত। হিরণ্যগর্ভকে স্বীকার করা হইয়াছে । তিনি সগণ ব্রহ্ম, হার 
আসন মহাশুন্তে; ইহাব সহিত খঞ্ষেদের “যে! অন্াধ্যক্ষঃ পরমে ব্যোমন্তসো 
অংশ” (১০1১২৯ সুক্ত ) তুলনীয়। ইহাকে আশ্রষ করিয়া চরাচব 
জগৎ যথানিয়মে চলিতেছে । মনুষ্ের ইহার নিকট প্রার্থনীয কিছু নাই, 
দেহস্থ সদাঁশিব “আত্মাকে জানাই মনুষ্যের কর্তব্য, গ্রীক মনীষীও 
বলিয়াছেন “নিজেকে জান? অর্থাৎ “আত্বানং বিদ্ধি”। 
বৌদ্ধযুগে বুদ্ধদেব প্রচার করিলেন, ঈশ্ববও নাই, আত্মাও নাই, 
সৎকর্ম সাধন কব যাহাতে পরজন্মে শ্রেষ্ঠতর দেহ ধারণ সম্ভব হয এবং 
জন্মজন্মান্তরে নির্বাণ লাভ হয। বৌদ্ধমতে সমস্ত জগৎ অনাত্ম বলিয়! 
শূন্য *সর্ব্ম্‌ অনিত্যং, সর্ববম্‌ অনাত্মম্, নির্ব্বাণম্‌ শান্তম্‌» এই তিনটা 
তত্ব বৌদ্ধদর্শনের মূল। জাগতিক দৃশ্যপদার্থ অনিত্য, একমাত্র সত্য 
হইতেছেন সেই পরমতত্ব তিনি দৃশ্ঠাতীত, অতএব সমস্ত দৃশ্য ধর্শের 
নিষেধবাচক শশুন্ত* দ্বারাই বৌদ্ধেরা' তাহাকে অভিহিত করিযাছেন। 
কিন্ত এই শুন্ত অভাববাদ নহে, ইহা! অবিকারী শুন্ত। আর্যগণও 
অবিকারী কুটস্থ চৈতন্য-পদার্থকে অবৃষ্ট, অচিস্ত্য, অব্যবহথার্ধ্য প্রভৃতি 
দৃশ্তধার্ঁশ নিষেধ দ্বার ব্যক্ত করিয়াছেন ।॥ যে চরমপদার্থকে বৌদ্ধেরা 


শূন্য নামে অভিহিত করেন তাহার সম্বন্ধে অষ্টসাহত্রিকা প্রজ্ঞাপারমিতায় 


॥ 'বেদসংহিতা' মধূনগগন সরকার ১৩*৯ সাল পৃষ্ঠা১৪১ 


৩৫২ নাথ মন্প্রদায়ের ইতিহাস, দর্শন ও সাধন প্রণালী 


আছে, *শুন্তর্ূপেশ কৌশিক ত্তিষ্ঠতি” অর্থাৎ শুন্ত আছে বা উহ 'ভাব' 
পদার্থ। ইহাকে সম্পূর্ণ অভাব বলা যায় না।* 

বুদ্ধদেব পুনর্জন্মরহিত মোক্ষলাভকে “নির্বাণ, অবস্থা বলিলেও 
তাহার স্বরূপ ব্যাখ্যা করেন নাই। বুদ্ধদেবের শিশ্তু নাগাজ্জুন প্রচার 
করিলেন, নিব্ধাণলাভ হইলে চিত্তের যে অবস্থা হয় তাহাই *শুন্” 
রাগদ্ধেষমোহের আবরণ শূন্ততাহেতু নির্বাণ 'শুন্ত'” এই শুন্য অনির্র্বচনীয়, 
উহা অস্তি, নাস্তি, তদুভয় ও অন্ুভয় এই চতুধিবধ অবস্থার অতিরিক্ত 
অবস্থাবিশেষ, ইতাই শুন্য কিন্তু ইহা অভাববাদ নহে। বস্ত একান্তিক 
সৎ বা! অসং হইতে পারে না, অতএব উহার স্বরূপ সং ও অসং এর মধ্য- 
বিন্দুতে নির্ণীত হয, ইহাই শুন্তবপ। এই শুন্তই পরমতত্ব, ইহা সত্য, 
ইহা বজজ। এই আধ্যাত্মিক মধ্যমমার্গকে “মাধ্যমিক দর্শন” আখ্যা 
দেওয়৷ হয়। কালক্রমে ইহা হইতেই "বজ্যান' সম্প্রদায়ের উৎপত্তি হয়। 

সমস্ত বৌদছ্ধেরা ঘে এ্দপে শুন্ধের লক্ষণ নির্ণয় করেন তাহ! নহে। 
্যায়ানুযায়ী উহার লক্ষণ, যথা__- 

“ভগবানাহ, শৃন্তমিতি দেবপুত্রা অত্র লক্ষণাশি স্থাপ্যন্তে। 
অনিমিত্তমিত্য প্রণিহিতমিতি ( অর্থাৎ রাগাদি প্রণিধি ব! উদ্দেশ্য রহিত ) 
দেবপুত্র! অত্র লক্ষণানি স্থাপ্যন্তে। অনভিসংস্কার ইত্যন্ুৎপাদ ইত্যনিরোধ 
ইত্যসংরেশ ইত্যব্যবদানম্‌ ইত্যভাঁব ইতি নিব্বাণমিতি ধর্ম্মধাতুরিতি 
তথতেতি দেবপুত্রা অত্র লক্ষণানি স্থাপ্যন্তে্। 

উক্ত লক্ষণ মধ্যে “অভাব' পদটি নিরর্থক, কারণ ভাবের নিষেধই 
যখন অভাব তখন অনিমিত্তাদি ভভাববাচক পদসকল বল! বাহুল্য মাত্র 
এবং ধর্মধাতু প্রন্ৃতি ভাবার্থপদ বলা স্বোক্তিবিরোধ। উক্ত লক্ষণে 
বদি “নির্বাণ, স্থলে 'পরমন্খ' বলা হয় তবে এ শুন্য উপনিষদের আত্ম। 
হইতে বিশেষ ভিন্ন পদার্থ হয় না। *শাস্ত' ও “নির্বাণ” একই পদার্থ, 
শিব ও পরমন্থখ একই বস্ত। বৌদ্ধধর্শের চিত্তের নির্ববাণধাতুতে 
স্থিতি ও পাংখোর অব্যক্তেলীন হওয়া বস্তুতঃ এক কথা ।৬ অথর্ববেদীয় 
মাওুক্যোপনিষংএর সপ্তম প্লোকে আত্মার যে লক্ষণ নির্দেশিত হইয়ীছে 
তাহা এইবপ-_-*যিনি তৈজস নহেন, বিশ্ব নহেন, স্বপ্ন ও জাগরণের 


১। প্রজ্ঞাপারমিত1 ১৭ ভাগ পূ ৩। গোবিন্দকুমার সংস্কৃত প্রস্থাবলী নং ১। 
২। বোধিচধ্যাবতার, ভুমিকা 'শু্তবানগ' পৃ ৭১, প্রীমৎ হয্রিহ্রানন্দ আরণ্যক | , 
৩। বোধিচর্ধ্যাবতার, তৃমিকাঁ, শুন্ভবাদি পৃ ৭২। 





শৃন্ততত্ব ৩৫৩ 


মধ্যবর্তী নহেন, প্রাজ্ঞ নহেন, যুগপৎ সর্ধবিষয়ে জ্ঞাতা নহেন, জড় 
নহেন, যিনি অদৃষ্ঠু, অব্যবহাধ্য, অগ্রাহা, অনন্থমেয়, অচিস্তয, অনির্দেশ, 
যিনি কেবল আত্মা এই প্রতীতির গম্য, যিনি প্রপঞ্চের বিরামন্বরূপ, 
শান্ত, শিব ও অদ্বিতীয়, ঠাহাকেই বিবেকীর1 চতুর্থ মনে ন্‌ করিয়া থাকেন। 
তিনিই আত্মা, তিনিই বিজ্ঞেয় ।”১ 

বৌদ্ধ নির্ববাণ চিত্তের চিরশাস্তিময় অবস্থাবিশেষ, ক্লেশক্ষয়ে চিও 
চিরবিশ্রাস্তি লাভ করে। এই নির্ববাণ শুন্ঠোপম, “নির্বাণং শৃন্োপমং 
মায়োপমং তথাগতঃ শুন্োপমঃ মায়ৌপম:” ইহা সর্বববাদিসম্মত । সাংখ্য, 
বেদান্ত আদি নির্বাণবাদীরা সকলেই জগৎ ও জাগতিক পদার্থকে 
রান্তিরপে নির্দেশিত করেন, এ ভ্রান্তি বা অবিদ্যা যে ত্যাজ্য তাহাও 
সর্বসম্মত । শুন্যবাদীরা বলেন সংএর মুল শ্ুন্ত', মায়াবাদীরা বলেন 
'অনির্ববাচয” আরম্ভবাদীর। বলেন তাহা “অসৎ, ইহাই মাত্র ভেদ। 

মহাযান বৌদ্ধমতে শুন্যের বহুপ্রকার ভেদ বপ্িত হয়। এই 
সম্প্রদায়ের বীজমন্ত্র “ও শুন্তব্রক্ষণে নম: ইহাকে তাহার। নিরাকার 
মন্ত্র বলেন। মহাযান বৌদ্ধেরা পবমতত্ব উপলব্ধির জন্য যে সকল সাধন 
করেন তন্মধ্যে চারিপ্রকার ভেদ আছে--সংনাহ প্রতিপত্তি, প্রস্থান 
প্রতিপত্তি, সংভার প্রতিপত্তি ও নির্যাণ প্রতিপত্তি। ইহার! যথাক্রমে 
মনন, ধ্যান, জ্ঞান ব! ধর্শসঞ্চয়, এবং সর্ববজ্ঞত! সিদ্ধিরপে বণিত হইতে 
পারে। ইহাদের মধ্যে সংভার প্রতিপত্তি ত্রয়োদশবিধ ভেদ আছে, 
যথ! _-করুণা, দান, শীল, ক্ষাস্তি, বীর্ধা, ধ্যান, প্রজ্ঞা, ধারণা-সম্ভার অর্থাং 
স্থৃতি, জ্ঞান-সম্ভার অর্থাৎ বিংশতিপ্রকার শূন্যতা ইত্যাদি । জ্ঞানসস্তারের 
বিংশতিপ্রকার শুন্ততায় সাপেক্ষত্ব ভেদ আছে, ইহাদের আলোচন। 
অপ্রাসঙ্গিক ।২ 


শৃন্ততত্বের মূলকথ সাপেক্ষত্,-- 
যঃ প্রতীত্য সমুৎপাঁদঃ শুন্যত! সৈব তে মতা। 
ভাব স্বতস্ত্রো নাস্তীতি সিংহনাদ স্তবাইতুল| ॥* 
( লোকাতীত স্তব শ্লোক ২২) 


অকৃটস্থ ও অবিনাশিত্ব এই উভয় লক্ষণাক্রাস্ত বলিয়৷ শুন্ত সাপেক্ষ । 


১। উপনিষং গ্রস্থাবলী প্রথম ভাগ পৃ ২৬৮, উদ্বোধন কাধ্যালয়। 
ত। 2১001501700) শ]যযানোনে। (15186599) পৃ ১*৪--১৩৫ জষ্টব্য। 


৩। &১২৬পৃ কুটনোট। 
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৩৫৪ নাথ-সম্প্রদায়ের ইতিহাস, দর্শন ও সাধন-প্রগালী 


শুস্ততাও জ্ঞানের বিষয়, অধ্যাত্ম ও বাহোর শূন্যতা আছে, অতএব শুহ্যতার 
জ্ঞানও শূন্যতা, মাধ্যমিক মতে শুন্যতাভিমুখ সিদ্ধ হইলে সেই শুম্যতাও 
ত্যাজ্য, কারণ শুহ্যতা-ভাবনাও “ভাব' কল্পন! 

এই মহাধান সম্প্রদায় হইতে বস্তরযান সম্প্রদায়ের উৎপত্তি, ইহারা 
শুগ্তকেই পরম পরিধতি বলিয়া গ্রহণ করেন। বৌদ্ধ সহজিয়া সাধনেও 
পনিম দেহ করুণ! শুনমে হেরি,” *চিঅ কণ্হার নুণতা মাঙ্গে” ইত্যাদি 
আছে। প্রধান অবধূতিক1 নাড়ীকে গুরুপ্রসাদে মণিমূলে বা! শূন্যস্থান 
রূপ অন্তরাকাশে ধৃত করিয়া রাখিবার কথাও আছে। “অনাহতং 
ডমরুশব্দং বীরনাদেন শৃগ্যতা সিংহনাদেন নদিতঃ জন্‌ কৃষ্ণাচার্যো হি 
কাপালিকঃ:”।১ 

চর্যাপদ মতেও জগৎ মিথ্যা, জাগতিক ব্যাপারের জ্ঞান মিথ্যা, 
কারণ, সকল বস্তই নশ্বর, একমাত্র যে অবিনশ্বর সত্যম্বভাব বর্তমান 
আছেন, তাহাকে অবিষ্তা বলে উপলব্ধি করিতে পারি না। কিন্তু যোগী 
দেহমধ্োই সেই নিত্যানন্দধাম বা! ঞ্জিনপুর দেখিতে পান। নিত্য- 
পরিবর্তনশীল বস্তুজগৎ মিথ্যা, প্রতিপদে যে পরিবর্তন ঘটিতেছে তাহাই 
শুন্ততা' ৷ অবিদ্া দূর হইলে বস্তজগতের জ্ঞান লুপ্ত হয় এবং “মহাশৃন্তে? 
অবস্থিতি হয়। নির্ব্বাণে শুন্যতা ও মহাস্থখ আছে, এই শৃন্যতাই 
নৈরাত্থাদেবী, নিরববাপপ্রাপ্তিমাত্র চিত্ত এই নৈরাত্যদেবীর সঙ্গম্থখে মহান্ুখ 
লাভ করে। কালক্রমে এই মহান্থখ বাদ হইতেই সহজযানের পঞ্চ-মকাঁব 
সাধনার উৎপত্তি হয়। 

বৌদ্ধধর্মের ত্রিরত্ব মধ্যে ধর্মকে শূন্ঠ” নামেও অভিহিত করা হয়। 
এই নিমিত্ত শৃ্ত' মহাপ্রভু, মহাশূন্য ও দয়া এবং একবার পুরুষ, একবার 
প্রকৃতি (স্বভাব) ও একবার ঈশ্বররূপে বর্গিত হইয়াছেন। সাধকের 
লক্ষ্য মহাশৃন্তে স্থিতি ও চরম সিদ্ধিলাভ। মহাশৃন্ততা একেবারে নাস্তি 
নহে, অস্তিত্বের সম্তাবনীয়তা মহাশৃন্যের অন্তরে বিরাজ করে। প্রকৃতি 
বা স্বভাব যখন নিক্রিয় অবস্থায় থাকে, তাহাই 'মহাশুন্ত' । মহাশন্যের 
বিপরীত অবিষ্ভা, সমগ্র বস্তরূপ, যাহা অসং হইয়া সংরূপে 
প্রতিভাত হয়।২ 

১। চ্ধ্যাপদ ১৩, ৪২, ১১ এবং টীক1-_হ্রপ্রসাদ শীস্্ী সম্পাদিত। 


২। 7, 90509901065 ০1 বাত টিএারাওা ০775. শউপূরাণ প্রবেশক, 
প৯»৯। 


শৃন্ততত্ব ৩৫৫ 


মাধ্যমিক শৃন্তবাদীরা কালক্রমে দ্বিধা বিভক্ত হইয়া পড়েন, 
একদলের নাম হইল মায়োপমাদ্বৈতবাদী, তাহারা বলিলেন শুন্য ছাড়া 
সব বস্ত মায়ার মতো, দ্বিতীয় দলের নাম সর্ধবধর্মপ্রতিষ্ঠানবাদী অর্থাৎ 
সর্ববধর্মের মধ্যে বা পদার্থের মধ্যে পরমার্থ সাত্যের অর্থাৎ শূন্যের স্বরূপ 
বিদ্কমান | 

পরবর্তী কালে শঙ্করাচার্ধ্য মায়োপমাদয়বাদের সহায়তায় “মায়াবাদ, 
প্রচার করেন এবং আগম ও বেদকে প্রমাণ স্বরূপ করিয়া মায়াবাদ 
স্থাপনার চেষ্টা করেন। সকল বস্তুতে "শূন্যতা" আছে বলিলে উহা 
অত্যন্তাভাব বল! হয় না, আধ্যদার্শনিকেরা উহাকে “ভাব পদার্থ বা ধ্যেষ 
রূপে সংজ্ঞিত করেন। বৌদ্ধভাষায় যাহ। প্রত্যয় অর্থাৎ কারণহীন 
তাহাই অভাব, তাই শুন্যতা 'অভাব”। পরমার্থ অর্থে উত্তমার্থ, যাহার 
অধিগমে বস্ততত্বের বিজ্ঞান হইয়া! ক্লেশের সম্যক প্রহাণ হয়, এই 
পবমার্থের অন্ত নাম সর্ধধর্ের নিঃস্বভাবতা, শুন্যতা, তথত৷ ধর্নাধাতু 
ইত্যাদি। এইরূপ যে শুন্যতা তাহাই পরমার্থ সত্য, ইহা বুদ্ধির অগোচর। 
মায়া বা অবিষ্ভা বশে জগতের উপলব্ধি বুদ্ধিগোচর, ইহাই সংবৃতি সত্য, 
সংবৃতি অর্থে অবিদ্যা। তাই সংবৃতি সত্য ও পরমার্থ স্ত্য এই দ্বিবিধ 
সত্য মাধ্যমিকের স্বীকার করিয়াছেন।* ৮ 

পরমার্থ সত্য ত্রিকালের দ্বারা অবাধিত বলিয়! "শুন্ত' ইহার 
অনুভূতি যোগিজনসাধ্য। যাহা ইন্দরিয়গ্রাহা তাহ! সংবৃতি সত্য, যাহা 
কল্পিত তাহ সংবৃতি মিথ্যা, কিন্তু পরমার্থদশাতে উভয়ই মিথ্যা বলিয়া 
অবভাত হয এবং 'শুন্যের' উপলব্ধি হয়। এই উপলব্ধির নিমিত্ত 
যট্পারমিতা অর্থাৎ জ্ঞান, শীল, শাস্তি, বীর্য্য, সমাধি ও প্রজ্ঞার উপলব্ধি 
এবং ইহাদের সতত অভ্যাস বর্তব্য। মাধ্যমিকদের মায়াবাদী বল৷ 
যায়, কারণ তাহাদের মতে জগৎ শুন্থমূল এবং যাহ! দৃশ্ঠ তাহাই 
“মায়া” | 

গৌড়পাদের মাগুক্যকারিকাতে *শৃন্ত'র পরিবর্তে “ব্রহ্ম আছে, কিন্ত 
বৌদ্ধ প্রভাব রহিয়াছে । মাধ্যমিকের বলেন সং ও অসং একত্রে কোন 
বিকারী পদার্থে থাকিতে পারে না, অতএব বিকারী পদার্থ 'শৃন্ত', বেদাস্তী 


১। অন্বযব্জ্র তত্বররীবলী পৃ ১৪, ভারতীয় দর্শনের পৃ ২২৭ উল্লেখ । 
২। বোধিচর্য্যাবতার »।২ টাক! ভুষ্টবা | 
৩) ভারতীয় দর্শন, বলদেব উপাধ্যার়, পূ ২২৪ ইত্যাদি । 


৩৫৬ নাথ-সম্প্রদায়ের ইহিহাস, দর্শন ও সাধন-প্রপালী 


এঁ যুক্তিবলেই বলেন মায়া “মিথ্যা, অর্থাৎ আছে বা নাই, বল! যায় না। 
মাধ্যমিকের! বলেন মায়া সংও নহে, অসংও নহে । বেদাস্তীর! মায়াকে 
“সদসদ্ভ্যাম্‌ নির্বাচা” বলিয়াছেন । 

প্রজ্ঞাপারমিতাদি মহাযান শাস্ত্রে শুহ্যতা” ভাবনার সবিশেষ 
উপদেশ আছে ইহাই মোক্ষমার্গৰপে বধিত হইয়াছে । মৈত্রেয় অসঙ্গের 
মহাষান তন্ত্রশাস্ত্রে 'গো'এর বিবৃতি আছে, তাহ] বেদান্তের 'জীব'বাদের 
অনুরূপ অর্থাং সমস্ত প্রাণীতে 'বুদ্ধত্ব আছে এবং ইহার সতত ধ্যানে 
যে পার্থিব পদার্থ প্রতিভাত হয়, তাহা কলুষহীন এবং খশ্বরিক গুণে 
বিভূষিত ।১ 

নাগার্্নের প্রচাবিত শুন্য শুন্তমগ্ডলের মধ্যে নিহিত তথ্য হইয়া 
আছে, গোবক্ষনাথের যোগততের মধ্য দিয়া “শৃন্ট” নিগুণ সাধকদেব মধ্যে 
গোছাইয়া ত্রক্ষপদবাচা হইয়াছে। নাগার্জন শৃন্তকে সং বা অসং কিছুই 
নহে বগেন, নিগুণীরা শূহ্কে “সৎ বলিয়া! গণ্য করেন। অমাধি্থ 
যোগীর নিধিবষয় চিত্তকেও নিগুণীবা শন) বলেন। রাধাস্বামী মতে 
সাধনপথে সাধককে অবকাশ উত্তীর্ণ হইতে হয়, তাহাই শূন্য ও 
মহাশন্ত' ।৭ 

নিগুপ-সাধকদেব মধ্যে সণ নিগুণের অতীত “সত্যলোক' আছে, 
তথায় সত্যপুরুষের আবাসম্থল। সত্যলোকের নিয়ে 'শৃন্য' ও 'ভ্রমরগুহা” 
আছে, ইহাদের অধিষ্ঠাত। যথাক্রমে ব্রহ্ম ও পরব্রহ্ম । 

জগৎ অর্থে যাহা গতিশীল, অলাতচক্রবৎ? ইহাঁৰ গতিশীল অবস্থাই 
আমরা দেখি, প্রকৃতপক্ষে জাগতিক ব্যাপার খণ্ড খণ্ড জ্ঞান মাত, সক্ষম 
দৃষ্টির অভাবে ও স্বগতির যোগে সত্য বলিয়! যাহা প্রতিভাত হয় তাহা 
ব্যবহারিক সত্য, মূলতঃ মিথ্যা, তাই জগং শুন্ত* পদবাচ্য। 

্রন্মজ্ঞান পাইলে সবই শুন্বাবং মনে হয়- বঙ্গীয় গীতিকাব্যে বু 
শতাব্দী পরেও ইহারই কল্পনা দেখ। যায়__ 

শূন্য কাথা শুন্য ঝুলি রাজ কান্ধে দিযা। 
দেশীস্তরী হইল রাজা ব্রহ্মজ্ঞান পাইয়া ॥* 


৯। অভিসময়ালক্কার__পৃ ৮৬1 ২। নিউ? সম্প্রদায় তূমিক11*1/, 
৩। নিগুন সম্প্রদায় ভূমিকা, পূ ২৮। 
৪। গোপীটাদের পাঁচ।লী, ভষানী দাঁপ কৃত (রে খণ্ড) পু ৩৮৪। 


শৃন্ততত ৩৫৭ 
অনিলপুরাপেও পাই-_ 
শৃন্যের খাট, শুন্যের পাট, শুন্যের সিংহাসন । 
শৃন্যরথে আছেন একেল! নিরঞ্জন ॥+ 

এইরূপ বৌদ্ধ শৃন্যবাদের যুগ হইতে শৃন্যতত্ব বিভিন্নরূপে বিভিন্ন 
সপ্রদয়ে গৃহীত হয়, কিন্তু শুন্তত্বের মূল বৈদিক যুগে। বৌদ্ধমতে 
শৃন্যেতে করুণা আছে তাই জীব উদ্ধারার্থে স্থষ্টি হয়। বৌদ্ধ "শূন্য অর্থে 
প্রজ্বাপারমিতা! অর্থাৎ সমাধিজাত প্রজ্ঞা। শূন্য হইতেই স্থষ্টি হুয়। 
এই বৌদ্ধ শুন ও নাথসিদ্ধদের “নাথ এবং “পরমেশ্বর তবে' ভেদ বা 
সাদৃশ্ট কি তাহাই বিবেচ্য । 

পরমেশ্বর সগুণ ও নিগুণের অতীত, তাহাতে পঞ্ধীকরণ অর্থাং 
সপটি, স্থিতি, সংহার, নিগ্রহ ও অনুগ্রহ আছে, তন্মধ্যে প্রথম চারিটা জীবের 
উপর অনুগ্রহার্থে, নিগ্রহও প্রকারাস্তরে অনুগ্রহ, কারণ উহ] জীবের সুপ্ত 
চৈতন্য জাগরুক করে। স্ষষ্টি স্বভাবতঃ উৎপন্ন হয়, ইহ1 স্বীকার করিয়া 
লইলে শূন্য” বা 'পরমেশ্বর' কল্পনা নিস্রয়োজন হইয়া পডে। সাংখ্য জগৎ 
রচনার জন্য বা কর্মফল প্রদানের জন্য ঈশ্বরের সত্তা স্বীকার করেন না । 
সাংখ্য জগৎ রচনায় ঈশ্বরের স্বার্থ বা কারুপ্যও স্বীকার করেন না। 
ঈশ্বর কৃষ্ণ ঈশ্বরের নিষেধ মানিয়] গিয়াছেন, কিন্তু বিজ্ঞানভিক্ষু সাংখ্যকে 
নিরীশ্বর বলেন নাই।২ তবে ঈশ্বর মাত্র জগতের সাক্ষী স্বরূপ, ঈশ্বরের 
সান্নিধ্য বশত: প্রকৃতি জগৎ ব্যাপারে লিপ্ত হন, এইরূপে নিক্ষিয় 
প্রকৃতিতে ক্রিয়ার সঞ্চার হয়। যোগকে সেশ্বর সাংখ্য বলে। যোগে 
সাংখ্যের পঞ্চবিংশতি তত্বসহ ঈশ্বরতত্ব স্বীকৃত হয়। সেই ঈশ্বর “সদৈব 
মুক্তঃ।০ তাহাতে এই্বর্ধ্য ও জ্ঞানের পরাকাষ্ঠা আছে। 

নাথপন্থের পরমেশ্বর-লক্ষণ £ তিনি উমাসহায়, প্রশান্ত, নীলকণ্ঠ ও 
ত্রিলোচন। তিনি ব্রহ্ম, শিব, অক্ষর, স্বর, পবম, বিষণ প্রাণ ও আত্মা । 
“ধ্যাত্বা মুনির্গচ্ছতি ভূতযোনিং সমস্ত সাক্ষিং তমসঃ পরস্তাৎ”।* যিনি 
আনন্দ, নিত্য, শক্তিমান যিনি, তিনি পরমেশ্বর, তিনি জ্ঞানরূপে জ্ঞেয় 
বিষয়।* অতএব পরমেশ্বর স্বগুণ স্থপ্রিকর্তা, কিন্ত 'নাথ' সগুণ নিগুণের 


১। শুন্ধপূরাণ তূমিক! পূ ৪৭। 
২। সাংখ্যহুত্র টাকা ১/৯২-৯৫ ; ৩1৫৬,৫৭ » ৫1২-১২ কালীবর বেদান্তবাগীশ 
৩এ যোগনুজ ১২৪। ৪। গো সি সপৃ৮। «1 সিসি সপৃ২৪। 
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অতীত, তাহার বামভাগে নিগু৭ ব্রহ্ম, দক্ষিণভাগে সণ ইচ্ছাশক্তি এবং 
মধ্যভাগে তিনি স্বয়ং বিরাজিত। এই নাথ স্বরূপে সগুণ ও নিগুণ এঁক্য 
প্রাপ্ত হন, তাই তিনি সর্ব্বাপবিবর্ভা, দৈতাছৈতবিবঞ্জিত, বিশ্বময় হইয়াও 
বিশ্বোত্তীর্ণ, ইহাই নাথপন্থের নাথস্বরূপের বৈশিষ্ট্য । 

দসর্বম্‌ শৃন্যমচ সম্বন্ধে হীনযান ও মহাযান মধ্যে মতন্টেদ না 
থাকিলেও তাহার স্তর সম্বন্ধে যথেষ্ট মতভেদ আছে । হীনযান পৃথিবী 
সম্ন্ধেই "শূন্য বলিয়াছেন, মহাষান বিশেষতঃ মাধ্যমিক ও যোগাচারীর! 
তাহাতে বিরত হন নাই, তথাগত, নির্বাণ বা আকাশও তাহাদের 
মতে শুন্তা।+ 

শুন্যতত্বের তুলনা 

এখন শুন্যতত্ব সন্বদ্ধে শেষকথা! এই যে, সকল সাধনার মূলতত্ব এক, 
তাহ! চিন্তকে বৃত্তিহীন বা নির্ধিবষয় করা । তাই যোগসাধনের পথে 
কয়েকটা স্তর বা অবকাশ অতি ক্রম করিতে হয়, তবেই পূর্ণতা প্রাপ্তি, নাথ- 
মতে পরমপণ প্রাপ্তি বা বৌদ্ধমতে নির্ববাণলাভ সম্ভব হয়। এই অবকাশের 
নামান্তর শুন্ত', তবে বিভিন্ন ধর্মে শুন্তের সংখ্যা সম্বন্ধে মতভেদ আছে। 
সকল ধর্টের মূল লক্ষ্য কিন্তু এক, অর্থাৎ চিত্তের লয়সাধন এবং “অন্তঃশৃন্তঃ 
বহিঃশুন্তঃ শূন্য: কুম্ত ইবান্বরে” অবস্থ। প্রাপ্তি, চিত্ত এই নিধিবিতর্ক-অবস্থা 
প্রাপ্ত হইলে নাদ বা মন্ত্র কোনরূপ স্পন্দনের অনুভূতি থাকে না, স্মৃতি 
পরিশুদ্ধ হইলে 'ম্বরপ-শুন্ের' বা বিতর্করহিত অবস্থা' অর্থাৎ শব্দহীন 
জ্জানের প্রাপ্তি হয় ( যোগন্ৃত্র ১)৪৩), ইঙাই নিপুণ উন্মনী অবস্থ। বা 
যোগমতে নিবাঁজ সমাধি | ইহাই নাথগণের “অমনস্ক' বা মনোহীন অবস্থ।, 
বৌদ্ধদের নির্বাণ অবস্থা, সহজিয়া বৌদ্ধদের চতুর্থ বা তুরীয় আনন্দের 
অবস্থা । পাতপ্রল যোগদর্শনে যোগীর চারিটী অবস্থার বর্ণনা আছে-__ 
প্রথমকল্লিক, মধুভূমিক, প্রজ্ঞাজ্যোতি ও অতিক্রাস্তভাবনীয় (যোগস্ুত্র 
৩।৫১)। বিষয় হইতে ইন্দ্রিয়সকলকে প্রত্যাহরণ করিলে “মন' অবশিষ্ট 
থাকে, তখন মনের পশ্চাতে যে অন্মিতা আছে তাহ! মনের সক্কর্পবিকল্প 
নিরোধের চেষ্টা করে ; এই নিরোধ সম্ভব হইলেই প্রজ্ঞালোকের বিকাশ 
সম্ভব হয়, তখন মন সেই জ্ঞানম্বরূপ প্রজ্ঞায় লীন হয়, মনের এই বিলীন 


১):250505 01 1141855802. 235001/50) 20৫.165 115000 00. 171051570 
খে 19011 0, 47, 


শৃন্কতব ৩৫৯ 
অবস্থাই শাস্ত্রমতে কুগুলিনীর জাগরণ। ইহাই যোগের প্রথম অবস্থা! । 
ঘোগের দ্বিতীয় অবস্থায় সাধকের জীবভাবের সহিত পরমাত্মার 
আধ্যাত্মিক সংযোগের ফলে সাধক মৃত্যুরও অতীত হন। 

“অস্পুশো জন্বমৃত্যুভ্যাং প্রজ্ঞায়েতি বিমুচ্যতে” (ম্বাধ্যায়রত্বম্‌ 
১3১ )। এইরপে ক্রমান্বয়ে চারিটী স্তর সাধককে অতিক্রম করিতে হয়, 
তবেই কৈবল্য লাভ সম্ভব হয়। ইহারই প্রথম স্তরের নাম প্রথমকল্পিক, 
ইহাতে অতীন্দ্রিয় জ্ঞানের উদ্মেষ মাত্র হয়, ঈশ্বরদর্শন, পরচিত্তজ্ঞান 
প্রভৃতি সম্ভব হয়। দ্বিতীয় স্তরে মধুমতী ভূমিতে দেবগণ কর্তৃক ভোগের 
জন্য আহত হইয়াও সাধককে অবিচলিত থাকিতে হয়; তখন যোগী 
খতন্তরপ্রজ্ব হন। তৃতীয় স্তর প্রজ্ঞাজ্যোতি, ইহাতে যোগী ভৃতেন্দ্রিয়জযী 
হন, যোগীর অণিমা, লঘিমাদি সিদ্ধি প্রাপ্তি হয়, এই অবস্থায় যোগী 
বিশোকাদি অসম্প্রজ্ঞাত পর্যন্ত সাধনীয় বিষয়ে সাধনযুক্ত হন। চতুর্থ স্তর 
অকিক্রাস্তভাবনীয়, তখন চিত্তবিলয়ই একমাত্র অবশিষ্ট সাধন থাকে। 
চিত্ত বিলীন হইলে কেবল মাত্র আত্মা বিরাজ করেন, উহাই নিরোধ- 
সমাধি ব! অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি। ইহারই অপর নাম ব্যখানাবস্থা। ব! 
কৈবল্য। 

বৌদ্ধ সহজিয়া সাধনেও চাঁরিটি স্তর বা শৃন্যের বর্ণনা আছে, যথা, 
শৃন্, অতিশৃন্ত, মহাশুন্য ও সর্ববশূন্য । চিত্তকে এই শুন্য হইতে শুন্তাস্তরে 
লইয়া গেলে তবেই জ্ঞানের শেষ পর্যায়ে পৌছাইতে পারা যায়। প্রথম 
তিনটা শুন্তাবস্থায় নানাবিধ প্রকৃতিদোষ থাকে, ক্রমশঃ তাহার! ক্ষুয়প্রাপ্ত 
হইলে চতুর্থ বা! সর্ববশূন্ত অবস্থায় আর কোনরূপ প্রকৃতিদোষ থাকে না, 
ইহাই বিশুদ্ধ শুন্য অবস্থা! বা নির্ববাপপদ। কৃষ্ণাচা্য বলিয়াছেন 
( চর্য্যা নং ১৩) “ত্রিশরণ নাবী" অর্থাৎ কায়বাকৃচিত্তরূপ নৌক। বাহিয়া 
তিনি চতুর্থ আননস্বরূপ পরমকূলে পৌছিয়াছেন। প্রকৃতিদোষযুক্ত 
প্রথম শুন্য হইতে এইরূপে* নৌক! বাহিয়া সর্ববশূন্তের দেশে পৌছিলে 
বুদ্ধত্ব লাভ হইবে। ইহাই জন্মমৃত্যুর উদ্ধে অবস্থান, ইহ! সংসারের গতির 
বিপরীত গতি। 

হঠযোগপ্রদীপিকার চতুর্থ উপদেশে (81৭) যে তিনটা শুন্তের 
কথ আছে, তাহারা নাদের বিভিন্ন অনুভূতির সহিত যুক্ত স্তরবিশেষ, 
ইহার! যথাক্রমে আরস্ত, ঘট ও পরিচয় অবস্থা নামে পরিচিত। এই 
তিনটা স্তরই ক্লেশাদি মলযুক্ত, ইহার চতুর্থ স্তর নিষ্পত্তি অবস্থা নামে 


৩৬০ নাখ-সম্প্রদায়ের ইতিহাস, দর্শন ও সাধন-প্রণালী 


পরিচিত, ইহাই বিশুদ্শৃন্তরপ অধৈততূমি। গোরক্ষসিদ্ধান্ত-সংগ্রহ প্রভৃতি 
নাথমার্গের গ্রন্থে যোগের এই চতুর্ষিবধ অবস্থার বিশেষ আলোচনা 
দেখা যায়, কারণ যোগকেই ইহারা প্রীধান্ত দেন। সাধনের চতুধিবধ 
অবস্থা-ভেদে কাশ্মীর শৈবাগমে যোগীদের সংপ্রাপ্ত,। ঘটমান, সিদ্ধ ও 
স্ুসিদ্ধ যোগী রূপে ভেদ করা হয়। 

নাথসিদ্ধদের সাধনে যে পঞ্চব্যোমতত্ব মাছে তাহাও শুস্ের 
সাধনা, যথা-_মাকাশ, পরাকাশ, মহাকাশ, তন্বাকাশ ও হূর্য্যাকাশ । 
এই আকাশ হইতে আকাশান্তরে গমনের সাঁধনার প্রথম স্তরে যোগীর 
নিরাকার অত্যন্ত নিন্মল আকাশ দর্শন ঘটে, দ্বিতীয় স্তরে অত্যন্ত 
অন্ধকারনিভ আকাশ দর্শন হয়, তৃতীয় স্তরে কালানল সদৃশ মহাকাশ 
দর্শন, চতুর্থস্তরে নিজতব্বস্বরূপ তত্বাকাশ দর্শন ও পঞ্চম স্তরে স্্ধ্যকোঁটিনিভ 
ুরধ্যাকাশ দর্শনের পর যোগী স্বয়ং ব্যোমসদৃশ বা শুন্যোপম হন, অর্থাৎ 
তাহার চিত্ত অব্যক্তে লীন হয় বা৷ ভীহার “নির্ব্বাণ লাভ হয়। এই 
পঞ্চব্যোম সাধনার সহিত নাথমার্গের ত্রিলক্ষ; সাধনের বিশেষ যোগাযোগ 
আছে__অন্তর্লক্ষ্য অবলম্বনে কুগুলিনী মধ্যে আকাশ সাক্ষাৎকার হয়, 
বহির্লক্ষ্ায অবলগ্ধনে নাসাগ্রের বাহিরে নীলপীতাদি আকাশ দর্শন, 
মধ্যলক্ষ্যে নিকটবর্তী অন্তরীক্ষে চন্দ্র, ূর্য্য বা বহ্ছির জালা দর্শন হয়, 
এই মধালক্ষ্যের অভ্যাস বশতঃ পঞ্চ আকাশ দৃষ্টিগোচর হয-_ 
ব্রহ্মলাভার্থে এই ত্রিলক্ষ্যের অনুসন্ধান কর্তব্য ( অদ্ব়তারকোপনিষৎ 
শ্লোক ৪.। সিদ্ধসিদ্ধান্তপদ্ধতির ২৩ গ্লোকেও এই ব্যোমপঞ্চক ও 
বাস্থাভ্যন্তরে তাহাদের দর্শন করিয়া ব্যোমসম হইবার কথা! আছে - 
পরিশিষ্টে দ্রষ্টব্য । ) 

শৃন্যতৰের মূলকগা৷ সাঁপেক্ষত্, অতএব ইহার তিনটা, চারটা, 
পাঁচটা, এমন কি মহাযান বৌদ্ধমতে বিংশতি শৃন্যের ( অভিসময়ালম্কার 
পৃ ১০৪-১৩৫ তস্য, 021. 0৫৮ 9৫৮ ০, 27) ষে বর্ণনা পাওয়া! 
যায়, তাহ দ্বারা মূলতত্বের ভেদ হয় না। মহাষান বৌদ্ধদের বীজমন্ত্রও 
*ও শুন্তত্রক্ষণে নমঃ” । চিত্তকে ইন্দ্রিয় বিষয় হইতে নিবৃত্তির পথে 
ফিরাইলে সাধকের যে শুন্-স্বরূপতার জ্ঞান হয়, তাহাই বৌদ্ধদের “প্রজ্ঞা, 
এই প্রজ্ঞার সহিত মিশ্রিত থাকে “করুণা” অর্থাৎ জীবের ক্রেশ দূর 
করিবার বাসনা । শৃম্ততা ও করুণার যোগে ষে বোধচিত্তের উৎপত্তি 
হুয় তাহাকেও উদ্ধযাত্রার পথে দশটা ভূমি অতিক্রম করিতে হয়," এই 


শুস্ততত্ব ৩৬১ 


মুদিতা, বিমলা প্রভৃতি দশটা ভূমি সাধকের শুন্যতা ও করুণাসক্ত চিত্তের 
বিভিন্ন অবস্থা, এই দশ অবস্থা অতিক্রম করিলে সাধকেব বৃদ্ধত্বপ্রাপ্তি 
হয়। এই চিত্তচাঞ্চল্যের একান্ত ও অত্যন্ত নিবৃত্তি, সমাক্‌ চিন্তবিশ্রান্তি 
ও স্বস্বমধ্যে নিমগ্নতাই নিরুখান দশা, এই নৈরুখ্যের উপলন্ধিতেই 
নাথগণের পরমপদে অবস্থিভি হয। (নিবন্ধের সিদ্ধান্ত অংশের পরমপদ 
অধ্যায়ে বিশেষ বিবরণ দ্রষ্টব)| ) ইহাই চিত্তের বৃত্তিহীন অবস্থা বা 
শৃন্ত হইতে শুন্তান্তরে গমনের শেষ অবপ্ঠা, নাথগণের ইহাই উন্মনী বা 
অমনস্ক অবস্থা । ইহাই শুম্যতব্বের সিদ্ধান্ত ও সাধনা । 


(0, ৮, 84-746 


তৃতীয় ভাগ 
ভ্লাম্বম্যা ভব সণ 


প্রথম পরিচ্ছেদ 
গুরুতন্ব ও সদৃষখর-মহিমা 


পূর্ববর্তী অধ্যায়ে আমব! শশূন্যতান্বের' আলোচন। কবিযাছি। 
চিত্ত শৃন্যাবস্থা প্রাপ্ত হঈলে যে নির্ববাণ জাত হয, তাহাই নাথদেব 'উদ্মনী' 
অবস্থা প্রাপ্তি। এই মানোহীন অবস্থাই পরমপদের সহিত সামাবস্থা 
লাভের অবস্থা, ইহাই নাথমতে সামবস্য সাধন। এই পবমপনে স্থিতিই 
নথগণের চরম লক্ষ্য। কিন্তু নাথমতে এই সিদ্ধিলাত হয় একমাত্র 
গুরুকপায়-_তেন সন্দণিতে মার্গে প্রাপ্যতে পরমং পদম্‌। 

অজ্ঞ।ন জীবের পক্ষে গুরুর একান্ত প্রযোজনীযতা আছে। তাই 
ন।থগণ প্রতিপদে গুরুমাহাত্ম্য বর্ন করিযা গিযাছেন। সাংসাধিক 
জীবের সাধাবণতঃ মনব-দেহধাবী যে গুক লাভ হয, নাথগণ সেবপ 
গুকর একপক্ষে নিন্দা করিয়।ছেন, তাহাদিগকে শাস্্জাল জড়িত " 
পণ্ডিত-মূর্থ রূপে বর্ণনা করিয়াছেন | তীঁহাদেব বনু শিত্তও থাকে। কিন্তু 
এবপ গুরু শিশ্কে অধিকদূর পধ্যন্ত লইয়া যাইতে সক্ষম নহেন, তাহার 
দ্বারা কেবল একটা আনন্দাবস্থার বা বৌদ্ধমতে শুন্াবস্থার লাভ হইতে 
পারে মাত্র। কিন্তু শূন্যের অতীত অতিশৃন্যাদি বা শির্ব্ধাণের অতী5 
পরিনিব্বাণাঁদি যে সকল অবস্থা বৌগ্ধধর্শে ও সন্তকবি বা পাতগ্রলযোগের 
তাষায অন্যরূপে ব্পিত হইয়াছে, মানবীয গুকর পক্ষে তথায় নীত কব 
অসম্ভব। তাই নাথের৷ ধীাহাকে সদ্গুরু আখ্যা দিয়াছেন সেই 
সদৃগুরুই প্রকৃত গুরু, নাথমতে সেই গুরু 'অবধৃত'রূগী-.তাহ।র বর্ণ 
নাই, আশ্রম নাই, পাপ নাই, পুণ্য নাই, ত্যাগ নাই, ভোগ নাই--তিনি 
সকলের অতীত এবং সকল গুরুব গুরু। এইরূপ গুরু সম্বন্ধেই বল! 
হইয়াছে-_ 

“ন গুরোরধিকং ন গুরোরধিকং শিবশাসনতঃ শিবশাসনতঃ” 

(গোঃ সি: সঃ পৃঃ ৩২) 
একমাত্র ইহার করুণাতেই মানবের অষ্টপাশ ছিন্ন হয়, এবং একমাত্র 
তিনিই “নাথ পদের পরমতত্ব ভীহার মৌনব্যাখ্য। দ্বার! শিষ্তাকে অধিগম 
করাইতে*সক্ষম। পরমপদের ঠিক নিম্নে এইরূপ গুরুর স্থান, তাই 


৩৬৬ নাখ-সম্প্রদাথের ইতিহাস, দশন ও সাধন-প্রণাপী 


নাথেবা বলিয়াছেন সেরূপ গুরুকে “দেবভাবেন পরিচিস্তয়েৎ অর্থাৎ 
গুরুকে দেবভাবে দর্শন কর্তব্য। (সিঃসিঃ সঃ ৫1৮) 

নাথমার্গে গুরুই সকল শ্রেয়ের মূলভূত। গুরুকৃপা ভিন্ন 
সহজাবগ্থালাভবপ যোগের বা সাধনের চবমফললাভ সম্ভবপর হয় ন|। 
স্থৃতরাং গুরুত্ব সম্ক্রূপে উপলব্ধি করিতে সক্ষম ন! হইলে নাথমার্গের 
মূলতত্ব অধিগত হইবে না। গুকই আদর্শ, গুরুই উপদেষ্টা, গুরুই 
পথ-প্রদর্শক এবং তাহাব কৃপাখড্াপাত দ্বাদা তিনি জীবের অষ্টপাশেব 


ছেদুক। 
জ্ঞানং মুক্তি; স্থিতিঃ সিদ্ধিগু প্রবাক্যেন লভ্যতে ॥ 


ছুল্লভো৷ বিষযতাগো ছুল্লভিং তত্বদর্শনম্‌। 
ছুল্লভা৷ সহজাবস্থা সদ্‌গুধোঃ করুণাং বিনা ॥+ 
কোন কোন যোগমার্গে প্রসিদ্ধি আছে যে মাঁনব নিজেব কর্মদ্বারাই 
মুক্তিলাভ করে, গুরুকুপার কোন আবশুকতা নাই, কিন্ত নাথমার্গের 
দিদ্ধান্ত অন্যৰপ, নাথমার্গের লক্ষা সিদ্ধিলাভ, তাহা একমাত্র গুরুবাক্য 
- দ্বারাই লভ্য, তাই “সিদ্ধিগুরুবাক্যেন লভাতে” ইহ স্পষ্ট করিয়া বল! 
হইযাছে। 
নাখগণ যোগশান্ত্রের প্রবর্তক, তাহারা প্রতিপদে গুরুমাহাত্ময 
বর্ণন কবিয়াছেন। মানবেৰ প্রতিপদক্ষেপে গুকর প্রযৌজনীয়ত৷ আছে, 
শিশুব পঞ্চে পিতামাতাই «&রু বযোবৃদ্ধিব সহিত পিতামাতা ব্যতীত 
শিক্ষার, দীক্ষাগ্ুরু প্রভৃতির সাহচর্য অত্যাবশ্যক হ্যা পড়ে, অতএব 
জীবনের শ্রেষ্ঠ আদর্শ সহজাবস্থালাভে যে গুককৃপার বা গুরুবাক্যের 
আবপ্তক, ইহাতে সন্দেহ কি? গুরুই আদর্শ, কারণ তিনি মুক্ত, গুরুই 
_ পথপ্রদর্শক, খারণ তিনি ম্বযং সেই পথে সাধন করিয়াছেন। 
সেই গুরুর স্ববপ কি? তিনি শিবন্বরূপ, সকল বিশ্বনাশকারী, 
“শিবায় নুখবপায়েশ্বরাভিন্নায় বা। নমস্তে নাথ ভগবন্‌ শিবায় 
গুকবপিণে ॥”২ অর্থাৎ গুর ঈশ্বর হইতে অভিন্ন, তিনি শিববূগী অর্থাৎ 
নখসবপ। যোগম্তত্র মতেও তিনি (ঈশ্বর) কালাবচ্ছেদপ্রযুক্ত 
পৃর্বতনদিগেরও গুরু। নাথমার্গে গুরুকে 'নাদবিন্দুকলাত্মা, বলা 


হইয়াছে, অর্থাৎ তিনি নাদ, বিন্দু ও কলা স্বরূপে বর্তমান আছেন 


১। হযে! প্র ৪1৮, ৯, গো সি সপৃ ৩২, ৩৩ 
২। হবো প্রঞ১ টাকা, বোড়শ নিষ্যাতত্্ উল্লেখ, গে! সি স পূ ৪৫ 


গুরুত্ব ও সদ্প্ররু-মহিম। ৩৬৭ 


(নাদবিন্ুকলাতত্ব অধ্যায় ব্রষ্টব্য)। যে সাধক উক্তপ ঈশ্বরাভিন্ন 
শিবৰগী গুরুতে নিরত আছেন, তিনি নিরঞ্জনপদ অর্থাৎ পবক্রহ্মকে 
লাভ করিয়া থাকেন । 
নমঃ শিবা গুরবে নাদবিন্দুকলায্মনে । 
নিরঞজজনপদং যাতি নিত্যং যত্র পরায়ণঃ ॥১ 

নাদবিন্দুকলাযুক্ত গুরুই স্বয়ং শিবন্ববপ, “নমন্তে নাথ ভগবন, শিবা 
গুরুরূপিণে” দ্বারাও নাথ, শিব ও গুক এই তিন যে অভেদাত্মক হাই 
বরিত হইয়াছে। 

“ন দেবঃ শ্রীগুরোঃ পবঃ__গুরু হইতে শ্রেষ্ঠতব দেবতা আর 
নাই ।২ তাই সিদ্ধসিদ্ধান্ত-পদ্ধতিতেও উক্ত হইয়াছে, “ন গুবোবধিকং ন 
গুরোরধিকং ন গুরোরধিকং ন গুরোরধিকমূ। শিবশাসনত;ঃ শিবশাসনতঃ 
শিবশাসনতঃ শিবশাসনতঃ 1৮০ 

সহজাবস্থালাভে গুরুর প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে নাথগণের মতেব 
সহিত সন্ভসাধকর্দের মতের এঁক্য আছে। সন্তভমতেও গুরু বিনা সাধন 
সম্ভবপর নহে। সাধনের প্রতিস্তরে বিভিন্ন গুরুর অস্তিহ্থ তাহাবা স্বীকার 
করেন, ষথ। গুরুপদ বা যোগেশ্বর, সাধগুরু ব1 মহা স্ব, সন্ভগ্তর ও সর্ব্ব- 
শেষে পরমসম্তগুরু। শিশুর বয়োবৃদ্ধির সহিত যেরূপ বিভিন্ন পদগোৌবব- 
বিশিষ্ট গুরুর প্রয়োজনীয়ত। পূর্ব্বে বণিত হইয়াছে, সেইৰপে সাধকের 
সাধনাপথেও বিভিন্ন গুরুর প্রয়োজন আছে। তস্ত্রশাস্ত্বেও সাধনের 
বিভিন্ন অবস্থায় বিভিন্ন গুরু গ্রহণের কথা আছে। যেরূপ মধুলুব্ধ 
সুঙ্গ পুষ্প হইতে পুষ্পান্তরে গমন করে, তদ্রুপ জ্ঞানলুন্ধ শিশ্ত গুরু হইতে 
গুর্বস্তরে গমন করে। 

শিবদয়াল, কবীর প্রভৃতি সম্তদিগের মতে আজ্ঞাচক্রের নিয়ে গুরুল।'ভ 
হয় না, ঘণ্টাধ্বনি শ্রবণ ও গুরুপদমাত্র দর্শন ঘটে, কুটস্থ ব্রদ্দেব প্রকাশিত 
রূপই এই গুরুপদ। সপ্তমতে সহত্রারে অনাহত নাদ শ্রুত হয়, তদৃর্দে 
ত্রিকৃটাতে মৃদঙ্গের ন্যায় কার নাদ ধ্বনিত হয় ও সাধগুরুর প্রাপ্তি হয়, 
তৎপরে তৃতীয় বা শুহ্যমগ্ুল ও মহাশৃম্যমণ্ডল আছে, তদুর্ধে চতুর্থ মণ্ডল 
বা ভ্রমরগুহায় “সোহংনাদ হয় এবং তৎপরে সত্যলোকে সত্যনাম পুরুষ 
বা পরমসন্তগুরুর লাভ হয়। সত্যলোকে প্রবেশকালে “সত্য “সত্য 


১। হুধৌপ্র৪।১ ২। তারানুকো।, গে! সি স পৃ ৪৬ উল্লেখ। 
৩। নিসিপ৫া৬৬,গ্োদি সপৃ৩২। 


৩৬৮ নাখ-সম্প্রদায়ের ইতিহাস, দর্শন ও সাধন-গ্রপালী 


নাদ শ্রচ্ত হয়। শিবদয়ালের অনুভূতি সহত্রার হইতে বণিত হইয় 
ত্রিকূটা ও তদৃর্ধে পৌছাইয়া সত্যপুরুষ, অলখপুরুষ ও অগমপুরুষ ও 
উহাদের তিন লোকের দর্শনে নিবৃত্ত হইযাছে।, ভ্রমরগুহার অবস্থান 
সম্বন্ধে সম্তদের মধ্যে মতভেদ আছে। মুগ্ডকোপনিষদে (৩।১/৭) 
জীবহৃদয়-গুহাতে ব্রন্মের অবস্থান বণিত হইয়াছে, কবীরও হৃদয় গুহাকে 
ভ্রমরগুহা! বলিযাছেন। 

দেহস্থ চক্রসদকলকে অতিক্রম করিয়া দেহবাহে অর্থাৎ ব্রন্মাণ্ডের 
চক্রদকলও অতিক্রম করিয়া সত্যলোকে উপনীত হইতে হয়, কবীর- 
পন্থী ও রাধাস্বামী সন্প্রদায়ে ইহার বিশেষ চচ্চা আছে। যে তেদী পুরুষ 
নিয্নচক্র ভেদ করিয়া! ত্রিকৃটীতে পৌছিয়াছেন তিনি যোগেস্বর, যিনি 
নুন্নে পৌছিযাছেন তিনি সাধ, যিনি ব্রহ্মাণ্ডের পরে নির্মলদেশে 
পৌছিয়াছেন তিনি সন্ত এবং সবেবাচ্চ ধামে বা! পরমপুরুষের ধামে যিনি 
পৌছিযাছেন তিনি পরমসম্ত . ভেদী পুরুষ অর্থে ধিনি ষট্চক্রভেদ 
কবিয়াছেন।২ 

কবীরা'দির মতে সত্য সগুণ ও নিগুণের অতীত । ঈশ্বর ত্রিলোক 
ব্যাপ্ত হইয়। থাকিলেও তাহার আবাস চতুর্থলোকে, এই লোক নিগুণ 
বা নিরঞ্জনের উদ্ধে। নিরগ্রনের উদ্ধে সহজ, ওঁকার, ইচ্ছা, সোইহং, 
অচিস্তা, অক্ষয় এই ষট্পুরুষের কল্পনা করিয়াছেন, ইহারও উদ্ধাস্তরে 
সত্যলোক, তথায় সত্যপুরুষ বিরাজমান আছেন। ইহাদের স্ববপ ও 
আবাস নির্ণযার্ধে পঞ্চ ব্রন্মের ও পঞ্চ অণ্ডের কল্পন। করা হইয়াছে, তৎপরে 
বষ্ঠ ব্রহ্ম ও ষষ্ঠ মণ্ডল কল্পনা আছে। এই ষষ্ঠ অণ্ড হইতেই নিরঞ্জন ও 
জ্যোতির (মায়ার) উদ্ভব, তাহারাই ত্রিলোক স্থষ্টি করিয়াছেন।* 
নাথপন্থেও বট্পিণ্ডের কল্পনা আছে ( সিদ্ধান্ত অংশের পিগুতত্ব অধ্যায়ে 
ইহার বিশেষ আলে।চন৷ দ্রষ্টব্য )। ষষ্ঠ পিগ্ড হঈতেই বিশ্বের তথা জীবের 
উৎপত্তি বর্ননা কর! হইয়াছে । সাধনপথে জীবকে একে একে সকল 
পিগু অতিক্রম কবিতে হয়। গুরু তাহার সহায়। তস্ত্রেও গুরুর স্থান 
অতি উচ্চে, গুরুকে শিবের অংশরূপে কল্পনা করিয়া চারিজন বাহাগ্ডরুর 
কল্পনা কর! হয়, যথা গুরু, পরমগুরু, পরমেপ্টিগুর ও পরাৎপরগুরু | 
ইহারা সকলেনঈ শিবের অংশবিশেষ । ফট্চক্রেব সর্ববোচ্চস্থানে অধোমুখ 








সস 





১। বাড়খ।জ, বিগুপসম্প্রদার় পু ১৫৬-১৫৯। ২8 অবৃত বচন পৃ ৪২1 লি র 
৩। বাড়ধাল, নি ৭সম্পরদায় পৃ ২৯। রর 


গ্ুরুতত্ব ও সদ্গুরু মহিম। ৩৬৯ 


সহস্রদ্গকমলের কণিকা মধ্যে মুণালবগী চিত্রিণী নাভী দ্বাবা ভূষিত 
গুরুমন্ত্াতআ্মক দ্বাদশবর্ণবপী দ্বাদশদলপদ্মে অকথাদি ত্রিরেখা ও কোণ 
দ্বারা ভূষিত কামকলা ব্রিকোণে নাদবিন্দুগী মণিগীঠ বা হংসগীঠে উপব 
শিবন্বরূপ শ্রীগুরুব স্থান আছে-_পাছ্কাপঞ্চক স্তোত্রে এইবপ বধিত 
হইযাছে।১ এই পা্কপঞ্চক স্তেত্র পঞ্চাননের পঞ্চমুখ হঈতে ভাষিত 
হইয়।ছে, ইহা দ্বাব মন্্রদেবতাগণেব সাধনফল লাভ হয, ইহা অতি ছুল্লভি, 
কারণ শ্ত্রীগুরুব কৃপা ভিন্ন ইহাৰ উপলন্ধি হয় না ( শ, উ, ন, নাদ ও 
বিন্দু ইহাবাই শিবেগ পঞ্চমুখ, এই পঞ্চতন্বই পাছুকীপঞ্চক )। 

ষট্চক্র সাধন।ব বিতিন্ন স্তবে কুগ্ুলিনীর জাগরণে 'প্রথম গুরু'ব 
সহায়তা আবশ্টক, তংপবে সহআ্রারে শিবশক্তিব মিলন-অন্ুভূতি বোধার্থে 
£দ্বিতীষ গুক'র প্রয়োজন, তদুর্ধে শিবশক্তিব অভিন্নতা ব1 ব্রদ্মাবোধাথে 
ব্রদ্ধগুক'খ কৃপালাভ মাবশ্যক সববশেষে জীব ও ব্রন্ধে অভেদব যিনি 
উপ্লন্ধি বরাইতে সক্ষম তিনিই “সদ্গুরূ” পদবাচ্য। দেখা যাইতেছে 
সাধনপথে গুকর মাবশ্যকতা। আছে, কিন্ক সে গুরুর লক্ষণ কিবপ হইবে, 
তাহার কৃপা কাহাব দ্বাবা লভ্য হইবে? তহ্ন্তবে বলিতে হয, গুক 
সদ্‌গুকর লক্ষণযুক্ত হইবেন ও তিনি অেদে কৃপা কবেন বলিয়া তাহার 
কৃপা সকলের ঘ্বাবাই লভ্য হইবে। বৈষ্ণঞবদের মধ্যেও গুকর অভেদে 
কপা কবিবাৰ কথা আছে । সং ও অসং গুকতে প্রভেদ এই যে, অসং 
গুরু ভেদে কৃপা কবেন। বন্ততঃ সদগুর, কোন মানবদেহধাবী গুরু 
নহেন, উহা! আম্মা স্বয়ং কারণ নিজেব ম্ববূপেৰ উপলব্ধি নিজেব দ্বারাই 
সম্ভব, অন্যেব ঘবাবা তাহ] লাভ কণা সম্ভব নহে, যে।গসাধনেৰ প্রথম 
অবস্থায় গুরুর সহ।য়ত1 আবশ্যক, কিন্তু তাবক যোগে গুকৰ আবশ্যকতা 
নাই, কারণ উহা ই আস্মোপলব্ি। 

সাধনপথের মহৎ কষ্টসকলও সদ্গুরুল/ভ হইলে স্বল্প হয়। 
গোরক্ষসিদ্ধান্ত-সংগ্রহে উক্ত হইয়াছে_-“ভে। পুরুষ গুরুহীনানাং তেষাং 
কষ্টং ভবেৎ যদা তাদৃশঃ পূর্বোক্তপৃর্ণো গুরুর্লভ্যতে তদা মহদপি 
কষ্টমতিত্বক্পং ভবেৎ। ' তথ! গুরুময্যা কুঞ্চিকযা স্বল্পেনাপি কষ্টে 
সহজসিদ্ধির্ভবতি। যদিচ মহৎ কষ্টমপি ভবেত্বদা কষ্টোত্তরে তু 
মহানানন্দো ভবত্যেব।” অন্তর “স চ যোগে গুরুকৃপয়াহল্নশ্রমেণৈব 


১। পাহুক।পঞ্চক স্তৌত্র ১, ২, ৩ গ্লোক 
০0 ৮, 3৬--47 


৩৭৩ নাথ-সন্প্রদায়ের ইতিহাস, দর্শন ও সাধন-প্রণালী 


প্রাপ্তো ভবেৎ।”১ গুরু শিস্তের পক্ষে মোক্ষদ্বার অর্গলমুক্ত করিবার 
উপাযস্বরূপ, তাই তিনি কুষ্ষিকারূপী, তাহার সাহায্যে কষ্ট উত্তীর্ 
হইলে মহানন্দলাভ ঘটে। দমুচাতে শিল্কো জন্মসংসারবন্ধনাৎ”_-_ 
জন্মমৃত্যুব ছঃখ নিবাবণার্থে শিষ্য গুরুর আশ্রয় গ্রহণ করিয়া সফলকাম 
হন এবং 
অনন্ভভাবেন নিকথিতিগ্রীলাভেন চাঞ্চল্য বিধৃননেন । 
অবস্থিতিঃ প্রীকরুণানধাধিব গুরুপ্রসাদাদ্‌ ভবতীতি সত্যম্‌॥২ 

অর্থাৎ গুককুপাফলে নিকখিতিগ্রীলাভ হয়, চাঁঞ্চল্যযুক্ত হইয়া মুমুক্ষ 
শি কৈবল্যলাভে সক্ষম হয়। 

নাথগুরুব অপর একটী বৈশিষ্ট্য যে তাহারা সর্ব্ববিদ্ধাবিৎ, মহা- 
তপা ৪ সকলেব মন্ত্রাতা এবং “নাথা মহাদিব্যা ফোগশাস্ত্রপ্রবর্তকাঃ । 
ধিনি সর্বোপরি বিরাজমান নাথমতে সেই “নাই একমাত্র পারমাথিক 
গুক, কিন্ত লোকসমূহে বক্ষার নিমিত্ব চাঁরিজন “ুগনাথ আছেন, 
তাহাদের নাম যথাক্রমে মিত্রীশ, উড্ভীশ, যষ্ঠিশচর্য্যা ও কুস্তসম্তব। 
ললিতাপুরের উত্তরকোণে মহাছ্যতি বাযূলোক আছে, তথায় বাধুশরীব 
দাপরায়ণ পবনভ্যাসী পিদ্ধ দেবর্িগণ ও গোরক্ষ প্রমুখ যোগিগণ অবস্থান 
করিতেছেন _ব্র্ষাগ্ুপুবাণের ললিতাখণ্ডে এইৰপ বিবৃতি আছে। 
নাথলোকে মহাতপা যুগনাথেরা বাস করেন, তাহারা লোকরক্ষার্থে 
পাদুকাত্মক বহু লোক স্থষ্টি করিয়াছেন। সেই সকল লোকে সাধুজ্য- 
সিদ্ধ, লারপ্যপিদ্ধ ও সালোক্যসিদ্ধেরা অবস্থান করেন। তন্মধ্যে শন 
দিব্যৌোঘ, মিত্রাদিরা মানবৌঘ, ন্রতাপসাদি সিদ্দোঘ, এই ভ্রিবিধ 
গুরুপরস্পরাকে ওধত্রষ অর্থাৎ স্্োতত্রয় আখ্য! দেওয়া হয়। সিদ্ধদের 
মধো দিব্যগুরু, সিদ্ধগুরু ও মানবগুরর এই তিনটা বিভাগ কোন 
কোন ব্রাহ্মণ্যতস্ত্রেও দেখ। যায়। ললিতসহত্রনামের “দিব্যোঘশ্চ 
মানবৌঘাঃ দিদ্ধৌঘাশ্ঠ সমাগতাঃ*্র ভাস্কর রায় যে ভাষ্য করিয়াছেন 
সেই তালিকার সহিত তারারহস্তের তালিকার মিল নাই। তারারহস্তে 
দিব্য ও সিদ্ধ শ্রেণীর বর্ণনা আছে অন্মিত হয়, তন্মধ্যে মীননাথ নামও 
আছে। কৌলাবলীতন্ত্রে মীনবৌঘ শ্রেনীর গুরুর উল্লেখ আছে, তন্মধ্যে 
“মীনো গোরক্ষশ্ৈব ভোকদেবপ্রকীত্তিতঃ .. .মানবৌঘঃ প্রকীর্ভিতাঃ” 


১। গো সি. সং পৃ ১৪১২ ২। দি সি স ৫৬ ৩। গৌ. সি স. পৃ ৪ও 
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পাওয়া যায়, শ্যামারহন্তেও ইহার প্রায় অনুপ শালিক 'আছে। 
ওঘত্রয় মধ্যে মীন গোরক্ষেব উল্লেখেই বুঝা যায যে সিদ্ধরপে তাহারা 
লোকমান্ত হইয়াছিলেন। এইরূপে ব্রাহ্মণ্যতন্থ্রে ঠাহাবা স্থান 
পাইয়াছেন।১ 
ধাহার শ্রাশ্রয়ে জীব একসঙ্গে ভোগ ও মোক্ষ উভয় সিদ্ধি লাভ 
কণিতে পারে মিদ্ধমতে তিনিই শ্রেষ্ঠ গুরু। পূর্ণসত্যোব প্রতিপাদক গুক 
ও শাস্ত্র সদ্‌্গুর ও সংশাস্ত্র। সদ্গুরু প্রাতিভজ্ঞানবিশিষ্ট অর্থাৎ 
তাহার সতর্ক ব। শুদ্ধবিদ্ভার উদষ স্বতঃই হইযা থাকে । মানব সদঞচরূব 
মধ্যে অকল্পিত (স্বযংসিদ্ধ), অকল্পিতকল্পক (ভাবনাবলে যিনি 
শাস্্জ্ঞান লাভ করিঘাছেন ), কল্পিত ( দীক্ষাযোগে যিনি শুদ্ধজ্ঞান লাভ 
কবিযাছেন ) ৪ কর্পিতাকল্লিত (যিনি আকম্মিকভ।বে যথার্থ জ্ঞান লাভ 
কবিয়াছেন )--এই চাবিপ্রকাৰ ভেদ আছে, তদ্যতীত সিদ্ধগুরু ও 
দিব্যগুকও আছেন । মূলে কিন্তু সর্বত্র পবমেশ্বরই একমাত্র অন্ুগ্রাহক । 
সদগুর বলিতে সাক্ষাৎ পবমেশ্বর অথবা তাহার অন্নগ্রহ প্রাপ্ত 
তৎসাধর্শ্যাপন্ন জীবন্মুক্ত অধিকারী পুরুষকে বুঝায় । এই অধিকাবী 
দেবতা, সিদ্ধ ও মনুষ্য -_-তিনই হইতে পারেন ।২ 
মুক্ষিপথে সাযুজ্য, সাষ্টি? সারূপ্য ও সালোক্য এই চাবিটা স্তর- 
ভেদ মাছে অর্থাং শিবের দৃষ্টিব মধ্যে আসিলে সালোকা, তাহার রূপের 
মধ্যে পৌছিলে সারূপা, তাহাৰ শক্তির মধো আসিলে সার্টি ও তাহাব 
সন্তা বা স্বরূপ উপলব্ধি করিলে সাধুজা সিদ্ধি হয়। নাথমতে শ্রেষ্ঠ গুরুরা 
এই চাঁবিটীকে এক মনে করেন।” সামীপ্য সর্ববসময়েই থাকে, ইহাকে 
পৃথকভাবে গণন1 করিলে পঞ্চস্তর কল্পন! করিতে হয় । যে “ওঘত্রয' বণিত 
হইয়াছে তান্ত্রিকসাধনে যোঁডশী হইতে সপ্তদশীতে উপনীত হইতে হইলে 
এই ওঘত্রয় ভেদ করিতে হয়। আদি নাঁদই চন্দ্রের অমানায়ী ষোডশী 
কলা আর যাহ নাদরূপে ব্যক্ত হইবার পূর্ববাবস্থা। তাহাই সপ্তদশী কলা বা 
“সমনী”__অর্থাৎ তখন মন অতি ন্ুক্্সভাবে বর্তমান থাকে, ইহাব উদ্ধে 


১) গ্বোসি স পৃ8ঃ 
বাগডী-_কৌলজান ভূমিকা পৃ ২*, ললিতস্হস্্নামের উল্লেখ | “কল্যাণ' সাধনাক্ক (১৪) “হম্থসে 
গুরু সাধনা' প্রবন্ধে ছ্রীনগরের মন্দিরে ও রাজচিওতাগায়ে 'খরুমণ্ুলার্চনা'র পুখির বর্মন] । 

২। গুরুতব্ব ও সদপগুরুরহন্ত, গোগীনাথ কবিরাজ । উত্তর, বৈশাখ ১৩৪০ পৃ ৩১১, ৩১২, 

৩। গস স পৃঃ 


৩৭২ নাথ-সম্প্রদায়ের ইতিহাস, দর্শন ও সাধন-প্রণালী 


উন্মনী? শআবস্থা, কোন কোন স্থলে সপ্তদশী কলাকেই উম্মনী বলা 
হটযাছে। উন্মনী স্থান নিগুন শিবপদ। ইহা লাভ করাই যোগ্ীর 
লক্ষা। তস্থমতে গুকপৃজাষ শিবশক্তি-সামরস্ স্ববপ নাদবিন্দু কলাতীত 
পধমানন্দতব্বেবও পুজা হয । ইহাই তন্ববণিত গ্রীগুরুসাধনেব বিশেষত্ব । 
নাথযোগীর “নাথম্বূপে অবস্থানই লক্ষা, ইহ তন্বাতীত অবস্থা | 

নাথযোগীব আদর্শকি ? যোগীকে যাহা অধিগন্ হইতে হইবে, যে 
স্বরূপে অবস্থান কবিতে হইবে, তাহাই নাথযোগীব আদর্শ। সহজাবস্থা- 
ল[ভেই মোক্ষ, তাহাই পবমপুকবার্থ বা নাথস্ববপে অবস্থান, উহা 
গাদর্শ। “পবমঃ পুরুষার্ণন্ত মুক্তিকক্তীহাতস্ত্র সা। নিবপ্যতে হবধন্ভানাং 
যোগসাধনজং ফলম্‌। পবমপুকবা্থ্ত মুক্তিবিউান্তম্‌। সা ৮ নাথব্ববপেণা- 
বন্থনম্‌ ॥৮১ 

এই 'নাথস্বপ* বলিতে কি বুঝায় তাহা শ্রীনিত্যনাথ-কুত সিদ্ধ- 
সিদ্ধান্ত-পদ্ধতিতে এইরূপে বিত হইঈযাছে__ 

“ন ব্রহ্মা বিষুকদ্রৌ ন সুবপতিঃ স্থবা নৈ পুথী ন চাপো 
নৈবাগির্নাপি বাধুর্ন চ গগনতলং ন দিশো নৈব কাঁলঃ। ন বেদা ?নব 
যর! ন চ ববিশশিনৌ ন বিধির্নৈব কল্পাঃ স্বযংজ্ঞোতিঃ সত্যামেবং 
জযতি তব পদং সচ্চিদানন্দমূর্তে ॥ তৎপদেনাবন্থানং মুক্তিবিতি ।”২ 
সেই সত্যস্ববপ ন্বযংজ্যোতি পবমপদে অবস্থানই মুক্তি । গুকবাকানুসাবে 
সাধন কবিতে পাবিলে তত্বহ্জান জন্মে, তখন নিধিবকাবস্বূপে অবস্থিতি 
হয। এহিক বিষযাদি পরিত্যাগ, প্াবত্রিক স্বর্গভোগাদ্ির ভভিলাষ 
নিবৃত্তি, তব্বদর্শন বা আত্মসাক্ষাৎকার এবং সহজাবস্থালাভ বা সমাধি 
সকলই সদ্গুরুর কৃপাসাপেক্ষ। 

শ্রীনাথকত দিদ্ধসিদ্ধান্ত পদ্ধতিতে বর্িত আছে যে আদিশীথ 
মহাসিদ্ধ শক্তিযুক্ত জগদ্গুরু। “তদ্ত্‌ পদ, াদৃশযোগিনামেবাপবোক্ষ- 
মিতি সিদ্ধান্তঃ_সেই নাথপদবা যোগিগণেব অপবোক্ষান্থুভূতি- 
সাপেক্ষ 1 

নাথমতে অবধৃত এই পদ অনুভূতিব দ্বার লাভ করিয়াছেন, তাই 
ভাহার “একহস্তে ধৃতস্তাাগো ভোগশ্চৈককার স্বযম্।”* তিনি ত্যাগ 
ও ভোগে দ্বারা অলিপ্ত, তিনি কেবল ত্যাগ্লীও নহেন কেবল ভোগীও 








সদ 


5) গো সি স পু ১০১৭ হা গো! সি স পৃ ১১ তে উল্লেখ, নিতানাপকূত দি সি প। 
৩। গো পি স পৃ১-তে, উল্লেখ শ্রীনাথকুত সি. সি প ৪। গোসিসপৃ 
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নহেন, অবধূতের একদিকে দ্বৈত, অন্যদিকে অদ্বৈত, তিনি স্বয়ং সর্ব্ব- 
দন্দবাভীত। এইরূপে নাথমার্গে "অবধৃত” বলিয়া যাহাকে সংজ্ঞা দেওয়া 
হইয়াছে তিনিই অতিবর্ণাশ্রমী সকল গুকর গুরু অর্থাৎ সকলেব মন্ত্রগুরু, 
তাহাব স্থায় শ্রেষ্ঠ গুরু আর নাই। স্ৃতসংহিতায় শ্রেষ্ঠগুরুব বর্ণন৷ 
আছে, যথা__ 
'অতিবর্ণাশ্রমী সাক্ষাদ্‌ গুরূণাং গুককচ্যতে | 
ন তৎসম! নাধিকশ্চান্মিল্পে কেইস্ত্যেব ন সংশযঃ ॥১ 

সিদ্ধমতে গুকব কষেকটী বিশেষ লক্ষণ নির্ণঘ করা হইযাছে, 
তাহাকে পঞ্চমাশ্রণী, অবধৃত প্রন্থতি বলা হইযাছে। সদগুরু 
সব্বাধিকাবীব গুক, তাহা নিকট শিল্তেব বর্ণ বা আশ্রমের তেদ নাই, 
তিনি ব্বযং বর্ণাশ্রমধর্মেব অতীত বলিযা! অতিবর্ণাশ্রমী বা পঞ্চমাশ্রমী নামে 
খাঁত। তিনি আাদর্শ যোগী পুকষোব্ম, কেহ তাহাকে অতিক্রম করিতে 
পাবে ন। বা াহাব ভুলা হইাত পাব না। এই অবধৃত-গুকব উপদেশের 
'বশিষ্টা আছে । তিনি মৌন বাখ্যান দ্বাবা উপদেশ দেন, “গুরোস্ত 
মৌনং বাখানম্” এবং অবধৃত-গুক নি শিষ্য নির্বাচন ববিষা লন বলিষা 
অনাবশ্তক উপদেশ দ্বাব1! শিষ্বাদেব বিব্রত কবেন না। পুবাণে বণিত 
আছে শৌচানি ক্রিষ! পর্যন্ত গুক শিষ্যাকে উপদেশ দিবেন, অবধৃত-গুরু 
দ্বাবা পূর্বেই শিষ্েব যোগ্যতাবিচাঁব হঈযা যায বলিযা এইবপ উপদেশ 
অনাবশ্যক বোধ কবেন। সিদ্ধমতে সাধন বিনা! কেবল শাস্ত্রপাঠ নিদ্ষল, 
তা সদগুরুব কৃপা ভিন্ন আত্মসাক্ষাৎকাবের অন্য উপায নাই । জঠব- 
সংহিতাষ উক্ত হুইযাছে, যথার্থ গুকব দ্বাবা প্রদণিত মার্গে স্বসংবেছধ 
পদেব দর্শন হয, তাহা আত্মবিশ্রান্তির কাৰণ, এইরূপ গুরুকেই 
দেবভাবে দর্শন কর্তবা। “তেন সন্দণিতে মার্গে স্বসংবেস্ত দর্শনম্‌ 
ভবতীতি গুরুং দেবভাবেন পবিচিন্তযেং ৮২ গোরক্ষকৃত অমরৌঘশাসনম্‌ 
গ্রান্থে আছে শব্রব্রন্ষ দ্বিপ্রকাব-ন্বসংবেদ্ধ ও অসংবেছয--ম্যসংবেগ্কম্‌ 
অসংবেগ্তম্‌ শব্দ ত্রন্ধদ্বিধাস্থিতম্”- যাহা। স্বপ্রকাশ তাহাই স্বসংবেগ্ঠ, যাহ 
পবেব দ্বাবা প্রকাশিত তাহা! অসংবেগ্ধ ।৩ 

যে গুক স্বসংবেগ্চ পদের দর্শন করান তিনিই সদ্গুরু ইহা বল! 
হইয়াছে, এখন সদ্গুরুব অন্যান্য লক্ষণ নাথমার্গে কিরূপে নির্দেশিত 


১। গো পিস পৃষ্সুহনংশিহার প্লে ২। সিসিস 
৩। অমরৌঘশাননম্‌ ১,১৯ 


৩৭৪ নাথ-সম্প্রদায়ের ইতিহাস, দর্শন ও সাধন-প্রণালী 


হইয়াছে তাহাই বিবেচ্য। নিমেযার্ধ বা তদর্ধকালমাত্র ধাহার বাক্যের 
মালে চন। দ্বারা স্থির আত্মাকে প্রাপ্ত হওযা যায় তিনিই সদ্গুরু, ধাহার 
উপদেশে সামরস্তাখ্য শ্রেষ্ঠ পরমপদরূপ সম্যকৃচৈতন্যে বিশ্রান্তিলাভ হয় 
তিনিউ সদগুক।* যিনি স্বযং ভীর্ণ হইযাছেন তিনিই অপরকে উত্তীর্ণ 
কবিতে পাবেন, যেবপ এক প্রস্তবে আরোহণ করিয়! অপব প্রপ্তরসকল 
নদী পাব হইতে পারে না, পার হইবার নিমিত্ত নৌকারই প্রয়োজন হয 
সেইবপ উত্তীর্ণ গুরুই সাধককে উত্তীর্ণ করিতে পারেন, অন্তে 
পাবে না। 

সদ্গুরুই পবমপদপ্রাপ্তির সহাযস্বরূপ | জাগতিক যে সমস্ত জ্ঞানের 
উদযে পবমপদপ্রাপ্তি ঘটে, সেই জ্ঞানে চাবিটী অবস্থাভেদ আছে। 
প্রথমাবস্থা “শ্বায্মসংবিদ্তিৰপ সহজভ্গন' বা বিশ্বমধ্যে বিশ্বময়কে দর্শন, 
অর্থাৎ তুবীযাতীত পবমাস্বীকে বিশ্বের অণুতেও প্রত্যক্ষ করা । দ্বিতীষ 
বস্থা “দর্র্বনিগ্রহৰপ সংযমযুতজ্ঞান, বা ক্ফুরণশীলবৃত্তির আত্মামধ্যে 
সংযম। তুতীয অবস্থা ্ব স্ব বিশ্বান্তিবপ সোপাযঙ্ঞান' বা প্রকীশময় 
আম্মাকে স্ববপতঃ অভিব্যক্ত কবিয়া সর্বদা লৌলা বা উদ্যম অবস্থায় 
স্থিতি। চতুর্থাবস্থা “সাদ্য়জ্ঞান' বা 'পবমপদরূপ অদ্বৈতজ্ঞান”, ইহা! অথ্য়- 
জ্ঞানের অবস্থা, তখন আত্মন্বৰপে জাতি প্রভৃতি বিকল্পের আত্যন্তিক 
অভাব দৃষ্ট হয। এই চতুর্বর্িধ অবস্থা একমাত্র সদ্গুরু-মুখনি:স্থত 
উপদেশে লাভ হয, কেবল শাস্ত্রাধ্যযন দ্বারা লভ্য নহে, সদ্‌গুরুর সম্যক্‌ 
প্রসাদই তাহ! প্রাপ্তিব একমাত্র উপায | 

দৃষ্টিঃ স্থিরা যন্ত বিনাপি দৃশ্যং বাধুঃ স্থিবো যস্ত বিনাপ্রযত্বম্‌। 

চিত্তং স্থিরং যস্ত বিনাবলম্বং স এব যোগী স গুরু; স সেব্যঃ ॥" 
এইবপ গুরুই অত্যাশ্রমী, যোগী, জ্ঞানী, সিদ্ধ ও সুব্রত। তাহাতে 
ঈশ্ববতা স্বামিত্ব ও সাধৃতার জম্যক্‌ স্ফুরণ দৃষ্ট হয, সেজন্য তিনি ধন্য । 
তিনি জিতেন্দ্িয়, সুধী, কোবিদ, বুধ এবং সমস্ত দর্শনের স্বরূপ প্রকাশে 
সমর্থ, এইরূপ সদ্গুরুই সন্তজনীয়।* কৈবল্যমুক্ত যোগী গুরু হইতে 
পারেন, কিন্তু হাতে ঈশ্বরতা থাকিবেই এইরূপ কোন নিশ্চয়তা নাই। 
তন্ত্রের সাধনে যোগীর ব৷ গুরুর ইশ্বরতা ক্ষুরণ অনিবার্য, ইহার বিকাশ- 
ক্রিযাব আলোচন। এস্থানে অপ্রীসঙ্ষিক। 


১। নি সস হ1৩১ ৩5, ৩৫ ২। গো সিসপৃওং ৩। দিসি স 61২৪, ২৫ 
৪) আমনন্য ২৩৮, গো! সি স. পৃ&., নাদবিস্ু উপনিষদ ৫৬ লোক । ৫1৯ গ্রো. সি স পৃঙওং 


সুরুতত্ব ও সদ্‌গুরু-মহিমা ৩৭৫ 


নাথমার্গে ওকারতত্বের একটা বিশিষ্ট স্থান আছে। সদ্গুক সেই 
গঁকারের তত্বদর্শক -*তশ্মিন্‌ মধ্যে স্থিতং তত্বং প্রদর্শয়তি সদ্‌গুরুঃ” । » 
ওঁকার সাধনই মুমুক্ষুর কর্তব্য । 
অনস্তোপায়যত্বেভাঃ প্র।প্যতে পরমং পদম্‌। 
গুরুদৃক্পাতমা ত্রাণাং হ্াষ্টানাং সত্যবাদিনাম্‌ ॥ 
কথনাদ্‌ দৃষ্টিপাতাছ! সান্নিধ্যাদ্ধাবলোকনাৎ। 
প্রসাদাৎ সদ্গুরোঃ সম্যক্‌ প্রাপ্যতে পবমং পদম্‌ ॥* 
এইরূপ দীক্ষার কথা বাষবীয় সংহিতাতেও উক্ত হন্টযাছে_-গুক 
স্বীয় প্রসন্ন দৃষ্টি বা স্পর্শ দ্বারা একক্ষণমাত্রে শিষ্যকে স্ববপে স্থিতি করাইয়৷ 
দেন, এই দীক্ষার নাম 'শান্তবী' দীক্ষা । রুদ্রধামলে উক্ত হইয়াছে 
ভগবান শঙ্তুর চরণদ্বয হইতে সম্ভৃত দীক্ষাই শান্তবী দীক্ষা । সদ্‌গুকব 
দীক্ষা! শাক্তী, শান্তবী ও মাস্ত্রী। শাক্তী দীক্ষাতে কুগ্ডলিনী শক্তির 
জাগরণ হয়, গুরু শিষ্যেব অন্তর্দেহে প্রবেশ করিয়া শক্তিকে জাগরিত 
করেন। মান্ত্রী বা আণবী দীক্ষাব ম্মান্তা, মানসী, চাক্ষুষী, স্পাপিকী, 
বাচিকী প্রভৃতি দশবিধ ভেদ আছে । 
যোগবাশিষ্টে আছে-_ 
দর্শনাৎ ম্পর্শনাচ্ছব্দাৎ কৃপয়! শিষ্যদেহকে | 
জনয়েদ্‌ যঃ সমাবেশং শান্তবং সহি দেশিকঃ ॥ 

(নিব্বাণ প্রকবণ ১১১৮-১৬১) 
অর্থাৎ যিনি কপাপুরর্বক দর্শন, স্পর্শন বা শব্দ দ্বারা শিষ্তের দেহে শিব- 
ভাবের আবেশ উংপাদন করিতে পারেন তিনিই দেশিক বা গুরু । 
কুগুলিনী প্রবুদ্ধ হইয়া! ষষ্টচক্রভেদপূর্ববক ব্রক্মরন্ধরে পরশিবের সহিত 
মিলিত হইলে এই আবেশ ঘটে। সত্যসঙ্কল্প গুরু মাত্র একবার কৃপাপূর্ণ 
দৃষ্টিপাত করিয়াও এই স্ুুমৎ কাধ্য সম্পন্ন কবিতে পারেন। 
“অযোগ্যেহপি যোগ্যতামাপা্ধ শ্রীগুরুস্ধ্যো “বাধয়তি” অর্থাৎ শ্রীগুরুরূপী 
নূর্্য অযোগ্যকেও যোগ্য কবিয়। প্রবুদ্ধ করেন, ইহাই সদ্‌গুরুর কাধ্য।* 

ইহার দৃষ্টান্তন্বরূপ বঙ্গীয় যোগী সিদ্ধ তিলোপাব শি্তা তিববতের 
রাজপুত্র নারোপার কাহিনী উল্লেখ কর৷ বাইতে পারে। নারোপা দ্বাদশ 


১। গো.সিদ পৃঙ্ও ২। সিসি স ৫২৯৩, 
৩। কল্যাণ সাধনাঙ্ক (১ম) পৃ ২১৬, 'দীক্ষা ও অনুশানল' | 
৪ উত্তরা, বৈশাখ ১৩৫০, পৃঃ ৩১৩, গুরুতত্ব ও সদ্গুরু-রহন্ঠ । 


৩৭৬ নাথ-সম্প্রদ।য়ের ইতিহাস, দন ও সাধন-প্রণালী 


বংসর অশেষ লাঞ্ছনা ভোগ কবিবাঁর পব, সিদ্ধগুরুব সপাদঘাত বাক্য ও 
দৃষ্টি দ্বারা উদ্ধার লাভ কবেন। তিলোপ। বঙ্গদেশের বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ 
ছিলেন এবং নাবোপ। দশম শতাব্দীব লোক ছিলেন ও যাছুবিদ্ভায় 
পারদশী' ছিলেন।১ সিদ্ধগুক হাডিপা বাঁ জালন্ধাবনাথেব দ্বাব1! বঙ্গীয় 
রাজা গোগীচন্দ্েব ভশেষ লাঞচনার পব উদ্জাবসাধনেব কাহিনী 
গোপীচন্দ্রের গন প্রভৃতি বঙ্গীয় গীতিকাঁব উপজীব্য । 

গোপীচন্দ্র, মযনানতী প্রন্থতি রুর নিকট মহাজ্ঞান লাভ 
করিয়াছিলেন, এই মহাক্।নেব ছাবাই তাহার! মৃতু্ধধী হন | ইহাই 
নাথগুরুর বৈশিষ্টা | 

শাবদাতিলক, অভিসমযালঙ্কার প্রভৃতিতেও লক্ষণ বিচার কব! 
হইয়ছে যথ| _জিতেন্দ্রি, শিবশাগ্-বিধ।নম,। সত্যবাদী, বীর্যাসম্পন্ন, 
দয়াদাক্ষিণ/স যুক্ত, ত্যাগী, দন্তনিমুক্ত ইত্যাদি কিন্তু তিনি মহা 
জ্ঞানের তবপ্রদর্শক, এইবপ ব্যাখ্যা নাথমার্গ বাতীত অন্যত্র নাই । এই 
মহাজ্ঞানের স্ববপ মন্থত্র ব্যাখ্যাত হইতেছে ( যোগ ও ভ্ঞানেব পরস্পৰ 
সম্বন্ধ বিচার অধ্য।য দ্রষ্টব্য )। 

এক্ষণে অসদ্গুকব লক্ষণ বগি হইতেছে, কাবণ অসদ্গুরু 
পরিত্যাজা__ 

জ্ঞানহীনণে গুকস্তা।জো। মিথ্যাবাদী বিকল্পকঃ। 
স্ববিশ্রান্তং ন জানাতি পবেষাং কিং কবোতি সঃ ॥৩ 

জ্ঞানহীন, মিথ্যাবাদী, বিবল্পক গুরু ত্যাজ্য, এবং যে সকল গুক মাত্র 
শান্রদৃষ্ট অনুমান, তর্ক, মুদ্রদি লইয। ভ্রমণ করে, বাক্ষাত্র যাহাদের সম্বল 
তাহারা ত্যাজ্য কারণ তাহারা অসদ্গুক।* “বহুদীক্ষিতা আচার্য 
গুববস্ত্যাজ্যাঃ মহাসিদ্ধ এব গুরু কর্তব্য; ৮ যে গুরুব বহুশিষ্য আছে 
তিনি শিল্কদেব ভূবনবিশেষের এশ্বধ্যভোগের জন্য নিয়েজিত করিতে 
পারেন কিন্ত দিব্যজ্ঞন দিতে অক্ষম হন, অতএব তিনি ত্যাজ্য। 


১। 10) 01050054120 81761010051] 11096 2109 104516 5৩1 ঢ 165. 

২। শীরদাতিলক *।১৪২--১৪৪, অভিসময়।লঙ্কার ১১৩ _ ১৫ গ্লেইক মৈত্রেয়কুত। 

৩1 সিসি ন ৫1৩৮ 

৪। গো সিস পৃ৩২, অভিসময়ালক্কার, ১১৬, ১৭ অদ্গুরুর লক্ষণ বর্দিত হইয়াছে, 
বখা__তাকিক, কুত্রসিদ্ধি-দাধনপর, শান্তরবঙ্গিত সত্যশৌচ-বিবন্জিত, ইত্যাদি। 

গে! সি স পৃহও 


গুরুতত্ব ও সদগুরু-মহিমা ৩৭৭ 


মহাপিদ্ধ গুরুই বরণীয়। নাথমতে “মহাসিদ্ধা! বহুন্‌ দীক্ষিতান্ন কুর্বস্তি 
কারণ বহুশিষ্যের মৌক্ষলাভের যোগ্যত। থাকে না, অতএব বনু শিষ্য গ্রহণে 
গুরুর মনস্তাপের কারণ ধঁটে। মহাসিদ্ধ গুরুর নিজাপেক্ষা চতুল-ক্ষণ 
ন্যুন শিষ্যগ্রহণ কর্তব্য, শিষ্যপক্ষেও দ্বাত্রিংশৎ লক্ষণযুক্ত গুরুগ্রহণ কর্তব্য । 
গুরুর বত্রিশ লক্ষণ, শিষ্যের তদপেক্ষা চারিটা লক্ষণ নন থাকিবে 
ব! গুরুর ছত্রিশ লক্ষণ ও শিষ্যের বত্রিশ লক্ষণ থাকিবে । চারিটী লক্ষণ 
ন্যন হইলে যোগ্য শিষ্য বিবেচিত হয়, তদপেক্ষা অধিক লক্ষণ ন্যূন 
থাকিলে মূর্খ শিষ্য বিবেচিত হয়, এইরূপ শিষ্য দ্বারা মোক্ষলাভ সম্ভবপর 
হয না, অতএব সিদ্ধগুরু লক্ষণ বিচার করিযা শিষ্য গ্রহণ করেন। 
“গোরক্ষসিদ্ধান্তসংগ্রহে" যে পুরুষলক্ষণ বিবৃত হইয়াছে, শিষ্যপক্ষেও এ 
সকল লক্ষণ থাক। কর্তব্য বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে । অর্থাৎ গুরু ও শিষ্য 
উভয়ের গুণসাম্য থাকিলে উপযুক্ত গুরুশিষ্যভাব হয়, উক্ত গ্রন্থে এইরূপ 
সিদ্ধান্ত বধিত হইয়াছে। কিন্তু যোগবিষয়ক অন্যান্ত গ্রন্থে শিষ্যুপক্ষে 
চারিটা লক্ষণ ন্যুন থাকা কর্তব্য বিবেচিত হইয়াছে, “মহা সিদ্ধৈবপি চতুর্লক্ষণ- 
ন্যুন শিল্তুঃ কর্তব্যো, বহবশ্চ শি্ঠা বর্জনীয়া ইতি সিদ্ধান্তঃ।১ 

সিদ্ধ সম্প্রদায়ে পুরুষের যে দ্বাত্রিংশৎ লক্ষণ থাক! কর্তব্য বিবেচিত 
হইয়াছে তাহা! এইরূপ অষ্টবিভাগ দ্বারা প্রদ্গিত হইয়াছে, যথা-_- 


জ্ঞান পরীক্ষা বিবেক পরীক্ষা নিরালম্ব পরীক্ষা! বিবেক পরীক্ষা 


বা পরীক্ষাবমেক 
নিবালন্ব নির্মোহ নিশপ্রপঞ্চ সর্ববাঙগী 
নির্রম নিবন্ধ নিস্তরঙ্গ সাবধান 
নিবামী নিঃশক্ক নিদ্ঘন্ৰ সন্‌ 
নিঃশব্দ নিধিষয় নির্লেপ সারগ্রাহী 
সন্তোষ পরীক্ষা শীল পরীক্ষা সহজ পরীক্ষা শুন্য পরীক্ষা 
হয়চ্ত শুচিঃ নুন্ধং লযঃ 
অবাঞ্থকঃ সংযমী শীতলঃ লক্ষ্যম্‌ 
যার ন্ঙ সুখদঃ ধ্যানম্‌ 
অস্থিরঃ শ্রোত। স্বভাবঃ সমাধিঃ 


১। পা সি স.গৃৎও। 
চা গে! নি স পৃ ৫, ৫৭1 *গোরখ-যানী', ঘড়খ।ল, পৃ ২৪৯ বতীস লছন। 
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৩৭৮ নাথ-সম্প্রদায়ের ইতিহাস, দর্শন ও সাধন-প্রণালী 


বৌদ্ধগ্রস্থাদিতে-_যথাঁ, মহাপাদানা! ললিতবিস্তর ইত্যাদিতে_ মহাপুরুষের 
বত্রিশটী লক্ষণ বিবৃত হইয়াছে, যথা_-১। সহত্রারচক্রান্বিত পাণিপাদতল। 
২। কৃর্বৎ স্ুপ্রতিষ্ঠিতপাদতা, ৩। বাঁজহংসব জালাবনদ্ধাঙ্থুলি- 
পাপণিপাতো ৭। মৃছ্তরুণহস্তপাদতা ৫। সমুচ্ছিত হস্তদ্ধয়ঃ পাদছয়, 
্বন্বদয়, গ্রীবাপ্রদেশেত্বাৎ, সপ্তোৎসদগাত্রতাঃ ৬। দীর্ঘাহ্থুলিতা, ৭। 
আপনয়াতা ৮। বৃত্বমুহ্গাত্রতা, ৯। উচ্ছ্-ষ্টগপাদতা, ১০। উর্ধগ- 
রে।মতা, ১১। পেণেয় জঙ্গতা, ১২। পাছ্রূবাহুঙ্গতা, ১৩। কোশগতাবস্তি- 
গুহতা, ১৪। ম্ুবর্ততা, ১৫। ন্ুক্ষচ্ছবিতা, ১৬। প্রদক্ষিণাবর্ত 
একৈকরোমতা, ১৭। উর্ণাক্কিতমুখতা ১৮। সিংহপূর্ববার্ধকায়তাঃ 
১৯। সুসংবৃত্তস্বন্ধতা, ২০। চিতান্তরাংমতা, ২১। রসরসাগ্রতা, ২২। 
স্যগ্রোধপরিমণ্ডলতা, ২৩। উফ্ধীষশিরস্তথা, ২৪। প্রভৃতজিহবতা! 
(প্রহৃততম্থজিহ্বতা), ২৫। ব্রহ্ধন্থবতা, ২৬। সিংহহন্থতা, ২৭। শুর্লুদস্ততা! 
২৮। সমদন্ততা চতুর্মার নিবৃস্ততবাচ্চতুর্দ-₹ীবিহায় ভগবত ২৯। 
অবিরলদন্ততা, ৩০ । চত্বারিংশদ্দন্ততা, ৩১। অভিলীননেত্রতা, ৩২। 
গোপননেত্রতা ।১ 

উপরোক্ত ৩২ লক্ষণের সহিত পূর্বোক্ত ৩২টা লক্ষণে মিল নাই। 
মহাপুরুষ-লক্ষণ বিচার বুদ্ধ, চক্রবস্তী রাজা, বোধিসত্ব, প্রভৃতির বিষয়ে 
করা হয়, কারণ তাহারা মহাপুরুষ-পদবাচ্য । পদতলে ও হস্ততলে চক্র 
থাকিবে, হস্ত বক্র ন৷ হইয়াও জানু স্পর্শ করিবে, ইত্যাদি লক্ষণ দ্বারা 
প্রায় ১২০০ গ্রন্থে লক্ষণ বিচার করা হইয়াছে । শকুনশান্ত্র প্রভৃতি 
জ্যোতিষের গ্রস্থেও লক্ষণ বিচাব আছে। চৈতন্যচরিতাম্ৃতে মহাপুরুষের 
আজান্ুলম্থিততুঞ্জ, মেঘ জিনি কণ্ম্বব, ইত্যাদি লক্ষণ বর্ণনা আছে। 
মহাপুরুষদের এই দ্বাত্রিংশ মুখ্য লক্ষণ ব্যতীত ৮০্টী গৌণ লক্ষণ বা 
অনুব্যঞ্জন বৌদ্ধগ্রন্থে নির্দেশিত হইয়াছে। এই সকল চিহ্ন দ্বারা 
বগ্রগুরু'র দেহ লক্ষিত হয়। চর্ধ্যাচর্য্যবিনিশ্চয়, দীঘনিকায়, বিনয়- 
পিটক, মজ্জিম-নিকায়, সংযুক্ত-নিকায় প্রভৃতি গ্রন্থে ইহার বিচার 
আছে ।* 


১। 'প্রতিসালক্ষণ' 0 [7 790৮ 505 0০ বৈত০০1, বন্দোপাধ্যায় সংগৃহীত। 
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৩। উত্তয়া, কাঁপ্তিক ১৩৩৪, 'তাস্ত্রিক বৌদ্ধধর্ম" প্রবন্ধে উল্লেখ--06%) পণ 3০৫5 ০ 
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গুরুতত্ব ও সদ্‌গুর-মহিম। ৩৭৯ 


লৌকিক ব্যবহারার্থে শাস্ত্রে মহাপুরুষের এই সকল লক্ষণ নির্ণাত 
হইলেও বাস্তবিকপক্ষে বাহারপ দ্বার তাহাদের পবিচয় পাওযা কঠিন, 
কারণ তাহারা কেহ জড়বৎ, কেহ পিশাচবং, কেহ উন্মত্ত ব্যবহারও 
করিয়া থাকেন। তাহারা সকলেই সিদ্ধপুরুষ। পাশুপত-সম্প্রদায়ের 
গণকারিকা? গ্রন্থে আছে ভম্মশয়ন, ভম্মন্নান, উপহাব, জপ, প্রদক্ষিণ, 
ক্রথন, স্পন্দন, মন্থন, শুঙ্গারণ, অপিতৎকরণ” অপিতদ্ভাষণ, ইহাব! 
চর্য্যাবিধি অর্থাৎ ধর্্মমাধনের অঙ্গবিশেষ। উপহার মধ্যে উচ্চহাস্থ, নৃত্য, 
গুণকীর্তন, হুহুকাঁর (বৃষেব ন্যায় চিৎকার) ও প্রণাম গণ্য হয। 
অপিতৎকরণ ও ভাষণ অর্থে নটের ন্যায করণ ও ভাষণ।১ এই গ্রন্থে 
«গর কে?” তাহারই সবিশেষ বিবরণ দেওয়া হইযাছে। পাশুমত 
মতে গুরু নবগণেব বেত্বা, অষ্টগণ যাহাব প্রত্যেকটাতে পাঁচ পাঁচটা 
করিয়। বিষয় আছে এবং নবমগণ যাহাতে তিনটা বৃত্তি আছে, গুরু এই 
নবগণের বেত্ত। ও বেদিতা হইবেন । 
নবচক্রেশ্ববতন্ত্র, যৌগিনীহদয, স্বচ্ছন্দ সংগ্রহ, গুরুগীত। প্রভৃতিতে 
গুরুলক্ষণের চাবিটা ক্রমের বর্ণনা আছে--যিনি পিগু, পদ, রূপ ও 
রূপাতীতের সম্যক বেত্া' তিনি গুরু অর্থাৎ যিনি কুগুলিনী-শক্তি, হংস, 
বিন্দু ও নিরঞ্জনকে জানিয়াছেন তিনি গুরু। 
পিওং কুণুলিনী-শক্তিঃ পদং হংসঃ প্রকীন্তিতঃ 
রূপং বিন্দুরিতি জ্ঞেয়ং রূপাঁতীতং নিরগ্নম্‌ ॥ 

-_গুরুগীত। ৷ 
দাদুশিষ্ু সুন্দর দাসের গ্রন্থে এই চাবিটা ক্রমের বর্ণনা আছে, 
জৈনগ্রন্থেও এই চারিধ্যানের কথা আছে, অতএব বুঝা যাইতেছে পূর্ণ 
ও শুদ্ধতম জ্ঞানই গুরুর লক্ষণ ।২ 

আমার পুঁথিসংগ্রহের মধ্যে মতস্যেন্র-রচিত “যোগবিষয়” নামক 
পুঁথিতে গুরুর সম্বন্ধে লক্ষণ দেওয়া হইয়াছে যে, তিনি ভাবনাতীত 
এবং শিষ্য সম্বন্ধে বল! হইয়াছে-_ 
কুলজাতিসমাধুক্তঃ সুচরিত্রো গুণান্থিতঃ ॥৩ 
গুরুভক্তিযুতো। ধীমান্‌ স শিশ্য ইতি কথ্যতে । 


১। গগকারিকা-_রবটীক! ভাঁসর্বজ্-বিরচিত পৃ ১৮ 
২। ভ্তরা, বৈশাখ ১৩৫০, পৃ ৩১৩ নোট, 'গ্রুতত্ত ও সদ্‌গ্তরুরহস্ত" ৷ 


৩৮০ নাথ-সম্প্রদায়ের ইতিহাস, দর্শন ও মাধন-প্রণালা 


এবং গুকশিা সম্বন্ধের বিষযে বলা হইয়াছে-_ 
ত্বং গুরুঃ তং চ শিশ্যশ্চ শিত্বন্ত চ গুরোরপি | 
নানয়োবপি ভেদোহত্র সমসিছ্িঃ প্রজায়তে ॥৬ 
অর্থাৎ তুমি গুরু, তুমি শিশ্ত এবং শিব্য ও গুরু, এই উভয়ে অর্থাৎ গুরুশিষ্বো 
যখন ভেদ থাকে না! তখনই সমসিদ্ধি হয ॥ 
আমাব সংগৃহীত অন্য একটী “অমরৌঘ প্রবোধ' নামক গোরক্ষ 
রচিত পুঁথিতে শিশ্যমধ্যে সাধকভেদ বর্ধিত হইয়াছে। শিশ্তমধ্যে মৃছ্মধ্য 
অধিমাত্র ও সধিমাত্রতর ভেদ আছে। ইহারা চাঁরিপ্রকারের সাধক ।২ 
্রহ্মবিন্দু উপনিষদে আছে আদর্শ যোগী বা গুরু আপনাকে ব্রহ্ম- 
স্বরূপ জানিষা ব্রহ্মভূত হন। তিনি পক্ষপাতবিনিন্ম্ক্ত অর্থাৎ দেহাদি 
অভিমানশুন্য, ভাবাভাবেব অতীত, নিফল, নিধিবকল্প, নিবঞ্জন । 
“পক্ষপাতবিনির্ম,ক্রং ব্রহ্ম 
তদেব নিষলং ব্রহ্ম নিধিবকল্পং নিরগ্ুনম্‌ ॥ 
তদ্ব্রন্মাহমিতি জ্ঞাত! ব্রহ্ম সম্পদ্যতে গ্রুবম্” ॥ ০ 
গুক অতিবর্ণীশ্রমী বলিয়া তাহাকে বর্ণাশ্রমের গুণধর্শা স্পর্শ কবে না, 
ত্রিগুণকে অতিক্রম না করিলে মুক্ত হওয়া যায় না, গুরু গুণপাশের অতীত, 
তাই তিনি মুক্তিপ্রদ সদ্‌গুর | তাহাতে লোভ নাই, মোহ নাই, ভয় নাই, 
দর্প নাই, কাম নাই, ক্রোধ নাই, তিনি মানাপমান-স্থখছূঃখহীন, তিনি 
স্বযং দৃশ্যমান ব্রন্মম্বরূপ, তিনি পর, তিনি পরাৎপব | সেই কুলাচারহীন 
গুরু জগতে একটাও ছৃল্লভ, কারণ গুরুর কুলাচাববত ও শান্ত হন। 
“কুলাচারবিহীনস্ত্ গুরুরেকে। হি ছুর্লভঃ 1৮৪ 
যিনি কুলাচারবিহীন আদর্শ যোগী তিনিই অবধৃত অর্থাৎ 
কৈবল্মুক্ত, শ্রেণীগত কোন দোষ তাহাতে স্পর্শে না। সেই অবধৃতরূগী 


গুরু সন্মা্গদর্শনশীল, যোগমার্গ ই সেই সম্মার্গ। অবধূত গুরুর-_ 
বচনে বচনে বেদাস্তীর্ঘানি চ পদে পদে। 


দৃষ্টো দৃষ্টৌ চ কৈবল্যং সোইবধৃতঃ শ্রিয়েহস্ত নঃ ॥ 
একহস্তে ধৃতস্ত্যাগে! ভোগশ্চৈককরে স্বয়ম্‌। 
অলিপ্তস্ত্যাগভোগাভ্যাং সোইবধূতঃ শ্রিয়েইস্ত নঃ ॥* 


১। পুঁধি, যোগবিষয়ক ৩. ৪, ৬ শ্লোক 

৭। গুধি 'অমরৌধঘ প্রবোধ' ১৮ ল্লোক ইতযাদি। 

৩) গো.সি ন পৃঃ২। ৪) অমনন্ক ২১৭। 
&। গদি সপৃও। 


স্পা 


গুরুতত্ব ও সদ্‌গুরু-মহিমা। ৩৮১ 


সিদ্ধসিদ্ধান্তপদ্ধতিতে আছে-_ 

স্ধ্বান্‌ প্রকৃতিবিকারানবধূনোভীত্যবধৃতঃ। 

প্রসরং ভাসফেচ্ছক্তিঃ সঙ্কোচং ভাসষেচ্ছিবঃ | 

তয়োর্যোগস্ত কর্ত। যঃ স ভবে সি্ধযোগিরাট্‌ ॥১ 
গোরক্ষসিদ্ধান্তসংগ্রহ ও সিদ্ধসিদ্ধা স্তসংগ্রহেও উক্ত মতের সমর্থন আছে। 
সমস্ত প্রকৃতি বিকৃতিকে ঘিনি অনাদর করিতে পারেন, অভিভব কবিতে 
পাবেন ও ত্যাগ করিয়া উর্ধে গমন করিতে পারেন, তিনিই অবধূত। 
প্রসব বা বিস্তারই শক্তিব প্রকাশ, শক্তিব সঙ্কৌচই শিবভাব, এই 
প্রসঙ্গ নিবন্ধের স্থপ্টিসংহার ইত্যাদি অধাঁয়ে বিশদভাবে ব্যাখ্যা করা 
হইয়াছে; এস্থলে তাহার সহিত যোগীব কি সম্বন্ধ তাহাই বিচার্ধ্য ৷ 
এই শিবশক্তিভাবের যিনি যোগকর্তা, তিনিই সিদ্ধযোগিশ্রেষ্ঠ, তিনিই 
আদর্শ । 

বিবেকমার্তণ্ডে উক্ত হইযাছে ্ষেত্রজ্ফ ও পরমাত্মার সংযোগই 

যোগ, অতএব যিনি ক্ষেত্রজ্তক ও পবমাত্মাব সংযোগসাধন করিতে 
পাবিযাছেন তিনিই যোগী । 

“যোগিনে। বীতসংকল্পা নির্দন্বাঃ পুণ্যদর্শনা; | 

যোগরত্বকরণীাস্তে জযন্ত/ বিধিগোচরাঃ ॥২ 
যিনি সকল সঙ্বরমুক্ত, যিনি ছন্াতীত, ধাহ।র দর্শন পুণ্যদাধী, করণে 
যেবপ রক্সকল সবযত্বে রক্ষিত হয়, যোগরূপ রত্রসমূহও ধাহাতে সেইরূপ 
আহিত, বিধিও ধীহাঁর তত্ব সম্যক অবগত নহেন, তাঁদৃশ পুরুষই 
যোগিপদবাচ্য। 

সিদ্ধসিদ্ধান্তসংগ্রহে সিদ্ধযোগিরপ গুরুর বর্ণনা আছে, যথা-_ 

বিশ্বাতীতং যদা বিশ্বমেকমেবাবভাসতে । 

সংযোগেন যদা যস্ত সিদ্ধষোগী ভবেতৃ, সঃ ॥১০ 

সর্ধ্বাসাং নিজবৃত্তীনাং বিস্থতিং ভজতে তু যঃ। 

স ভবেৎ সিদ্ধসিদ্ধান্তে সিদ্ধযোগী মহাঁবলঃ ॥১১ 

উদাসীনবদাসীনঃ স্বন্থোহস্তগিজভাসকঃ। 

মহানন্দময়ো ধীরঃ স ভবে সিদ্ধযোগিরাট্‌ ॥১২ 


১। দিদি স ৬৯, গে নি স পৃ১,২,সি লি প,৬1১ সর্বান প্রকৃতিবিকারান্‌ ইত্যাদি । 
২। গোঁ ফিসপৃত। 


৩৮২ নাখ-মপ্প্রদায়ের ইতিহাস, দর্শন ও সাধন-প্রণালী 
পরিপূর্ণ প্রসন্নাতমা সর্ববাসর্বরপ্রদোইপরঃ। 
নিরুখ্যে। নির্ভরানন্দঃ স ভবে সিদ্ধযোগিরাট্‌ ॥১৩॥ 
গতেন শোকেন ভয়েন বীক্ষাপ্রাপ্ডেন হর্ষং ন করোতি যোগী । 
আনন্দপূর্ণো নিজবোধলীনো! ন বাধতে কালপথো ন নিত্যম্‌ ॥১৪/ 

ধাহার সংযোগসাধন দ্বারা বিশ্ব ও বিশ্বোত্রীর্ণ পদার্থসকল একরূপ 
অবভাসিত হয়, তিনি সিদ্ধযোগী। যিনি আপনার যাবতীয় বৃত্তিব মার্গ 
ভজনা করিতে পারেন সুতরাং অপ্রমত্ত। তিনি মহাবল সিদ্ধযোগী। 
ঘিনি উদাসীনের শ্যায় সদা আসীন, যিনি কখনও আত্মবিস্বাত নহেন, 
নুতবাং সর্বদা ন্বস্থ, যিনি আপন অন্তরকে আপন ভাস দ্বারা উদ্ভাসিত 
রাখেন, যিনি মহানন্দময়, যিনি ধীর অর্থাৎ বিকারের হেতু সতেও সদা 
অবিকৃত, তিনিই সিদ্ধযোগিরাজ ' ধাহার অপ্রাপ্য বা প্রাপ্তব্য কিছু 
না থাকায়, সর্বদা পরিপূর্ণ ও প্রসন্াত্ম, যিনি সর্বাসর্ব্বপ্রদ ও সাধাবণ 
হইতে অপর বা ভিন্ন, যিনি নিরুথশ্ী লাভ করিয়৷ সদাকালের জন্ 
নির্ভবানন্দে অধিষ্ঠিত, তিনিই সিদ্ধযোগিরাজ। যোগী হর্ষবিধাদেব 
অতীত, লাভালাভে শোকভয়ে অবিচলিত, আনন্দপূর্ণণ আপনবোধে 
সংলীন অতএব কালের দ্বাবা অবাধিত এবং নিত্যানিত্যভাব বিবজ্জিত। 
এইপ্প যোগীই আদর্শ ও যথার্থ গুরু। 

নাথমার্গে অত্যাশ্রমী যোগীই গুরু । মুমুক্ষু ব্যক্তি তাহার 
কপায যোগসাধনে ব্রতী হন। অত্যাশ্রমী গুরু সর্ববকর্মনত্যাগী ও শ্রেষ্ঠ, 
“কালত্রিতয়জং কর্ণ ত্যজত্যত্যাশ্রমী দ্রুতম্” ও “অবধৃতাঃ ক্রিয়াসিদ্ধা- 
স্তত্ববপা নিরঞ্জনাঃ”।২ এইরূপ গুরুর বাক্য দ্বারা শান্ত্রসারমাত্র শ্রবণ 
করিলেও যোগধর্মে কৃতকৃত্যত৷ জন্মে, মুঢ় ব্যক্তিরা আত্মতত্ব না জানিয়া 
শান্ত মোহগ্রস্ত হয়।ঃ 

কোটি কোটি শাস্ত্র পাঠ করিলেও গুরুবাক্য ব্যতীত জ্ঞানলাভ হয় 
না, কিন্ত গুক মাত্র তাহার করুণাখড়াপাত দ্বারা পণ্ড বা জীবের বন্ধন 
ছিন্ন করেন। চিস্তামণি এক গুরুর কৃপায় সাধকের লয়প্রাপ্তি সম্ভব ।* 
অতএব যুমুক্ষু ব্যক্তির এইরূপ গুরগ্রহণ কর্তব্য। সেই শিবরপী গুরুর 
লক্ষণাদি এইরূপ--তিনি সর্ব্ববিলক্ষণ অর্থাৎ সর্বব বিষয় হইতে তাহাতে 
ভেদ আছে, তিনি প্রারন্ধ কর্ণ নির্মূল বা ক্ষয় করিতে সক্ষম, এবং সমাধি 
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৩৮২ নাখ-মপ্প্রদায়ের ইতিহাস, দর্শন ও সাধন-প্রণালী 
পরিপূর্ণ প্রসন্নাতমা সর্ববাসর্বরপ্রদোইপরঃ। 
নিরুখ্যে। নির্ভরানন্দঃ স ভবে সিদ্ধযোগিরাট্‌ ॥১৩॥ 
গতেন শোকেন ভয়েন বীক্ষাপ্রাপ্ডেন হর্ষং ন করোতি যোগী । 
আনন্দপূর্ণো নিজবোধলীনো! ন বাধতে কালপথো ন নিত্যম্‌ ॥১৪/ 

ধাহার সংযোগসাধন দ্বারা বিশ্ব ও বিশ্বোত্রীর্ণ পদার্থসকল একরূপ 
অবভাসিত হয়, তিনি সিদ্ধযোগী। যিনি আপনার যাবতীয় বৃত্তিব মার্গ 
ভজনা করিতে পারেন সুতরাং অপ্রমত্ত। তিনি মহাবল সিদ্ধযোগী। 
ঘিনি উদাসীনের শ্যায় সদা আসীন, যিনি কখনও আত্মবিস্বাত নহেন, 
নুতবাং সর্বদা ন্বস্থ, যিনি আপন অন্তরকে আপন ভাস দ্বারা উদ্ভাসিত 
রাখেন, যিনি মহানন্দময়, যিনি ধীর অর্থাৎ বিকারের হেতু সতেও সদা 
অবিকৃত, তিনিই সিদ্ধযোগিরাজ ' ধাহার অপ্রাপ্য বা প্রাপ্তব্য কিছু 
না থাকায়, সর্বদা পরিপূর্ণ ও প্রসন্াত্ম, যিনি সর্বাসর্ব্বপ্রদ ও সাধাবণ 
হইতে অপর বা ভিন্ন, যিনি নিরুথশ্ী লাভ করিয়৷ সদাকালের জন্ 
নির্ভবানন্দে অধিষ্ঠিত, তিনিই সিদ্ধযোগিরাজ। যোগী হর্ষবিধাদেব 
অতীত, লাভালাভে শোকভয়ে অবিচলিত, আনন্দপূর্ণণ আপনবোধে 
সংলীন অতএব কালের দ্বাবা অবাধিত এবং নিত্যানিত্যভাব বিবজ্জিত। 
এইপ্প যোগীই আদর্শ ও যথার্থ গুরু। 

নাথমার্গে অত্যাশ্রমী যোগীই গুরু । মুমুক্ষু ব্যক্তি তাহার 
কপায যোগসাধনে ব্রতী হন। অত্যাশ্রমী গুরু সর্ববকর্মনত্যাগী ও শ্রেষ্ঠ, 
“কালত্রিতয়জং কর্ণ ত্যজত্যত্যাশ্রমী দ্রুতম্” ও “অবধৃতাঃ ক্রিয়াসিদ্ধা- 
স্তত্ববপা নিরঞ্জনাঃ”।২ এইরূপ গুরুর বাক্য দ্বারা শান্ত্রসারমাত্র শ্রবণ 
করিলেও যোগধর্মে কৃতকৃত্যত৷ জন্মে, মুঢ় ব্যক্তিরা আত্মতত্ব না জানিয়া 
শান্ত মোহগ্রস্ত হয়।ঃ 

কোটি কোটি শাস্ত্র পাঠ করিলেও গুরুবাক্য ব্যতীত জ্ঞানলাভ হয় 
না, কিন্ত গুক মাত্র তাহার করুণাখড়াপাত দ্বারা পণ্ড বা জীবের বন্ধন 
ছিন্ন করেন। চিস্তামণি এক গুরুর কৃপায় সাধকের লয়প্রাপ্তি সম্ভব ।* 
অতএব যুমুক্ষু ব্যক্তির এইরূপ গুরগ্রহণ কর্তব্য। সেই শিবরপী গুরুর 
লক্ষণাদি এইরূপ--তিনি সর্ব্ববিলক্ষণ অর্থাৎ সর্বব বিষয় হইতে তাহাতে 
ভেদ আছে, তিনি প্রারন্ধ কর্ণ নির্মূল বা ক্ষয় করিতে সক্ষম, এবং সমাধি 
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গুরুতত্ব ও সদ্গুরু-ম্হিম! ৩৮৩ 


আশ্রয় করিয়া! তিনি ইচ্ছামৃত্যুত্ব লাভ করিয়াছেন।১ তাহার মার্গ 
দিব্যমার্গ, তাহ! হইতে শ্রেষ্ঠতর মার্গ আর নাই, তাহার পক্ষে বেদের কন্ম 
ও জ্ঞানকাণ্ডে প্রযোজন নাই, “আত্রন্ষস্তত্বপধ্যন্তং সম্পূর্ণ* পরমাস্মনি | 
ভিন্নাভিন্নং ন পশ্যামি তন্্যাহং পঞ্চমাশ্রমী ॥” তিনি বাসনাবঞ্জিত, তাহার 
গাত্র ধুলিধুসরিত অথচ তাহার চিত্ত নিরাময়, অনস্তানন্দত্রন্মচ্ছ তাহার 
লক্ষণ, তিনি চিস্তাচেষ্টা বিবজ্জিত, অহস্কারমুক্ত, স্বচ্ছত্যভাব, গগনোপম, 
লোকালোক ব৷ কুলাকুল তাহার মধ্যে নাই।* 

অবধৃত গুকর বাহালক্ষণ নাঁদ, মুদ্রা, ভন্ম, শৈলী, উর্ণাযন্ঞোপবীত। 
এই সকল বাঁহলক্ষণের বিষয় গোরক্ষসিদ্ধাস্তসংগ্রহে এইরূপ বর্ধিত আছে-_- 
“মুদমোদে তুরাদানে জীবাত্মপরমাত্মনোঃ। উভয়োরৈক্যসংভূঁতিমু্দ্রেতি 
পরিকীত্তিতা। ' নাদধারণমাহ,__অনাহত শুঙ্গীতি তেষামন্যোই্চমন্থন্তরাপি 
চযো বাগব্যবহারস্তমাহ। আত্মেতি পবমাস্মেতি জীবাত্মেতি বিচাবেণ। 
্রয়াণামৈকাসংহুতিরাদেশ ইতি কীত্তিতঃ॥ আদেশ ইতি সদ্বাণীম।” 
আবার আদেশ অর্থে তন্ম দ্বারা ত্রিপুণ্ড,ধারণ। অন্যত্র “অবধৃতগুরোমূর্ধে- 
চিহ্ছম্‌ নাদোমুদ্রাতম্মশৈলী” ইত্যা্ি* | সিদ্ধসিদ্ধান্তপদ্ধতিতে আছে, 
অবধূত অর্থে যিনি প্রকৃতি বিকারকে “অবধূনোতি” তিনি অবধূত। 
তাহার কেশকৃম্তন অর্থে সর্ববাবস্থাবিনিমূক্ত হওয়া, বিভূতিধারণ অর্থে 
নিজেকে স্মরণ করা, শংখের 'শং, অর্থে সুখ, 'খ' অর্থে ব্রহ্ম, তাহার মেখলা 
ননিবৃত্তি” কুগুল “চিতপ্রকাশ+, ইত্যাদি।* এই নিবন্ধের এতিহাসিক 
অংশে বিভূতি, জল, ও নাদজনেউ দ্বারা দীক্ষার বহুম্য বিবৃত হঈযাঁছে 
(দীক্ষা অস্ত্যেষ্টিক্রিয়াদি পৃ ১১৯ ভ্রষ্টব্য )। 

নাথমতে একমাত্র অবধৃতই সকল মার্গের লক্ষ্য, পরমহংসাপেক্ষা 
অবধূত উত্তম, * কারণ অবধৃতই শ্রেষ্ঠতর ও নাথলক্ষণযুক্ত। তিনি 
একাধারে ত্যাগী ও ভোগী, পরমহংস মাত্র ত্যাগী। কথিত আছে, শঙ্কব 
নানামত গ্রহণান্তর অবধূতরূপ শ্রেষটমার্গ গ্রহণ করেন ।* 

যোগমার্গে নিফাত অবধৃত গুরু পরিপক্ক দেহ, তিনি জীবন্দক্ত, 
সদা স্বন্থ, সর্বদোষবিবঞ্জিত, দেবগণেরও ছুল্লভ যোগদেহ মহাবলের 


১। হ-বোপ্র ২ টাকা। ২। গো সি স পৃ১*,১৫, ২০, ২৮, ২, ৩৩। 
৩। গো. নি. স পৃ», ৫১। ৪। সি.সি প হষ্ঠ উপদেশ। 
৫1 গো নি. স. পৃ ৫৫, ৭২। ৬। গ্নো সি স পৃ১৮। 


৭। গো সি.স'পৃঙও১। 


৩০৪ নাথ-সম্প্রদায়ের ইতিহাস, দর্শন ও সাধন-প্রপালী 


আশ্রয়ম্বরূপ, উহা! ছেদবন্ধবিনিরুক্ত নানাশক্তিধর, পরমশ্রে্ঠ। উহা! 
মাকাশ হইতেও নির্দ্বল, সুক্ষ হইতে নুক্মতর, অপিচ স্থুল হইতেও স্থুলতর । 
অবধৃত গুরুর দেহ এইরূপ “যোগদেহ' | 

ইচ্ছারূপো। হি যোগীন্দ্রঃ স্বতত্ত্স্বজরামরঃ ॥ ৫১ 

ক্রীডতি ত্রিযু লোকেযু লীলয়! যত্র কুত্রচিৎ। 

অচিস্ত্য শক্তিমান্‌ যোগী নানারূপাণি ধারয়ন্‌॥৫২ 

সংহরেচ্চ পুনস্ত।নি স্বেচ্ছয়া৷ বিজিতেব্দ্রিয়ঃ | 

মবণং যত্র সর্ব্বেষাং তত্রাসৌ সখি জীবতি ॥৫৩ ৯ 
অচিন্ত্যশক্তিমান্‌ যোগী নানা রূপ গ্রহণ করিয়া অবলীলাক্রমে ত্রিভূবন 
বিচরণ করেন, তিনি মৃত্যুপ্জয়ী। জীবন্ুক্ত বলিযা তাহার কর্তব্য কিছু 
নাই, কৃতকর্মের দ্বারাও তিনি অলিপ্ত। এইরূপ সিদ্ধগুরুর কৃপায় পুণ্যশীল 
ব্যক্তিগণ যোগিপদে আরূঢ হইয়া সংসার অতিক্রম করিতে পারেন। 
চিন্তামণিকল্প একগুরুর কৃপা ও সঙ্গ গুণ বিনা শান্তর, তর্ক, যুক্তি প্রভৃতি ছার 
কেহই পরমপদলাভে সমর্থ হন না, কেহই সংসার অতিক্রম করিতে 
পারেন না,--এতাদৃশই সদ্গ্তরুর মহিমা | এই বিচিত্র বিশ্বের অত্যন্তবে এক 
আত্মতত্বরপ যে পরম অদ্বৈতভাব বিরাজম।ন, সদ্গুরুর কৃপা ভিন্ন তাহ! 
উপলন্ধি করা সম্ভব নহে। “শিবস্যাভ্যন্তরে শক্তিঃ শক্তেরভ্যন্তরে শিবঃ। 
অন্তরং নৈব জানীযাচ্গন্দ্রন্দ্রিকয়োরিব ॥ তজ্জ্ঞেয়ং সদ্গুরোর্বক্া ন্লান্তথা 
শীম্্রকোটিভিঃ1”২ সদগুরুর নিকটই দীক্ষাগ্রহণ কর্তব্য, তিনিই ভজনীয়, 
পরম আশ্রয়। স্বরূপ ও পরমানন্দ প্রাপ্তিব সহায় তিনিই | 

গুরুতত্ব অর্থে সকল স্থলে মানবগুরু বুঝায় না; পারমাধিক গুরু ও 
ব্যবহারিক গুরু ভিন্ন, নাথসম্প্রদায়ে ব্যবহারিক বা মানবগুরুর লক্ষণ বধিত 
হইয়াছে, যথা, আচাধ্যা বহুদীক্ষিতানুতিরতা নগ্রব্রতাস্তাপস! নানাভীর্থ- 
নিষেবকা জিনপরা মৌনে স্থিতা নিত্যশঃ। এতে তে খলু ছুঃখভারনিরতাস্তে 
তত্বতে। বঞ্চিতাস্তন্মাৎ সিদ্ধমতমিত্যাদি ।৩ 
মন্ত্ব্যাখ্যারত বন্ুশিষ্তুপরিবৃত অজিন বা বন্ধলধারী গুরু তত্ববঞ্ধিত 

জপপরা গুরু মাত্র। কেহ বা আগম কেহ বা নিগমজালে আবদ্ধ, কেহ 
বা তর্কপরায়ণ, ইহার কেহই শঙ্করীকে জানেন না । ইহার! তত্ববঞ্চিত, 
সাধনে অশক্ত, কারণ প্রারন্ধ দ্বারা লিপ্ত বলিয়। কাতর, শরীরনুখার্থে 
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গুরুতত্ব ও সদ্‌গুরু-মহিম। ৩৮৫ 


“অহং ব্রহ্ম” বলিয়া থাকেন। কূলবধূরিব শঙ্করীকে জানিবার ক্ষমতা 
ইহাদের নাই। এইরূপ তত্ববঞ্চিত গুরু মূর্খ ও নরকতোগী।১ 

নাথসন্প্রদায় মতে পারমাথিক গুরু একমাত্র “নাথ । রাজগুহ্যে যে 
নাগলক্ষণ উক্ত হইয়াছে তাহা এইরূপ-_ 

না-কারোহনাদিরূপং থ-কারঃ স্থাপ্যতে সদা । 
ভুবনত্রয়মেবৈকঃ শ্রীগোরক্ষ নমোইস্ত তে ॥২ 

সূর্যকে দীপ দ্বারা দেখাইবার চেষ্টার ন্যায় শাস্ত্রে নাথলক্ষণ 
বর্ণনের চেষ্টা দেখান যাঁয়, কারণ যোগীদের যাহ। অপরোক্ষ অনুভব, সে 
বিষযে বর্ণনা! কিরূপে সম্ভব? পদ্মপুরাণে কপিলগীতায় আছে, শঙ্কর 
দত্তাত্রেয়াদিরও গুরু হইলেন 'নবনাথ', তাহাদের বিবরণ অন্তর দেওয়। 
হইয়াছে। নাথ হইতে গুরুশিষ্যক্রমে বা পরম্পরায় নাদসন্তান ও 
বিন্দুসম্তানের উৎপত্তি হইয়াছে । গুরুর জ্ঞানদেহের ধারা লইয়। যে 
সন্তানের উৎপত্তি তাহারা নাদসন্ভান বা শিষ্য এবং মায়িকদেছের ধাবা 
হইতে যাহাদের জন্ম তাহারা বিন্দুসম্তান। সিদ্ধসিদ্ধান্তপদ্ধতিতে 
পঞ্চপ্রক।র গুরুকুল সন্ভতানেব কথা মাছে-__-আঈসন্তান, বিলেশ্ববসন্তান, 
বিভূতিসন্তান, নাথসন্তান ও যোগীশ্বরসন্তান * তাহাদের সন্তানদেবও 
পৃথক্‌ পৃথক্‌ বৈশিষ্ট্য আছে ।৩ 

নাথাদ্‌ দ্রিপ্রকার! স্্ির্জাতা-_ নাদরূপা বিন্দুরূপা চ। নাদবপা 
শিষ্বক্রমেণ বিন্দুবপা। চ পুত্রক্রমেণ। নাদ হইতে নবনাথের জন্ম, 
বিন্দু হইতে সদাশিব তৈরবের জন্ম, ভৈরবের শক্তি ভৈরবী হইতে 
স্প্তির উৎপন্তি। নবনাথের পর দ্বাদশসিদ্ধ, ৮৪ সিদ্ধ, দ্বাদশপন্থা! ও 
অনস্তসিদ্ধের উৎপত্তি।£ 

নাথাংশো নাদো, নাদাংশঃ প্রাণঃ শক্ক্যংশো! বিন্দুবিন্দোরংশঃ 
শবীরম। এব ফোগসন্প্রদায়ে শিষ্োহধিকে। যে ন।দাংশো। জ্বাযতেহ্য- 
মতে পুত্রোহধিকঃ কথ্যতে । স চাধিকঃ কথং ভবেং। কথং বপুবিন্দুতো 
জাতম্‌। পুনঃ পুনঃ নাদাংশঃ প্রাণ উক্তো বিন্বংশঃ শরীরমুক্তম্‌। তত্রাপি 
প্রাণাচ্ছরীরমুত্তিষ্ঠতি শরীবস্যাধারঃ প্রাণে। ভবতি। তথা চ নাদস্তাত্বজঃ 
শিষ্য এবাধিক ইতি ।* 
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৩৬ নাথ-সম্প্রদায়ের ইতিহাস, দর্শন ও সাধন-প্রপালী 


সংসারীদিগের মতে বিন্ুসস্তানেরই প্রীধান্ত, কিন্তু সিদ্ধমতে 
পিতা পুত্র মন্বন্ধ অপেক্ষা গুরুশিত্ত-সন্বন্ধ মুখ্য, কারণ গুরু পিতাপেক্ষা 
শ্রেষ্ঠ, নাদাত্মজ শিষ্ুপুত্রাপেক্ষা প্রিয় । 

গুরু সিদ্ধাদেহী না হইলে তাহার নাদসস্তান সস্ভব হয় না, কারণ 
অপকদেহী যোগী জরামৃত্যুব অধীন, পকদেহী যোগীর জর! নাই, মৃত্যু 
নাই, তিনি মৃত্াজযী। অজর, অমর গুরু বিন শিষ্কের দায়িত্ব গ্রহণে 
কে সক্ষম? পুবৈব মৃত এবামৌ মৃতম্থ মবণং কুতঃ, মরণং মত্র সর্ব্বেষাং 
তত্রামৌ সখি জীবতি ॥১ 

সাধারণ জীব শরীর দ্বারা বিজিত, কিন্তু যোগী দ্বাবা৷ শরীর 
বিজিত। অতএব শরীর হইতে সুখছুঃখাদি ফলভোগ তাহাদেব কিরূপে 
হইবে? যোগী যোগাগ্নিদ্বারা সপ্তধাতৃময় দেহ জয় করিয়াছেন, এইরূপ 
মহাবল যোগদেহ দেবতার পক্ষেও ছুল্পভি। জীবিতকালেই প্রাণবিলীন 
হওয়াতে যোগীর পিগ্ু বা দেহ পতিত হয না, অতএব তিনি শিষ্বের 
নৈতিক দায়ি গ্রহণে সক্ষম হন। 

অপরপক্ষে এইরূপ দৃষ্টান্তও ছুই একটী দেখা গিয়াছে যেখানে 
শিাই গুরুর নৈতিক দায়িত্ব গ্রহণ করিয! তাহাকে উদ্ধার করিয়াছেন । 
পরনপিদ্ধা মীননাথ বা মংস্তেব্দ্রনাথ কদলীরাজ্যে ভ্রমণকালে রাজ্যের 
অধীশ্বরী কমল! ও তাহার ভগিনী মঙ্গলার আকর্ষণে যোগধর্থ বিস্বৃত 
হইযা সংসারধর্থে মগ্ন হইযাছিলেন--প্রচলিত গীতিকাব্যে এইরূপ বৃত্তান্ত 
মাছে। আঅতঃপব গুরুব উপযুক্ত শিল্ শ্রীগোবগ্ষনাথ নর্তকীর বেশে রাজ- 
অন্তঃপুরে প্রবেশ কবিযা মৃদঙ্ষের তালে তালে “কায়সাধনের' তত্বগুলি 
গুরুরই নান স্মরণ কবিয়া 'জযগ্জর মতস্যেন্্র' বলিযা ভাহাব স্মৃতিপথে 
আনযন কবিলে, মীননাথের চৈতন্যোদয হয়, এবং রাঙ্জীদ্বয়েব মাধাজাল 
হইতে তিনি শি্য কর্তৃক মুক্ত হনু। বিশেষ দ্রষ্টব্য এই যে, গুরু পতিত 
হইলেও শিশ্তের নমস্ত, তাই গুরুর নাম লইয়াই শিষ্য গুরুর উদ্ধার সাধনে 
ব্রতী হইলেন। যে গুরুশক্তির সাহায্যে শিশ্বপক্ষে গুরুর দায়িত্গ্রহণ 
সম্ভব হইয়াছিল সে গুরুতৰ কোন মানবগুরুর নহে, শিম্তের সেই 
গ্ুরুভক্তি সগ্ডণ ও নিগুণ গুরুভক্তি, সেই তক্তি সাহায্যেই শিত্য বলশালী, 
অন্যথা! সামান্য মানবের কি সাধ্য যে সে অঘটন সাধন করিবে? 


১। বযোগবীছ। 


গুরুত্ব ৪ সদৃগুরু-মহিম! ৩৮৭ 


গুরুকুপা ভিন্ন শিষ্যুপক্ষে মুক্তিলাভ যেরূপ অসম্ভব, অন্তযপক্ষে 
শিষ্যের পুরুষকার ভিন্ন গুরুনির্দিষ্ট পথে সাধন করা অসম্ভব। গুরুশিত্ত 
মধ্যে দাতা ও গ্রহীতাভাব প্রশস্ত, গুরু নিজ 'শক্কিপাত; দ্বার! শিষ্যকে 
বলীয়ান করিবেন, শিষ্য সসন্ত্রমে সে দান গ্রহণ করিবে । তান্ত্িকাচাধ্যের 
মতে শক্তিপাত অর্থে গুরুকপা বা ভগবদনুগ্রহ । ইহ] ব্যতীত কেবল 
পৌরুষ দ্বাবা ভগবৎপ্রাপ্তি হয় না। 

গুরু বহুশিষ্য গ্রহণ করিলে তাহাদের পাপ গ্রহণ কবিয়। গরুর 
শেষ হূর্গতি হষ। সিদ্ধসিদ্ধান্তপদ্ধতিতে উক্ত হইযাঁছে ষে, যে গ্ুক 
তন্ববঞ্চিত এবং বুশিষ্যেব গুক, তিনি নবকভোগী, “যতো হেতোবন্থুশিষ্ঠু- 
কবণং সিদ্ধানাঁং মতে বঞ্জিতম্” ।১ 

্বাদশবর্ষব্যাপী গুরুসেবার ফল শিষ্যপক্ষে বিশেষ শুভ। শিশ্য 
প্রথম বৎসরান্তে নীরোগ, লোকপ্রিষ হয, তাহার আত্মভাব প্রক্ষুট হইতে 
থ।কে, দ্বিতীয় ব্ংসরে কাব্যরচনায় সামর্থা জন্মে, তৎপরে দিব্যযোগী, 
দরশ্রাবী, বাক্যসিদ্ধ প্রস্ততি হইয়। পঞ্চমবর্ষে পবকায় প্রবেশ ক্ষমতা 
জন্মে। ষষ্ঠ বংসরে শিত্যদেহ শস্ত্র বা বজ্ব দ্বারা ছেদ বা ভেদ হুষ না, 
সপ্তম বৎসরে আকাশগামী ও দুরদর্শা হয় অষ্টমে অষ্টমহাসিদ্ি 
লাভ হয। নবমে বগ্রকায, খেচর ও দিকৃচর হয, দশমে পবনবেগে 
যথেচ্ছা গমন সম্ভব হয়। একাদশে সর্বজ্ঞ ও সিদ্ধিভাক্‌, দ্বাদশে 
শিবতুল্য হর্তাকর্তা হইয়া ত্রেলোক্যপূজ্য হয়। একমাত্র সদ্গুরু 
প্রসাদেই দ্বাদশ বধে শিষ্বের এই সকল মহাবললাভ সম্ভব হয়, 
তাহ নিঃসংশয ।২ 

এইবূপে শিষ্য গুরুর উপব নিঞর করিযা সিদ্ধিলাভ করে এবং 
গুরুও তাহার অক্ঞান-অন্ধকার দূর করেন। 

“গুশবত্বন্ধকাবঃ স্তাক্রশব্স্তন্নিরোধকঃ 1৮5 অর্থাৎ “%, দ্বারা 
অন্ধকার ও “রু' দ্বারা যিনি তাহ। নিরোধ করেন তাহাই লক্ষিত হইতেছে, 
তিনিই “গুরু'-পদবাচ্য। নাথগুকর কৃপায় কেবল অজ্ঞান দূর হয তাহা 
নহে, “মহাজ্ঞান' লাভ হয় ও সিদ্ধিমকল করাযন্ত হয়। 


১) গ্বো সি স পৃ৬৮,৬৯ ২। জদ্বয়ভীরকৌপনিষবৎ, ১৬ শ্লোক 
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দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ 
যৌগসাধনের উদ্দেশ্ঠ 


নাথ-সম্প্রদাযের সাধকগণ পরমপদ প্রাপ্তির উপায়ের মধ্যে 
যোগকেই সর্বোচ্চ স্থান প্রদান করিয়াছেন, ইহা তাহাদের আধ্যাত্মিক 
জীবনের ইতিবৃত্ধ এবং তাহাদের সান্প্রদাষিক সাহিতোর আলোচন! 
করিলে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায়। বস্ত্রতঃ যোগলাধনের প্রাধান্য 
নির্দেশেব জন্যই তাহাদিগকে সান্প্রদায়িক দৃষ্টিতে 'যোগী' বলিয়া বর্ণনা 
করা হইয়া থাকে। কিন্ত যোগের মহব প্রাচীন ভারতে সর্বত্রই অঙ্গীকৃত 
হইত। শঙ্করাচার্য্য “এতেন যোগঃ প্রত্যুক্ত£” বলিয়া যোগদর্শনের 
অবলদ্বিত সাখখ্যপ্রণালী নিরাকরণ করিলেও যোগের মুহত্ব অস্বীকার 
করেন নাই, বরং 'শারীরক ভাস্ু' এবং বহু প্রকরণ গ্রন্থে তাহার উৎকর্ষ 
খ্যাপনই করিয়াছেন । ন্যায়দর্শনের চতুর্থ অধায়ের দ্বিতীয আহ্ছিকে 
সৃত্রকার এবং ভাষ্যকার সমবেতকণ্ঠে যোগাভ্যাসের আবশ্যকতা! অঙ্গীকার 
করিয়াছেন।১ বৈশেষিকদর্শনেও স্পষ্ট ভাষা যোগাত্যাসের প্রভাব 
স্বীকার করা হইয়াছে। শৈব, প্রত্যভিজ্ঞা, বীরশৈব, পাশুপত, পাঞ্চরাত্র, 
ভাগবত, বৌদ্ধ, জৈন, শাক্ত প্রভৃতি যাবতীঘ ভাবতীয় সম্প্রদায়ই যে 
যোগের অলৌকিক প্রভাবে সমরূপে প্রভাবিত হইয়াছেন তাহাতে 
সন্দেহ নাই। যাজ্জঞবন্ধ্য বলিয়াছেন, “অযং তু পরমো ধর্মনঃ যদ্‌ 
যোগেনাত্মবদর্শনম্” অর্থাৎ যোগসাধন। দ্বারা আত্মসাক্ষাৎকার লাভ করাই 
মনুয্তের সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম । 

যোগের মহত্ব অঙ্গীকার এবং আপন আপন লাধনপদ্ধতির মধ্যে 
যথামস্তব যোগপ্রক্রিয়ার সমাবেশ সর্বত্রই উপলব্ধ হয়। কিন্তু অন্তান্য 
সম্প্রদায়ের যোগসাধন। এবং পাতঞ্জলাদি মুখ্য যোগসম্প্রদায়ের যোগসাধনা 
হইতেও কোন কোন অংশে নাথ-সাধকগণের যোগসাধনায় কিছু বৈশিষ্ট্য 
ছিল। অবশ্ঠ সাধর্ম্য যে ছিল তাহা সত্য, কারণ বিভিন্ন যোগসাধনায় 
পরস্পর পার্থক্য সত্বেও মৌলিক তত্ব সম্বন্ধে একট। সাম্যভাব থাকা 
স্বাভাবিক। নাথ-সম্প্রদায়ের যোগের যে বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করা 
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গুরুতত্ব ও সদ্গুরু-মহিম! ৩৮৯ 


হইল, উহা! যোগের আদর্শগত ও সাধনগত উভয়ই বুঝিতে হইবে, কারণ 
আদর্শে বৈশিষ্ট্য না থাকিলে সাধনে বৈশিষ্ট্য থাকিতে পারে না। 

নাথগণের আদর্শ কি? তাহারা জীবনের লক্ষ্যনির্দেশ কি প্রকারে 
করিয়াছেন, আমর! সিদ্ধান্ত অংশে পরমপদ বা পূর্ণসত্য সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত- 
ভাবে কিছু আলোচনা করিয়াছি। মহাস্থষ্টির পূর্ব্বে ও মহা প্রলয়ের 
অবসানে যখন সকল কাধ্যপদার্থ পরমকারণে একীভাব প্রাপ্ত হয, তখন 
একমাত্র পূর্ণসতাই অবশিষ্ট থাকেন। কেহ এ পরমসন্তাকে মত্মরূপে, 
কেহ শুন্রূপে, কেহ ব্রহ্মরূপে, কেহ বা পরমপদরূপে বর্ণনা করেন। কিন্ত 
বস্ত্তঃ উহা বর্ণনাতীত। উহাকে সগুণ বল! যায না, নিগুণ বলিযা ব্যাখ্যা 
করিলেও উহার সম্যক্‌ পরিচয় দেওয়া যায না-_ উহা! একাধারে সগুণ ও 
নিগুণ উভয়ই, অথচ সগুণ ও নিগুণের ছন্বভাব উহাতে না থাকাতে 
উহা! চির দ্ন্বাতীত। উহ1 ভোগ ও মোক্ষের সমন্বয, সাকার ও নিরা- 
কারের মিলনভূমি, সর্ধবিরোধের অবসানম্বরূপ। নাঁথগণ উহাকেই 
'নাথ বলি! ঘোষণা করিযা থাকেন। গোরক্ষসিন্ধান্তসংগ্রহে আছে-- 

“নিগুণং বামভাগে চ সব্যভাগেহদ্ভূতা। নিজ! | 
মধ্যভাগে স্বযং পূর্ণভ্তন্মৈ নাথায় তে নমঃ ॥৮১ 

এই নাথতবই সণ ও নিগুণের সাম্যভূত পর্ণতত্ব। উহা! দ্বৈত ও অদ্বৈত 
উভয় ভাবের অতীত । পরমপদ অধ্যায়ে ইহার সবিশেষ বর্ণন। দেওয়া 
হইয়াছে । 

এই সর্ধ্বতত্বের অতীত পরমতত্বকে লাভ করাই যোগসাধনের 
উদ্দেখ্ কিন্তু উহা! অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার, কাবণ এই পরমসত্যের সাধনের 
অধিকার সাধারণ মনুষ্ের নাই | মনুষ্যদেহ অপবিত্র, তাহার চিত্ত মলিন ; 
অপবিত্র দেহে, মলিন হৃদয়ে “মহাজ্ঞানে'র উদয় সম্ভব নহে। স্তবৃতরাং দেহ 
ও চিত্ত শুদ্ধ করিতে হইবে। প্রকারাস্তরে বলা যাইতে পারে যে, পাঞ্চ- 
ভৌতিক স্থুলদেহ এবং সপ্তদশ ৰ! অষ্টাদশ অবয়ব সম্পন্ন সুক্্ম বা লিজদেহ 
উভয়ই শুদ্ধ হওয়া আবশ্টক। সাধারণতঃ উভয় দেহ এরূপ আচ্ছেগ্যভাবে 
জড়িত আছে যে ছুইটীকে পৃথক কর! চলে না, অথচ ছৃইটীকে মিলিত 
করিয়া এক ও অভিন্নর্ূপে পরিণত করাও যায় না। স্থুলশরীর হইতে 
যখন নুক্মদেহ নির্গত হইয়া যায়, তখনই মৃত্যু ঘটে এবং সুক্ষ্ষশরীর যখন 
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রা 

প্রাক্তন কর্ম্মবিপাকান্থসারে পুনর্ববার স্থুলদেহ ধারণ করে, তখনই জন্ম 
হয। স্ুৃতবাং জাগতিক জন্মমরণ বন্ততঃ সুক্ষ ও স্থলদেহেরই যোগ ও 
বিয়োগের লীল! মাত্র। আর একটি বিষয় এখানে বিশেষভাবে বিবেচ্য 
স্ক্মদেহ পথক হইলেও তাহাতে স্থুলদেহের অংশ সংস্কাররূপে বর্তমান 
থাকে, তেমনি স্থলদেহেও সৃশ্ষ্ তত্বের অংশ অনুস্যত থাকে । কোনটাই 
প্রকত প্রস্তাবে শুদ্ধ নহে। দেহশোধন বাঁপাঁরে এই বিষয়ের দিকেও 
লক্ষ্য রাখা কর্তব্য। নাথযোগিগণ বলেন যে ক্রিয়াকৌশলে এই স্ুল- 
দেহকেই এরূপে পবিবস্তিত করা যায় যে তখন ইহাতে কোন প্রকশর 
আগন্তক মলেব লেশমাত্র বর্তমান থাকে না। তখন সুক্মাদেহ ইহার সহিত 
মিলিত হইয়া! একাকার ধারণ করে। এই অবস্থা যে সকল তত্ব বার! উভয় 
দেহ গঠিত হইয়াছিল তাহার! মূলতঃ অভিব্যক্ত হইয়া ও তীব্র সংবেগবশতঃ 
দ্রুত হইয়া এক অখণ্ডকপে পবিণত হয, সাধাবণতঃ ইহাকেই “সিদ্ধদেহ” 
বলে। ইহার বিশেষ বিবরণ “কাযসিদ্ধি” প্রকরণে প্রদত্ত হইয়াছে। 

বস্ততঃ এই দেহমিদ্ধি কেবল স্থুল € লিঙ্গের সংঘটে সম্পন্ন হয় না, 
চরমাবস্থায় কারণ-দেহেব সহিত সংঘর্ষ আবশ্টুক হয়। স্থুল, লিঙ্গ ও কারণ 
এই তিনটা মায়িক দেহ, অন্তর্গত মলের অপসারণ ও তাত্বিক সম্মিলনের 
প্রভাবে এক অখণ্ডরূপে আবিভূতি হয়। তাহাই প্রকৃত “সিদ্ধদেহ'-_ 
তাহ! জরা, মরণ, বিকারাদি বঞ্জিত, শোকছ্‌ঃখ প্রভৃতি হইতে চিরমুক্ত, 
জ্যোতির্নয়, বিজ্ঞানময়, আনন্দময নিত্যবিগ্রহ। এই দেহের উপর 
পৃথিব্যাদি পঞ্চভূতের কোন ক্রিয়া প্রকাশিত হয় না, দেশ বা কাল দ্বারা 
ইহা পরিচ্ছিন্ন হয় না। সর্ধজ্ত্াদি এঁশ্বরিক গুণসকল ইহাতে সর্ব্বদা 
স্বাভাবিক ধর্্মরূপে বিরাজমান থাকে। 

যেযোগী এই সিদ্ধদেহ লাভ করিতে পারেন, তিনি যে কর্মের 
অতীত তাহা বলাই বাহুল্য। সাধারণতঃ জ্ঞানী ও ভক্ত প্রাবন্ধের অধীন, 
তাই তাহার! প্রারন্ধজনিত ভোগ পরিহার করিতে সমর্থ হন ন!। প্রারন্ধের 
অবসানে দেহপাত বা মৃত্যু তাহাদের পক্ষে অবশ্থস্তাবী, কিন্ত সিহ্মযোগপথে 

সাধক মৃত্যুকে জয় করিয়া থাকেন, কালকে অধীন করিয়া রাখেন ।১ 

পূর্ববণিত সিদ্ধদেহই বিশুদ্ধদেহ, ইহ! ব্যতিরেকে ব্রহ্ম-উপাসনা 

এবং তাহার ফলে মহাজ্ঞানলাভ স্তদূরপরাহত। সিদ্ধান্ত শৈবাচার্য্গণ 
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এন্ট সিদ্ধদেহকেই “বৈন্দব দেহ” বলিয়া বর্ণনা করেন। ইহা বিন্দু বা 
মহামায়! দ্বারা বচিত বলিয়া ইহাতে মাযার বিকার বর্তমান থাকে না, 
কর্মসংস্কারও ইহাতে কাধ্য করে না। পাঞ্চরাত্র-সম্প্রদায়ের বৈষবগণেব 
পরিভাষাতে এই দেহকে “অপ্রাকৃত বিশুদ্ধ সত্বময়” বলিয়া বর্ণনা কর! চলে, 
ইহ। ত্রিুণের অতীত, তবে গুণাতীত কোন বস্ত থাকা সম্ভব নহে বলিয়া 
উহ] “সাত্বদেহ' অর্থাৎ সত্বগুণ-প্রধান দেহ। 

যোগিগণ সিদ্ধদেহ ধারণ করিয়া সুদীর্ঘকাল পধ্যন্ত জগতেব 
কল্যাণ সম্পাদন করেন ও এইরূপে পরোপকার কাধ্যে ব্যাপুত থাকেন। 
ক্রমশঃ ব্যাপক আত্মভাবের সহিত পরিচয় ঘটে । তখন ধীবে ধীরে 
এক মহান আক্মাবপে তাহারা নিজেকে প্রত্যক্ষ দেখিতে পান এবং 
'মহাজ্জানে'র উদয় হয়। তখন সিদ্ধদেহ দিব্যদেহরূপে পরিণত হয়, মনও 
জ্যোতির্ময় অবাক্ত ভগবংস্বরূপে লীন হইয়া যায়, স্বকীয ভগবংস্ববপত! 
প্রতিষ্টিত হয়। তান্ত্রিক পবিভাষাতে ইহাই 'শাক্তদেহ' ব1 প্রণবতন্”। 
ভগবদ্রূপ চিদাত্মক বলিয়া যোগীও তখন চিৎস্বরূপেই প্রতিষ্ঠিত হন। 
সিদ্ধদেহ ষে শক্তিৰ বিকাশ, দিব্য বা শান্ত দেহ তাহ।বঈ শন্ত্লান 
অবস্থা মাত্র । 

এখন যোগনাধনের উদ্দেশ্ট কি তাহা! ভালবপে বুঝা যাইবে । 
যোগসাধনের মুখ্য উদ্দেশ্ঠ পূর্ণত্লাভ বা ভগবংপ্রাপ্তি, এবং গৌণ উদ্দেশ্য 
দিদ্ধদেহলাত, যাহা দ্বারা ভগবৎসাধন সম্ভবপর হয়। মন্তুষ্বেষ অপকদেহ 
যতদিন যেগাগ্নি দ্বারা পরিপক্ক না হয, ততদিন এ দেহে ভজনসাধন চলে 
না, উপাসনা সম্ভবপর হয় নাঃ ইহা! পূর্ব্বেই বল! হইয়াছে । এইজন্য 
দেহপাক আনুষঙ্গিক হইলেও, ভগবতংতত্বলাভের পক্ষে একান্ত আবশ্টক। 
কারণ অপরুদেহে মহাঙ্জানের আবির্ভাবের আশা বিডন্বন। মাত্র। 

পুরণতবলাভের নামই নিরুথানদশা, অর্থাৎ এই অবস্থা হইতে আব 
বুখান হয় না । “্যজ্জ্ঞাত্বা ন নিবর্তত্তে তদ্ধাম পবমং মম,” শ্রীভগবান্‌ 
এই গ্রীতাবাক্যে পরমপদের কথাই উল্লেখ করিয়াছেন, যেখানে যাইতে 
পাঁরিলে জীবকে আর ফিরিয়া আসিতে হয় না। এখান হইতে পুনবাবর্তন 
হয় না, তাই ক্রন্মন্ত্রে১ “অনাবৃপ্তিঃ শবাৎ অনাবৃত্তিঃ শব্দাৎ” বি 
ইঙ্গিতে ইহাই নির্দেশ করিয়াছেন । 
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৩৯২ নাথ-সম্প্রদায়ের ইতিহাস, দর্শন ও সাধন-প্রণালী 


অতএব সাধকের যোগসাধনের ছুইটী উদ্দেশ্য স্পষ্ট বুঝ! 
যাইতেছে--প্রথম হইল, স্বয়ং দ্বৈতভাব হইতে অদ্বৈতভাবে উপনীত 
হওয়া, দ্বিতীয় হইল, জগতের কলাণসাধন করা। এইরূপ বন্থসিদ্ধ 
যোগীর সিদ্ধদেহে জগতের কল্যাণসাধন করার বৃত্বাস্ত জানা যায়, যথা, 
বুদ্ধদেব নিকথানে যাইতে অসম্মত হন এবং প্রানীর মঙ্গলের জন্য 
বহুকাল নিদ্ধদেহে এজগতে বিরাজ করেন। রুত্রকের নিকট শিক্ষালাভ 
করিয়। আনন্দের চতুর্থস্তরে উপনীত হইয়াও তিনি মহাজ্ঞানলাভে সমর্থ 
হন নাই, তখন গয়ায় বোধিবৃক্ষতলে সাধনে প্রবৃত্ত হইলেন কিন্তু তংফলে 
নির্ববাণ ভীতার সম্মুখীন হইলেও প্রাণী-উদ্ধাবের জন্য তিনি তাহ। লাভ 
করিলেন ন।। 

নাথমতেও সিদ্ধদেহে অমবত্বপ্রাপ্তি ও জগতেব কল্যাণসাধন 
উদ্দেশ, ইহাব পর দিব্দেহে যে অবিনাশত্বপ্রাপ্তি ঘটে, তাহাই 
নিরুখনদশা। এইই নিমিন্তই যোগসাধনকে নাথসিদ্ধগণ সর্ব্বোচ্চস্থান 
দিয়াছেন, যৌগসাধনেব দ্বাবাঈ সিদ্ধদেহ ও দিব্যদে লভা। 


তৃতীয় পরিচ্ছেদ 
সহজাবস্থালাভ, যোগসাধন-প্রণালী 

প্রকৃতিকে “মায়া” বলিয়। ত্যাগ করিবার উপদেশ সাধাবণতঃ যৌগ- 
পথের সাধককে দেওয়। হয়) প্রকৃতির যাহা 'এশ্বর্য্য' তাহ পাঞ্চভৌতিক, 
তন্নিমিন্ত যোগীব পক্ষে তাহার প্রাপ্তি অকিঞ্চিংকর। নাখমতে ও অন্যান 
তন্ত্রমতে ও এই অসার এশ্বয্য ত্যাগ করিয়া পবম এই্বধযপ্রাপ্তির শির্দেশ 
রহিয়াছে। পরম এশ্বর্যযলাভে যোগী যাহাতে ন্বতঃপ্রণোদিত হন 
তাহার জন্য 'মহজ পন্থা” বা সখ সাধনের বিধানও তন্ত্রে নির্দেশিত 
হইয়াছে। বৌদ্ধমতেও অযথ। কঠোর তপন্তাদ্বারা শ্বশরীরকে পীডন 
কর! নিষিদ্ধ। তান্ত্রিক সাধনের উদ্দেশ্য শক্তিকে লাভ করিয়। শিবের 
তুল্য হওয়া, তখনই দাঁধকের যথার্থ “শিবোইহং, বল! সার্থক, ইহাই 
তন্ত্রমত। পাতঙঞ্জল যোগমতে বিবেকখ্যাতি দ্বার! পুরুষ ও প্রকৃতির 
ভিন্নতা উপলব্ধি ও দ্রষ্টান্বরূপ পুরুষের সহিত অভিন্নাত্মক হইবাৰ 
উপদেশ আছে, কিন্তু তন্ত্রমতে পুরুষ-প্রকৃতি বা শিবশক্তি অভিন্ন, অতএব 
শক্তিকে ত্যাগ কবিবার উপদেশ নাই। 

তন্ত্রের শক্তিকি? তন্ত্রমতে ব্রহ্ম বা বিন্দুর ছুইটী অংশ আছে, 
এক অশ শিব, অপর অংশ শক্তি। এই শক্তি শিবের সমান তেজস্থিনী, 
ইনি শিবেব তুল্যা, শিবেৰ যথার্থ অন্ধাঙ্গিনী, শিবের নিকট পবাভূত মাযা 
নহেন। শঙ্করমতে ব্রচ্ধা হইতে মায়ার উদ্ভব। যেরূপ সাগৰ হইতে তরঙ্গের 
উৎপত্তি হয ও তাহাদের চিরন্তন সন্বন্ধ অবিচ্ছিন্ন থাকে, ত্রদ্ষা ও মাযার 
সম্বন্ধ সেইরূপ। কিন্তু তন্ত্রেব শক্তি এইরূপ মায়] নহেন, তিনি মহামাযা, 
অনন্তশক্তিধারিণী, গিবেব হলাদিনী শক্তিবিশেষ। এক শিব ভিন্ন অপর 
কেহ এই মহাশক্তি ধারণেব যোগ্য নহেন, অতএব সাধক শিবোহহং 
বলিলে তাহাকে প্রথমে শিবের ন্যায় শক্তিধর হইবার ক্ষমতাজ্জন কবিতে 
হইবে। ইহাই তত্ত্রমতে বা নাথমতে যোগসাধন-প্রণালীব প্রথম 
আদর্শ। 

বস্তুতঃ শিব ও শক্তিকে ভিন্ন বলিলেও উহার! ন্বূপতঃ এক, 
নিষ্িয় শক্তিই শিব ও ক্রিয়মাণ শিবই শক্তি। কর্াবসানে শক্তি যখন 
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অন্তমু্ী হন তখনই শক্তির শিবভাব হয় অর্থাৎ শিব শক্তিরই বূপবিশেষ, 
ভিন্ন কোন সন্তা নহেন। 
নাথগণ বলেন, শক্তিমান শিবই সর্বতোমুখ সর্ববাকাব হইয়াও 
বিশ্বোন্তীণ। যোগী শক্তিকে অবলম্বন করিয়াই সিদ্ধিলাভ কবেন। 
শক্তি ত্যাজ্য হইলে পূর্ণসত্য উপলব্ধির ব্য।ঘাত ঘটে ।* কিন্তু এই শিব 
বা পরম শিবকে উপলব্ধি করিবার উপায় কি? সকল দাধন-প্রণালীর 
মূলতত্ব এক, “চিত্বকে শুদ্ধ কর, তাহা দর্গণেব স্তায় স্বচ্ছ হইলে 
তাহাতে পরম শিবের যে ছায়াপাত হইবে, তাহাকেই আশ্রয় কর” 
জীবের আম্মাতে পরমাত্মাব এই ছায়াপাতই জীবের দ্বিজত্ব প্রাপ্তি 
অর্ধাং দ্বিতীয জগ্মল।ভ, তাহাই সাধনপথের উপযোগী জন্মপ্রাপ্তি। 
একমাত্র গুরুকপায় (বা কোন কোন মতে ব্যক্তিবিশেষের পক্ষে 
সেই পরমগ্রুর কুপাষ) এই দিজত্বপ্রাপ্তি সম্ভবপর । খুষ্টান আদি 
ধর্ম সম্প্রদাষেও ইহার সদৃশ ব্যবস্থা! আছে, তাহার নাম দীক্ষা। যাহার 
সতর্ক (শুদ্ধ বিদ্যা) স্বভাবত: উদ্দিত হয় তাহার পক্ষে দীক্ষা নিপ্প্রযোজন । 
বাহ দীক্ষা, বাহ অভিষেক আদিতে তাহার আবশ্তকত! থাকে না বটে 
কিন্ত সে নিজে সংবিত্তি দেবীগণের দ্বারা দীক্ষিত ও অভিষিক্ত হয। 
তাহার ই্জ্রিয়বৃত্তিসকল অন্তমূধী হইয়া প্রমাতার সহিত তাহার ্থাত্মার 
এক্যসাধন করে। ইহারাই গ্োোতনকারিণী সংবিদ্দেবী, ইহারা ভাহাঁব 
জ্বানক্রিয়াখ্য প্রন্থুণ্ড চৈতগ্তকে উত্তেজিত করে। ইহাই দীক্ষা। যে 
ক্রিয়ার বলে সে সর্বত্র স্বাতন্ত্রয লাভ করে, তাহা অভিষেক । বহিমুখ 
চিত্তের বৃত্তিণকল অন্তমূ্খী হইলে শক্তি আখ্যা প্রাপ্ত হয়। এইরূপ 
দীক্ষাপ্রাপ্ত সাধক আঁচার্্যদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ । এইরূপ সাধক স্বতঃসিদ্ধ 
জ্ঞান দ্বারাই সমস্ত শাস্ত্ার্থ রহস্যভেদে সমর্থ হয়। ইহাই প্রাতিভ 
মহাজ্ঞানের বৈশিষ্ট্য ।* 
প্রত্যেক জীবের মধ্যেই শিবভাব আছে । প্রশ্ন হইতে পারে জীবই 
যদি শিব হয় তবে সাধনার প্রয়োজন কি?-_-উত্তরে বলা যায় সেই মহান্‌্কে 
যে উপলব্ধি করিবে, হাদয়মধ্যে তাহার কণাপরিমাণ সাদৃশ্ত বা অনুভূতি না 
থাকিলে সাধনপথে কাহাকে আদর্শ করিয়া অগ্রসর হওয়! যাইবে ? তাহার 
১। শি,সি গ ৭১৪ অনন্থশভিযান্‌ পরমেশ্বর; স বিশ্রী বিশ্বধায়া ভবতীতি গ্রসিষ্ধং 


দিদ্ধানাং চ পর'পরধরপ! কুগুলিনী বর্ততে। অতত্তে গিগুসিদ্ধা; প্রনিদ্ধাঃ। 
চা উত্তরা, বৈশাখ ১৩৫০, পৃ ৩*৯ গুরুত্ব ও সদ্গুরুরহ্ন্য। ঞ 
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স্বরূপ উপলব্ধি না করিলে শিবত্বপ্রাপ্তি ঘটিবে না। তাই তন্ত্র উপদেশ 
দিলেন, শিবকে পাইতে হইলে শক্তির আরাধনা কর, বেদান্তমতে মায়! 
ত্যাগ করিয়৷ ব্রক্ম-উপলব্ধি করিলে চলিবে না, তাহাতে পবম-এতর্ষ্যপ্রাপ্তি 
হইবে না। অতএব তন্ত্রের আদর্শ ও সাধনপ্রণালী বেদাস্তের আদর্শ ও 
সাধনপ্রণালী হইতে ভিন্ন। বেদাস্তের জীবের ব্রহ্ম প্রাপ্তি ও তন্ত্রমতে 
মহাশিবপ্রাপ্তিতে যথেষ্ট প্রভেদ আছে। ব্রহ্মপ্রাপ্তিতে কেবল সেই 
পরম ব্রহ্ষকে উপলব্ধি করাই মুখ্য উদ্দেশ্য, ইহার সহিত প্রপঞ্চের সম্বন্ধ 
নাই, একমাত্র তাহাকে উপলব্ধি করাই পন্থা, তাহাতেই আনন্দের 
উপলব্ধি। তন্ত্রমতে এই আনন্দ উপলব্ধির প্রক্রিয়া! ভিন্ন। ইহাতে শক্তি 
বা মহামায়ার উপলব্ধি কর্তব্য, প্রথমে পরম শিব ও মহামায়ার জ্ঞান 
ভিন্ন ভিন্ন ভাবে উপলব্ধি করিতে হইবে, পৰে পূর্ণজ্ঞানের উদয়ে পবমশিব 
ও মহামায়ার মিলনে যখন একজ্ঞানের উদয হইবে, দ্বৈতজ্ঞান হইতে 
অদ্বৈতজ্ঞানে যখন সাধক পৌছাইবেন, তখন সাধকের যথার্থ শিবন্ব- 
প্রাপ্তি ঘটিবে। এই ছ্বৈত হইতে অছৈত জ্ঞানই “একীকরণ' বা এককরণ, 
তাহাই বথার্থ জ্ঞান, তাহাই তান্ত্রিক সাধকদেব আদর্শ। নাথ-সম্প্রদায়ের 
মতে এই একীকরণ বা সমীকরণ কর্তব্য । শিববিন্দু, শক্তিবিন্দু ও 
সামরস্তবিন্দুর সমাবেশে যে ত্রিবিন্ু-সমাবেশ বা মহাবিন্দব হয, তাহার 
প্রাপ্তিই লক্ষ্য। এই মহাবিন্দুর নামান্তর 'ত্রাহ্মী স্থিতি' ব! গীঠ। 

এই একীকরণের সাধনপদ্ধতি অতি বিচিত্র ইহ! চরম ভোগের 
পব চরম ত্যাগের পদ্ধতি, অর্থাৎ শক্তিকে পুর্ণমাত্রায় লাভ করিয়া 
তাহাকে ত্যাগের উপদেশ । সংসারক্ষেত্রে সকল ভোগ করিয়। সকল 
ত্যাগ করা বড সহজ নহে, তবে আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে ত্যাগ ও ভোগের 
এই বিচিত্র সমাবেশে সাধক মহত্তর আদর্শের পথে অগ্রসর হন, তাই 
সাধনলত্য শক্তিকে ত্যাগ করিতে কুষ্টিত হন না। অবশ্য এ ক্ষেত্রে 
ত্যাগ অর্থে সমন্বয় সাধন, সহজ সম্প্রদায়ের সাক্কেতিক ভাষায় “হঃ ও 
বর্ণদ্ধারা সমন্বয় সাধন বা চন্দ্রন্র্যের একীকরণের ইঙ্গিত আছে। 
সহজ সম্প্রদায়ের গ্রন্থে দেখা যায় যে,যে পথে আগম ও সিঞ্জ মার্গের উন্তব, 
ইহাঁও সেই পথের প্রদর্শক । চন্দ্রন্্যের একীকরণ অর্থে ইভা-পিঙ্গলা 
বা প্রাণাপানের সমীকরণ ইড়া-পিঙ্গলা সহযোগে বা প্রাণ-অপানের 
সমীকরণ সাহায্যে আনন্দ উপলব্ধিই লক্ষ্য, নাথমার্গেও ছ্ৈত হইতে 
অদ্বৈতভাবে পৌঁছাইবার উপায় হঠযোগ। নাথ ও অন্তান্ত সম্প্রদায় 


৩৪৬ নাখ-সম্প্রদদায়ের ইতিহাস, দর্শন ও সাধন-প্রণালী 


মতে বৈষম্য হইতেই জগতের স্থন্টি ; যাহা হইতে জগতের স্প্টি হয তাহ! 
যদি সাম্যাবস্থায় থাকে তবে জগতের স্থষ্টি সম্ভব হয় না, তাহাই অদ্বৈত 
বা সাম্য অবস্থ। বা প্র্পয় অবস্থা । সাম্যভঙ্গে বৈষম্যের উৎপত্তি, তাহাই 
বিশ্বস্াষ্ি। এই ভঙ্গ অবস্থায় অদ্বৈত দ্বৈতভাব গ্রহণ করে, পুরুষ-প্রকৃতি, 
শিবশক্তি প্রভৃতি এই দ্বৈত ভাবের নামান্তর মাত্র, চন্দ্রন্ধ্যের মিলন 
অর্থেও এই পুরুষ-প্রকৃতির মিলন ব্যতীত অপর কিছু নহে। প্রাণ- 
অপানের সাম্যত। বা স্বাসপ্রশ্বাসের সাধন দ্বারা মিলন করিতে পারিলে 
পরমানন্দেব অনুভূতি হয়_এই পরমানন্দের অনুভূতিই হইল শিব 
উপাসনার ফল। বহিঃশক্তির প্রাধান্যে স্থষ্টি, অন্ত,শক্তির প্রাধান্ে 
সংস্থার, স্থিতি উভয শক্তির সমানতার নিদর্শন । জীবদেহে এই উভয 
শক্তি বা প্রাণ-অপান সমভাবে জাগ্রত না থাকার দরুণ পরস্পর মিলিত 
হইতে পাবে না, তাই সাধাবণতঃ উভয়েৰ সাম্য হয় না। স্বাভাবিক 
নিশ্বাস প্রশ্বাস “পূরক' ও 'রেচক* এবং উভযের সমীকরণ “কুস্তক* নামে 
খ্যাত। শ্বাসপ্রশ্বাসের সহিত ইডা-পিঙ্গল! মার্গ ক্রিয়াশীল থাকে, 
শ্বাসপ্রশ্বাসের সাম্য হইলে নুষুদ্না দ্বার খুলিয়া যায়, ইহাই শুন্য পদবী 
ব। 'ব্রক্ষনাড়ী' । চন্দ্রস্্যের মিলনই প্রকৃতি-পুরুষের আলিঙগন। এ 
আলিঙ্গন ভিন্ন শৃন্তপথ যুক্ত হয় না। শুম্যতাও আপেক্ষিক, সর্বোচ্চ 
শূন্যপদ যাহা বিশুদ্ধ শূন্য, তাহাই নির্ব্বাণ, তাহা বাসনা-কামনাহীন, ক্লেশ- 
কর্মাশয়হীন। সেই স্থান তন্বাতীত, শিব ও শক্তিনামক বিন্দুছয় পার্থক্য 
পরিহার করিয়া এক্যলাভ না করিলে সে অবস্থার উদয় হয় না।* ইহাই 
বাম ও দক্ষিণ পথ পরিহার করিয়া মধ্যপথে চলিবার ইঙ্গিত, 
মধ্যাবস্থাতেই নির্ব্বাণ ঃ হঠযোগ মতে সহত্রারের মহাবিন্দুতে এই 
মহামিলন অনুভূত হয়। এই মহামিলনের রসধারায় সাধক নিজেকে 
প্লাবিত করেন, তাই জীব শিব হইলেও তাহার শিবোপাসন! 
সার্থক। 

তন্ত্রমতে কুণ্ডলিনীশক্তিকে প্রবুদ্ধ করিয়া যোগসাধনই কর্তব্য 
বিবেচিত হইয়াছে। মূলাধারস্থিত কুগুলিনীশক্তি সুপ্তা আছেন, 
সহত্রারে নিত্যপুরুষ অবস্থান করেন, কুগুলিনীর স্মপ্তাবস্থায় স্থষ্টির 
প্রবাহ চলে, বিভিন্ন যোগাঙ্গ দ্বারা প্রবুদ্ধ হইয়া অগ্নিশিখার হ্যায় কুগুলিনী 
উর্ধমুখী হইয়া সরলপথে ধাবিত হন, উত্থানকালে সমগ্র জাগতিক পদার্থ 
শক্তি দ্বারাই নিগ্মিত বলিয়। অন্ভূত হয় ও ইন্দ্রজালের গ্ঠায় বাহাস্থষ্টি 
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পুরুষে বিলীন হইয়! যায়।, তখন মহাশৃন্ক উপলন্ধি হয়, ফলে ভূত 
ও চিত্ত সংহৃত হয়, ঘট্চক্র-ভেদ হইয়া আজ্াচাক্রের উদ্ধে স্থিতি হয়। 
পরে অতিনুগ্্পথে কুগ্ডলিনীশক্তি পরমশিবের বক্ষে মিশিবার জন্য 
ধাবিত হন। উহাদের আলিঙ্গনে বিচিত্র আনন্দের উদয় হয়, জীব তাহা 
আস্বদন করে। মহাবিন্দূতে যখন এই মিলনের সুত্রপাত হয়, তখনও 
ছুইটা বিন্দু থাকে, ক্রমশঃ বিন্দু্য় এক মহ্াবিন্দুতে পরিণত হয, উত্থা 
অখণ্ড পরমানন্দময়, যুগল ভাবাপন্ন হইয়াও অছয়। 

জীবদেহে পঞ্চকোষের সংস্থান আছে,_ অন্নময কোষ, প্রাণময 
কোষ, মমোময় কোষ, বিজ্ঞানময় কোষ ও আনন্দময় কোষ। ষট্চক্র 
সাধনে বিন্দুসাধনের দ্বারা অন্নময় কোষ, প্রাণ ও বাধূব ক্রিযার দ্বাবা 
প্রাণময কোষ, মনেব ক্রিয়াবলে মনোময কোষ, বিচার ও বিবেক দ্বারা 
বিচ্ঞানময় কোষ শোধিত হইয়া থাকে । আনন্দময কোষ নিত্য শুদ্ধ, 
তবে ভক্তিযোগে উহার আগন্তক মল দূৰ করা বিধি। বিন্দুসাধনে 
প্রাণমন বিজ্ঞানের ক্রিয়া অধিকার জন্মে, তাহাতে সান্বিক তেজ জন্মে, 
তখন ন্ুযুয্নার মধ্যে প্রাণের গতাগতি ক্রিযা আরম্ভ হয়। ব্রহ্গনাডীর 
মধ্যে স্ুক্মমনের সঙ্কপ্প-বিকল্প ক্রিয়া চলে, তাহা অতিছ্ভুত হলে 
চিত্রানাভীর বিকাশে সহিত বিজ্ঞানময কো খুলিযা যায ও তখন সতা 
সন্প্পের উদয হয, এই ভূমিতে 'যোগবিভূতি” লাভ হয। মানোময ভূমি 
নিধিবকল্প হইলেও নিঃসঙ্কল্প অবস্থা নচ্গে। সঙ্ক অর্থে জ্ঞান ও ইচ্ছা, 
তাহার নিবৃন্তিতে পরমানন্দ, সেই আনন্দ অন্নময় কোষে বজ্রনালেব মধ্যে 
উপলব্ধ হয়। ইহার পরে যে অবস্থা হয বস্তুতঃ তাহ! অবস্থা নয়) তাহাই 
“স্বভাব বা সহজ, সেই সহজাবস্থা অব্যক্ত, পরমার্থ দৃষ্টিতে তাহ! আনন্দেরও 
অতীত। এই সহজাবস্থা লাভ বা পরম শিবের উপলব্ধি তান্ত্রিক সাধকের 
একমাত্র চরম লক্ষ্য। নাথগণ বলিষাছেন, “ছুল্লভা৷ সহজাবস্থা সদগ্ডরোঃ 
করুণাং বিনা” - গুরুকপ। ভিন্ন সিদ্ধমতে সাধকের সহজাবস্থা লাভ অসাধা, 
কারণ পথ অতি ছ্র্গম। 

বেদাস্তের পঞ্চকোষ বিবেক, তন্ত্রের চক্রভেদ, পাতগঞ্জলের অষ্টাঙ্গ 
যোগাভ্যাস, বৌদ্ধগণের অন্ুপবব বিহার__মূলতঃ এক পথেরই প্রকার- 
ভেদ। বিভিন্ন সাধক-সম্প্রদায়ের বিভিন্ন মার্গ, এইমাত্র প্রভেদ। যোগ 


৩। ল্রযোগদংহিত। তন্তে আছে, পৃ ২ উল্লেখ বার্ধওধেল পৃ ১৩৭ ফুটনোট “আঁধারপন্সেপ্রন্কৃতিঃ 
সবগ্ কুগলিনী স্থিতা"__ ইত্যাদি 


৩৯৮ শাখ-সম্প্রদায়ের ইতিহাস, দর্শন ও সাখন্‌-প্রণালী 


বিষ্ঞালযের ( বীরভদ্র, হ্ৃধীকেশ ) স্বামী সত্যানন্দ “অনুভূত যোগ সাধন" 
নামক গ্রন্থে ধ্যান কাহাকে বলে এবং ধ্যানকালে জীবাআর পঞ্চকোষময় 
শরীরের একে একে সংযমন কি প্রকারে হয়, তাহার বিশেষ বিবরণ 
দিযাছেন। বিজ্ঞানময় শরীরও পরিত্যাগ করিয়া সাধক কিরূপে স্ব-স্বরূপে 
অবস্থান করিতে পারেন তাহ! বর্ণন৷ করিয। যোগবিগ্ঠাকে পুনজরবিত কর! 
স্বামীজির উদ্দোশ্ট ।১ 


ষোগসাধনের যোগ্যত। বিচার, দেশকাল, আনুষঙ্গিক 
অবস্থার অন্ুকুলতা 


গুক ঠাহার শিষ্বের ব। মুযুক্ষুব যোগ-সাধনের যোগাতা৷ বিচার 
কবেন তাহার বৈরাগ্য লক্ষ্য করিষা। সংসারের প্রতি অনাসক্ত না 
হইলে যোগ-সাধনের যোগ্যতা জন্মে না, তছুপরি রোগহীন দেহ না হইলে 
সিদ্ধিলাভ হয না। মুযুক্ষুর সাধনে তীব্রতা দেখিযাও যোগ্যতা বিচাঁব 
কর্তব্য, তীব্র সংবেগ ভিন্ন আশুফল লাভ সম্ভব নহে। গুক উচ্চকোটির 
হইলে শিস্তের আক্ষ। দেখিয়া তাহার অনেক ক্রটা স্বয়ং শোধন করিয়। 
লন। সাধনে বহুদূর অগ্রসর হইলেও গুরু ব্যতীত প্রকৃত সত্যলাভ 
সম্ভবপর নহে। সাধনের চরম উদ্দেশ্য সহজাবস্থা লাভ, উহাই সমবসী- 
করণ ( সিদ্ধান্ত অংশে উহার আলোচনা কর! হইয়াছে ), সেই অবস্থা- 
লাভে গুরুর অপেক্ষা আছে, সাধকের তাহ! ম্মবণ রাখ। কর্তব্য । 
“ষট্চক্রং যোড়শীধাবং ত্রিলক্ষ্যং ব্যোমপঞ্চকং | 
স্বদেহে যেন জানাস্তি কথং সিধ্যস্তি যৌগিনঃ ॥২ 
সিদ্ধি ইচ্ছক ব্যক্তিরা প্রথমতঃ আপন শবীরস্থ ষট্‌ (নব) চক্র, 
যষোডশ আধার, ত্রিলক্ষ্য ও আকাশ-পঞ্চকের তত্ব অভ্যাস করিবেন, 
এইগুলি অভান্ত হইলেই পরে যোগানুষ্ঠানের প্রকৃত অধিকার জন্মিয়। 
থাকে । ইহাদের প্রত্যেকেব বিবরণ সাধন! অংশের যোগ ও যোগাঙ্গে 
দেওয়া হইতেছে। 
চলে বাতে চলং সর্ব্বং নিশ্চলে নিশ্চলং সদা । 
যোনিস্থানে বশীভূত্বা ততো! বায়ুং নিরোধয়েৎ ॥৩ 


১। অনুভূত যোগ সাধন, ২র সং, পৃ ১৩৩ ইত্যাদি। 
২। গ্রোরক্ষসংছিত। ১১১, দি সি, স ২1৪৮ নধচক্র কথ! ৩১১ ,সি সি প ২৩ 
৩) গো সং১১৫৩। যোগমার্ডও পুখি। 


মহজাবস্থালাভ, যোগসাধন-প্রণালী ৩৪৯ 


বায়ু যে পধ্যন্ত পরিবাহিত থাকে, তাবং দৈহিক সমস্ত পদার্থ 
চলিতে থাকে, বাযু নিশ্চল হইলে শারীরিক পদার্থ নিরুদ্ধ হয। বাযুর 
সহিত চিত্ত চঞ্চল হয় বলিয়া প্রথমে বাধু রুদ্ধ না করিলে ধ্যানধারণ! 
করিবার যোগ্যতা জন্মে না। বাযু শরীবমধ্যে নিরুদ্ধ হইলে যোগী 
নীরোগ হন এবং প্রাণায়াম সাহায্যে ভ্রমধ্যভাগে অবলৌকন কবিলে 
যোগীর মৃত্যুভীতি দূর হয়, ইহা! ফোগসাধনের ফল। 
এক্ষণে প্রাণায়ামের স্থান নিরূপণ করা যাইতেছে-_ 

দূরস্থানে বিপিনে চ রাজধান্ঠাং জনালয়ে । 

যোগাভ্যাসং ন কুর্ধ্যাত্ত, কৃতে চ যোগহা! ভবেৎ ॥ 

কুপ্রদেশে ধর্মযুক্তে সুভক্ষে নিরুপদ্রবে । 

তত্রৈকং কুটারং কৃত প্রাচীরৈঃ পরিবেষ্টিতং ॥ 

বাগীকৃপতড়াগঞ্চ প্রাচীরমধ্যব্তি চ। 

নাত্যুচ্চং নাতিনিয়ঞ্চ কুটারং কীটবঞ্জিতং ॥ 

গোময়েন বিনিপিপ্তং কুটীরং তত্র কল্পযেং | 

এবং স্থানেষু গুপ্তেষু প্রাণাযামং সমভ্যসেৎ ॥১ 
নিজের আলয় হইতে অতিদূর দেশে গমন করিয়া যোগানুষ্ঠান আরম্ত 
করিলে তাহাতে চিত্তে অবিশ্বাস জন্মে, যোগের প্রতি আপনাব মানসিক 
অবিশ্বাস হইলে কদ্দাচ যোগ্াভ্যান হইবে না; বিজন প্রদেশে যোগাভা।স 
করিবে না, কারণ তাহাতে আন্মরক্ষী লোকেব অভাব হইবে ন্ুতরাং 
যোগের নান। প্রকার ব্যাঘাত জন্মিতে পারে , লোকাকীর্ণ বাজধানীতে 
যোগাভ্যাস করিবে না, কারণ সাধারণে সে কথ প্রকাশ হইলে অনেক 
লোকের দ্বারা যোগভঙ্গ হইতে পারে। এই কারণে দুরদেশ, বন, 
লোকাকীণণ স্থান সকল পরিত্যাগ করিয়! ধর্ম্মকাধ্য সমাধুক্ত স্থানে 
যোগানুষ্ঠান করিবে । যাহাতে স্বপ্পব্যয়ে আহারাদি নির্বাহ হইতে 
পারে ও যেখানে কোন প্রকার উপদ্রব নাই, এতাদৃশ কোন স্থানে 
কুটার নিন্মাণ করিয়া, তাহা প্রাচীর দ্বারা পরিবেষ্টিত করিবে । এই 
প্রাচীবের মধ্যভাগে কৃপ ও তড়াগাদি নির্মাণ করিবে । কুটার অতিশয় 
উচ্চ বা অতিশয় নিম্ন করিবে না, কুটীরে যাহাতে কীটাদি প্রবেশ 
করিতে না পারে সেইরূপ ব্যবস্থা করিবে। কাটাদি দ্বারা যোগের 


১) ও সং ১১২৪, ১৫৭, ১৫৮, ১৫৯ শ্লোক 


৪%$ নাথ-মম্প্রদাম্বের ইতিহাস, দর্শন ও সাধন-প্রপালী 


ব্যাঘাত ঘটিতে পারে, অতএব কুটার কীটবঞ্জিত করিয়া নির্মাণ করিবে। 
শুদ্ধগোময় দ্বারা কুটার লিপ্ত করিয়া তাহাতে যোগাভ্যাম করিবে। 
এইবপ স্থান ব্যতীত স্বেচ্ছাকপ্িত স্থানে প্রাণায়াম আবন্ত করিলে কদাচ 
সিদ্ধিলাভ হবে না । হঠযোগ প্রদীপিকাতে যোগেব অন্তবাঁষ এইবপে 
বধিত হইয়াছে (১১৫, ১৬)-- 

অত্যাহারঃ প্রযাসশ্চ প্রজল্লে। নিয়মগ্রহঃ | 

জনসঙ্গশচ লৌলাঞ্চ ষড ভিরধধোগে বিনশ্যতি ॥ 
এবং যোগেব সহাষ _- 

উৎস'হাৎ সাহসাদ্ৈর্্যান্তব্বজ্ঞানাচ্চ নিশ্চযাৎ। 

জনসঙ্গপবিত্যাগাৎ ষডভিধোগঃ প্রসিধ্যতি ॥ 

যোগাবন্তং ন কুব্বীত হেমন্তে শিশিরে মুনি: 

তথা গ্রীগ্মে বর্ধাযাঞ্চ কৃতে যোগী রে|গাস্বিতঃ ॥ 

বসন্তে শরদি প্রোক্তং যোগাভ্যাসং সমাচরেৎ। 

তথা। যোগী ভবে সিদ্ধে। রোগান্মুক্তো ভবেদ্‌ ফবং ॥+ 
ছষ খতুব মধ্যে বসন্ত ও শরৎকালে যোগাবস্ত করিলে যোগসিদ্ধি হয 
এবং যোগী রোগমুক্ত হইয! প্রকৃত আত্মকল্যাণ সাধনে সক্ষম হইবেন । 
মননশীল বাক্তি হেমন্তকালে, শ্রীতকালে, গ্রীষ্মে বা বর্ধায যোগাবন্ত 
করিবেন না, কারণ তাহাতে যোগী রোগান্িত হইবেন, স্থৃতরাং তাহার 
উদ্চম ব্যর্থ হইবে । মধ্যবাত্রি বা সন্ধিকালই যোগসাধনের প্রশস্ত সময। 

হঠযোগপ্রদীপিকাতে হঠযোগ সাধনের স্থান নিরূপণ সম্বন্ধে 
বল। হইযাছে যে, যে স্থানে রাজা প্রজা সকলেই ন্ুশীল, সব্ব্বদ। ধন্মানুষ্ঠান 
আছে, তক্ষ্যদ্রব্য ছুল্লভ নহে, চৌরব্যাআ্রাদির উপদ্রব নাই, শুখন্যচ্ছন্দে 
বহুক।ল বাস কবা যাইতে পাবে, সেই দেশের কোন নির্জন প্রদেশে 
ক্ষু্র মঠমধো উপবেশন করিয়া হঠযোগী যোগ সাধনা করিবেন। 
অভিপ্রেত স্থানের চতুদ্দিকে চারিহস্ত প্রমাণ স্থানের মধ্যে শিলা, অগ্নি 
ও জল থাকিবে না, অর্থাৎ যাহাতে শীতোফাদি ক্লেশ জন্মিতে না পাবে 
তৎপ্রতি দৃষ্টি থাকিবে ।* 
যেস্থানে ব্থ জনসমা'গম আছে, তথায় কলহ অবশ্যন্তাবী, সেই 

কলহ হঠযোগের ব্য।ঘাত জন্মাইতে পারে, এই নিমিত্ত হঠযোগ সাধনে 


১। গো ন ১১৬০, ১৬১ ২। হুযোগ্র ১১২ 


সহজ্তাপস্তালাভ, যোগসাধন-প্রণালী 3১ 


নির্জন স্থান বিধেষ । অনাবৃত স্থানে শীতবাতাদিব ক্লেশ হইতে পারে, 
এই নিমিন্ত মঠমধ্যে যোগমাবনই প্রশস্ত । যোগী পক্ষে নির্জন প্রদেশে, 
গুহা বা বনে নিতাধুক্ত হয সর্বদা সমাকৃবপে ধ্যান-সাধধন নির্ণীত 
হইযাছে।১ 
গোরক্ষমংতিতা মতে পবিমিতাহাব না কবিষা যোগারন্ত কবিলে 
নানাপ্রকার ব্যাধিদ্বারা দেহ আক্রান্ত হয, অতএব যোগশিক্ষাব পৃবের 
মিতাহা!রী হওয়া একান্ত আবশ্যক । মিতাহার কাহাকে বলে? 
শুদ্ধং শ্বমধুর, নিগ্ধং উদরাদ্ধবিবঞ্জিতং । 
ভজাতে স্থুরসং গ্রীতা মিতাহ।রমিমং বিছ্ুঃ ॥৭ 
যোগী এইবপে গ্রীতিব সহিত অদ্ধ উদর শুন্য রাখিয। অর্থাৎ অদ্দভাগ অন্নের 
দ্বারা তৃতীয ভাগ জলেব দ্বাবা পুর্ণ কবিয। চতুর্থ ভাগ বাযুসথগবের নিমি ও 
শুন্য বাখিযা আহার কবিবেন। এই প্রকাব মিতাহার যোগসাধনে 
হিতকারী। 
হঠযোগ প্রদীপিকাতে- 
ন্ন্সিগ্ধমধূবা হাবশ্চতুর্থাংশবিবঞ্জিতত | 
হুজাতে শিবসম্প্রীতো মিতাহাব স উচাতে ॥৩ 
এইবপে নিতাহার নিবপণ কব হইযাছে | 
যোগীব পক্ষে কটু, অয, লবণ, তিক্ত, ভঞ্জিতদ্রবা, দধি, তক্রু, মগ্য, 
তাল, কাঠাল ও পাকা কলা নিষিদ্ধ। কলাই, মন্তর, কুম্মাণ্ড, শা'কব 
ডাটাও নিষিদ্ধ। অধিক উষ্ণ, কক্ষ দ্রবা।দি যোগীব পক্ষে অহিতকব। 
অতিভোজন, অতিনিদ্রা এবং অতি গাষণও যোগী বজ্জন কবিবেন। 
এলাচি, জাতিফল, জাণ, হবীতকী, খজ্জর, পটল, মান, ডুমুব, রম্তা, 
থোড, বেগুন, মূলা, গোধৃম, শালিধান্যের অন্ন, যব, ছুগ্ধ, ঘ্বত, পঞ্চশাক, 
(জিয়তি বেখো, হিংচা, নটে ও পুনর্ণবা ) যোগীন্দ্রগণেব পথ্য । 
যোগাভ্যাসকালে বহিনসেবা, স্বীসংসর্গ, পথপর্যাটন তাাগ বিধি। 
গোবক্ষ বলিয়াছেন_ 
বর্জয়েদ্দ,জ্জন প্রান্তং বহ্িস্্রীপথিসেবনম্‌। 
প্রাতঃন্নানোপবাসাদিকাযক্লেশবিধিং তথা ॥" 


১। যোগরহন্তম্‌, শ্লোক *১ ২। গ্লোসং ১১৭৩ 
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৪০২ নাথ-সন্প্রদায়ের ইতিহাস, দর্শন ও লাধন-প্রণাল) 


প্রাতঃক্নানে শীভবিকার, উপবাসাদিতে পিত্বোন্বণ হইতে পাঁরে বলিয়া 
উহা বজ্জন কবা কর্তব্য । 

প্রাতঃন্নানোপবাসাদিকাযক্লেশবিধিং বিন! । 

একাহাবং নিবাহারং যামান্তে চন কাবয়েৎ ॥১ 
গোবক্ষসংহিতায উক্তপ্লোকটি আছে, উহা! দ্বারা -যাগশিক্ষেচ্ছুগণের 
প্রাঙঃন্সান ও উপবাসাদি ক্লেশ বাতী৩ একাহাব কব বা অনাহাবে থাক! 
নিষিদ্ধ বুঝাষ। এক গ্রহ অন্তর ভোজন কৰিলে অবশা কালবিধি 
উল্লভ্ঘিত হইবে না। 

যোগাঙ্গ অনুষ্ঠানের নিমিত্ত ছৃপ্ধ ও ঘ্ৃত ভক্ষণ বিধি, মধ্যাহ্ন ও 

সায়াহ্ন কাল ব্যতীত অন্য মমযে আহার নিষিদ্ধ। এই ছুইবেলা মাত্র 
আহাব বিধি । 


অভ্যাসকালীন নিয়ম ও আচারাঘি, অনিয়মাদি, পঞ্থব্রত্ত ও 
পঞ্চনিয়ম পালন 
দেবধি নাবদ কোন সমযে ভগবান্‌ সনংকুমারের নিকট ত্রঙ্গাবিদ্যাব 
উপদেশার্থে গিযাছিলেন। সনংকৃমার সতাভাবণ, ব্রহ্মা, গুকসেবা দিরূপ 
শ্রদ্ধা-নিষ্ঠাদিব উপদেশ দেন, তৎপরে ভূমাবিগ্ঠাব উপদেশ দিযা শান্মজ্ঞান 
বক্ষার নিমিও আহাপশুদ্ধ্যাদিব বিষয় বলেন - “আহাবশুদোৌ সবশুদ্ধিঃ 
সন্তশুদ্ধৌ পবা স্মতিঃ স্মতিলস্তে সর্ববগ্রন্থীনাং বিপ্রমোক্ষঃ”- -এই প্রকাবে 
শিষ্পপ নাবদকে ভগবান্‌ মন্ঞানেব পার অর্থাং পবব্রহ্তব্তেব অপবোক্ষ 
সাক্ষাংকার কব!ইলেন। এইস্থ।নে আহাবের দ্বিবিধ অর্থ আছে, অর্থাৎ 
ইন্দ্িয়দ্বার! শব্দাদি বিষষ গ্রহণ ও ভোজন উভযই শুদ্ধ হওয। প্রয়োজন । 
সাব্বিক ভোজনসহ শুদ্ধ বিষষ গ্রহণ সাধকেব কর্তব্য । কৈবলা উপনিষদে 
আছে__ 
বিবিক্তদেশে চ সুখাসনস্থঃ শুচিঃ সমগ্রীবশিবঃ শবীরঃ। 
অত্যাশ্রমস্থঃ সকলেন্দ্রিয়াণি নিরুধ্য ভক্ত্যা স্বগুরুং প্রণম্য ॥৩ 
অর্থাৎ সাধককে নির্জনে স্থিরাসনে যোগমাধন কবিতে হইবে এবং সাধক 
শুচি হইবেন। সিদ্ধসিদ্ধান্তপদ্ধতিতে আছে-__ 
যোগমার্গাৎ পরো মা! নাস্তি নাস্তি শ্রুতৌ স্মৃতৌ ।* 


১। গো মং ১১৮২ 1 গো সং ১1১৮৩ 
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এই যোগমার্গে বর্ণাশ্রম ত্যাগ করিযা অতাশ্রমী হইতে হইবে, “নাস্তি 
গণবৃত্রীনাং মুক্তিসাধকত্বম্” 1৯ অত্যাশ্রমীই পক্ষপাতশুন্য হঈতে পারেন 
এবং পবমনাথকে স্ববপতঃ দেখিযা মোক্ষলাভে সমর্থ হন। অভ্যাসকালে 
লোভ-মোহ, শীতোষ্ণ, ক্ষুৎপিপাসা, সুখছুঃখ, মান-অপম।ন, সন্কল্প-বিকল্প 
সব ত্যাগ কবিতে হইবে, কারণ ব্রহ্মা এই সকল ভাবের অতীত ।২ 

যোগবীজে উক্ত হইয়াছে «সব্বদোষাবাতো জীবঃ কথং জ্ঞানেন 
মুচাতে” _অর্থাৎ মাত্র শাস্তরজ্ঞানদ্বারা কামক্রোধাদি জয সম্ভব নহে, 
কাঁবণ জীব শরীর দ্বার বিজিত । ভ্ঞানিগণ দেহান্তে পুণ্যপাপের ফল 
ভোগ কবেন কিন্তু জীবনুক্ত পরুদেহ যোগী সর্ববদোষবিবজ্জিত, “মবণং 
যত্র সব্ধরবেষাং তত্রাসৌ সখি জীবতি”। এই পরুদেহ লাভ কবিতে হইলে 
যোগিদেহ নিশ্মাল কবিতে হইবে | 

আশচাব ও বিচাৰ এই উভষ প্রণালী দ্বাবা দেহশুদ্ধি হয কিন্ত 
বাহা মাচাব (যথা স্পর্শাদিদোষ ) নাথদের তাজা, “আচাবোহস্মীকং 
মণ্ডে বর্কতে স চ বিচাবপুরবক ইঈতি”।* বিচাব মধ্যে আবাব তবৰবিচাব 
মুখা । নাহা শাচাব দ্বাৰা যতই শুদ্ধ হওয। যাউক না কেন, মনঃ্থৈর্যা 
বিনা মোক্ষলাভ হয না। তাই শ্রীনাথ স্থত্রে উক্ত হইয়াছে যে, ব্রাহ্মণ 
আচার প্রবর্তন কবিযাছেন, যোগী বিচাব প্রবর্তন কবিযাঁছেন , ব্রাহ্মণ 
যতদ্িনে আচার হইতে বিচাব লাভ কবিবেন, যোগী ততদিনে ব্রহ্মাকে 
প্রাপ্ত হঈবেন ৷ 

আতএব আচার তাগ করিষ। বিচাঁব গ্রহণ কর্ধবা। তথাপি 
প্রথম শ্ভ্যাসীব পক্ষে পঞ্চমম ৪ পঞ্চনিয়ম পাঁলন কর্তবা, তাহ! দ্বারা 
চিন্তশুদ্ধির স্গাযতা হয। যোগ ৪ যোগাঙ্গ অধ্যায়ে ইহা বণিত 
হইয়াছে । অচৌর্যা, ব্রহ্মচধা, ত্যাগ, অলোভ ও অহিংসা এই পঞ্চব্রত 
এবং অক্রৌধ, গুকসেবা, শৌচ, লঘুভোজন, নিভাবেদপাঠ পঞ্চনিষমবূপে 
কীস্তিত হয়। ভিক্ষুকদিগেব ইহ! পালনীয।* 


১। গোসিসপুহ »। €ভজবিন্দু উপনিষদ ১1২২, ১৪ 
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দ। যোখরহম্‌ ( যৌগশাস্থাবলী ) পূ ৪.৪, শ্লোক ১৬, ১৭ 


চতুর্থ পরিচ্ছেদ 
যোগ ও জ্ঞানের পরম্পর সম্বন্ধ বিচার 


গোরক্ষসিদ্ধান্তসংগ্রহে১ যোগ ও জ্ঞানের পরস্পর সম্বন্ধের কথা 
এইভাবে বণিহ হইযাছে _নানামার্গে শিবভাষিত কৈখল্যবপ মোক্ষ 
দৃপ্রাপা, কিন্তু সিদ্ধমার্গে তাহা স্থবলত, সেই অনির্র্বাচাপদ শান্্জালে পতিত 
বুদ্ধিবিমোতিত পণ্ডিত বা! দেবগণ বলিতে অক্ষম । “পতিতাঃ শান্ত্রজালেষু, 
প্রজ্ঞা তে বিমোহিতাঃ | অনিববাচাপদং বক্তু,ম্‌ ন শক্যতে সুরৈরপি ॥ 
সাক্সপ্রকাশবপং তৎ কিং শান্ত্েণ প্রকাশ্যতে '” সেই নিঞ্চল নিম্মল 
সান্প্রবাশ জীববপেই অবভামিত হন, পিস্ত জীব কাম, ক্রোধ, ভয় ও 
চিন্তাদ্ব'রা আবৃত বলিযা তাহ] হইতে মুক্ত না হওয়। পধ্যন্ত জীবেব শিবত্ব 
প্রাপ্তি হয না। কেহ কেহ বলেন, জীব জ্ঞানের দ্বাবাই মুক্ত হইতে 
পাবেন, কিন্তু কেবলমাত্র "জ্ঞান সিদ্ধিন পক্ষে অপর্ধ্যাপ্ত, তাই তাহা 
দ্বারা মুক্তিলাভ হয না, অপরপক্ষে যে “যোগ” জ্ঞানহীন, তাহাও 
মুক্তিপ্রদ নহে, অতএব নাথমতে “ন্ঞানযুক্ত যোগে”্ব প্রাযোজন। মাত্র 
জ্ঞান' বা শাস্ত্জাল দ্বারা কামক্রোধাদি জয় সম্ভবপর নহে, “যোগ' 
বিন! মোক্ষলাভ হয ন, তাই দেবপন্ষেও যোগসাধন আবশ্যক । 

জ্কানীব পক্ষে জ্ঞেযেব পবিসমাপ্তি হইলেও তাহার মোক্ষলাভ হয 
না, কারণ দেহী জীবের “পক্ষ € “আপক্ক' ভেদ আছে, যোগহীনের। 
অপকদেহী, যোগাগ্রি দ্বারা দেহ পক হঈলে জীব জজড ও শোকতাপ- 
বজ্জিত হয়। অপকুদেহে বৈবাগা সাধন বা জপতপাদি ক্রিয! বৃথাশ্রম 
মাত্র, কারণ “শরীবেণ জিতঃ সব্ধ্বে, শরীবং যোগিতিজিতম্”, অতএব 
যোগদ্বারা শবীবকে জয় করিতে হইবে। 

জ্ঞানী বপে যাহাবা মৃত হন, তাহার! দেহান্তে পাপপুণ্যান্ুযায়ী 
ফলপ্রাপ্ত হন, ০সই সকল যথাবৎ ভোগের পর জ্ঞানীর পুনর্জন্ম হ্য। 
যদি কোন পুণাবলে এবপ জ্ঞানীর সিদ্ধগণের সঙ্গলাভ ঘটে ও তাহাদের 
কৃপায় তিনি যোগী হন তাহা! হইলে তাহার পক্ষে সংসারনাশ সম্ভব 
হয় (অর্থাৎ জন্বমৃত্যুর চক্র হইতে তিনি অব্যাহতি পান), অন্থা 
শিবভাষিত মোক্ষ লাভ করা জ্ঞানীর পক্ষে সম্ভব হয় না। 


১। গ্বো সি ন পৃ ৩০, ৩১২৮ 


ধোগ ও জ্ঞানেব পবম্পর সম্বন্ধ বিচার ৪০৫ 


“বেদস্ত পূর্বভাগে ভ্বানং যথা তাৎপধ্যোহাস্তি তথ! বেদান্তভাগে 
যোগস্তাৎপর্য্যার্ধেহস্তি”_ বেদের পুর্বভাগে জ্ভানতাৎপধা ও বেদাস্তুভাগে 
যোগতাৎপর্যা মাছে, তন্মধ্যে নাথমনে যোৌগভাগই মুখা, «যোগভাগন্তব- 
ধৃতানাম্৮, অতএব অবধৃন্ই নাথমার্গে শ্রেষ্ঠ বন্দি বিবেচিত হইযাছে । 
অবধৃতের স্থান্ুভুতি আছে তাই উক্ত হইয়াছে _দ্যস্ত সাক্ষাদন্ঠভবঃ 
শাস্ত্রজ্বানেন তস্য কিম” ।১ 

এখন চ্ছানের ম্ববপ কি, যৌগেবইঈ বা স্বরূপ বি, এবং নাথমর্গে 
যোগকে কেন প্রধান স্তান দেশযা হইযাছে তাহাই বিচাধ্য। নাথগণ 
বলেন, “যোগ আবশ্যকঃ সব্ধ্বেষা* কর্তাবো। যঃ স সর্ধবদ। ব্বতস্ত্রোইস্তি”, 
মর্থাৎ যৌগ নিরপেক্ষ ও সকলেব কর্তব্য। কিন্তু জ্ঞান নিরপেক্ষ নে, 
চান ও কন্ম পবস্পবসাপেক্ষ, জ্ঞানী ব্যক্তির পক্ষে কশ্ম আবশ্যক । 
বেদান্তীবা চিন্তশুদ্ধির জন্য কন্মেব উপদেশ দেন, তৎসঙ্গে জ্ঞানের সাধনা 
কবিতে বলেন, অতএব জ্ঞান € কন্ম পরস্পবসাপেক্ষ। কিন্তু 
যোগসাধন নিবপেক্ষ এব" শ্রেষ্ট, অতএব সাধকেব যোগসাধনই কর্তব্য । 
তথাপি ম্মবণ বাখিতে হইবে যে বেবল জ্ঞানদ্বারা যেরূপ মোক্ষলাভ 
সম্ভব নহে, সেইরূপ যে যোগ জ্ঞানহীন, তাহাও মুক্তিপ্রদ নহে । 

যোগহীনং কথং জ্ভানং মোক্ষদং ভবতীশ্ববি। 
যোগ্নোইপি জ্ঞানহীনস্ত ন ক্ষমো। মোক্ষকর্শাণি ॥” 
অতএব ভ্ঞানযুক্ত যোগের প্রয়োজন, তাস্া দ্বাবাই মোক্ষলাভ সম্তব। 
অন্যত্র উক্ত হঈয়(ভে__ 
যোগাৎ পরতবং পুণা যোগাৎ পবতব* শ্খম্‌। 
যোগাৎ পবতবং স্ৃক্ষ্নং যোগমার্গাৎ পবং ন হি ॥ঃ 
অমনস্কে 'যোগ'কে ছিবিধ বলা হঈযাছে _অন্তার্ষোগ ও বহিধোগ । 
বহিমু্রান্ধিতং পৃষ্টং বহিষোগঞ্চ তন্মনঃ ॥ 
অন্তমুদ্রাখামপরমন্তরর্যোগং তদেব হি। 
রাজযোগঃ স কথাতে স এব মুনিপুক্গব ॥* 
বহিযোগ বহিমু্রাযুক্ত, তন্তর্যোগ অন্তমুক্রাযক্ত, তন্মধো বহিধোগঈ মন 
বলিষা গণ্য । আন্তর্যোগই রাজযোগ | উহা সর্বযোগের শ্রেষ্ঠ বলিযা 


১। গো দিস পুৎ» »। যোগ্নবীচ ৮১ প্লোক 
২) গো সি স পু ১৬ € ) অমনম্ব-বিবরণং-দ্বিতীয় অধা।য় ৩, ৩ গ্লৌক। 
৩। (যাগবীজ ১৮, ১৯ স্নেক 


৪০৬ শাখ-সম্প্রদায়ের ইতিহাস, দর্শন ও সাধন-প্রণালী 


“বাজযোগ নামে খ্যাত এবং 'বাজ'ত অর্থে স্বপ্রকাশ পরমাত্মাব প্রাপক, 
অতএব ইহার নাম রাজযোগ'। মুক্তিব নিমিন্ত অস্তযধোগ ও বহঠিধোগ 
উভযই বিশেষবপে জানা কর্তবা, ষিনি উভয যোগ জানেন, তিনি 
সকলেব পুজ্য হন। 
কৌলঙ্ঞাননির্ণযেব চত্ধিংশ পটলে দেবী প্রশ্ন কবিতেছেন, “দেহস্থ 
সিদ্ধদের পুজাবিধি কি?” তছুন্তরে ভৈবব বলিতেছেন, “সিদ্ধবা হাদয 
ব৷ মস্তকস্থ চক্র মপো বিবাজ কবেন, তাহদেব পুজাঁবিধি দ্ধিবিধ-_'বহিস্' 
ও অধ্যাত্ম, বহিঃস্থ পুজায স্ুগন্ধপুষ্প, ধপচন্দনাদি ব্যবহার বিধি, বিস্ত 
'অধ্যাত্ম পূজায় - 
প্রস্ননদনাশ্চৈণ পিবন্ছো। মদিবাঁসবধ ॥১১। 
ইচ্ছাবপধবাঃ সবেব জবা মগণবজ্জিতাঃ | 
স্রিপ্রবন্তকাঃ সবেব ণবদনৈর ৩ংপবাঃ ॥ 
দাধ্যান্যদচিবান্তং সামা ভবেৎ ॥১১৪॥ 
এই স্বানে অধাগ্র পুজা যোগেব প্রতি উচ্গিত কৰা হষযাছে বলিয়াই 
মন্রমান হয। “পিবন্থে] মদিবাসবম্” দ্বাধা খেচবীমুদ্রা দ্বাবা অমৃতপানেব 
ইঙ্গিত ও তংক/ল ঈচ্ছাবপ ধাবণ, জবামবণজয, সষ্টি-ক্গমতা৷ অজ্ঞন প্রভৃতি 
যোগজ সাধন ফলে দিদ্ধিলাতেব উল্লেখ ববা হষ্টযাছে। অতএব 
'যোগ'কেই প্রাধান্য দেওয়া হইযাছে। 
পুষ্পাৎ প্রকাশ্টাতে যদ্ধৎ ফলং পুষ্প প্রণাশনং । ৃ 
আত্মনঃ তন্বমচ্গাত্বা মুঢঃ শাখেষু মুহ্থাতি ॥১ 
পুষ্প হইতে যেমন পুষ্পবিধধংসী ফলেব উৎপত্তি হয সেইবপ লোবে 
শান্বজ্ঞান হতে আশ্মজ্ঞান লাশ কবে, আল্মজ্ঞান লাভ হইতে শান্্তাগ 
কর্তব্য, কিন্ত মুঢের। আ্মদ্ঞান হষ্গলেও শাস্্রবচনে মুগ্ধ হইযা থাকে। 
এস্থলে শাস্ত্রজ্ঞান হইতে মাম্বজ্হানেৰ উৎকর্ষ প্রদগিত হইযাছে- 
অর্থাৎ জ্ঞান, অপেক্ষা 'যোগ'কে শ্রে্খ বল! হইয়াছে । 
এখন জ্ঞানর স্বূপ কি তাহা অআলোচা। নাথগণ "জ্ঞান, বলিতে 
শাস্ত্রজ্ঞান মাত্র বলেন, ইহা মোক্ষলাভের পক্ষে নিকৃষ্ট উপায় বলি! 
বিবেচিত হইঈযাছে। কিন্তু জ্ঞানে" দ্বাবাও সাধনরাজোর স্তরে স্তরে 
কিরূপে অগ্রসর হইতে পাবা যায তাহাব পরিচয় বৈদিকশাস্ত্ে, আগমে ও 
বৌদধগ্রস্থাদিতে পাওষা যায়। জ্ঞানের ত্রিবিধ ভেদ আছে__ত্রোত, 


১। অমসম্কবিবরণং, দ্বিভীয় অধায় ১৮ প্লোক। ্ 


যোগ এ জ্ঞানের পরম্পর সন্বপ্ধ বিচার ৪০৭ 


চিন্তাময ও ভ।বনাময়, “স] চ প্রজ্ঞা শ্রুতমযী, চিন্তামধা, ভাবনামযী চ 1৮, 
ইহাদেব মধ্যে পৃবর্ব ক্ানই উত্তব জ্ঞানের হেত । বিক্ষিপ্তচিন্তের শাস্তার্থ 
্ধানকে 'শ্রোতজ্ঞান” বলে - শাস্থার্থ আলোচনা দ্বাবা, অন্তকুল যুক্তি প্রদর্শন 
দ্বাবা ভাবনাই “চিন্তাময' জ্ঞান, এবং যেজ্ঞান দ্বারা মাযিক তধ হঈতে মুক্ত 
হইয। সাধক পবমশিবেধ সহিত যুপ্ত হইতে পারেন তাহাই “ভাবনাময' 
জ্ঞান । ন্বভাস্ত চিন্ত।ময় জ্ঞান হইতে এই ভাবনাময় জ্ঞান হয়, ইহাই 
মোক্ষেব কাবণ এবং ইহাই শ্রেতম জ্ঞান। ইভা দ্বাবাই যোগ ও 
যোগফল লাভ হয। 

মতন্তেম্্রনাথ বিরচিত “কৌলজ্ঞান নির্ণষে? উক্ত হইয়াছে-_ 

ন তিথির্ন চ নক্ষত্রং নোপবাসং বিধীযতে । 
যত্র তত্র স্থিতো যোগী জানমেবং সম। শ্রযেৎ ॥২ 
যোগী সকল অবস্থাতে জ্ভানকেই আশ্রয কবিযা! থকেন। 

*যোগবীজ'* গ্রন্থে আছে-দেবী শঙ্কবণে প্রশ্ন কবিলেন, “আঅভগান 
হইতে সংসাব এবং কন দ্বাবাই মুক্তি হখ তবে যোগেব '্রযোজনীযত। 
কি, প্রসন্ন হঈযা মামাকে বলুন ।” তছুভ্তবে শঙ্ষপ বলিলেণ, “তোমাৰ 
উক্তি সত্য, *থাপি তোমাকে নলিতেছি, জ্ঞানের স্বব্প কি, জেয কি, 
ভানেব সাধন কি, অজ্ঞানই বা ধীর্দশ, এই সকল বিষয বিবেবীব দ্বাব। 
গ্রথমেই বিচাধা । যে বাঞ্তি নিজেকে পরম শিবৰপে জানিবাছে, সে 
কি কামক্রোধাদি দোষ হইতে বিমুক্ত হইয়াছে? সকল দোষমুক্ত জীব 
কেবল জান দ্বাণা কিবণে মুক্তিলাভ কবিবে ৮ দেবী বলিলেন 

“সাত্মবপং যজ, জ্ঞাতং পূর্ণং তদ্যাপকং তথা ॥ 

কামক্রোধাদিদোষাণাং স্ববপা ন্নান্তি ভিন্নতা । 

পশ্চান্তস্য বিধিঃ কিঞ্চ নিষেধোইপি কথং ভবেৎ ॥”* 
অর্থাৎ সান্মস্বরূপকে যখন পুর্ণ বলিযা জানা যায আব তাহাই যখন সর্ব্ব- 
ব্যাপক, তখন কামক্রোধদি দোষের স্ববপ হইতে কোন ভিন্নতা থ।কে না, 
সে অবস্থা বিধিনিষেধের অবকাশ কোথায? “বিবেকী সব্বদা মুক্তঃ 
সংসাবভ্রমবঞ্জিত:” | ঈশ্বর বলিলেন, “সাত্মসন্বদপ যে পবিপূর্ণ স্ববপ 
তাহা সত্য, তাহাব পূর্ণুহেতুই তাহা 'সকল' ও 'নিক্ষল' অর্থাং অংশযুক্ত 


১। শ্রতিধর্মকোশঃ ১৫ ২। কীলগ্চাননিরি ১১১, 
৬) হোগবীর ১* প্রোক উচচান্দ। ৪1 যোগবীজ ১৩, ১৪ প্রোক। 


৪০৮ নাথ-সম্প্রদায়ের ইতিহাস, দর্শন ও সাধন-প্রণালী 


৪ অংশহীন। লংসাবত্রম প্রাপ্ত হইযাই সে ক্কত্তিরপে মোহসমুব্দরে পতিত 
হয় (ক্ষতি অর্থে কলাযুক্তত্বনপ বা সঞ্ল)। যে জ্ঞানী, যে নিক্ষল, 
নির্মল, সাক্ষাৎস্ববপ, গগনোপম, উৎপত্তিস্থিতিসংহাব-স্কন্তিজ্ঞানবিবঞ্জিত 
সে কেন বিদ্াকে তাগ কবিয' পুনঃ পুনঃ সসাবে নিমগ্ন হয়? ইহার 
কারণ অন্ঞানী সংসাবী জীব 'যকপ নুখ-ছুঃখ-মোহে অবস্থিত, জ্ঞানীও যখন 
বামন। দ্বাবা অবসিত হ্যা সেইভাবে অবস্থান করে, তখন জ্ঞানী ও 
অঙ্ঞানী উভযের মধ্যে কোন ভেদ থাকে না, উভয়েরই সংসারবাসনা 
তখন তুল্য হয়। অতএব জ্ঞানীর পক্ষেও যখন এইরূপ অবস্থাপ্রাপ্তি 
সম্ভব, &খন অজ্ঞানীব পক্ষে কিরূপ হষ তাহা সহজেই অনুমেয় । হে 
পরিয়ে, যোগ বিনা জ্ঞাননি্ঠ বিবক্ত ধন্মজ্ঞ বিজিতোন্দ্রষ দেবতাব পক্ষেও 
মোক্ষলাভ সম্ভব নহে । অতএব দেবপক্ষেও যোগসাধন কর্তব্য । 

জ্ঞাননিষ্ঠে৷ বিরক্তোহপি ধন্মছ্ছে। বিজিতেন্দ্িয়ঃ ৷ 

বিনা! দেবোহণি যোগেন ন মোক্ষং লভতে পরিয়ে ॥১ 
জ্ঞানী হইলেও যোগী ন। ওযা পর্যন্ত 'পকৃতজ্ঞান লাভ হয় না, যোগীব 
পক্ষেও জ্ঞান আবশ্টক , অতএব যোগ ও জ্ঞান পরম্পবেব সহ্হাযক, তথাপি 
যোগ প্রধান । 

প্রত্যেক মন্থৃযষ্যেব জীবনে চারিটী অবস্থা দেখা যায £__ 

ক। গুরু বা ভগবানেৰ কপায পৌরুষ অজ্ঞান দূন, 

খ। নিজ সাধনাদ্ব।রা বর্তমান জন্মে বৌদ্ধজ্ঞানেৰ উদ, 

গ। বৌদ্ধজ্জানের উদষে বৌদ্ধ জ্ঞানের নিবৃক্তি, 

ঘ। পৌরুষ জ্ঞানের উদয। 
যদি সাধন দ্বার ইহজন্মে বৌদ্ধজ্ঞানের উদষ না হয (উপরোক্ত “ 
অবস্থা ) তবে মৃত্ার সঙ্গে সঙ্গে পৌরুষ জ্ঞানেব উদ্য হইবে (দ্ঘ” অবস্থা), 
কারণ আমাদের বুদ্ধি আমাদের জ্ঞানের প্রতিবন্ধক, তাহা দূব করিবার 
নিমিত্ত সাধনার প্রয়োজন । গুরু দীক্ষা দ্বার! প্রদীপ জ্বালিয়! দেন, 
জীবিতকালে সাধন দ্বাবা তাহা আবরণ না ঘ্ুচাইতে পারিলে মৃত্যুব 
পর সে আবরণ স্বতঃই ছুচিয়। যায়, তখন গুরু দ্বার! প্রজ্বলিত দীপ 
আপনিই প্রকাশিত হয়, কারণ সে দীপ নিব্ধাপিত হইবার নহে। 

নাথমার্গের ভান” ও যোগ” বলিয। যে ছুইটী অবস্থা আছে বলা হয়, 

তাহ! উপরোক্ত (ক) ও (খ) অবস্থা ৷ প্রথমতঃ গুক 'জ্ঞান' দান করেন, 


ঘোগবীজ ৩১ মোক । 


যোগ ও জ্ঞানের পরস্পর সম্বন্ধ বিচার ৪০৯ 


তৎপরে যোগসাধন সম্ভব হয়, যোগ বিন! “মহাজ্ঞানে'র উদয় হওয়। সম্ভব 
নহে। গুরু সাধকেব দৃষ্টিশক্তি উন্মুক্ত করিয়। দিলেই সাধন সম্ভব হয ও 
“মহাজ্ঞান” লাভ হয়। 

বেদান্তে "জ্ঞান" সম্বন্ধে ছুইটী মত প্রচলিত। শঙ্কর বলিয়াছেন, 
শব্দ দ্বার জ্ঞান ব অপবোক্ষ জ্ঞান হয়, অতএব যোগ আবশ্যকীব নহে, 
তবে 'যোগ” উপায়স্বরূপ। মণ্ডন মিশ্র বলিষাছেন, শব্দ দ্বার পরোক্ষ 
জ্ঞান হয়, 'যোগ' দ্বারা সেই জ্ঞানের উৎকধ সাধিত হয়, অতএব যোগেব 
আবশ্বকীয়তা আছে। 

সাংখ্যকার বলিয়াছেন, 'জ্ঞান'ই প্রধান, “যোগ তাহার সহায় 
মাত্র। পাতঞ্জল বলেন, যোগ বিন! কেবল জ্ঞান দ্বার! যে সম্প্রজ্ঞান লাভ 
হয় তাহ বাঙ্থনীয় নহে, অতএব ফোগের দ্বারা যোগাতীত অবস্থালাভই 
কর্তব্য । 

শিদ্ধমতে জ্ঞানী ও যোগীর মৃত্যুর সহিতও সম্বন্ধ বিচার করা হয, 
যে ব্যক্তি “অজ্ঞানী' তাহাব মৃত্যু অনিবাধ্য, কারণ সে জন্মমৃত্যুর চক্রমধ্যে 
আবর্তন করে। যে '্গানী' তাহারও মৃত্যু বা দেহত্যাগ অনিবাধ্য, 
কারণ 'জ্ঞান" দ্বারা সে কালজযী হইতে সক্ষম হয় না, তাহার দেহের 
লয়প্রাপ্তির সময় হইলে তাহা'র দেহনাশ ঘটিবেই, তাহ।ব উপর হস্তক্ষেপ 
করিবার কোন অধিকার তাহার থাকে না, তথাপি তাহার মৃত্যু 
আসিতেছে তাহা সে বুঝিতে সক্ষম হয়, কারণ জ্ঞানীর শামিত্ব লোপ 
পায় না। সেই নিমিত্ত মৃত্যু জ্ঞানীর পক্ষে জীর্ণবস্ত্র ত্যাগের ন্যায় 
ব্যাপারমাত্র । কিন্তু যোগীর মৃত্যু “ইচ্ছামৃত্যু, কাবণ তাহার পক্ষে কাল 
তাহার অধীন, তাহার “জ্ঞান, সহ “যোগ” যুক্ত হইয়াছে । এইরূপ 
যোগীর জ্ঞানই “মহাজ্ঞান', সেই জ্ঞান দ্বারা যোগী অজর-অমরত্ব প্রাপ্ত 
হয়, সেই ভ্ঞান দ্বারা সে কালকেও জয় করে, তাই মৃত্যু তাহার 
স্বেচ্ছাধীন। তাই নাথমার্গের সর্বত্র “যোগ'কেই প্রাধান্ত দেওয়! 
হইয়াছে। 

আগমে যোগীর চাবিপ্রকার ভেদ বণিত হুইয়াছে। সংপ্রাপ্ত, 
ঘটমান, সিদ্ধ ও স্ুুপিদ্ধ ভেদে যোগী চারিপ্রকার। সংপ্রাপ্ত অর্থাৎ যে 
যোগের উপদেশ মাত্র পাইয়াছে, ঘটমান অর্থে যোগাভ্যাসে নিরত যোগী, 
সিদ্ধ অর্থে যোগসিদ্ধ ও স্বভ্যস্ত ভুদ্বানী এবং সুসিদ্ধ অর্থে যিনি নিবিবকাঁর 
বা! ব্যবহারষ্ুমির অতীত । ইহাদের মধ্যে সিদ্ধ যোগীই যোগী ও জ্ঞানী 
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৪১০ নাথ-সম্প্রদায়ের ইতিহাস, দর্শন ও সাধন-প্রণালী 


মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ বিবেচিত হন, কারণ তিনি যোগী ও জ্ঞানী উভয়ই, 
জ্ঞান দ্বা! তিনি অন্তকে মুক্ত করিতে সক্ষম, অন্তপ্রকারে অর্থাৎ সিদ্ধি 
প্রভাবে তিনি মুক্ত করেন না।১ 

আবন্তশ্চ ঘটশ্চৈব তথা পরিচযস্তদা! । 

নিষ্পন্তিঃ সর্বযোগেষু যোগাবস্থা ভবন্তি তাঃ ॥* 
আরন্ত।বস্তা, ঘটাবস্থা, পবিচধাবস্থা ও নিষ্পন্তযবস্থা_-সব্ববপ্রকাৰ যোগেই 
এই চতুধিবধ অবস্থা হয ( নাদানুসন্ধান' অধ্যায়ে ইহাব আলোচন! কর! 
হঈযাছে )1। নাথমার্গে ইহাব বিশেষ আলোচন। দেখা যায়, কারণ 
যোগকেই তাহাবা প্রধান ধলেন। তথাপি 'মহাজ্ঞান” প্রাপ্তি যোগীব 
আদর্শ, তাহ।র স্বরূপ উপস্থিত আলোচ্য । 


মহ্থাজ্ঞানের স্বরূপ 


গোঁরক্ষনাথ স্বযং ময়নামতী রাণীকে শিশুকালে “মহাজ্ঞান? দিয়া 

ছিলেন। বাণী মৃত্যুমুখী স্বামীকে বলিলেন- 

কিছু জ্ঞান কহি দিন আডাই অক্ষর 

পৃথিবী টলিলে ন! যাইবে যমঘর। 
কিন্তু স্বামী স্ত্রীর নিকট সে জ্ঞান লাভ করিতে অসম্মত হইলেন । স্বামীব 
মৃতার পণ পুত্র গোপীচপ্দররেৰ অষ্টাদশ বংসর বসে আধুফ্াল শেষ হইবাব 
লিখন পরিবন্তিত কবিবাব জন্ পুত্রকে নানারূপে বুঝাইযা মাতা হাঁডি- 
সিদ্ধার নিকট মহাজ্ঞান লাভ কধিতে প্রেবণ কবিলেন। প্রসিদ্ধি আছে, 
নাথসিদ্ধাব1! সকলেই 'মহাজ্ঞ।ন” লাভ করিয়াছিলেন। এই মহাজ্জানের 
স্ববপ কি? পূর্বের্ব যে “যোগযুক্ত জ্ঞানের কথা বা যোগীর জ্ঞানের কথা 
বল! হইয়াছে তাহাই 'মহাজ্ঞান'_-এই জ্ঞান স্বযমুদ্ভুত, ইহার অপর নাম 
'তাবকজ্ঞান'। তাবকচ্জানকে “অনৌপদেশিক* বলা হয, তথাপি 
বদ্ধজীবেব পক্ষে উপদেশের অপেক্ষা আছে। “যোগস্ুৃত্রে' আছে, “তারকং 
সর্বববিষষং সব্বথ! বিষয়মক্রমং চেতি তদ্‌ বিবেকজং জ্ঞানম্” অর্থাৎ বিবেকজ 
জ্ঞান তারক, সর্ব্ববিষয়, সর্ব্বথাবিষয ও অক্রম।* তারকজ্ঞান পরিপূর্ণ, ইহা 
স্বপ্রতিভোৎপন্ন ও অনৌপদেশিক | আগমে যে জ্ঞানকে 'গুরুশাস্্ানপেক্ষ” 

১। গুরুত্ব ও সদ্‌গুরু রহস্ত, গৌলীনাপ কবিরাজ, উত্তরণ, জো ১৩৫০, পৃ ৩৪১ 


২) শিবসংহিত1 ৩৩৩ 
৩। পাতগ্রল দর্শন সুত্র ৩1৫৪ । 


যোগ ও জ্ঞানের পরস্পর সম্বন্ধ বিচার ৪১১ 


বলে তাহা এই স্বযমুস্তুত জ্ঞানই । এই জ্ঞান দ্বারাও মুক্তিলাভ হয়, গুরুর 
দীক্ষা দ্বারাও মুক্তিলাভ হয়। “মহাজ্ঞান' লাভেরও ছুটা প্রকারভেদ 
আছে, "স্বাভাবিক ও “আয্মায়গত” । যাহ স্বাভাবিক তাহাই বিবেকজ 
জ্ঞান বা সম্যগ জ্ঞান, ইহা অন্তঃকবণ-সম্পান্ভ নহে বলিযা অতীন্দ্িয ইহা 
লাভেব ফলে শিবৈকঘনবূপে বিশ্বের সান্গাৎকাব হয । যাহা আয়াযগত 
তাহা বদ্ধজীবের জন্য, কাবণ বদ্ধজীবই গুক ও শাস্ত্রের উপদেশ্য, ক 
দীক্ষাদ্ধাবা শিষ্যেব “পাশ ছিন্ন কবিলে “মহাজ্ঞানের উদয সম্ভব হয, তাহা 
অন্তঃকবণ-সম্পাগ্ভ বলিযা! সেক্দ্রিয স্বাভাবিক জ্ঞান অতীন্দ্রিয় তাহ! 
পৃব্বেই বল। হইয়াছে । 

তত্রিপুবা-বহস্তে আছে, আবাধন। দ্বাবা অন্তর্য্যামিণী দেবীকে প্রসন্ন 
কৰিলে তিনি সাধকের চিন্তৰপ আকাশে বিচারদপে আবিভূ্তা হন। 

বাধিতা পরম! দেবী সমাক্‌ তুষ্ঠী সতী তদ1। 
বিচাববপতাং যাতি চিত্তাকাশে রবির] ॥১ 

ইহা। দ্বার। বুঝা যাইতেছে হ্ৃদযবাসিনী দেবীকে আবাধন! করিলে তাহার 
কপ উপাঁসকেব চিত্তে স্বতঃই উদিত হয, ইহাই স্বাভাবিক জ্ঞান, 
বিবেকজ জ্ঞান বা 'মহাক্ান? | 

এই “মহাজ্ঞান'-লাভ যোগদেহে অর্থাৎ “পক্'দেহেই সম্ভব হয। 
নাথমতে জ্ঞান অর্থে শাস্বজ্ছান, মহাজ্জান অর্থে জ্ঞান ও যোগেব সমম্বয | 
“তথ যোগেন রহিতং জ্ঞানং মোক্ষাঁধ নে! ভবেৎ জ্ভানেনৈব বিনা যোগেন 
ন সিধ্যতি কদাচন”-_এহস্থলেজ্ঞন অর্থে শান্ত্রজ্ঞান নহে, সেই মহাজ্ঞানের 
কথাই বল! হইয়াছে । জ্ঞানদ্বার মোক্ষলাভ হয়, এ কথ। মিথা। নহে, 
কাঁবণ জ্ঞানরূপ খজ্গদ্বাবাই যোগযুদ্ধে জয হয। আবার যোগবিহীন 
জ্ঞানেও মুক্তি নাই, অতএব মোক্ষবিষয়ে জ্ঞান ও যোগেব সমন্বয কর্তবা 
বীর্ধ্যপুরর্বক যুদ্ধ করিয়! জযলাভ করিতে হয, অর্থাৎ জ্ঞানের দ্বারা যোগ- 
সাধন করিয়াই মোক্ষলাভ করিতে হয়। 

যোগাগ্নি ভিন্ন মুক্তিলাভ হয না, ইহ ব্যতিরেকে জ্ঞান, বৈরাগ্য 'ও 
জপাদি মিথ্যা । সপ্তধাতুময় দেহ যোগাগ্নিদ্বার৷ দগ্ধ হঈলে যোগদেহলাভ 
হয়। উপনিষদ আত্মা সম্বন্ধে 'অণোরণীযাঁন্‌” “মহাতো! মহীযান্‌ প্রভৃতি যে 
সকল বিশেষণ দিয়াছেন, যোগদেহ বা সিদ্ধদেহ বলিতে তাহাই বুঝায়। 


১। ব্রিপুরারহন্ত (জ্ঞানখণ্ড), দ্বিতীয় অধ্যার, শ্লোক ৬৯-৭* | 


৪১২ নাথ-সম্প্রদায়ের ইতিহাস, দর্শন ও সাপন-প্রগালী 


এইবপ দেহধারী জীবনুক্ত যোগী কর্তব্যহীন, দোষবজ্জিত, নির্লেপ, 
সদাম্ববপস্থ, তীহাব জ্ঞান খডাস্বূপ, যোগ তাহার পক্ষে যুদ্ধ ও 
বীর্ধ্যম্বরূপ এবং মোক্ষলাভই তাহার জযলাভ। যোগবীজ গ্রন্থে উক্ত 
হ্বইযাছে-_ 
জ্ঞানেনৈব হি মোক্ষো হি বাক্যং তেষাস্ত নান্থা ॥৬২ 
সব্রে বদন্তি খঙ্গেন জযো ভবতি তহি কঃ। 
বিনা যুদ্ধেন বীষ্যেণ কথং জয়মবাপ্র,যাৎ ॥৬৩ 
তথা যোগেন রহিতং জ্ঞানং মোক্ষায় নো ভবেৎ। 
জ্।নেনৈব বিনা যোগে! ন সিধ্যতি কদাচন ॥৬৪ 
তন্মাদত্র বরারোহে তযোর্ডেদে! ন বিদ্ভাতে । 
জন্মাস্তবৈশ্চ বন্থভি ধোগঃ জ্ঞানেন লভ্যতে ॥৬৫ 
জ্ঞানন্ত জম্মনৈকেন যোগাদেব প্রজায়তে । 
তশ্মাৎ যোগাৎ পবতবে! নাস্তি মা্গম্্ মোক্ষদঃ ॥৬৬ 
জ্ঞানীর পক্ষে যোগপ্রাপ্তি বুজন্মসাঁপেক্ষ, কিন্তু যে।গীর পক্ষে জ্ঞানপ্রাপ্তি 
একজন্মেই সম্ভব, তাই যোগ হইতে শ্রেষ্ঠতর মুক্তিমার্গ আর নাই । 
যোগীর পক্ষে জ্ঞানলাঁভ সামান্য কথা, তাহা! এক জন্মেই লভ্য, তাই 
বলা হইয়াছে, “যোগাৎ পরতরে৷ নাস্তি মার্গস্ত মোক্ষদ”। অন্যত্রও 
আছে-_ 
স্বাধ্যায়াদ্‌ যোগমীসীত যোগাৎ স্বাধ্যায়মানয়েৎ। 
স্বাধ্যায়যোগসম্পন্ত্যা পরমাত্বা প্রবাশতে ॥১ 
যোগবীজ ও যোগশিখোপনিষদে আছে , দেবী প্রশ্ন করিলেন, “বহু জন্মের 
জ্ঞানদ্বারা যোগপ্রাপ্তি হয, অথচ একজন্মের যোগছ্বার! জ্ঞানলাভ হইবার 
কারণ কি?” শঙ্কর তছুত্তরে বলিলেন, “বহুজন্মের জ্ঞানদ্বারা বিচারপূর্ব্বক 
“আমি মুক্ত' মনে করিয়া কেহ মুক্ত হয না, পুরুষ জন্মান্তর-শতান্তে 
যৌগের দ্বারাই মুক্ত হয়, সেইরূপ যোগ সম্পন্ন হইলে পুনঃপুনঃ জন্ম- 
মৃত্যু ঘটে না ।”* 
জ্ঞানী রূপে ধীহারা মৃত হন, দেহাস্তে ভাহারা পাপপুণ্যান্যায়ী 
ফলপ্রাপ্ত হন, সেই সকল যথাবৎ ভোগের পর পুনর্জন্ম হয়। পুণ্যবলে 
যদি সিদ্ধদের সঙ্গলাভ হয় তবে তিনি যোগী হন ও মোক্ষলাভ করেন। 


১। খ্বাধ্যায়ত্বম্‌, যোগরভায়ন্থ গাথা! ২। যোগশিখোপঃ ১1৫৪, ৫৫ , যোগবীজ ৬৭-৭৯ শোক 


যোগ ও জ্ঞানের পরম্পর সম্বন্ধ বিচার ৪১৩ 
গীতায় আছে-_- 
প্রাপ্য পুণ্যকৃতাং লোকানুষিত্বা শাসশ্বতীঃ সমাঃ। 
শুচীনাং শ্রীমতাং গেহে যোগত্রষ্টোইভিজায়তে ।১ 
এখাঁনে যোগত্রষ্ট ব্যক্তির পুণ্যকারিগণের প্রাপ্য ব্রহ্মলোকাঁদি শুভালোক 
লাভ করিযা বহুবংসর বাস করিবার পব সদাচাবী ধনিগ্রহে জন্মগ্রহণ 
করার কথা আছে। তাই নাথমার্গে উক্ত হইয়াছে, “জ্ঞানং চ যোগং চ 


মুমুক্ষুদ্রটম্‌ অভ্যসেং”২ অর্থাৎ মোক্ষলাভের জন্য “মহাজ্ঞানে'র আশ্রয়- 
গ্রহণ কর্তব্য । 


যোগ ও যোগাজ 


ইতিপূর্বে যে যোগমাহাত্মা বর্ণনা করা হইয়াছে তাহার স্বরূপ 
নির্বাচন এবং প্রকারভেদ নিৰপণ করা কর্তবা | 
যোগ কি? প্রচলিত মতান্ুসাবে “যোগ” অর্থে মিশ্রণ, যোগন্ত্র 
অন্থদারে “যোগশ্চিন্তবৃত্তিনিরোধঃ, নাথমার্গেব গ্রস্থমতে, যোগ-_ 
যোহপানপ্রাণয়োযোগঃ স্বরজবেতসোস্তথা ৷ 
সূর্য্যাচন্্রমসোর্যোগে। জীবাত্মপরমাত্মনে!ঃ ॥৮৩ 
একক্ডত দ্বন্বজালস্য সংযৌগো যোগ উচ্যতে 15 
অতএব তন্ত্রমতে প্রাণঅপান, বজরেত, চন্দ্রনূর্যা, জীবাত্মাপরমাত্মায় 
যোগকে যোগ বলে,_ ইহাই শিবশক্তির সামরস্ত | যৌগিষাজ্ঞবন্ধ্যে-_ 
জ্ঞানং যোগাত্মকং বিদ্ধি, যোগপ্চাষ্টাঙ্গসংযুতম্‌। 
সংযোগো যোগ ইত্যুক্তো জীবাম্বীপবমাত্মনোঃ ॥* 
যোগশিখোপনিষদ মতে যোগ এক, বনু নহে, উহা! মহাযোগ নামে 
প্রসিদ্ধ । মন্ত্র, লয, হঠ, বাজ তাহাব ক্রমমাত্র | 
মন্ত্রোলয়োহঠোরাজযোগোহস্তভূমিকাঃ ক্রমাৎ ॥১২৯ 
এক এব চতুর্ধায়ং মহাযোগোইভিধীয়তে ৷ 
শিবসংহিতায়-_ 
মন্ত্রযোগেো! হঠশ্চৈব লয়যোগন্তৃতীয়তঃ। 
চতুর্থে। রাজযোগঃ স্তাৎ স্‌ ছিধাভাববজ্জিতঃ ।* 


১। গীতা ' ৬৪১ ২1 যোগশিখোপনিযৎ ১।১৪ 
৩। যোগনবীজ, গ্লোক ৮৩, যোগশিখোপনিধৎ, শ্লোক ৬৮ 
৪। যোগিহাজ্ঞবন্ধা ১৪৩ ৫ | শিবসংহিতা ৫1১৭ 


৪১৪ নাথ-সম্প্রদায়েব ইতিহাস, দর্শন ও সাধন-প্রণালী 


যোগ অর্থে এক বস্ততে অন্তেব মিশ্রণ ইত্যাদি সপ্তদশ প্রকার যোগের ভেদ 
আছে । আবাব যোগে চতুষ্পথও আছে-__ 
মন্ত্রযোগলযশ্চৈব বাজযোগহঠস্তথা | 
যোগশ্চতধিবধাঃ প্রোক্তা যোগিভিস্তত্বদগিভিঃ ॥৯ 
প্রতোক যোগেব সহিতই লেন সম্বন্ধ আছে, কাঁৰণ চিত্তের লযসাধনই 
যোগেব উদ্দেশ্য | নৃর্যাকিবণে তূণোপৰি অর্ককান্তমণি ধবিলে যেবপ 
তৃণ ভম্ম হয়, সেইরূপ কেন্দ্রীকুত বৃদ্ধিতত্বের অগ্রস্থিত সকল দ্রব্যই যোগীর 
নিকট প্রকাশ্য, অভএব যোগী সর্ববগ্ত । যোগসাধন দ্বাব! যোগী ব্বল্লাহারী, 
শ্বীসপ্রশ্বীসঙ্গযী ৪ দীর্ঘজীবী হন। যোগে ক্রম বর্ণনা (মন্ত্র হঠ, লয 
ও বাজযোগ ) মতঃপব নিস্তাবিত হইতেছে । 
যোগেব “তঙ্গ' কটা? পাতঙঞ্জল মতে যোগেব অষ্ট অঙ্গ 
যমনিযমাসন প্রাণাযা মপ্রতা হাবধাবণাধ্যানসমাধযোশষ্টাবঙ্গ।নি ॥২1২৯।১ 
মার্কগ্রেষ পাতঞ্জলের শ্তায় যোগাঙ্গ “আষ্ট' বলিয়াছেন, গোবক্ষমতে 
যোগাঙ্গ “ষট্‌”, যথা_- 
আসনং প্রাণমংবোধঃ 'প্রভাহারশ্চ ধাবণ। । 
ধ্ানং সমাধিবেতানি যোগ।ঙ্গানি ভবস্তি ঘট ॥৩ 
(ধ্যানবিন্দু উপনিষদেব ৭১ শ্লোক ) 
যম ও নিযমকে এখানে যোগনূমিৰপে নিশ্চয করিয়া অঙ্গমধো ধাধ্য 
করা হয় নাই । শ্রন্যত্রও ষডঙ্গ যোগের কথা গাছে, যথা- 
প্রত্যাহাবস্তথা ধ্যানং প্রাণাধামোহথ ধাবণ1। 
তর্কইশ্চব সমাধিশ্চ ষডঙ্গে। যোগ উচাতে ॥ 
(অমৃতনাদ উপনিষৎ শ্লোক ৬) 
ইহার মধো আগম-অবিবোধী বাকাই “তর্ক? । 
আগমব্যাবিরোধেন উহনং তর্ক উচ্যতে ॥ (এ ১৭) 
যোগিযাজ্ঞবন্ধযে অষ্টাঙ্গযোগ এইরূপে বণিত হইয়াছে 
যমশ্চ নিষমশ্চৈব আসনঞ্চ তখৈব চ। 
প্রাণায়ামস্তথা গাগি প্রত্যাহারশ্চ ধাবণ] ॥৪৫ 


১। পাঁতগ্রল-দর্শনম্‌, কাঁলীবর বেদান্তবাগীশ (১৩২৬ সন) এবং অমরৌতপ্রবোধ (পুথি) 
গোক ৩ আ্টবা। 

২। পাতঞ্জল-যোগদর্শনম, হরিহর!ননা আরণ্য ২২৯ 

৩) পাতগ্রলদর্শনম্‌, কালীবর বেদীন্তবাগীশ, ধ্যানবিন্দু উপ ১1৪১ 


যোগ ও জ্ঞানের পরম্পর সম্বন্ধ বিচার ৪১৫ 


ধ্যানং সমাধিবেতাঁনি যোগাঙ্গানি বরাননে । 
যমশ্চ নিয়মশ্চৈব দশধা নুপ্রকীত্তিতঃ ৪৬ (প্রথম অধ্যায়) ১ 
যম, নিযম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধাবণা, ধ্যান ও সমাধি, 
যোৌগের এই অষ্টাঙ্গ উত্তরোন্তব এক হইতে অন্যটা উচ্চতব ক্রমের। 
যোগন্থুত্রে অষ্টাঙ্গ যৌগের চারিটা অঙ্গকে বহিঃসাধন ও চারিটী অঙ্গকে 
অন্তঃসাধনরূপে ব্যাখ্যাত হইযাছে। আবার বহিরিন্দ্রিয়ের উপব প্রভাব 
স্বরূপকে 'যম' ও অন্তবিন্দ্িয়ের উপর প্রভাব স্ব্ূপকে “নিয়ম বলে। 
যম ও নিয়ম 'প্রত্যেকটী বিভিন্ন মতানুসারে দশবিধ ব৷ পঞ্চবিধ | 
যোগিযাচ্বন্থ্ের প্রথম ও দ্বিতীয অধ্যায়ে (১1৪৯, ১।১ ) দশবিধ 
ঘম'-_অহিংসা, সতা, অচৌধ্য, ব্রহ্মচর্যা, দযা, সবলতা, ক্ষমা, ধৃতি, 
মিতাহাৰ ৪ শৌ৮ , এবং দশবিধ “নিয়ম'-তপস্তা, সন্তোষ, আস্তিক, 
দান, ঈশ্বরার্চনা, সিদ্ধান্তশ্রবণ, হী, মতি ব! বুদ্ধি, জপ ও ব্রতবপে বণিত 
হষ্য়াছে। হঠযোগপ্রদীপিকাতে জপ ও ব্রত স্থানে তাপসহন ও হোম 
উল্লিখিত হইয়াছে - এইমীত্র উভয গ্রন্থে ভেদ। পাতঞ্জলদর্শনে-- 
অহিংসাসত্যান্তেযব্রন্ষচন্্যাপবিগ্রহা যমাঃ 
শৌ০সন্তোষতপংস্বধায়েশ্বব প্রণিধানানি নিযমঃ ॥ ২২০৩২ 
বণ্িত হইযাছে , অর্থাৎ যম ও নিষম প্রতোকটা পঞ্চবিধ। 
যোগসাধনেব “আসন? কষ প্রকার? ৮৪ লক্ষ প্রকাৰ আসন 
আছে।২ তন্মধ্যে উত্তম আপন অই প্রকার ও উত্রমোন্তম আসন 
ত্রিবিধ* সিদ্ধাসন, পদ্মাসন ও স্বস্তিকাসন। মতন্যেন্্র ও গোরক্ষেব নামেও 
আসন প্রচলিত আছে। 
সিদ্ধাসন ও পম্মাসন উভযই প্রশস্ত। ইহা দ্বারা যোগসাধন 
সম্ভব। সর্বদা সিদ্ধাসন অভ্যাস করিলে দ্বিসপ্ততিসহত্র নাডীমল 
বিশোধিত হইয়া থাকে, দ্বাদশবংসর পধান্ত অভ্যাসে যোগসিদ্ি হয়। 
সিদ্ধাসন আসন মধ্যে শ্রেষ্ঠ, কারণ নুখকব, মতভেদে ইহার নাম বজ্কাসন, 
মুক্তীমন বা গুপ্তামন। 
অতঃপর সিদ্ধাসনাদি বণিত হইতেছে__ 
সিদ্ধাসন_-ইহাতে বামপদ নিম্ন দিকে, দক্ষিণপদ বামপদের সন্ধিস্থলে 


১। ঘোগিযাজবন্ধ্য ১৪৫, ৪৬ ২। গোরক্ষসংহিত ১1৭ 
৩। ন্বত্তিক, গো মুখ, পদ্ম, বীর, সিংহ! নন, ভদ্রাসন, মুক্তাসন ও মযুরাসন-_যে|গিবাও্তবক্ষ। 
৪। যোগগিযাজ্ঞবক্কাম্‌ ১৪৭ | 


৪১৬ নাপ-সম্প্রদায়েব ইতিহাস, দর্শন ও সাঁধন-প্রণালী 


বিস্ন্ত কবিয হৃদয়ে চিনুক ন্থস্ত কবিয়া দেহকে সরল ও নিশ্চল করিয়া 
বিষষসমূহ হইতে ইন্দ্রিষাদি সংযত করিযা ভ্রদ্ধয়েব মধাভাগে দৃষ্টি স্থির 
করি! উপবেশন কর! বীতি। ফলাফল _এই আসন দ্বারা চৈতন্যদ্বার 
মুক্ত হয়, পবমাক্মাব উপলব্ধি সহজ হয়, রোগাদি দূর হয় এবং বিনত্রতা 
বদ্ধিত হয়।১ 
পদ্মাসন- উহাতে বাম উকব উপব দক্ষিণ চরণ এবং দক্ষিণ উরুর 
উপর বামচরণ স্থাপিত কবিয হস্তদ্ষ দ্বার! উভয়চরণ দৃঢরূপে ধারণ 
কবিয়া হৃদয়দেশে চিবুক স্থাপন করিযা নাসিকাণ্রে দৃষ্টি স্থির করিয়া 
উপবেশন করা রীতি । ফলাফল---এই আসনসিদ্ধি দ্বার! ব্যাধি ও বিকার 
সম্যক্রূপে বিনষ্ট হয এবং ইষ্ট্‌সিদ্ধি হয়। পদ্মাসন দ্বিবিধ, কারণ হিন্বু ও 
বৌদ্ধ পদ্মাসনে কিদ্চিৎ ভেদ দৃষ্ট হয। বৃদ্ধের পদ্মাসন (বস্কাসন) মূদ্তিতে দেখা 
যায়__দক্ষিণপদ বাহিবেব দিকে থাকে ও পদতল বাম উরুর উপর স্থাপিত 
থাকে, বুদ্ধের হস্তদবয় প্রসারিত 'ও করকঘ্বদ্ধয় উদ্ধমুখী থাকে।২ হিন্দুদের 
মধ্যে প্রচলিত বুদ্ধ-পদ্মাসনে বামপদটা দক্ষিণ পর্দের উপর দিয়া আডভাবে 
রাখার নিয়ম আছে ।১ 
স্বস্কিকাসন _-জানুদ্ধষ ও উরুদ্ধষের মধ্যে পদতলদ্বয সম্যক্‌ স্থাপন- 
পূর্বক সরলভাবে উপবেশন করাকে ন্বস্তিকাসন বলে। দক্ষিণ গুল্ 
সীবনের বামপার্থে ও বাম গুল্ফ সীবনের দক্ষিণপার্ে রাখি! উপবেশনও 
স্বস্তিকাসন নামে অভিহিত। এই স্বন্তিকাঁসন সর্বপাপনাশক বলিয়া 
কথিত। 
ঘেরগুসংহিতানুসারে * মংস্তেন্্রাসন___ 
উদরং পশ্চিমাভ্যাসং কৃত্বা তিষ্ঠতি যত্বৃতঃ। 
নআঙ্গবামপদং হি দক্ষজ্ানৃপরি ন্যসেৎ। 
তত্র যামাং কৃর্পরঞ্চ যামাকরে চ বক্তুকম্‌। 
ক্রবোম্মধ্যে গতাং দৃষ্টিং লীঠং মাতস্তেন্্রযুচ্যতে ॥২১ 
ঘেরওসংহিতানুসারে* গোবক্ষাসন--_ 
জানৃর্ধোরন্তরে পাদ উত্তানাব্যক্রসংস্থিতৌ । 
গুল্‌ফৌ চাচ্ছাচ্ঠ হস্তাভ্যামুস্তানাভ্যাং প্রযদ্ুতঃ। 
১। *হাগবিদ্া, হসুমান্জী শর্দা, ৩১২, কল্যাপযোগাক্ক পৃ ৬৯৫। 
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৩। যোশিবাজ্ঞবক্কা ৩৩ ৪৯, হ-_যো- প্র ১1১৯ , থেরগু সং ২১২ 
৪) ঘেরগুসংহিতা! ২২১, ২২। 


যোগ ও জানেব পরস্পর সম্বন্ধ বিচার 9১৭ 


কণ্ঠসঙ্কোচনং কৃত্বা নাসাগ্রমবলোকয়েৎ। 
গোরক্ষাসনমিত্যাহ যোগিনাং সিদ্ধিকারণম্‌ ॥২২ 
বামপদ দক্ষিণ উরুর উপর স্থাপনা করি! তছুপরি দক্ষিণ কনুকঈট বাখিয', 
দক্ষিণ হস্তের উপর মুখ রাখিষ! ক্রুদ্বষেব মধ্যস্থলে দৃষ্টি স্বাপন কবিষা 
উপবেশন করাকে “মৎসোন্দ্রীসন' বলে । উভয় জান্ভ € উক মধ্যে পদদ্ধয 
উত্তান ও গুপ্তভাবে রাখিযা ছুই হস্তদ্বারা ভুইটা গুল্ফ আবৃত ও বণ্ঠদেশ 
সঙ্কুচিত করিয়া নাসিকার অগ্রভাগে দৃষ্টি স্থাপন করিলে "গা বক্ষাসন' 
সিদ্ধ হয়। এই আসন যোগিগণের সিদ্ধিপ্রদ। মতস্যেম্্রাসন-সিদ্ধিতে 
বীর্য্য বদ্ধিত হয ।১ 
হঠযোগপ্রদীপিকাতে যে মংস্যেন্্রাসন বধিত হইয়াছে, উহাতে 
উপবোক্ত বিবরণ হইতে প্রণালীভেদ দৃষ্ট হয়, যথা__ 
বামোরুমূলাপিতদক্ষপাদং জানোর্ব হির্রেষিতবামপাদম্‌। 
প্রগুস্থ তিষ্ঠেং পরিবন্তিতাঙ্গঃ প্রীমৎস্যনামোদিতমাসনং ব্যাং ।২ 
প্রতিদিন এই আসন অভ্যাসের ফলে জঠরাগ্নি প্রদীপ্ত হয়, ছুঃসহ প্রচণ্ড 
বোগলমূহ শীঘ্র বিনাশ পাষ, কুগুলিনী অর্থাৎ আধারশক্তিব প্রবোধ হয়, 
কখনও নিদ্রাভাব উপস্থিত হয না এবং চন্দ্র যে তালুর উপবিভাগস্থিত 
হইয। সর্বদা অমৃতক্ষরণ করিতেছেন, তাহার নিবারণ হয। 
ভন্রাসনং ভবেদেতৎ সর্ব্বব্যাধিবিনাশনম্‌। 
গোরক্ষাসনমিত্যানুরিদং বৈ সিদ্ধযোগিনঃ ।০ 
সিদ্ধযোগিগণ ভদ্রাসনকেই গোরক্ষাসন বলিয়! থাকেন অর্থাং 
গোবক্ষসন্প্রদায়ের যোগীর। 'প্রায়শঃ এই আমনে অভ্যস্ত ছিলেন বলিযা 
ইহার নাম গোরক্ষাসন হইয়াছে । 
আসন সিদ্ধ হইলে “প্রাণায়াম সিদ্ধ হয়। প্রাণায়াম কি? 
শ্বীসপ্রশ্বাসেব গতিবিচ্ছেদই 'প্রাণায়াম' নামে পরিচিত। প্রাণাযাম 
সম্বন্ধে বৈদিকী ও তাস্ত্রিকী ভেদ আছে। হঠযোগের রেচক, পূরক ও 
কুস্তক, যোগম্থৃত্রের বাহাবৃত্তি, আভ্যন্তরবৃত্তি ও স্তন্তবৃত্তি নহে । 
তম্মিন্‌ সতি শ্বাসপ্রশ্বাসয়োর্গতিবিচ্ছেদঃ প্রাণায়ামঃ ॥ 
পাতঞ্জলদর্শন ২1৪৯ 


১। যৌগ্বিভা, কল্যাণ যোগাক্ক পৃ ৬৬৭। ২। হযোগ্র ১1২৬। 
৩। হ ভ্লো.প্র ১৫৪,৫৫1 
০7০ 8453 


নাপ-সপ্প্রধায়েব ইতিহাস, দর্শন ও লাধন-প্রণালী 


অর্থাৎ তাহা। (আসন জয ) হইলে শ্বাসপ্রশ্বাসের গতিবিচ্ছেদ হয়, তাহাই 
প্রাণাযাম। প্রশ্বাস ফেলিযা অগ্রহণ 'বাহারত্তি, শ্বাসগ্রহণ করিযা ধারণ 
“আাভান্তববৃন্তি, বেচন বাঁ পূরণ না কবিষা হঠাৎ বাধুরুদ্ধ কবাব নাম 
ন্তন্তবুন্তি' ৷ হাদয়াদি প্রদেশে ইহাদেব মাচবণে অস্থ্র্যা ও জডতাঁবপ 
বাজস € তাঁমস ভাব দূৰ হুয!, 
প্রাণাপানসমা।যাগাপ্রাণাযাম ইতীরিতঃ | 
প্রাণাযাম ইতি প্রোক্তো রেচকপৃবককুত্তকৈ: ॥ ৬১ 
বর্ণবরযাক্মিক! হোতে বেচকপুবককুম্তকাঃ | 
য এব প্রণবঃ প্রোজঃ প্রাণাযামশ্চ তন্মযঃ ॥ ৬৩২ 
অর্থাৎ প্রাণ ৪ অপান বাধুর সংযোগ গ্রাণায়াম বলিযা অভিহিত। বেচক, 
পুবক €কুন্তক দ্বাবা এই প্রাণায়াম গম্পাঁদিত হয। এই রেচক, পূরক ওকুস্তক 
(যথাক্রমে অ, উ, ম) এই ত্রিবর্ণাস্বক স্তবাং এই প্রাণায।মই প্রণবাত্বক। 
যন্তবিশেষ দ্বাবা প্রাণবাধুকে গ্রহণ করার নাম পুবক, জাল্দ্ধরাদি বন্ধ 
মবলম্বন বাবা সেঈ পৃরিত বাধুব নিরোধই কুস্তক ও যন্্ুবিশেষ দ্বারা 
মেই কৃম্তিত বাধুব অপসাবণ ভাহাই রেচক (হ-যো-প্র ২1৭ টীকা )। 
উপারোক্ত বেচক, পুরক ও কুস্তকষট “জরিবিধ' প্রাণায়াম নামে 
অভিহিত হয়। প্রাপাষাম ছাবা প্রত্যাহার স্থুকর হয়। সেই 'প্রত্যাহাব, 
কি? “স্ববিষযাসন্প্রযোগে চিত্তন্ স্ববপান্থকাব ইবেক্িযাণাং প্রতাহাব:৮।৯ 
মর্থাং স্ব স্ব বিষয়ে অসংযুক্ত হইলে ইন্দ্রিগণের যে চিত্তের স্বরূপান্কীব 
তাহাই প্রত্যাহাব। ন্ববপান্থুকাৰ অর্থে চিন্ত-নিরৌধে ইন্দ্রিয়গণ 
নিকদ্ধ হয়। 
প্রত্যাহার পঞ্চবিধ ( যোগিযাজ্জবন্কা ১৪৭, ৪৮) পঞ্চ-ট্বিয়যুক্ত 
বিষষ হহতে চিন নিরুদ্ধ করিলে--অর্থাৎ শব, স্পর্শ রূপ, বস ও গন্ধ 
হইতে ই্বরিয়গগণকে বিষূক্ত করিলে পর্গবিধ প্রত্যাহার লাধিত হয়। যোগী 
ইচ্ছাপূর্ববক প্রত্যাহার সাধন কবিতে পারেন, প্রাণায়াম এপ বোধেৰ 
পক্ষে সহায়। ভাবন। দ্বাবাও প্রতাহাব সম্ভব । 
অতঃপন ধারণা । যোগিযাজ্ঞবন্ধ্যে -.. 
যমাদিগুণযুক্তস্য মনসঃ স্থিতিরাত্মনি। 
ধারণেত্যুচ্যতে স্ভিঃ শাস্ত্রতাৎপর্য্যবেদিভিঃ ॥* পু 


১। পাতগ্রলযোগদর্শনম্‌ ২৫ * টীকা, প্রীমদ হরিহ্য়ানন্ন। ২) ধোশিযাজবন্্‌ ৬.০, 
ও। পাঠন্রতযোগদর্শনম্‌ ২1৫৪ ৪। যোগিযাজধক্যযয ৮) 


(যাগ ও জ্ঞানের পবস্পর সম্বন্ধ ণিচাণ ৪১৪ 


অর্থাৎ যমাদিগুণসম্পন্ন ব্যক্তিব আত্ম।তে যে মনের স্থিতি, শান্্তাৎপধ্যবেদী 
সাধুগণ তাহাকেই 'ধারণা” বলিয়া কীর্তন করেন। ধারণা পঞ্চবিধ - ক্ষিতি, 
অপ, তেজঃ, মরুং ও ব্যোম, এই তব্বপঞ্চকে পঞ্চদেবের ধাবণা 
করিতে হ্য, সুতরাং ধারণা পঞ্চবিধ। পাদদেশ হইতে জানুস্থান 
ক্ষিতিস্থান, জানু হইতে পাধু পর্য্যন্ত জলের স্থান, পায়ু হইতে হাদযদেশ 
পর্যন্ত অগ্নির স্থান, হৃদয়মধ্য হইতে ভ্রদ্য়ের মধ্যদেশ পর্য্যন্ত 
বাধুস্থান এবং ভ্রমধ্য হইতে মস্তক পধ্যন্ত আকাশস্থান বলিযা কথিত। 
( যোগিযাজ্ঞবক্ষা-- ৮৬ ৮) 

যে স্থানে ধারণা কর! হইয়াছে, সেই স্থানে জ্ঞানবৃত্তির যে একতান 
তাহাই ধ্যান। তৈলধারা একতানপ্রবাহের বা ধ্যানের উপমা, বিন্দু বিন্দু 
জলধারা ধারণাব উপম। 

ধ্যানই বন্ধমোক্ষের কীবণ । মনে মনে আত্মাব স্ববপচিন্তাও ধ্যান । 
ধ্যান যোড়শবিধ | প্রধানতঃ ধ্যান সগুণ ও নিগুণ ভেদে গ্িবিধ, নিপুণ 
ধান এক প্রকাব, সঞচণ ধ্যান মধ্যে তিনটা মুখাতম 1১ 

সমাধি কি? -ধ্যান পরিপক্ক হইলে ষখন কেবল ধোষ বিষয়মাত্র 
জ্ঞানগোচর থাকে, স্ববাপেরও বিস্বৃতি ঘটিয়া যে চবম চিত্তস্থ্য্য হয়, 
তাহার নাম সমাধি। 


সমাধি: সমতাবস্থ। জীবাত্মপরমাত্মনে।£ | 
এন্ষণ্যেব স্থিতিষা মা সমাধিঃ প্রত্যগাত্মনঃ ॥২ 


জীবাআ্সপবমাক্মীর সমভাবাবস্থাই সমাধি। ব্রহ্মপদার্ধে জীবাস্মার 
স্থিতিও তাহাই। 


প্রাণ।য়ামাৎ লাঘবঞ্ধ ধ্যানাং প্রত্যক্ষমাত্মনি। 
সমাধিনো! নিলিপ্তত্বং মুক্তিরেব ন সংশয়ঃ ॥ 81৮ 
_গোবদ্গসংহিতা। 
প্রাণায়ামের দ্বারা লব্বৃতা, ধান দ্বারা আত্ম প্রত্যক্ষ, সমাধি দ্বাৰা 
নির্লিপ্তত্ব সাধন করিতে হইবে, আসন-মভ্য।স দ্বারা! চাঞ্চল্য দূৰ করিতে 
হইবে, মুদ্রার অভ্যাস ছারা স্থিরতা, ও প্রত্যাহারের ার। ধীরতা সিদ্ধ 
হইবে, ইহার সহিত ঘটকর্্ম সাধন দ্বারা দেহ শোধন করিতে পাধিলে 


যোখিবাঞ্জবন্ধযম্‌ ৯।২-৩ ২। যৌগিহাজবন্ধাস্‌ ১*।১ 


৪১০ শাখ-সপ্প্রদায়ের ইতিহাস, দর্শন ও সাধন-প্রণালী 


যোগীর সপ্তসাধন সিদ্ধ হষ্টবে ও যোগীমুক্তির অধিকারী হইবেন।১ 
গোরক্ষসম্প্রদাষে শোধন, স্থিরতা, ধৈর্ধা, লব্ুত্, দৃঁতা, প্রত্যক্ষ ও 
নিললিপ্তত্ব এই অপ্তপ্রকার দৈহিক সাধন দ্বারা দেহবিশুদ্ধিক্রিয়াকে “সপ্ত- 
সাধন? বলা হইযাছে।২ 
সমাধি ও সমাধিস্থ যোগীর লক্ষণ এইবপও কর! হঈয়াছে-__ 
সমাধিঃ সমতাবস্থা জীবাক্মপবমাত্মনোঃ | 
নিস্তরঙ্গপদ প্রাপ্তি: পবমানন্দরূপিণী ॥ 
নিশ্বাসোচ্ক্বীসমুক্তো বা নিঃস্পন্বোইচললোচনঃ। 
শিবধা।যী স্থুলীনশ্চ স সমাধিস্থ উচাতে ॥ 
ন শুণেতি যদ! কিঞ্চিং ন পশ্যতি ন জিন্রতি। 
ন চস্পর্শং বিজানাতি স সমাধিস্থ উচ্যতে ॥ 
যোগেব বিভিন্ন অঙ্গের ব্যাখ্যা সংক্ষেপতঃ দেওয়া হইল, এখন 
যোগের প্রধান চারিটী ভেদ বা পথ বর্ণন আবশ্যক। রাজযোগই 
যোগমধ্যে উত্তমোত্তম, তথাপি মন্ত্র, লয়, হঠ প্রভৃতিরও স্ব স্ব গুরুত্ব আছে। 
অতএব চতুধ্বিধ যোগে ব্যাখ্যা অতি সংক্ষেপে দেওয়। যাইতেছে । 
নাথমার্গে হঠযোগেন বিশিষ্ট স্থান আছে, ইহাকে রাজযোগে আরোহণ 
,কবিবার সোপান-স্ববপ বিবেচন! কর! হয়, অতএব হঠ ও রাজযোগের 
সম্বন্ধ-বিচার৪ কৰা হইতেছে । নাথমার্গের লক্ষ্যও 'উদ্মনী' অবস্থাপ্রীপ্ডি, 
উহা! রাজযোগেব চরম পরিণতি, তথাপি সিদ্ধবা হঠযোগের আশ্রয়েই 
উক্ত পদপ্রাপ্তিব আকাজ্গণ করিতেন। 


মন্ত্রযোগ 

নাথসিদ্ধ-সম্প্রদায়ের সাধনমার্গে প্রণব-জপের একটা বিশিষ্ট স্থান 
আছে। প্রণবাদি শব্দ দ্বারা মন্ত্রচেতনা হইলে ভীবের.যে উদ্ধগতি হয় ও 
শবাতীত পরমানন্দ-ধামে জীব উপনীত হয়, তাহাকেই মন্ত্রষোগ” বা 
জপযোগ বলে। বৈধরী শব হইতে ক্রমশঃ মধ্যমা! অবস্থা ভেদ করিয়। 
পশ্টন্তীতে প্রবেশ করা মন্ত্রযোগের প্রধান উদেস্ত। পশ্ঠন্তী শব্দ স্বপ্রকাশ- 
মান, চিদানন্দময়, চিদাত্মক পুরুষের উহাই অক্ষয় ও অমর ষোড়শী কলা। 

১। নট্র্দপা৷ শোধনাচ্চ আ'সনেন ভবে দৃঢং। 


মুত্র! স্থির চৈ প্রতাহারেণ ধীরত|। গোরক্ষমংহিত। ৪1৭ 
২। গ্লোরক্ষসংহিত1 ৪1৬ ৩। পাতঞলদর্শনম, কালীবর বেদানববাদীশ। 


যোগ ও জ্ঞানের পরস্পর সগদ্ধ বিচার ৪১১ 


শব্দচৈতগ্ত, আত্মজ্ছান বা ইষ্টদদেবতার সাক্ষাৎকার একই কথা। 
এই অবস্থায় উপনীত জীব কৃতকৃত্যতা লাভ করে, তংপরে যে অব্যক্তভাব 
স্বতঃই উদ্দিত হয়, তাহাই শব্দের তুরীয়াবস্থা'। জাগতিক কেন্দ্রে যে 
শব্দ বর্তমান আছে, তাহার শ্রোতই মূলাধার হইতে নিরন্তর উদ্ধমুখী 
হইয়া উঠিতেছে, বহিম্্খী জীব সে বিষয়ে অঙ্জ। কোন ক্রিয়াকৌশল 
দ্বার যখন ইন্দ্রিয় রুদ্ধ ও প্রাণমন স্তম্ভিত হয়, তখন জীব এই চেতনশব্দের 
সন্ধান পায়। যণ্মুখী মুত্রা! বারা এই নাদানুসন্ধান করা যায়। অভিঘা হ- 
জনিত শব্দকে অনাহদ-নাদে লীন করিতে পারিলে মন্ত্র অক্ষরসমন্তিমাত্র- 
বপে থাকিয়! যায়, উচ্ার সামর্থ্য ও প্রকাশ অন্ুভবগম্য থাকে না। 
ইড়াপিঙ্গলার গতি রুদ্ধ করিয়! প্রাণ ও মনকে সৃযুয়াতে প্রবেশ কবাইতে 
পারিলে এই নিত্য সারহ্গত আ্োত অনুভূত হয়। সাধক ইহার 
সাহায্যে আজ্ঞাচত্র ও তৎপরে বিন্দৃস্থান ভেদ করিয়। সহআ্াবে মহা বিন্দুতে 
উপনীত হুন, তখন জীবের “হংস' মন্ত্রই গ্ররুকূপায দসোহং* মন্ত্রে পরিণত 
হয়, ইহাই মন্ত্রযোগ সমাধি বা মহাভাব সমাধি ।১ 

মন্ত্রযোগের সিদ্ধান্ত এই যে, পরমাত্মা হইতে ভাব, ভাব হইতে 
নামরূপ ও তাহার বিকাৰ এবং বিলাসময় সংসার উৎপন্ন হইযাঁছে। 
অতএব ইহার বিপরীত মার্গে সাধন করিলে লয়গ্রান্তি হইবেই। যে 
ইমিতে মনুয় পতিত হয়, তাহার সাহায্যে সে পুনকথান করে, সেইৰপ 
নামরূপের আশ্রয়ে ক্রমশঃ ভাব ও ভাবগ্রাহী পরমাত্বাতে চিত্তবৃত্তির লয 
হইলে মুক্তি সম্ভব হইবে ।২ 

মন্ত্রযোগের সাহায্যে যুপ্রিপৃক্ত। ও গীঠবিজ্ঞান সিদ্ধ হয। উহার 
সাধনপ্রণালী ফোড়শাঙ্গ-বিশিষ্ট , যথা__ভক্তি, শুদ্ধি, আসন, প্রাণ- 
ক্রিয়া, মুদ্রা, তর্পণ, হবন, বলি, ইষ্ম্ত্রাদি পঞ্চাঙ্গসেবন, দিবাদেশ- 
সেবন, আচার, ধারণা, যাগ ( অস্তর্যাগ ও বহির্যাগ ), জপ, ধ্যান ও 
সমাধি ।৬ 

মন্ত্র ও হঠযোগের সম্বন্ধ এইরূপ,--মন্ত্রযোগে যেরূপ ভাবপূর্ণ স্থল 
ধ্যানের বিধি আছে, হঠযোগে সেইবূপ জ্যোতিধর্ান আছে । মন্ত্রযোগে 
অস্তরজগতে দেবদেবীর ধ্যান বিধি আছে, হঠযোগে জ্যোতি রূপে সেই 


৯। ঘৌগক! বিষয় পরিচয়, ম ম গ্নোলীনাথ কবিরাজ, কলাযণ যোঁগান্ক পৃঃ ৫১ 
২। যোগচতুষ্টর, কল্যাণ সাধনাঙ্ক ১ম খণ্ড পৃঃ ১৩,, ১৩১ 


৩। মন্ত্রযোগকে জঙ্গ, জীরামেস্বর প্রসাদজী বকীল, কল্যাণ যোগ পৃঃ ৩৩৪ ইত্যাদি 


৭২১ নাৰ সম্প্রদায়ের উতিহাস, দশন ও সাধন-প্রণালী 


পানের বিপি লাছে। মন্ত্রযোগে নামরূপ দ্বারা লয়সাধন হয়, হঠযোগে 
বধুনিবোধে সমাধিলাভ বিধি। মন্ত্রযোগের সমাধিকে মহাভাব সমাধি 
9 হঠমোগেব সমাধিকে মহাবোধ সমাধি বলা হয়। 

জীন অহরহঃ শ্বাসপ্রশ্বীসেব সহিত “হংস” মন্ত্র জপ করিতেছে, 
সেই মন্্ গুককুপাষ প্রাণের বিপবীত ভাবাপন্ন অবস্থাতে কিরূপে 
“সোহও মন্ত্ে পবিণত হইতেছে তাহার বিববণ “সদ্গুরুবাণী'তে নিমনবপে 
বিত হইযাছে 2 

কর্ন সহিত ক্রিযাশক্তির দ্বার! যে যোগ স্থাপিত হয় তাহা 
বন্দাযাগ | চেঙনশক্তিতে বা প্রাণে ক্রিয়াশক্তি আছে, জডে তাহা 
মাই । যোগমুত্রে আছে, *প্রচ্ছর্দন বিধারণাভ্যাং ব। প্রাণস্ত” , এই প্রাণ 
কি? কাশীখণ্ডে__ 

ষট্ত্রিংশদঙ্গলে হংসঃ প্রযাণং কুকাতে বহিঃ । 
সবা।পসবামাগণ প্রধাণাৎ প্রাণ উচ্যাতে ॥ 

ইংসপ্রবাহ নাভিচক্র হইতে মাযাচক্র (আজ্ঞাব নিয়স্থ চক্র) 
পমাস্ত বিদ্যমান, উহাতে সন্বগুণাত্মক চৈতন্ত ঈশ্বরের বাস, এই হংস গ্রব্কেব 
সহিত জীবের সম্বন্ধ হওযা কর্তব্য, কিন্ত “অপানং কর্ধতি প্রাণং 
প্রণোষ্টপানং চ কর্মতি? , অতএব জীব নাভির উদ্ধে উঠিতে সক্ষম হয় না, 
তাহার ঈশ্বরবোধ€ হয ন।। 

প্রথম দীক্ষাতে _প্রাণাপানেৰ গতির সমতা সাধন করিয়া এক 
*১২স'প্রবাঙ্তে পবিণত কব! হয, ইহার নাম “কন্মযোগ' | ক্রিযাব সমযে 
নাসিকাদ্ারে বাঘ্‌ বাহিরে গাসে না, রোধেব€ প্রযোজন হয় না, ইহাই 
মখাসাধন। | দীক্ষিতের নুষুপ্তি হয় না, নিত্যানিত্য বস্তব বিচাব জন্মে । 

দ্বিতীষ দীক্ষাতে _নাভিভেদ হইলে জীব “হংস'মন্ত্র উচ্চারণ করে, 
তখন জীবের হংস শব্দের সহিত উদ্দাধঃ গতি হয় যোগন্ত্রে ইহাকেই 
বিতর্কাবস্থা বল! হইযাছে, ইহাতে জ্ঞানশূন্ ভক্তি হয। 

তুৃতীয দাক্ষাতে -- অভ্যাসফলে মায়াচক্রভেদ হইয়া 'হংস'প্রবাহ 
বদ্ধ হইয়া, “সোহং' প্রব।হে পরিণত হয়। অর্থাং জানম্বরূপ চৈতন্যের 
সহিত সাধকের যোগ হয়, ইহাই পভ্তানযোগ? , গীতাতে ইহাকেই 
“সন্বাৎ সঙ্ভায়তে জ্ঞানং” বল! হইযাছে।১ 

ভৃগু, কশ্টপ, প্রচেতা, দধীচি, গর্ব, জমদগ্মি, বাল্সীকি, গর্গ প্রভৃতি 


১ সদকুবাণী (হিশী ), রামমুর্তি শর্শা রচিত তূমিকা ভষ্টবা। 


যোগ ৪ জানের পবম্পব সন্বপ্ধ বিচাব ৫১৩ 


মন্ত্রযোগের উপদেষ্টা । মহাভারতের শীল্তিপবের্ব ইহাব অনুষ্ঠান ও 
ফলাফল বর্ধিত আছে। সাধাবণ শ্বাসপ্রশ্বসের গতিই কিকপে জীবাকে 
শিব কবিতে পারে, মন্ত্রযোগ' তাহার উৎকৃষ্ঠতম নিদর্শন । মন্বযেগ- 
সাধনে কোন বিশেষ বাহ্থা নিষমার্দি নাই, কাঁবণ ইহা! মানমিক যোগ। 
বৈদিক যুগে মন্ত্রের দ্বারাই যুদ্ধে জযলাভ, আকাজিক্ত বৃষ্টি ও শস্তলা'ভ 
প্রভৃতি সাধিত হইত। সকল ধর্শসম্প্রদায়েই স্বরণক্তিব ক্রিযা স্বীকৃত 
হইয়াছে বলিয়া বিভিন্ন মন্ত্র বারা পূজা বা উপাসনার বিধি নির্ণীত 
হইয়াছে । মন্থজপ দ্বার! সিদ্ধিলাভ হয -“জপাৎ সিদ্ধি; ইহাও সাধকগণ 
জানেন। কিন্তু আগম উপদেশ দিয়াছেন, “শক্তিযুক্তো জপেনন্ত্রং ন 
মন্ত্র কেবলং জপেং।”১ অর্থাৎ কুগুলিনীবপ ম্বরশক্তির সংযোগে মন্থজপ 
করাই বিধি, কেবল মক্ষরমাত্রের আবৃত্তি দ্বারা মন্্জপ হয না। এখনকাব 
প্রচলিত দীক্ষা মাস্ত্রী-দীক্ষা, অর্থাৎ ইহাতে গুক দ্বারা প্রদত্ত মন্ত্র দ্বারা 
দেবতার অর্চনা বিধি, ইহাতে কুগুলিনীকে প্রবুদ্ধ কবিবাৰ কোন বিধি 
নাই। মন্ত্রযোগ দ্বারাই সাধকের নাদানুক্ৃতি হয তাহা নাদ € 
নাদানুসন্ধান অধ্যাযে দ্রষ্টবা। 


হঠযোগ 


হঠযে।গেব আদি প্রবর্তক আদিনাথ বা শিব হঠযোগীদেব এই মত 
সম্মত। 
দ্বিধা হঠঃ স্যাদেকস্ত্ব গোরক্ষাদিনুসাধকৈ: | 
জন্যো মকগু-পুত্রাদৈ: সাধিতো হঠসংজ্ঞক: ॥ 

( পাতগ্লদর্শনম্‌_ কালীবর ) 
মার্কণ্ডেয়, ভরদ্ধাজ, মরীচি, জৈমিনি, পরাশব, ভৃগু, বিশ্বামিত্র প্রভৃতির 
কৃপায় এই যোগেব বিস্তার সাধিত হয়। তৎপরে গোরক্ষ, মংসোন্দ, চর্প টা, 
জলন্ধর, কনেড়ী, চতুরঙ্গী, বিচাবনাথ প্রভৃতি নাথ-সম্প্রদাষের আচাধ্যগণ 
কর্তৃক ইহা অনুষ্ঠিত হয়, এবং তাহাদের সান্প্রদািক গ্রন্থ গোবক্ষমংহিতা, 
গোরক্ষশতক, সিদ্ধসিদ্ধান্তপদ্ধতি, সিদ্ধসিদ্ধান্তসংগ্রহ, গোবক্ষসিদ্ধাস্তসংগ্রহ, 
অমনস্ক, যোগবীজ, হঠযোগপ্রদীপিক, হঠতব্বকৌমুদী, ঘেবগুসংহিতা, 
নিরঞ্জনপুরাণ ইত্যাদিতে হঠতত্ব আলোচিত হুয। 


ময়ুযৌগ, অবধূত জ্ঞানানন, ভূমিক! 


৪5৪ নাখ-সম্প্রদায়্ের ইতিহাস, দর্শন ও সাধন-প্রণালী 


হঠযোগের অষ্টা্গ, ষডঙ্গ ও চতুরঙ্গ ভেদ আছে। সাধারণতঃ “যম- 
নিষমাসনপ্রাণাযাম-প্রত্যাহার-ধাবণা-ধ্যানসমাধিয়োইষ্টাবঙ্গানি” প্রচলিত 
মত যোগতব উপনিষদ্‌ ইত্যাদিতে দেখা যায। মহাভারতেও আছে 
“বেদেষু চাষ্টঞচণিনং যোগমাহুর্মনীধিণঃ।” গোরক্ষ-উপদিষ্ট হঠযোগের 
“ঘট অঙ্গ' বল! হয, যম ও নিষমকে ভূমিস্বরূপ ধরিয়া লইয়! আসন, 
প্রাণাধাম ইত্যাদিকে 'ডঙ্গ' বল! হইয়াছে। হঠযোগপ্রদীপিকাতে 
চন্ুবঙ্গ' যোগ বিষয ভাছে,--তাহার! যথাক্রমে আসন, প্রাণায়াম বা 
কুম্তক, মুদ্রা ব৷ করণ ৪ নাদানুসন্ধান। প্রত্যাহারাদি সমাধি পর্য্যন্ত 
নাদানুন্ধানের অন্তভূতি | 

“আনেন রজো হস্তি” ইহা সিদ্ধস্ত যোগিসম্প্রদায়ের প্রসিদ্ধ উক্তি 
অর্থাৎ দীর্ঘকাল আসনের প্রভ্যাস দ্বাবা বজোগুণ জনিত দৈহিক চাঞ্চল্য দূর 
হয়, যোগেব বিস্বন্ববূপ যোগাদিও বিনষ্ট হয | “কুর্য্যাত্তদাসনস্থ্র্যযমারোগ্যং 
চাঙ্গলাঘবম্‌।”১ আসন অতযাস দ্বাঝ দেহের লঘ্ভুতা সম্পন্ন হইয়। 
তমোগুণ দৃবীভূত হয ও দেহে সাতিক তেজেব সদয় হয়। পাতপল লৃত্রেও 
বোগেব দ্বাবা চিন্ত বিক্ষেপের উল্লেখ আছে। অঙ্গেব গুরুতা থাকিলে 
তপোবিদ্ব ঘটে । বারম্বার আসন অভ্যাস দ্বার প্রাণায়াম বা কুস্তক সহজ- 
সাধা হয। সাস্মারাম বলিয়াছেন যে, কুস্তক দ্বার! প্রাণের গতি রুদ্ধ হইলে 
চিন্ত নিরালম্ব হয়। টীকাকার ব্রহ্মানন্দও বলিয়াছেন যে, সম্প্রজ্ঞাত 
সমাধির পর ব্রক্মাকাব-স্থিতিব উদয হয়, সেই সময়ে পরবৈরাগ্য অবলম্বনে 
চিন্তকে সম্যক্‌ কদ্ধ করিতে হয। কিন্তু প্রাণায়াম সহজ হইলেও নাডী- 
চক্রাদি অশুদ্ধ থাক! কালীন স্থযুস্তা-দ্বারে বাযুর প্রবেশলাভ ও উন্মনী 
অবস্থাপ্র।প্তি বাতুলতা। মাত্র। শাগ্ডিলা উপনিষদাদিতে* নাড়ীশোধন 
ব্যাপারের নিমিত্ত ৪৩ দিন হইতে আরম্ভ করিযা' এক বৎসর কাল পধ্য্ত 
সাধন আবশ্যক বলিয়া বণিত হইয়াছে। প্রাণায়াম সাহায্যেই এই শোধন 
সম্পূর্ণ হয়। যখন দৈহিক কৃশতা, কান্তি, ইচ্ছানুসারে বায়ুধারণ-সামর্থা, 
অগ্নিবৃদ্ধি, নাদ্দের অভিব্ক্তি ও আরোগ্য সাধকে দর্শীয়, তখন নাড়ীশুদ্ধি 
সম্পূর্ণ হইয়াছে বুঝিতে হইবে । কৃশতা স্থলে শাগ্ডিল্য উপনিষদে লঘুতা, 
যোগতত্ব উপনিষদে কৃশতং ও লঘভৃতা, শিবসংহিতা। মতে দেহে সামা, সুগন্ধি 


১ হঘে প্র ১1৫৬, ৪৭) ৪1৮৪ ২। হু-যো-প্র ১১৭ 
৩। শাাশুল্য উপনিষদ ৫৬, জিচতুস্ত্িতু:সগুতি চতুমানপ্ান্তং জিসংিযু উতর চ হটুকৃত্ব 
আচরেরাড়ীত্ুদ্ধির্ভবতি | ততঃ শরীরে লঘুদীত্তিবন্ছি বৃদ্ধিনাদাতিবাকির্ভবতি। 
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ও কান্তির আভা প্র্ফুটিত হওযা৷ এবং কণ্ঠন্বরে মাধুর্যেব কথা বণিত 
হইযাছে। 

শরীরলঘুতা দীপ্তির্জঠরাগ্রিবিবর্ধনম্‌। কৃশন্বং চ শরীরস্ত তদা 
জায়তে নিশ্চিতম্‌।, বপুষঃ কান্তিকৎকষ্টা জঠরাগ্নিবিবর্ধনম্‌। আবোগাঞ্চ 
পটরত্বঞ্চ করণান।ঞ্চ জাতে ।২ ইত্যাদি 

যম, নিয়ম ও আসন যথাযথভাবে মিদ্ধ না হইলে যথার্থৰপে 
প্রাণাযাম-সাধন সম্ভব হয় না, অতএব এ অবস্থায নাডীশুদ্ধির চেষ্টা 
অকর্তব্য। বাধুঃ পিন্ত ও কফ দোষাদি যুক্ত সাধকের 'বট্কম্ম' সাধনের 
প্রয়োজনীয়তা আছে, ষট্'ম্ম সাধনের জন্য স্থান, আহাঁব, জাচাববিচা 
পালন কর্তব্য । নিরাপদ স্থান, সাবিক আাহাব, পৈরাগ্যাদি পালন 
বিধি। 

ধোৌতির্বস্তিস্তথা নেতি ত্রাটকং নৌলিকং তথা । 
কপালভাতিশ্ৈতানি বট্কম্মাণি প্রচক্ষতে ॥* 

ধোৌতি মুখ দিষ। উদর-মধ্যে নৃতন বস্্খণ্ড প্রবেশ ছাবা উদগিবণ , 
ইহা! দ্বার! শ্বাসকুষ্ঠাদি দূব হয | (পাশ্চাত্যেও নল-ব্যবহার-বীতি আছে । ) 

বস্তি_গুহাদ্বাবে নল-সাহায্যে জলাকধণ ও ত্যাগ, প্রীভা, 
বাতপিন্রা।দ দূব হয়। 

নেতি-নাসারন্ধা দ্বাব জল আকষণ ও নিক্ষামণ , কপাল € 
নাসিকার মগ রহিত হয। 

ত্রাটক -নিশ্চল নষনে নুঙ্ষবপ্ত দর্শন । ইহা ছ্বাবা নেত্রবোগ 
বিনাশ হয, আলস্ত ও তন্দ্রা দূব হয, বশীকবণ-শক্তি হয। হঠযোগ 
গ্রন্থে ত্রাটকের ভেদ বণ্িত হয় নাই, কেবল অশ্রুপাত ন। হওয়া পধান্ত 
একদৃষ্টে চাহিযা থাকাকে মৎস্থেন্দ্রনীথ প্রভৃতি আচাধ্যগণ ত্রাটক কম্ম 
বলিযা নির্দেশ করিয়াছেন (২৩১ হ-যো-প্র টীকা)। মগুলত্রাঙ্গাণ। 
উপন্নিষদে-ও তিব্বতীয় লামাদের সাধনে ত্রাটকের আসন্তর, বাহা ও মধা 
ভেদ বণিত হইয়াছে । ভ্রমধ্যে ধ্যানই “আন্তর ত্রাটকে'র উদাহখণ | চন্দ্র- 
নক্ষত্রাদি দূরস্থিত বস্ত লক্ষ্য করিয়া ত্রাটককে “বাহ ত্রাটক' বলে। 
কুর্য্যে ত্রাটক নিষিদ্ধ, তাহাতে নেত্রদোষ হয়, জলে স্ধ্যের 'প্রতিবিন্ধে 
ত্রাটক কবা যাইতে পারে। কাগজে বা প্রাচীর-গাত্রে বিন্ু ও দেবমুত্তি 

১1 যোগতব্বোপনিষৎ ১1৪৫, ৪৬ »। শিবসংহ্িতা! ৫1৯৩, ৫1৮ বায়ুসিষ্থি 


৩। হ-যৌ-প্র ২২২, গোরক্ষসংহিতা ৪1৯, ধোঁ তির্ববস্তিগ্তথ। নেতি ইত্যাদি পাঠান্তর। 
০ ০ ৪84--54 


৪১৬ নাখ-সম্প্রদায়ের ইতিহাস, দর্শন ও সাধন-প্রণালী 


ইত্যাদি অঙ্কিত করিয়া ত্রাটককে “মধ্য ত্রাটক' বলে। দীপশিখা, 
নসিকাগ্র, ধাকুমুত্তি গ্রভূতি লক্ষ্য করিলেও হয়। অধিকারিভেদে এই 
ত্রিবিধ ত্রাটকেব সাধনবিধি আছে। তিব্বতীয় যোগে কোন বৃহৎ বস্তর 
দিকে লক্ষা কবিতে করিতে ক্রমশঃ তাহাব একটা মাত্র অংশে মনঃসংযোগ 
দ্বার! ত্র/টক বিধি আছে । যথা 

উপত্যকা-নিয়ে বা পর্বত-গাত্রে বা অন্ধকারে বসিযা সাধন 
কৰিলে একটা দৃশ্য বা মৃত্তি চক্ষের সম্মুখে ভাসিয়! উঠিবে, ক্রমশঃ উহা! 
একটা বিন্দুমাত্রে পর্যবসিত হইবে এবং চিন্তের স্থিবতাৰ সহিত “বিন্ু'ও 
স্থির হইবে । ঞুক প্রশ্ন করিয়া এইরূপ শিষ্কেব মনের একাগ্রতা সাধন 
কতদৃব হইয়াছে তাহা পরীক্ষা কবেন। এতৎসহ প্রাণায়াম কর্তব্য। 
মোমবাতির অগ্রভাগে দৃষ্টিস্থির প্রভৃতি ছারাও সাধন প্রচলিত আছে। 
শ্বেত কাগজে বা দেওযালে কৃষ্ণ বিন্দুচিহ্নও কেহ কেহ দিয়া থাকেন ।” 

কপালভাতি--লৌহকাঁবেব ভন্ত্রীর ম্তায় শীন্রতীব সহিত বেচক ও 
পুরণ, স্থুলতাহ্বাস ও কফাদি দোষ বিনষ্ট হয। 

যা্জবন্ধ্য (প্রভৃতি খধিমতে একমাত্র প্রাণায়াম দ্বার সকল মল 
দূব হইতে পারে, ষটুকশ্মের কোন আবশ্যকত। তাহাদের মতে নাই । 

হঠযোগের 'সপ্তসাধন' অর্থে ষট্বশ্ম ও তৎসহ আসন, মুদ্রা, 
প্রতাহাব, প্রাণায়াম, ধ্যান ও সমাধি সাধন। বট্কন্মা একটা সাধন, 
আসনমুদ্রাদি ছযটী সাধন, একত্রে উহাবা সপ্তসাধন নামে পবিচিত। 
গোবক্ষসংহিতায শোধন, দৃঢত] ইত্যাদিকে সপ্তসাধন বল হইয়াছে । 

শোধনং দৃঢ়তা চৈব স্থের্্যং ধৈর্যযঞ্চ লাঘবং । 
প্রতাক্ষঞ্ণ নিলিপ্তত্বং দৈহিকং সপ্তাধনং ॥ (81৬ শ্লোক) 
যুদ্রা। অওঃপর হঠযোগেব মুক্তা” বর্ণন কর্তব্য! আসনও মুদ্রা অভ্যাস 
দ্বার দেহের দৃঢতা৷ ও স্থিরতা অভ্যাস হয়, তৎপরে প্রত্যাহার, প্রাণাঁযাঁম, 
ধ্যান, সমাধি দ্বারা আত্মপ্রত্যক্ষ ক্ষমতা জন্মায়, তৎসহ দৈহিক লঘুতা 
ও ধীরতা প্রাপ্তি হয়। আসন ৩৩ প্রকার-_প্রাণায়াম ৮ প্রকার, মুদ্রা 
২৫ প্রকার (ঘেরগসংহিতা ত্রষ্টব্য)। হঠযোগপ্রদীপিকাঁতে মুদ্রার 
দশবিধ প্রকারভেদ বর্ণিত হইয়াছে ; যথা-_ 
মহামুদ্র। মহাবন্ধে। মহাবেধশ্চ খেচরী । 
উড্ডানং মূলবন্ধশ্চ বন্ধে! জালম্ধবাভিধঃ ॥ 
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করণী বিপরীতাখ্যা বজোলী শক্তিচালনম্‌। 
ইদং হি মুদ্রাদশকং জরামরণনাশনম্‌॥ (৩1৬, ৭) 

শিবসংহিতাঁষ মহামুদ্রা, মহাবন্ধ, মহাবেধ, খেচরী, জালম্ধর, মূলবন্ধ, 
বিপরীতকৃতি, উজ্ডান, বজোলী, শক্তিচালন এই দশটা মুদ্রাকে উত্তম স্তম 
বলা হইয়াছে ।, 

মহামুদ্রাী। তিব্বতীয় লামাদের মধ্যে 'মহামুদ্রা” সাধন প্রচলিত 
আছে। লাম! মারপা ভারতে আসিয়া! অতীশার নিকট শিক্ষালাভ 
করেন ( অতীশার ১০৫৩ খুঃ মৃত্যু হয় )। অন্তদূ্টি লাভের প্রণালীকে 
ইহারা 'মহামুদ্রা+ আখ্যা দেন।২ ভারতীয যোগীর পক্ষে মহামুদ্রা 
একটা মুদ্রা! মাত্র, কিন্তু লামাদের নিকট উহা! নিবর্বাণ-লাভেৰ একমাত্র 
উপায়-স্ববপ গণ্য ।* 

আদিনাথ-বপ্রিত মহামুদ্রা সাধন দ্বারা কুগুলী সবল হয, ইা- 
পিক্ষলার মরণাবস্থা হয, অবিষ্াঁদি পঞ্চক্লেশ ও শৌকমোহাদি দূব হয়, 
জবামরণ নাশ হয। বামপদ নিম্নে ও দক্ষিণপদ প্রসারিত কবিয়া 
উপবেশন করিষা উভয় হস্তের তর্জনী ব্যতীত অন্যান্য অঙ্গুলী দ্বাবা 
প্রসারিত পদের অঙ্ৃষ্ঠ ধারণ ও জালন্ধর বন্ধযৌগে কষ্ঠ প্রদেশে বাষু কদ্ধ 
করিয়া ন্ুযুন্নাতে বাযুধাবণ করার নাম “মহামুদ্রা" । (ঘেরগু-সংহিতা৷ ৩৬) 

মন্থাবন্ধ ও মহাবেধ। বাম গুল্ফ দ্বাব। পাষুমূল নিরোধ করিয! 
দক্ষিণপদ দ্বারা সযদ্কে বাম গুল্ফ আগীডনপূর্বক জালন্ধব বন্ধ করিয়া 
বাধুপূরণ কবিয়া যোনিতে আকর্ষণ বা! মূলবন্গ করিযা মধ্নাডীতে 
মনঃসংযোগ করাকে হাবন্ধ' বলে। 

মহাবন্ধে অবস্থিত হইয়া একাগ্রচিত্তে উভয় নাসাপুটে বাধুগ্রণ 
করিযা করতলদ্বয় সাহায্যে কটিদেশে মন্দ মন্দ আঘাত করিলে ন্ুযুয্নামধ্যে 
বাষু প্রবাহিত হইবে, ইনার নাম “মহাবেধ” । মহাবেধ বিনা মহামুদ্রা- 
সাধন নিক্ষল। সুতরাং যোগী যত্বসহকারে এই তিনটীব ( মহামুদ্রা, 
মহাবন্ধ ও মহাবেধ ) অনুষ্ঠান করিবেন। প্রত্যহ চাবিবার এই তিনটা 
অনুষ্ঠান দ্বার! ছয় মাসের মধ্যে মৃত্যা্জয়ী হওয়া যায়। 

মুদ্রা-সাধনের ফল। এই মুদ্রাদি সাধনে জরামরণ হয় না, অণিমাঁদি 
অষ্ট এই প্রাপ্তি হয়। তন্ত্র পঞ্চ-মকার মধ্যে মুদ্রাকে শ্রেষ্ঠ বলা হইযাছে, 
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৭১৮ নাগ-সম্প্রদায়েব ইতিহাস, দর্শন ও সাধন প্রণালী 


কাঁরণ মুদ্রা দ্বারাই শিবত্বপ্রাপ্তি হয। তান্ত্রিক সাধনে কেবল ত্যাগেব 
কথাঈ নাঈ, ভোগের মধা দিয়! ধীরে ধীবে স্বাভাবিক ভোগমযী মনের 
গতিকে তাগাভিমুখী কবাই তাস্িক সাধন । মুদ্রাব মধ্যে আসন, 
প্রাণাযাম, ধ্যান, সমাধি প্রভৃতি সকল ক্রিষার সংমিশ্রণ আছে। অনুভবী 
% পারদর্শী গুরুব নিকট মুক্রা-শিক্ষা কর্তবা ।১ 

আপাতদৃষ্টিতে মুদ্র।সাধন অস্বাভাবিক মনে হইলে &, মনঃস্থৈধোর 
উহ প্রকৃষ্ট উপায। শিব স্থির, শক্তি চঞ্চল , শিব ও শক্তির সহিত 
সম্বন্ধ স্থাপনের জন্য সাধকেব পক্ষে মুদ্ধাদি সাধন দ্বার! সম্বন্ধ স্থাপন 
সহজ । ভোগী মানব এই পবিত্র সাধনকে বাসনা-পুবণেব সাধনবপে 
পবিণত কবিযা! লোকচন্দে ইহাকে দূষণীষ কবিযা তুলিযাছে। বস্তুতঃ 
মদ্রাব যথার্থ সাধনে সংযমেব পবাকাষ্ঠা আছে । 

শীস্তবীমুদ্রা। এই মুদ্রা সাধন দ্বাবা পবমাস্া দর্শন হয। ইহা 
জমধাস্তালে একা গ্রচিন্তে ধ্যানযোগে পরমাম্মা দর্শনেব সাধনা, ইহা 
কুলবধর ন্তায গোপনীঘ সাধন। মুদ্রামধ্যে ইহা শ্রেষ্ঠ মুদ্রা ( ঘেরগু- 
সংহিতা ৩৬৭, ৬৫)। আজন্ছাচক্রভেদ হইলে মানসক্রিযাব উপরম হয, 
সহশ্ার কণিকামধো আবদ্ধ মন নিশ্চল হয, নিক্ষিঘ মন বিলীন হঈলে 
“অমনক্ক' অবস্থা হয, শাম্তবীমুদ্রার ইহাই পূর্ণ পবিণতি। মন, 
দৃষ্টি ও বাযু (প্রাণ )স্থিব হইলে আকাশরূগী আত্মচৈতন্য প্রকাশমান 
থাকে । 

অজ্ঞান-সমুদ্র পাৰ হইযা জ্যোতিশ্ময আত্মাকে জানিতে হইবে, 
“তজ্জ্দানপ্রবাধিকঢেন জ্ঞেয়ম্” | ইহাই আন্তর ও বাহা লক্ষণ, ইহাব মধ্যেই 
জগৎ লীন হইখা আাছে। ইহা! নাদ, বিন্দু ও কলার অতীত অখগ্ডমণ্ডল, 
ইহা! সণ ও নিপুণ স্বরূপ, ইহার বেত্তা মুক্তিলাভ করেন। যোগী 
সিদ্ধাসনে প্রথমে অগ্নিমগ্ডুল, তছপবি সূর্যামণ্ডল, তন্মধ্যে চন্দ্রমগ্ুল, 
তন্মধো বিছ্যতেব ম্যায অখণ্ড ব্রহ্মতেজোমণ্ডল দর্শন করেন, ইহাই 
শাস্তবীমুদ্রার বৈশিষ্ট্য। অমা, প্রতিপদ ও পূর্ণিমা ভেদে ত্রিবিধ দৃষ্টিভেদ 
আছে, তাহারা যথাক্রমে নিমীলিত, অধ্ধনিমীলিত ও সর্ব্বোশ্থীলন 
দৃষ্টিরূপে খ্যাত। নাসাগ্রে পুণিমা দৃষ্টির অভ্যাস কর্তবা। “যদ! 
তালুমূলে গাঢতমো দৃণ্ততে ৷ তদত্যাসাদ্‌ অখগুমগ্ডলাকার জ্যো তিরূ্ঠিতে । 
তদেব পচ্চিদানন্দং ব্রহ্ম ভবতি। এবং সহজানন্দে যদা মনো লীয়তে 


১। 'মুদ্রা', উপেন্ত্রচ্্র দত্ত, ঘোগান্ক কল্যাণ, পৃঃ ৪৯৪ 
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তদা শান্তো ভবী ভবতি। তামেব খেচরীমাহুঃ।১ তালুমূলে গা তমঃ 
পবে জ্যোতির্মগুল দর্শনে সচ্চিদানন্দে এবং সহঙ্াানণ্দে মনে।লয হইলে 
'শান্তবী'র উৎপত্তি হয়, ঈহাকেই খেচরী” বলে । 
খেচরীমুদ্রা-সাধন যোগীদের মধ্যে বিশেষভাবে প্রচলিত গাছে । 
শিবসংহিতায় (81৫১, ৫২) ইহাব বর্ণনা আছে, যথা__ 
ভ্রবোরন্তর্গতাং দৃষ্টিং বিধায় স্ুদৃাং স্ুধীঃ। 
উপবিশ্যাসনে বনে নানোপদ্রববঞ্জিতঃ ॥ 
লম্থিকোর্ধস্থিতো। গর্তে বসনাং বিপরীতগাম্‌ । 
সংযোজয়েৎ প্রযত্বেন স্ধাকৃপে বিচক্ষণ? ॥ 
সিদ্ধীনাং জননী হোষা | 
বজ্কাসনে উপবিষ্ট হইযা জমধ্যে নিশ্চল দৃষ্টি স্থাপনপূববক বিপরীত- 
গামিনী জিহবাকে লম্থিকাঁব উদ্ধৃস্থ গর্তে চালনা করিধ। ( জেমধাস্থিত ) 
অমৃতকৃপে সংযোজনেব ক্রিযাই খেচরীমুদ্রা সাধন। এই মুদ্রা সকল 
সিদ্ধির জননীন্ববপা। ক্ষণমাত্রের সাধনেও ইহলোকে দিবাভোগ € 
জন্মান্তবে সংকুলে জন্মগ্রহণ হয। চন্দ্রস্থিত অমৃত পানের জন্য 
নুর্য্যনাভীকে উদ্ধে ও চন্দ্রনাভীকে নিয়ে করিবাব জন্য মস্তক ভপুষ্ঠে 
স্থাপিত করিয়া! পদদ্য় .উদ্ধে স্থাপন কবিষা কুস্তক করিবাব প্রথাবে 
“বিপরীতকরণী' মুদ্রা বলে। 
যোনিমুদ্রা সাধনে ধরাতলে কোন সিদ্ধিব অভাব থাকে না, 
ইহাকে শিবসংহিতাঁয় ( ৪1৬৭, ৬৫ ) মূলবন্ধেব সহিত যুক্ত বল৷ হইযাছে। 
ঘেরগুসংহিতাঁয় (৩/৩৭-৪৪ ) যোনিমুদ্রার বিশেষ বিবরণ ও তংফল 
বর্ণনা কর! হইয়াছে । ইহাতে ষট্চক্র ভাবনা করিযা কুণ্ডলিনীকে প্রবুদ্ধ 
করিযা “ হংস' মন্ত্র দ্বারা শিবশক্তির সামরস্ত সাধনে আনন্দ উপলন্দির 
কথা বণিত হইয়াছে। ইহা পরম গোপনীয়, দেবগণেরও ছুল্লভি | 
একবার সাধনেই ইহা দ্বার! সিদ্ধিলাভ হয। ইহা সাধনের ফলে ঘোবতব 
পাপসমূহও বিনষ্ট হয়, অতএব মুমুক্ষ ব্যক্তির ইহ সাধন কর্তবা। 
কুস্তক। চতুরঙ্গ যোগের মধ্যে অই্প্রকার কুস্তক বা বন্ধ জাছে। 
উন্মনীভাব-সিদ্ধির নিমিন্ত ইন্াদের অনুষ্ঠান কর্তবা। ইহার অনুষ্ঠানে 
প্রাণবাযু রুদ্ধ হয় বলিয়া ইহার নামান্তর "ন্ধ'। বন্ধমধ্যে জীলন্ধর, মূল 
ও উড্ডীয়ান বন্ধত্রয়, প্রধান। জালন্ধর বন্ধে ক আকুঞ্চন দ্বাবা 
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হ্বদয়োপরি চিবুক স্থাপন করা বিধি। মুলবন্ধে বামপাধিত দ্বারা গুহা- 
প্রদেশ আকুঞ্চন করিয়া নাভিগ্ন্থি সযদ্ধে মেরুদণ্ডে সংলগ্ন ও পীড়িত 
কবিষ। দক্ষিণগুল্ফ দ্বার! উপস্থকে দৃঢরূপে সংরুদ্ধ করিতে হয়| নাভির 
উদ্ধ ৪ পশ্চিম দ্বাবকে জঠরে সমভাবে আকুঞ্চন করিষা নিয়স্থিত 
নাডীসমূহকে নাভির উদ্ধে উপ্ভোলন কবার নাম উড্ডীয়ান্ত বন্ধ। বন্ধমধ্যে 
ইহাই শ্রেষ্ঠ, ইহাতে অভ্যস্ত হইলে মুক্তিলাভ হয় । 

ধ্যানবিন্দু উপনিষদে কথিত হইয়াছে সংঘমের দ্বারা যোগী 
কৃপুলিনীকে জাগরিত করিতে সক্ষম হন। তৎপবে উক্ত বন্ধত্রয় সাধন 
বিধি। 


জালন্ধবে কৃতে বন্ধে কণ্ঠে সক্কোচলক্ষণে । 
ন পীযুষং পতত্যগ্লৌ ন চ বাধুঃ প্রধাবতি। 
কপালকুহারে জিহবা প্রবিষ্টী বিপরীতগ । 
জবোরন্তগত। দৃষ্টিমুর্্রা ভবতি খেচবী ॥ 
এই ষুদ্রা জবামরণজযী। খেচবী মুদ্রা সাধক পতনোন্ুখ বিন্দৃকে 
বজোলী সাধন দ্বার! উদ্ধে নীত কবিতে পাবেন। বিন্দু ও বজের মিলনে 
পরনবপু লাভ হয। প্রাশায়াম দ্বারা নাডীশুদ্ধি এবং চন্দরস্থষ্যের 
যোগে বাতপিত্তাদি রস শোধিত হইলে মহামুদ্রা সাঁধন পুর্ণ হয।» 
উপরোক্ত বন্ধত্রযেব কথা৷ যোগকুগুল্যুপনিষদেও বণিত হইয়াছে। 
কৃগুলিনীর জাগবণে “মূলবন্ধ' সিদ্ধ হয। “কর্তব্যঃ কুম্তকো নিত্যং বন্ধব্রয- 
সমহ্িতঃ” | কুগুলিনী ত্রিগ্রস্থি (ব্রহ্ষা বিষণ ও কড্রগ্রন্থি) ভেদ করিয়া 
সহস্বারে গমন করে। এইবরূপে কুগুলিনী প্রকৃত্যষ্টকৰূপং ( পঞ্চভূত এবং 
মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কার) ত্যাগ করিযা শিবের আলিঙ্গনে বিলীন হয।২ 
মুদ্রা, বন্ধ প্রভৃতির রহস্ত কি? উত্তরে বলিতে হয _ 
সৎসঙ্গেন ভবেন্মক্তিরসৎসঙ্গেষু বন্ধনম্‌। 
অসংসঙ্গমুদ্রণং যৎ তন্দ্রা পরিকীর্তিতম্‌ ॥ (বিজয়তন্ত্)।৩ 
অতএব অসংসঙ্গ পরিত্যাগই মুদ্রা নামে কীত্তিত, অসংসঙ্গে যে বন্ধন 
হয তাহা পরিত্যাগ কর্তব্য। ধ্যান, সমাধি আদিতেও মুদ্রাৰ সহায়তা 
অত্যাবশ্যক । 


১। ধানবিন্তু উপঃ ৭৮-৯৩ শ্লোক ভষ্টবা। 
২। যোগকুখুলাপনিবৎ ১1৪০-৫৩, ৪৪, ৬৭০৭৩, ৭৪ । 


৩। অ--ক--থ চক্র, মহশ্রার, যুক্তত্রিবেনী, মুড্রাদিরযহন্ত ; শিবন।কণজী শর্্বা। গেঙ্গই, কল্যাণ 
যোগ, পৃ ৬৪৯। 
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সমাধি। হঠযোগের অস্তিম সাধনা হইল “সমাধি” । 
গোবক্ষনাথেন নাদোপাসনমুচ্যতে ॥ 
শ্রীমাদিনাথেন সপাদকোটিলয প্রকারাঃ কথিতা৷ জযস্তি। 
নাদান্ুসন্ধানকমেকমেব মন্যামহে মুখাতমং লযানাম্‌। 
(হ-যো-প্র 8৬৫, ৬৬) 
শ্রীঅনাদিনাথ চিত্ববৃন্তি-নিরোধের সপাদকোটিপ্রকাব উপায 
বলিযাছেন, কিন্তু গোর্ক্ষনাথ-অভিমত নাদানুসন্ধান দ্বাবা লযসাধনই 
মুখাতম | 
আসনাদি দ্বাবা ক।ধিক বিষযসকল তাক্ত হয , প্রত্যাহার, ধাবণণ, 
ধ্যান, সম্প্রজ্ঞাত সমাধি দ্বাব। মানসিক ব্যাপারও নিবৃত্ত হয। দীর্ঘকাল 
এইরূপ অভ্যাসের ফলে নির্ধিবকার স্বজপে যে অবস্থিতি হয়, তাহাই 
সহজা বস্থাল।ভ বা জীবন্মুক্তি। 
সিদ্ধসিদ্ধান্তপদ্ধতিতে গোরক্ষনাথ বলিযাছেন, “হকারকীন্তিতঃ 
নূর্ধযষ্ঠকারশ্চন্দ্র উচ্যতে । ক্ূর্যাচন্দ্রমসোধোগাদ্ধঠযে গা নিগগ্ঠাতে 1” 
হা ও ঠিবা সুধ্য ও চন্দ্র বা প্রাণ-অপানের যোগই প্রাণাযাম, 
ইহা হইতে ক্রমশঃ সমাধি উৎপন্ন হয, এই নিমিন্ত হঠযোগকে 'রাজযোগ' 
অর্থাৎ গ্রেষ্ঠ যোগও বল! হয। 
সাধক প্রথমতঃ স্থুলশরীরের ক্রিয়৷ সাধন দ্বারা সুক্মশরীবের উপব 
সম্পূর্ণ আধিপত্য স্থাপন করিয়া শক্তিকে অন্তমূ্খী করেন এবং উহা! দ্বারা 
সুক্ম শবীবকে বশীভূত করিঘ! চিন্তবৃত্তি-নিরোধ দ্বারা পবমাস্বা সাক্ষাৎকার 
করেন। এই সাধনপ্রণালীই হঠযোগ হইতে রাজযোগে উপনীত 
হইবাব প্রণালী। নুক্স্শরীরের তীব্র সংস্কার হইতে উৎপন্ন কন্মের 
ভোগের জন্যই এই স্থল শরীরের সৃষ্টি, অতএব স্থূল শরীরেব কাধ্য দ্বাবা 
সুক্ষ শরীরের উপর আধিপত্য বিস্তার করা অসম্ভব নহে। 
হঠযোগপ্রদীপিকায় (81১৪ ) আছে-_ 
চিত্তে সমত্বমাপন্নে বায়ো ত্রজতি মধ্যমে। 
তদামরোলী বজ্কোলী সহজোলী প্রজায়তে ॥ 
চিত্ত সমত্বলাভ করিলে এই তিন মুদ্রাসাধন আঘযত্ত হইয়া পড়ে। 
এই তিন মুদ্রার দ্বারা বিন্দুবক্ষা! সম্ভব হয়, ফলে কালজয়ী হওয়! যায়। 
বজ্রোলী, সহজোলী, শব্দাদি হইতে বজ্যান, সহজযানের স্মৃতি উদ্দিত 
হওয়। স্বাভীবিক। 


৪৩২ নাথ সম্প্রদায়ের ইতিহাস, দর্শন ও সাধন-প্রণ।লী 


কথিত আছে যে, গোরক্ষ প্রথমে বৌদ্ধ ছিলেন কিন্তু তিনি সে ধর্ম 
ত্যাগ করেন । গোরক্ষেব বৌদ্ধ সিদ্ধ সম্প্রদা হইতে বিচ্ছিন্ন হইবাব 
কধণ সম্ভবতঃ তাহাদের সহিত তান্ত্রিক সাধনা লইয়া মতভেদ। 
গোবক্ষনাগ বিন্দুবক্ষাব উপদেশ দিযাছেন, কিন্তু তিনি যে তান্থিক ক্রিয! 
তাগ করিয়ছিলেন একথা নিশ্চিতরূপে বল। যায না। তাহার 
সাধনে দৃপ্তিভেদ আছে ইহাই বলা চলে। কাবণ হঠযোগপ্রদী পিকাতে 
সহজে লী, বাঞ্জোলী ও অমবোলী নামে ষে মুদ্রা সাধন বণিত হইয়াছে 
তাহা তন্থ্েব সাধন। “নিন্দু অগণি মুষি পাবা । জো! বাখৈ সো গুরু 
হামাব।1% ইহাই গোবক্ষের বাণী, তথাপি গোবক্ষসম্প্রদাযে যে অমবোলী 
প্রভৃতি সাধন ছিল তাহাণ উদ্দেশ্য সাধনেব মধ্যে বিন্দুরক্ষা, এই সাধন! 
হতীব কঠিন। 
সহজোলিশ্চ।মরোলিবঙ্জোল্যা ভেদ একতঃ ৷ 
পিন্তোম্বণসাং 'প্রথমান্বধাশাং বিহাষ নিঃসাবযান্থধারাম্‌। 
নশিষেপাতে শীতলমধাধাব! কাপালিকে খগ্মতে১মবোলী ॥১ 
( গোরক্ষপদ্ধতি পু ৫১) 
আবাব গোবক্গশতকেব ( ব্রীগস পু ৩০১ দ্রষ্টবা) ৯৪ শ্লোক- 
সংখা। হইতে প্রাণের যট্ত্রিংশ আন্গলি পধ্ান্থ গমনেও বাঞ্জোলী মদ্রীব 
ইঙ্গিত আছে। 
সিদ্ধদেব অমবোলী সাধন নিগুণীদেখ মধোও প্রচলিত থাকায 
কবীব তাহা নিন্দা করিয়াছেন, কিন্তু তিনি যথার্থ মন্ম উপলব্ধি 
করিতে না পারিয়াই নিন্দা কবেন। পরবন্তী কালে 'গুলাল? বজ্রোলী, 
অমরোলা ও সহজোলী সাধনকে পঞ্চ আকাশ সমান বলিয়াছেন, 
- ইহা! প্রশংসান্থচক ।২ 
বজ্োলী সাধনে দেহে বিন্দুপাবণ সম্ভব হয়, তাহ! দ্বারা মৃত্যুভয 
দূর হয। সহজালী ও অমবোলী মুদ্রা সাধন বঙ্রোলীব প্রকাব- 
ভিদ মাত্র । 
হঠযোগপ্রদীপিকাৰ (১৯৪) গ্লোকের টাকায় মৎসোন্্র প্রভৃতি 
আচাধ্যগণ ভন্মলেপনে সহজোলী মুদ্রা ক্রিয়াকে শ্রদ্ধার সহিত দেখিতেন, 
এইবপ উক্তি আছে। অমৃতসিদ্ধিতে জানা যায় যে, পুরুষের বীজ এবং 
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স্ত্রীর রজঃ এই উভয়েব বাহা যোগে মনুষ্তের স্ষ্টি হয়, এবং উহাদের 
আন্তরিক যোগে মনুষ্য যোগী হইতে পারে । ইহ! দ্বারাই পবমপদ লাভ 
হয়। কোন নারীও বজ্োলী মুদ্রা সাধন করিলে, মূলাধার হইতে নাদ 
সমুখিত হইয়। হাদযোপরি বিন্দুর সহিত একীভূত হয় অর্থাৎ তাহার 
শরীরে নাদ বিন্দুতা৷ প্রাপ্ত হয়। ইহার ফলে পুরুষ যোগী বা স্ত্রী যোগিনী 
উভযেরই সিদ্ধি লাভ (যথা আকাশমার্গে গমন, ভূতভবিষ্যং-দর্শনাদি ) 
হয় এবং শরীর বপলাবণ্যসম্পন্ন ও বজ্ঞবৎ দৃঢ হয় । 
সিদ্ধেরা যে মৃত্যুঞ্জয়ী হইতেন এ কথ সন্তেরাও স্বীকার করেন__ 
দন্ত গোবখ হণবন্ত প্রহনাদ। সাস্ত্রো পভিএ ন মুণিএ সাধ। 
মারে মরে ন সিদ্ধ সরীর। কৃষ্ণ কাল্বসি একহি তীব ॥ 
অর্থাৎ দত্তাত্রেয় গোবক্ষ হনুমান, প্রহ্লাদ শান্্রজ্ঞ না হইয়াও অমরহলাভ 
করেন, কিন্ত কৃষ্ণ একবাণেই মৃত হন ।১ 
সমাধি সিদ্ধিতে কিরূপে উপরোক্ত মুদ্রাত্রযষ সিদ্ধি হয ও এই 
মুদ্রাত্রযের রহসা কি তাহা রাজযোগ অধ্যায়ে বণিত হইতেছে । 
কুগুলিনীতত্ব। - উপযুর্ক্ত মুদ্রাদি সাধনের জন্ কুণ্ডলিনীর প্রবোধন 
কর্তব্য। এই কুগুলিনী শক্তিই মানবুদেহে বিরাজিতা শিবের 'শক্তি'। 
এই কুগ্ুলিনী শক্তি কিরপ? ইহা প্রজ্জলবৎ সপ্পের ম্যাষ আকৃতি বিশিষ্ট 
অতিশয় বক্রা ও পদ্মতন্তব ন্যাষ অতিশয নুক্ষ্া, মঙ্গলদাঁিনী, সমস্ত প্রাণীব 
জননীস্বরূপা ও কোটি সৃধ্যের ন্যায প্রভান্বিতা। ন্ুযুয্না! নাভীব দ্বারাই 
এই শক্তি উদ্দভাগে নীতা হন। যোগের আধারভূতা! কুণতুলিনী শক্তি 
জাগরিত হুইলে সমস্ত চক্রভেদ হয়, অতএব যোগেচ্ছু ব্যক্তি প্রথমতঃ 
তাহাকে জাগরিত করিয়া মুদ্রাভ্যাস করেন। 
যেন দ্বারেণ গন্তব্যং ব্রন্মদ্বাবং নিরাময়ং। 
মুখেনাচ্ছাগ্য তদ্দারং সুপ্তা সা পরমেশ্বরী ॥ 
€( গোরক্ষসংহিতা ১1৪২) 
অর্থাৎ যে দ্বারের দ্বারা নিরাময় ব্রহ্ষদ্বারে প্রবেশ করিতে হয, সেই দ্বার 
আপন মুখের দ্বারা আচ্ছাদন করিয়া পরমেম্বরী এই কুগুলিনী শক্তি 
সুপ্তা বহিয়াছেন। ক্াহাকে উখিত করিয়! ব্রহ্ষদ্বারে প্রবেশ কবিতে 
পারিলে জীবের মুক্তি হয়। এই কুগুলিনীর প্রবোধন ও মুদ্রাদি সাধন 


* ১). যা, 8০ ০1 চ5 1১০50, 3210152129০, 
০,০ 84--55 
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কঠিন হইলেও যথাবিধি অন্ষ্ঠানে শরীব ব্যাধিমুক্ত হয়, চিত্তও নির্মল হয়। 
মূলাধাবে আত্মশক্তিঃ কুগুলী পরদেবতা। 
শাধিত। ভূজগাকার! সার্ত্রিবলয়ান্থিতা ॥ 
€( গোরক্ষলংহিতা৷ ১১০১) 
যোগী সিদ্ধ সনে উপবিষ্ট হ্যা চক্ষুকর্ণীদি ইন্দ্রিয় হস্তদ্বাবা রুদ্ধ কবিয়। 
কাকীমুদ্রা দ্বারা প্রাণবাধু আকর্ষণ কবিযা, অপান বাযুতে উহাকে 
₹যোজিত কবিযা, শবীবস্থ চক্রাদি ধ্যান কবিযা “ছু হংস' মন্ত্র ঘা! 
ভুজঙ্গিনী দেবীকে চৈতন্তযুক্ত করিয! শিবের সহিত যুক্ত কবেন, ইহাই 
যোগীর সমাধিস্থ অবস্থা । ( গোরক্ষসংহিতা ১।৮৯-৯৪ ) 
যে মুদ্রা ঘ্বাবা যোগী মোক্ষলাভ কবেন ও বিন্দুসিদ্ধ হইযা সমস্ত 
সিদ্ধি তাহাব করতলগত হয় তাহাব নাম 'বঞ্রোলীমুদ্রা” গোবক্ষসংহিতাষ 
হস্তদ্ধয দ্বাবা! পৃথিবী অবলঙ্ধন করিয়া মস্তক শৃন্যে 'ও পদদ্ধয উর্ধে রক্ষার 
ক্রিয়।কে বজ্ঞোলী মুদ্র। সাধন বল। হইযাছে। ভোগালু হইযাঁও এই 
মুদ্র। সাধনে সিদ্ধিলাভ অনিবার্ধা, ভোগতৃষ্ণ। পরিহার কবিযা এই মৃদ্রা 
সাধনে মুক্তি পর্যন্ত লভ্য। ( গোবক্ষসংহিতা৷ ১।৯৭-১৯০ ) 
মংস্তেন্্রন।থ, গোরক্ষনাথ গ্রভৃতি হঠমার্গ প্রবর্তক নাথাচাধ্যগণ ও 
আগমবিদ্গণ বলেন যে, মূলাধাবে প্রন্ুপ্ত কুণ্ডলিনীকে উদ্দ্ধ করিতে না 
পারিলে কণ্ম, জ্ঞান কিম্বা ভক্তি কোনটিই মুক্তিণ উপায় স্ববপ পরিগণিত 
হইতে পারে না। যে কর্ম, জ্ঞান বা ভক্তি কুণ্ডলিনী শক্তির জাগবণে 
সহাযতা করে, তাহ।ই যথার্থ কন্মযোগ, জ্ঞানযোগ ও ভক্তিযোগ | তদ্গিনন 
কন্মাদি ব্যর্থ গুয়াসমাত্র। তাহা সিদ্ধিদাযক হইতে পাবে না। কুগুলিনীর 
নিদ্রাতঙ্গ ব্যতীত আত্মা অথব৷ পবমাত্মায় স্থিতিলাভ সম্ভবপর নহে । 
কুগুলিনী তত্ব বা কুগুলিনীবাদ কোন নৃতন বাদ নহে। যে শক্তি 
যাবতীয় পদার্থকে আশ্রয় করিয়া! সকল পদার্থের মূলসন্তারূপে বিদ্ধমান 
আছে, তাহাই কুগুলিনী শক্তি। ইহার চৈতন্য সম্পাদনে ইহ। নিরাধার 
হয়, ততকালে জাগতিক সকল বস্তই নিরাধার হয় ও বিশ্বত্রক্ষাণ্ড চৈতগ্যময় 
রূপ ধারণ করে, 'দর্বং খহিদং ব্রহ্ম” বোধ হয়। এই জাগরণ ক্রমশঃ 
সিদ্ধ হয়-__কর্ম, জ্ঞান, ভক্তি এই জাগরণের অবস্থাভেদ মাত্র। পূর্ণ 
জাগরণে পরিপূর্ণ অধৈতসিদ্ধি হয়, তাহার পুব্বে ছৈতক্ফুন্তি অবশ্যস্তাবী। 
সন্ত্রশান্ত্ে পূর্ণজাগরণই 'পূর্ণহস্তা” রূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে ।১ 


সপ পপ সপ 


পপ 
১। “কুগুলিনীতন্ব', বঙ্গসাহিত্য ১ম বর্ষ, ৪র্ঘ খও, ম. ম খগীনাথ কবিরাজের প্রবন্ধ । . 


যোগ ও জ্ঞানের পরম্পর সম্বন্ধ বিচার ৪৩৫ 


শঙ্করাচার্ধ্য বলিযাছেন-__ 
মহীং যূলাধারে কাপি মণিপুরে হুতবহং। 
স্থিতং স্বাধিষ্ঠানে হৃদি মরুতমাকাশমুপরি ॥ 
মনোহপি জমধ্যে সকলমণি তিত্বা কুলপথং। 
সহআ্ারে পদ্মে সহ রহসি পত্যা বিহরসি ॥ ( আনন্দপহরী ) 
অর্থাৎ হে দ্রেবি! তুমি কুগুলিনীস্ববপা হইয়া মূলাধারচক্রস্থিত 
মহীমগ্ুল, স্বাধিষ্ঠানচক্রস্থিত জলমগ্ডল, মণিপুরচক্রস্থিত অগ্রিমগুল, 
অনাহতচক্রস্থিত বাধুমণ্ডল, বিশুদ্ধচক্রস্থিত আকাশমগ্ডল, জ্রদ্বমমধ্যস্থিত 
আজ্জাচক্রের অন্তর্গত মনশ্চ্রু, এই ষট্চক্রভেদ করিযা কুলপথ দ্বাব! 
সহত্রাাবে গমন কবিয। পতির সহিত একান্তে বিহ্বাব কব। ইহার তাৎপর্য 
এই যে, শবীরমধ্যে মূলাধাবে ভূর্লোক, স্বাধিষ্ঠানে ভূবর্লোক, মণিপুরে 
স্বর্লোক, অনাহতে মহার্লোক, বিশুদ্ধে জললোক, আঙ্ঞাফ তপোলোক, 
সহত্রারে সত্যলোক আছে বলিষ! স্বীকার কব! যাঁ। ব্রন্মাণ্ডে ষে সমুদাষ 
ঘটনা ঘটে এই দেহমধ্যেও সেই সমস্ত ঘটনা ঘটিতেছে এইরূপ অমু্ৃতি 
যোগিগণের যোগসাধন-সাপেক্ষ। মহাকুগুলিনীর সাহাযা ব্যতিরেকে 
যোগীব পক্ষেও শিবস্থান বা ব্রহ্মপদদ লাভ করা কঠিন। 
হঠযোগে সিদ্ধির লক্ষণ এইরূপে বণিত হইযাছে__ 
বপুঃ কৃশত্বং বদনে প্রসন্নতা 
নাদক্ফুটত্বং নযনে সুনির্মলে । 
অরোগতা বিন্দুজয়োইগ্রিদীপনং 
নাডীবিশুদ্ধি হঠযোগলক্ষণম্‌॥১ 
শ্রীআদিনাথ-উপদিষ্ট হঠযোগবিষ্ঠা গ্রন্থে রাজযোগ লাভের নিমিত্ত 
হঠযৌগের আবশ্যকত। বপ্িত হটযাছে। হঠযোগসিদ্ধির শরীর কৃশ ও বদন 
প্রসন্ন হয, তাহাৰ বাক্য অতি সুস্পষ্ট ও নয়নযুগল নির্মল হইয়! থাকে, 
শবীরে রোগ থাকে না, শারীরিক অগ্নির দীপ্তি হয় ও নাড়ী শুদ্ধ হয়। 
এইরূপ হইলেই হঠযোগ সিদ্ধ হইয়াছে বলিয়া জীন। যায়। 


লয়যোগ 


চিত্তলয দ্বারা মোক্ষ ও এ্রশ্বর্লাভের নাম 'লয়যোগ' ; ইহাই হঠ 
ইত্যাদি যোগেরও চরম উদ্দেশ্ঠ । প্রকৃতি ও পুরুষের সংযোগে উৎপন্ন 
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্রশ্ষাণ্ড ও পিণ্ড একত্ব সম্বন্ধে আবদ্ধ, সমষ্ি ও ব্যপ্টি মাত্র ভেদ। খাষি, 
দেবতা, পিতর, গ্রহ, নক্ষত্র, রাশি, প্রকৃতি ওপুরুষ সকলেরই স্থান সমরূপে 
রঙ্গাণ্ডে ও পিগ্ডে বর্তমান । অতএব পিগুজ্ঞান হইতেই ব্রহ্গাগুজ্ঞান 
হইতে পারে। গুরপদেশে পিণ্ডের জ্ঞান লাভ কবিয়া ক্রিষা দ্বার! 
গ্ররূৃতিকে পুকষে লয করাই লয়যোগের সাধন। অঙ্গিরা, যাজ্ঞবন্ধ্, 
কপিল, পতঞ্জলি, বশিষ্ঠ, বেদব্যাসাদি লয়যোগের সাধক ছিলেন, কিন্ত 
'সকলের প্রণালী এক ছিল ন|। 
যোগশাস্কে লযযোগেব নবাঙ্গ বর্ধিত হইযাছে,_যম, নিয়ম, স্থুল- 
ক্রিয়া, সুক্ষক্রিষা, প্রত্যাহ।ব, ধাবণা, ধ্যান, লয়ক্রিয়! ও সমাধি ইহারাই 
নব অঙ্গ । স্থুলক্রিয়। অর্থে স্থুলদেহের ক্রিষা, বাধুপ্রধান ক্রিয়াব নাম 
নুন্ষক্রিয়া, জীবমুক্ত সাধকেব উপদেশে প্রাপ্ত ক্রিয়ার নাম 'লয়ক্রিয়া” । 
হঠযোগেব প্রাণাযাম, আসন, মুদ্রাদি সাধন স্থুলক্রিষাৰ মধ্যে স্বশ্লাধিক 
আছে। 
প্রত্যাহারের সিদ্ধি আবস্ত হইলে যোগীর নাদশ্রবণ আবন্ত হয়, 
লফক্রিয়া সাধনে শরীরস্থ ষট্চক্রের জ্ঞান হয়, সেই জ্ঞান সাহায্যে সাধন 
আবন্ত হয। কুলকুগ্ডলিনীকে শিবশক্তিব সংযোগস্থলে সহত্রারে উপনীত 
কবিতে পারিলে মুক্তিলাভ হয, জীবেব শিবত্প্রাপ্তি হয়, ইহ।ই লয়ক্রিয়ার 
সাধনে মহাশক্কিকে প্রবুদ্ধ করিয়া ব্রদ্মে লীন কবার সাধন। বহিরিক্দ্রিষ 
বশেব সাধনই “যম” অন্তরিক্দ্রিয় বশের সাধন “নিযম? | 
লয়যোগের ধ্যানের নাম “বিন্দৃধ্যান', কারণ যোগী সাধন করিতে 
করিতে প্রকৃতির সুক্্রূপকে বিন্দুরূপে দর্শন করেন। এই ধ্যান সাধনে 
ক্রমশঃ যে সমাধি হয় তাহার নাম 'মহালয়” ইহাব বৈশিষ্ট্য স্বরোদয়েব 
সুক্সক্রিয়া, ঘট্চক্রভেদ ইত্যাদি । 
নৃপ্তা কুগুলিনীর জাগবণে শিবত্বলাভ হয, তাহাঁব স্প্তিতে সংসাৰ 
উৎপন্ন হয়। 
জীবন্ুক্তোপদেশেন প্রোক্তা স! হি লয়ক্রিয়া। 
লয়ক্রিয়াসাধনেন সুপ্তা সা কুলকুণ্ডলিনী। 
প্রবুদ্ধয় তন্বিন পুরুষে লীয়তে নাত্র সংশয়ঃ । 
শিবত্ষমাপ্পোতি তদা সাহায্যাদন্ত সাধক; ॥ 
লয়ক্রিয়ায়াঃ সংসিদ্ধৌ লয়বোধ: প্রজায়তে । 
সমাধির্ধেন নিরতঃ কৃতকৃত্যো৷ হি সাধকঃ॥  * 


যোগ ও জ্ঞানের পরম্পর সম্বন্ধ বিচার ৪৩৭ 


লয়যোগীর কৃতকৃত্যতা নিশ্চিত। কুলকুগ্ডলিনীকে জাগরিত করিয়৷ 
লয়যোগ সাধন করিতে সমর্থ হইলে যোগীব পক্ষে সিদ্ধিসকল সুলভ হয়। 
লয়যোগ-সংহিতায় আছে _ 
ষট্চক্রং ষোডশাধারাদ্িলক্ষ্যং ব্যোমপঞ্চকম্‌। 
গীঠানি চোনপঞ্চাশজ্জ্ঞাত্বা৷ সিদ্ধিরবাপ্যতে ॥ 
সমাধিসিদ্দিরধানস্ত সিদ্ধিশ্চাপ্যনযা ভবেং। 
আত্মপ্রত্যক্ষতাং যাতি চৈতযা যোগবিজ্জনঃ ॥ 
যট্চক্র, ঘোড়শাধার, ব্যোমপঞ্চক, উনপঞ্ধাশপীঠ জানিলে লযযোগে সিদ্ধি 
হয। লযক্রিয়া দ্বার! ধ্য।নসিদ্ধি, সমাধিসিছ্ধি ও আত্মসাক্ষাৎকার হয। 
মন্ত্যোগে রূপকল্পন! দ্বারা ধ্যান বিধি, হঠযোৌগে জ্যোতিঃকল্পনা 
বিধি, লযযোগে কোন বিধি নাই-_সাধন দ্বাব1 অন্তরজগতে যে বিন্দু দর্শন 
হয, তাহাতে পরমেশ্বরের ধ্যান কর্তব্য। লয়যোগী স্বপিণ্ডে ব্রহ্গাওড দর্শনে 
সক্ষম, কাবণ লযযোগেব সিদ্ধান্তান্টসারে পমষ্টিরূপা৷ ব্রহ্মাণ্ডেব ব্যষ্টিরগী 
পিগুই পূর্ণবপ।১ অন্যত্র আছে 
নবচক্রং কলাধারং ত্রিলক্ষ্যং ব্যোমপঞ্চকং। 
স্বদেহে যো নজানাঁতি স যোগী নামধারকঃ ॥২ 
নিদ্ধসিদ্বান্তসংগ্রহে বণিত হইযাছে__ 
নবাঙ্গং ষেভশাধারং ত্রিলক্ষ্যং ব্যোমপঞ্চকং। 
সমানং যো৷ ন জানাতি স যোগী নামধারকঃ ॥ 
দ্বিতীয় উপদেশ ৪৮ শ্লোক। 
গিদ্ধসিদ্ধান্তপদ্ধতিতে (২৩১) কিঞ্চিৎ ভেদ দৃষ্ট হয় (নিবন্ধের 
পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য )। 
নাথমার্গে নবচক্রের কথ। আছে, যোড়শাধাব প্রভৃতির বর্ণনাও 
আছে। যথা - 
নবচক্র__মুলাধার, স্বাধিষ্ঠান, মণিপুব, অনাহত, বিশুদ্ধ, তালুক৷ 
( ললন। ), আজ্ঞা, ব্রন্মরন্ত্র ও সহতআ্ার। 
ষোড়শীধাব- -লন্থুষ্ঠ, পাদমূল, গুহাদেশ, লিঙমূল, জঠর, নাতি, 
হৃদয়, ক, জিহবা গ্র, তালু, জিহ্বামূল, দত্ত, নাসিকা নাসাপুট, ভ্রমধ্য ও 
নেত্র। 


১। যোগচতুষ্টর, কল্যাণ সাধনা ১ম খণ্ড পৃ ১৩২ ইত্যাদি। 
২। তন্ত্র সাধন, দেবেন্সমাথ চট্যোপাধ্যায় কাব্যতীর্ঘ, কল্যাঁশ নাধনাঙ্ষ, ১ম খণ্ড পূ ৪২৪। 


৪৩০ নাথ-সম্প্রদায়ের ইতিহাস, দর্শন ও সাধন-প্রণালী 


ত্রিলক্ষ্য__স্বযস্তুলিঙগ, বাণলিঙ্গ, জ্যোতিলিঙ্গ | 
পঞ্চবো।ম-_ আকাশ, মহাকাশ, পরাকাশ, তত্বাকাশ ও হূর্্যাকাশ। 
ত্রিলক্ষা মধ্যে অন্তর্পক্ষ্য, বহির্লক্ষ্য ও মধ্যলক্ষ্য বণিত হয়। এই 
বিবিধ লক্ষ্য অবলম্বনে ভ্রমধ্যে তাবক জ্যোতিদর্শন হয়। অস্ত্লক্ষ্য বা 
কুণ্ুলিনী মধো আাকাশ সাক্ষাংকার, বহির্লক্ষ্য ব৷ নাঁসাগ্র হইতে চারি 
ব| দশ গ্গলি পর্যান্ত নীল ও গীত বহুল আকাশ দর্শন, মধ্যলক্ষা ব 
নিকটবর্তী অন্তরীক্ষে স্ূর্ধা, চন্দ্র বা বন্ছিব জ্বাল! দর্শন হয। মধ্যলক্ষ্যের 
অভাসবএতঃ পঞ্চ আকাশ দৃষ্টিগোচব হয। 
শ্রুতি বলেন, অছ্যরক্ষলাভার্ঘে ত্রিলক্ষ্যেব অনুসন্ধান কর্তবা, 
তংসিদ্ধ্যলক্ষ্যত্রযাণাং সন্ধানং কর্তব্যম্।১ জন্মমৃত্যুর হাত হইতে 
অব্যাহতিলাভ কবিবাব জন্তাই “তাবক'যোগ অবলম্বন কর্তব্য । তারকযোগ 
দ্বিবিধ__পৃরর্ব ও উত্তর। মনোধুক্ত অন্তর্দৃষ্টি তারকযোগের প্রকাশক। 
অমনস্ক ব। মনেবিলীন অবস্থাই উত্তব তাবক। পুর্র্বতারকের দ্বিবিধ ভেদ 
মাছে, মূলাধাব হইতে আাঙ্জা পথ্যন্ত মৃণ্তিতাৰক, আজ্ঞা হঈতে সহত্রার 
পধ্ন্থ অমুহিতাবক। 
তন্তারকং দ্বিবিধং মৃত্তিতাবকম্‌ মৃষ্িতারকং চেতি। 
অদ্ধতারকোপনিষং, ১০ শ্লোক। 
প্রথমটাব অভ্যাসে তালুমূলের উদ্ধে বিরাট জ্যোতি দর্শন হয়, তাহা 
চৈতন্থন্ববপ। ইহা দ্বাবা অষ্টসিদ্ধিলাভ হয। অমনস্ক উত্তৰ তারক- 
যোগের পরিপর অবস্থাই “শাস্তবীমুদ্রা”, হঠ ও তন্ত্রে ইহার বিশেষ 
প্রশংসা আছে। “অমনক্ষে' আছে -. 
ইন্দ্িযাণি দশ প্রাণ! জুহোতি জ্যোতির্মগুলে। 
তন্ম.লা দিন্দুপধ্যন্তং বিভাতি জ্যোতিশ্মগুলং ॥ 
একৈব শীস্তবী মুদ্রা গুপ্তা কুলবধূৃবিব। 
অন্তর্লক্ষ্যে বহিদ্ৃ্টি নিমেযোম্মেষবঞ্জিত| ॥- 
শ্রুতিতে আছে, “দেহস্ত পঞ্চ দোষা ভবস্তি কামক্রোধনিরশ্বাস- 
ভয়নিত্রা।* ইহাদের অতিক্রম করা কর্তব্য। সংসারে সমুদ্র তীর্ণ 
হইবার জন্ত তারকব্রন্ধকে আশ্রষ করিতে হইবে-_সেই তারকজ্ঞানই 
'প্রণব'। “যোগশাস্ত্রোপদি্টং তারকং জ্ঞানং তথা চ সর্ধবশবার্থপ্রকৃতি- 
২৪৮১২৯১১২৯২ 


১। অন্বপ্নতাঁরকোপনিষৎ ৪ শ্লোক। ২। অমনস্ক ২৮, ১. 
৩। মওব্রান্ধণ উপ ১1২ চু 





যোগ ও জ্ঞানের পরস্পর সঘন্ধ বিচার ৪৩৯ 


প্রণবোইপি সৈব।”১ ভ্রমধ্যে তারকত্রাঙ্ষমেব উপলন্ষিব নিমিন্ত ভ্রিলক্ষ্যের 
সাধন করিতে হয়। 

পঞ্চ আকাশের বা ব্যোমপঞ্চকের লক্ষণ এইবপে বর্ধিত হয-__ 
বাহ্াভ্যন্তরম্‌ অন্ধকারমযম্‌ আকাশম্‌। বাহ্াস্তাভ্যন্তবে কালানলসদুশ" 
পরাকাশম্‌। সবাহ্াভ্যন্তরেইপরিমিতহ্যতিনিভং তন্বং মহাঁকাশম্‌। 
সবাহ্যাভ্যন্তরে নূর্য্যনিভং হূর্যাকাশম্। অনির্বচনীযজ্যোতিঃ সর্বব্যাপকং 
নিরতিশয়ানন্দলক্ষণং পবমাঁকাঁশম্‌।২ 

নবচত্রং ষডাধারং ত্রিলক্ষ্যং ব্যোমপঞ্চকং। 
সম্যগেতন্ন জানাতি স যোগী নামতে] ভবেৎ ॥ 

মগ্ডলত্রাহ্মণ উপনিষদের চতুর্থ ব্রা্মণেব শেষ অংশে এইবূপ উক্তি আছে । 

চক্র । তত্ত্বে ষট্‌চত্র, নবচক্র আদি বর্ণনা পাঁওযা যায। ন্ুুষয়া 
নাভীর মধ্যে ছয় চক্রের অবস্থান কল্পিত হয। এই চক্রসকল বিভিন্ন 
নাভীর মিলনকেন্দ্র। মানবদেহে সার্ঘ-তিনলক্ষ নাঁডী বিগ্যম।ন, তাহাদের 
বিভিন্ন গ্রন্থিমকলই চক্র" নামে খ্যাত। ন্ুপ্ধা কুগুলিনীকে জাগ্রত 
করিষা! চক্রপথে উদ্ধে নীত কবাই তন্তব্বেব সাধন। কুগুলিনীশক্তি 
বাগেবী অর্থাৎ ব্রহ্মমযী বীজমন্ত্্ববপা। ইহাকে উদ্ধে নীত কবাই 
বট্‌চক্রতেদরূপ ক্রিয়া। ইহা! তন্ত্রের অন্তর্যাগেব প্রধানতম অঙ্গ। 
বহির্ধাগ অর্থে ধৃপধূনাদি উপকরণ দ্বারা পুজা । অন্তর্যাগে মানস উপচাব 
কল্পনা আছে, যথা পৃথিবীকে গঞ্ধ, আকাশকে পুষ্প, বাযুকে ধৃপ, 
তেজকে দীপ, জলকে নৈবেগ্য কল্পনা কবিযা সাধন জাছে। যট্চক্রভেদ ও 
ইহার জঙ্গন্বরূপ | 

নাথমতে “নবচক্রাণি দেহেহন্মিন ভবস্তীতি বিনিশ্চিতম্” বলা হয।* 
এই নবচক্র যথাক্রমে মূলাধাব, তদৃদ্ধে স্বাধি্ঠান নামক চতুর্দলচক্র, 
নাভিতে মণিপুব, হৃদয়ে অনাহত, কণ্ঠে বিশুদ্ধ, তালুচক্র, রাজদণ্ডে ঘর্টিকা, 
শুন্ত' মনোলয় কার্ধ্যে ধ্যেয, সহজাব বা ত্রন্মচক্র। এই স্থানে “হংস'মন্ 
ধ্যানে তন্ময়তা প্রাপ্তি হয। ইহাই গোবক্ষ সম্প্রদাষে প্রচলিত “নবচক্রু” । 

' এই বর্ণনার মধ্যে 'আজ্ঞা*র উল্লেখ নাই । 

নাথমতে যোড়শাধারণ পাদাঙ্ধৃষ্। পাঞ্চি (গোভালি ), মূলাধাব, 

স্বাধিষ্ঠান, সর্ব্শরীরের নাভ্যাধার, নাভি ( মণিপুব ), হৃদয়, কথ, 


১। $বদানাং বাস্তবিকং ন্বপ্নপম, ম ম গোগীনাধ কবিরাজ, পৃ ৪। 
হ। মগুযত্রাঙ্মগ উপ ৪1১-৪ ৩। মিসিন ংয়উপদেশ 


895 নাথ-সম্প্রদায়ের ইতিহাস, দশন ও সান প্রণালী 


ঘ্টিকাসহ জিহ্বার স্পর্শ, তালুযূলে জিহ্বাব প্রবেশ, বসাধারে 
জিহ্বা গ্রম্পর্শ, উদ্ধরদ ( দন্ত ), নাসিকাগ্র, নাসামূল, ভ্রমধ্য ও নয়নাধার।১ 

পূর্ববোক্ত প্রচলিত যোডশাধার বর্ণন হইতে এই বর্ণনায় কিঞ্চিৎ 
ভেদ ভ্রষ্টব্য। 

নাথমতে নবচক্র । গোরক্ষ-অনুমোদিত চক্র বর্ণন তন্ত্র ও হঠযোগের 
বর্ণনা হইতে ভিন্ন। বিরাটপুরাণেব পুঁথি ও একটা চক্রের চিত্র অবলম্বনে 
তাহার ব্যাখ্যা দেওয। যাইতেছে । প্রথমে মূলাধাবে রক্তবর্ণ “আধারচক্র' 

গণেশ ও তাহাব ছুই শক্তি পিদ্ধি ও বুদ্ধি ইহার অধিষ্ঠাতা, এই চক্র 

তন্থেব মূলাধাব চক্রের অন্ুবপ | কিন্তু দ্বিতীয চক্র 'মহাপদ্ম চক্র" 
ইহার অধিষ্ঠাতা নীলক্, ইহা! তন্ত্রে নাই। তৃতীয 'ঘবাধিষ্ঠান চক্র? 
ইহাব দেবতা ব্রন্মা ও শক্তিসাবিত্রী। স্বাধিষ্ঠান ও মণিপুব মধ্যে তিনটা 
কেন্দ্র আছে--যড.দল নুবুয্া চক্র, গর্ভ ও কুগুলিনী (ইহাব দেবত। 
অগ্নি, কটিদেশের নিকট ইহার অবস্থান )। নাভিস্থানে মণিপুব, ইন্না 
দেবতা বিষণ, ইহার উদ্ধে “লিঙ্গচক্র', তাহার বর্ণনা নাই, তদুদ্ধে মনের 
স্থান ব। “মনস্”। অনাহতের স্থান হৃদযে, ইহা দ্বাদশদল পদ্ম, দেবতা 
মহাদেব, উমা তাহার শক্তি। ইহার খষির নাঁম হিবণ্যগর্ভ। ইহা]! 
কারণদেহ, নুষুপ্তি, পশ্যন্তী বাক্‌ ও সামবেদের অনুরূপ । 

তৎপরে কণ্ঠে যোডশদল বিশুদ্ধচক্রু, ইহা! ধূমবর্ণ, জীব ও আগ্াশক্তি 
ইহাব অধিষ্ঠাতা, ইহাব খষি বিরাট। ইহ! সুযুণ্তি, পরাবাক্‌, অথর্ববেদ, 
জালম্ধরবন্ধ ও সাযুজ্যমুক্তিব অনুরূপ । গলস্থানে (ইহা যোগসুত্র ৩৩০ 
বধিত কণ্ঠকৃপে ) ৩২দল পদ্ম, উদ্দ্যোতবর্ণপ্রভা 'প্রাণচক্রু” বিদ্যমান, 
ইহা প্রাণনাথ ও পরমাশক্তির অধিষ্ঠান। ইহাই মানবদেহের 'দশম ছুয়ার?। 
বিশুদ্ধের উপরে ও আজ্ঞার নিয়ে চারিটা চক্রের মধ্যে দ্বিতীয়'টা 'অবলাচক্তু? 
৩২দল পদ্ম অরুণোস্ভোতপ্রভা, অগ্নি ইহার দেবতা । ইহার অবস্থিতি 
্রহ্মাবিষুররু্রগ্রস্থির মিলনস্থানে অনুমিত হয়। ইহ] কালচক্র যান ও 
যোগিনীচক্রের সহিত ঘনিষ্ঠ ভাবে যুক্ত। 

মুখে চিবুকের নিকটে “চিবুক চক্র" আছে, উহা ৩৪দল পদ্ম, সু্যের 
ম্যায় উজ্জল, প্রাণ ও সবন্বতী ইহার অধিষ্ঠাতা। এ পদ্মমধ্যে সকল 
দেবতার আমন আছে, উহার বির নাম “ক্রোধ” মন্ুষ্যের ভাষার ইহাই 
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উৎপত্তিস্থল বলিয়। বিবেচিত হয়। আজ্ঞার নিয়ে নাসিকাদেশে 
“বলবান্‌ চক্র । ইহা শ্বেত রক্ত ও গাঢবর্ণের ত্রিদল পদ্ম, ইহাই এত্রিবেণী' বা 
ত্রিনাড়ীর জঙ্গমস্থল। প্রণব ও তাহার শক্তি স্ুযুয়ার ইহা! অধিষ্ঠান। 
'অ-উ-ম' এই স্থানের সহিত যুক্ত। ইহার খি মহাহস্কার। ( ইহা কি 
ত্রিক ও ত্রিপুরাদর্শনের 'পুর্ণাহস্তা” ?) 

প্রচলিত আজ্ঞাচক্র পু'থিতে 'অণিচক্র'রূপে বধিত হইয়াছে, ইহা 
ভ্রদ্বয়মধ্যে অবস্থিত, মাণিক্যবর্ণপ্রভা, দ্বিদলপপ্প, হংসদেবতা৷ ও নুযুস্তা 
শক্তির অধিষ্ঠান। ইহা! বিজ্ঞান অবস্থা, অনুপম বাক্‌ ও প্রণবের অর্থ- 
মাত্রার অনুপ । কর্ণের নিয়ে কর্ণমূল চক্র ৩৬ দল মিশ্রবর্ণের পীত পদ্ম, 
নাদ ও ততশক্কি শ্রুতির অধিষ্ঠান ও ৩৬ মাতৃকার আসন। এত্রিবেণী 
চক্র” উদ্ধে অবস্থিত, ২৬ দল পদ্ম, ইহাব খধি 'আকাশ", ইহাই প্রকৃত 
ত্রিবেণী-_কিন্তু নিম্নের বলবান চক্রের সহিত ইহার কিরূপ সম্বন্ধ তাহার 
কোন উল্লেখ নাই। কপালে ৩২ দল চন্দ্রচক্র” রক্ত ও শ্বেতবর্ণ, চন্দ্র ও 
তৎশক্তি অমৃতের অধিষ্ঠান ( পুঁখিমতে শক্তি 'অমদা” )। ইহার খষি 
১৬ কলা সহ “মনস্‌* | প্রবাদ আছে, সূর্য্য এই চন্দ্রলোকে অমবত পাঁন 
করিতে যান। এই চন্দ্রের সহিত অমৃতচক্রের ঘনিষ্ঠ সন্বন্ধ। ইহা 
এঁদেশেই সামান্য উদ্ধে অবস্থিত ইহার দেবতা ও শক্তি পূর্ব্বের চক্রের 
স্তায়, কেবল খষি “আত্মা+ মনস্‌ নহে ; এই স্থান হইতে অমৃতক্ষরণ হয়। 
ইহা “কামধেন্ নামক গায়ত্রীর আবাস, ইহার চারি স্তন-__অন্থিকা, 
লম্বিকা, ঘটিকা ও তালিক1। ইহার মুখ মন্ুষ্ের ম্যায়, মদনেত্র, 
ময়ুরপুচ্ছ, অশ্বগ্রীবা, হস্তিশুণ্, শার্দা,লহস্ত, গোশৃঙ্গ, পক্ষদয় লীলাব্রহ্ম ও 
হংস,_-ইহার এই অদ্ভুত চিত্র। ধেন্ুর স্তন হইতে অবিরত অমৃতধার 
বর্ধিত হইতেছে। খেচরী ও বিপরীতকরণী মুদ্রা দ্বারা তাহা৷ রক্ষ। 
করিয়া যোগী অমর ও কালজয়ী হন। তৎপরে ললাটের উর্ধে ব্রহ্ম দ্বারচক্র, 
ইহা ১০* দল পদ্ম, রামধেন্ুর বর্ণে রঞ্জিত, ইহার উর্ধে অকুলকুণগ্ুলিনীর 
আসন, তাহ নবনূর্য্ের ন্যায় উজ্জল ৬০* দল পদ্মবিশেষ। ইহা 
অতিক্রম করিয়া শূর্ঘস্থানে ব্রহ্মরন্ধে, পৌঁছান যায়, তথায় বিবিধ বর্ণে 
রঞ্জিত ১০০* দল পল্ম আছে, ইহাই সহস্রার, গুরু ও চৈতন্য শক্তিব 
আবাসম্থান এবং সাধকের লক্ষ্য । 

এই স্থানে চক্রের শেষ হইবে এইরূপ মনে করা স্বাভাবিক, কিন্তু 


সহত্রারের উদ্ধে ছয়টা চক্র রহিয়াছে উদ্ধরন্তর, ভ্রমরগুহা, পুণ্যাগার, 
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৪৪২ নাথ-সম্প্রদায়ের ইতিহাস, দর্শন ও সাধন-প্রণালী 


কোহলাট, বজ্রদণ্ড ও নিরাধার। পুঁথিতে উ্ধবন্্রকে তালুচক্র বল। 
হইযাছে। ইহ] তালিকাষ অবস্থিত ৬৪ দল পদ্ম; গোরক্ষ ও সিদ্ধান্ত 
শক্তি দ্বাবা অধিষ্টিত। 

ভ্রমরগুহা বা অলেখ ( অলক্ষ্য চক্র ) পুথিমতে '্রহ্ষচত্র'--১০৮ 
দল পঞ্ম মহামৌনীরা এইস্থানে অবিরত জপ কবিতেছেন। এই স্থানে 
“মাধি' আরম্ভ হয, প্রাণমনের কাধ্য কদ্ধ হয়। এই পদ্মেব দশলক্ষ দল, 
ইহা অত্যন্ত উজ্জল, ইহাব দেবতা অলক্ষানাথ, শক্তি মায়া, খাষি 
মহাবিষু। 

পুণ্যাগারেব লক্ষ দল, দেবতা অকলনাথ, শক্তি অকলেশ্বরী, খষি 
অকল। কোহ্লাট চাক্রে বৈষবের বৈকুষ্ঠ, ইহা শিখামগুলে অবস্থিত, ইহা 
পরম শুন্তের মার্গ, দেবতা অচিন্ত্যনাথ, শক্তি অব্যক্ত। 

বস্রদণ্ডের বর্ণনা অস্পষ্ট, ইহা! মহাবিশাল স্তন্তবূপ। শেষচক্র 
শিরাধাব, অসংখা দল বিশিষ্ট, বিচিত্র বর্ণে বঞ্জিত, মাতৃকা, দেবগণ ও স্থষ্টি 
সকলের অধিষ্ঠান ও গুরুদেবেব শ্রেষ্ঠতম আসন। 

ইহাব উদ্ধেও বিংশসংখ্যক শুন্য আছে, তাহাদেব বিবরণ নাই। 
পুথিতে বণিত হইয়ছে যে, ২১টা ব্রহ্মাপ্ডের উদ্দে পরমশূন্ত স্থানে মোক্ষ- 
প্রাপ্তি হয়। পরমশূন্ অতিক্রম করিলে যোগী গতাগতি হইতে চিরতরে 
নিবৃত্ত হন ও সেই জ্যোতির মধোই যুগে যুগে অবস্থান করেন। 

উপরোক্ত বিবরণ প্রচলিত তন্ত্রমত হইতে ভিন্ন। স্বচ্ছদসংগ্রহ, 
অদ্বৈতমার্তও প্রভূতিতে ও ৩২টা চক্রের বর্ণনা! আছে। সহত্রাবকে সর্বোচ্চ 
চক্র বলা হয না, রাধান্বামী সম্প্রদায়ের সহিত এ সম্বন্ধে মিল আছে। 
উপরোক্ত বিবরণে “মানসচক্র'র ৩২টা দল বল! হইয়াছে, অন্যাত্র ইহার 
ছয়টা মাত্র দলের বিবরণ আছে।১ 

উপরোক্ত অকুলকুণগ্ডলিনীই তন্ত্রের সহস্রারের ত্বক স্বরূপ ও 
পরব্যোমে (মস্তিক্ষের অংশবিশেষ ) অবস্থিত অমৃতভ্রাবের স্থানবিশেষ। 
গোরক্ষমতে ইহার উর্ধে অমৃতচক্র হইতে অমৃতত্রাব হয়। 

অ্রমরগুহা সন্তসম্প্রদায়ে থাকিলেও ইহার স্পষ্ট বর্ণনা নাই, 
রর, রূপেই ব্যবহার প্রচলিত। ইহার দ্বারমুখ অন্ধকার, চতুর্দিক 
জ্যোতিংপূর্ণ, সাধকের দৃষ্টি তাই রুদ্ধ হয়। সংযম ও সহিষ্ণুতা দ্বারা সাধক 
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গুহাদ্বার উন্মুক্ত দেখিতে সক্ষম হন। তখন সকল তব্ব প্রকাশিত 
হয়।১ 

ষট্চক্রসাধন। যট্চক্রসাধনে মানবের মন অতিস্থুল তব হইতে 
অতীন্দ্রির় পরমনুক্ম্ম তত্বে উপনীত হয়, এই নিমিত্ত তন্ত্রে যটচক্র সাধনের 
বিশেষ আদর । শশ্করাচার্যের আনন্দলহরীতে কুগুলিনীতন্বের বিষয় 
আছে, কুগুলিনীশক্তি ষট্চক্রভেদ করিয। কুলপথ দ্বাবা! সহম্রারে গমন 
করিয়া! পতির সহিত একান্তে বিহাব করেন। ঠা) ঠসহ190 
আনন্দলহরীব অনুবাদ করিয়া নাম রাখিযাছেন ৮17৩ ০1 71195” 
ইহাতেও উক্ত হইযাছে কৃগ্ুলিনীব অষ্ট অঙ্গ আছে, ষট্চক্র তাহা 
বিশ্রাম কবিবার স্থানম্বরূপ, কিন্ত সহশ্রারই তাহাব 'কাঁরণ, স্থান অর্থাৎ 
স্থায়ী বাসস্থান । তথ্যতীত শিব তাঁহার পতিম্বরূপ আছেন, ইহারাই 
কুণ্ুলিনীর অষ্ট অঙ্গ । পূর্ণানন্দন্বামী কৈবল্যকালিকাতন্ত্র অবলম্বনে 
তাহার “ষট্চক্রনিরূপণ রচনা করেন, কমলাকাস্তও তাহার 'সাধকরঞ্জনে' 
্বান্ভৃতি হইতে ও শাস্তরান্থমোদিত চক্রের বিববণ দিযাছেন।” মহিয়- 
স্তব, আনন্দলহরী, বিবেকচূড়ামণি, পাদ্ুকাপঞ্চকন্তোত্র, 95190 2০৮৩: 
প্রভৃতিতে চক্রাদির যে সকল বিবরণ পাওয়া যাঁয়, তাহা হইতে গোরক্ষ- 
অনুমোদিত চক্রবর্ণনার ভেদ দৃষ্ট হয়। গ্োরক্ষসিদ্ধান্তসংগ্রহে, গোরক্ষ- 
দিদ্ধান্তপদ্ধতিতে নবচক্রের বর্ণনা আছে, কিন্তু বিরাটপুবাণ ও একটা চিত্র 
অবলম্বনে মহামহোপাধ্যাষ পণ্ডিত গোপীনাথ কবিরাজ গোরক্ষ-সন্প্রদায়ের 
যে চক্রের বর্ণন। দিয়াছেন তাহাতে ষট্চক্র ব্যতীত মহাপদ্ম, প্রাণচক্র, 
চিবুকচক্র প্রতি বিবিধ চক্রের অবস্থান ব্িত হইয়াছে এবং শ্রীহট, 
কোহলাট, ভ্রিকুট, ওভ্গীঠ, অমবগুহ! ও ত্রহ্রন্র নামক যট্চক্রের অবস্থান 
সহম্রারের উদ্ধে বর্মিত হইয়াছে। ইহাদের সামষ্টিক নাম “সোমচত্র' । 
এই নিবন্ধের পরিশিষ্টে মতস্টেন্র-রচিত 'যোগবিষয়' পুথিতে শ্রীহট্র, 
কোহৃলাট প্রভৃতি চক্রের বর্ণনা আছে ।* যথা-_ 


জ্রিকুটং ব্রিহটা চৈব গোহলাটং (কোহলাট ?) শিখরং তথা 
ত্রিশিখং বজ্ঞমোষ্কার মৃধ্বানাথং ভ্রাবোমুিম্‌॥ 
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৩। কমলাকানের মাধকরঞন, সাগ মন্দির, বসন্তরঞ্জন রায় ও অটলবিহারী ঘোষ। 

৪। *যোগবিহয় ২৯, ২১ শ্লোক (পরিশিষ্টে দরটব্য)। 


৪9৪ নাথ-সম্প্রদায়ের ইতিহাস, দর্শন ও লাধন-প্রণালী 


আকুঞ্চযেদ্‌ রবিং চৈব পশ্চাৎ নাড়ী প্রবর্ততে । 
ভেদে ত্রিহট সংঘদৃমুভয়ো ? দর্শনম্॥ ২০২১ শ্লোক। 
ষট্চক্রসাধন গুরুসাপেক্ষ, কারণ সকল সাধক এক ভাবাপন্ন নহেন 
বলিয়া ভিন্ন ভিন্ন বট্চক্র বর্ন আছে। সাধারণতঃ মূলাধার পৃথিবীতত্ব 
ও গন্ধতন্মাত্রের স্থান, মণিপুর বহ্িতত্য ও বপতন্মাত্র, অনাহত বায়ুতত্ব 
ও স্পর্শতন্মাত্র, বিশুদ্ধ আকাশতত্ব ও শব্দতন্মাত্র এই ধারণ! করা হয়। 
পঞ্চ চক্র পঞ্চভূতাত্মবক, স্থূল তত্বের লয় সুক্ম তত্বে হইয়া থাকে, অর্থাৎ 
পৃথিবীর লয় জলে, জলের লয় অগ্নিতে, অগ্নির লয় বাধুতে ও বাধুর 
লযঘ আকাশে হয়। এইরূপে কুগুলিনী এক তত্ব হইতে তত্বাস্তরে 
নীত হন। 
সাধকরঞ্জনে উক্ত হইয়াছে-_ 
শুনি কামিনীব ভাষ! যোগীন্দ্র করয়ে আশা 
আমি কোন কীটের সমান 
জানি এ সকল কন্ম তথাপি তেজিয়ে কম্ম 
কুল দিতে করিছি পয়ান ॥১ 
সাধক কমলাকাস্ত বলিতেছেন, “কাঁমিনী' অর্থাৎ কুগুলিনীর প্রাপ্তির 
আশাতেই আমি সকল কর্ম ত্যাগ করিয়াছি। 
কমলাকান্ত পে একে একে সকল চক্রের (সাঁধকরগ্রন গ্রন্থে) 
আলোচনা করিয়াছেন, পুর্ণানন্দ গগ্ভাকারে ষট্‌চক্রনিরপণম্‌ রচনা! করেন। 
পুর্ণানন্দের মতে নুযুম্নানাড়ী মূলধার হইতে শিরোদেশ পর্য্যস্ত বিস্তৃত 
আছে, তন্মধ্যে বস্তা নাভী এবং তন্মধ্যেও সুক্ষ! চিত্রিণী নাড়ী আছে, 
যোগিগণ উহ জানিতে পারেন, উহা! আজ্ঞাচত্রস্থ প্রণবের জ্যোতিতে 
সর্বদ। দীপ্তিশালিনী, উর্ণনাভ-নৃত্রের ম্যায় সুক্ষ এবং বোধস্বরূপা । এই 
নাড়ীমধ্যে যে বিবর আছে তাহার নাম 'ব্রক্মনাড়ী এই পথে কুণডলিনী 
পতির নিকট গমনাগমন করেন। মূলাধার হইতে সহআ্ার পর্য্যস্ত 
কুগুলিনী বিহার করেন, তিনি পঞ্চাশং অক্ষরময়ী। 
গীতায় আছে, 'নবদ্ধারপুরে দেহী”, কিস্তু তস্ত্রে দশমছুয়ার আছে। 
এই দশমছুয়ার মানবদেহে রুদ্ধ অবস্থায় থাকে, নিত্য ষোগাভ্যাসের 
ফলে তাহা! মুক্ত হয়। কশ্মমুক্ত জীবের এই পথেই ব্রহ্মলোক-প্রাপ্তি 
হয়। 


১। কমল।কান্ডের মাধকরপ্রন, পৃ, ১৩ 


যোগ ও জানের পরস্পর সম্বন্ধ বিচার ৪8৪৫ 


দশদ্ধার নিরপণে কমলাকাস্ত বলিয়াছেন - 
কায়া মন্দির দশ ছুয়ার। একটি ছুয়ার জান। ভাব ॥ 
ছুই চক্ষু ছুই নাসা । ছুই কর্ণ এক ভাবা ॥ 
গুহা আর লিঙ্গ নয়। এক দ্বার গোপনে রয় ॥ 
সেই দ্বারে মনের বাস । তাই নিলে পূর্ণ আশ! ॥ 
কমলাকাস্ত কথা মান। সেই স্থানটার মন্্ব জান ॥ ( পূ ৪৬) 
বিশুদ্ধ চক্রের উদ্ধে ত্রিনাভীর সঙ্গমস্থল আছে, এই স্থান হইতে ন্ৃযুনন! 
মস্তিষ্ষমধ্যে প্রবেশ করে, এবং ইডা-পিলল! দক্ষিণ ও বাম কপালে য।ইয়! 
সৃযুম্নার সহিত জ্রমধ্যে মিলিত হয । এই স্থান হইতে ইড] বাম নাসিকায 
ও পিঙ্গল৷ দক্ষিণ নাসিকায় গমন করে। মস্তিষ্ক হইতে লুুষ্না দ্বিধ। 
বিভক্ত হইয়া একটা নির্মুখী হইয়া ভ্রমধ্যে আসে ও আজ্ঞা! ভেদ করিয়। 
সরল পথে ইড়া-পিঙ্গলার সহিত মিলিত হয়, তৎপরে বাহিরে আসিঘা 
সরল পথে উ্ধমুখী হইয়া ললাটমধ্যে একটী সুক্ষ ছিদ্র ভেদ কবিয়া আবার 
নি়মুখী হইয়! পুনরায় বক্রাকারে সহস্রারে উঠে ও ত্রহ্গরন্ধে প্রবেশ 
করে।১ দ্বিতীষটা মস্তিগ্ধ হইতে সরল পথে উদ্ধে "শিখর? পধ্যন্ত যায, 
সামান্য বক্রাকারে ব্রহ্মরন্ত্রে প্রবেশ করে। এই দ্বারটা প্রীযশঃ রুদ্ধ থাকে, 
প্রথম ছ্বারটা উন্মুক্ত থাকে । অতএব ছুইটী মার্গেব ছিদ্রপথ এক নহে। 
দেহত্যাগ কালে যোগী নুষুন্নার রুদ্ধ ছুয়ার উন্মুক্ত কবিয়া ছুইটা ছিদ্রপথ 
এক করিয়। দেন, ইহাই “দশমী ছয়ার' নামে পরিচিত । 
অমরৌঘশাসন গ্রন্থে দশমী ছুয়ারকেই শঙ্িনীদ্বার বল! হইযাছে__ 
ইহ রাজদন্তবিবরে অবস্থিত।২ কস্কালমালিনী তন্ত্রে শঙ্খিনীর নিষ্গে ব্রচ্মগ- 
রন্ধ্রের অবস্থান বর্ধিত হইয়াছে । ক্মলাকান্তও বলিয়াছেন-_ 
শৃন্যাদেশে শঙ্খিনী তাহাতে আছে গাথা । 
কমল সহস্রমুখ অধোমুখ জার । 
পঞ্চাশৎ অক্ষরে দলের ব্যবহার | 
রাধাম্বামী সম্প্রদায় মতে মস্তিফ মধ্যে যে ফাট আছে তাহাতে 
দ্বাদশ দ্বার আছে, তাহাদের সহিত ব্রক্াণ্ডের ছয় চক্র ও চৈতন্তদেশের ছয় 
ধামের যোগ আছে। জাধন দ্বারা এই. অস্তুনিহিত দ্বারসকলের অস্ুসন্ধান 
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৪8৩ নাথ-সম্প্রদায়ের ইতিহাস, দর্শন ও সাধন-প্রণালী 


করা কর্তব্য। এই রন্ধলকল দ্বারাই অস্তরস্থ শক্তির সহিত বিরাট 
্রন্মাণ্ডের সকল ধামের সম্বন্ধ স্থাপন সম্ভব ।১ 

গীঠ। যোগিমতে আজ্ঞাচক্রের উদ্ধে তিনটা গীঠস্থান আছে_ 
বিন্বুগীঠ, নাদগীঠ ও শক্তিপীঠ। এই তিন গীঠ কপালদেশে অবস্থিত। 
শক্তিগীঠই ব্রদ্মবী্জ বা ওঁকাঁর, উহার নিয়ে ষোড়শদলযুক্ত “সোমচত্র' 
বিদ্কমান। এই “সোমচক্র' ঘোড়শদলযুক্ত, এই দলকে চন্দ্রের যোডশ- 
কল! বলে। প্রথম কলার নাম কৃপা, তৎপরে মৃছতা, ধৈর্য্য, 
বৈরাগ্য, ধৃতি, সম্পত, হাস্ত, রোমাঞ্চ, বিষয়, ধ্যান, নুস্থিরতা, গাস্তীর্যা, 
উদ্ভম, অক্ষোভ, ওদার্যা, একাগ্রতা (কল্যাণ যোগাঙ্ক, “অ-ক-খ' চক্র, 
পৃ ৬৪৮)। 

ইহার নিম্নে একটা গুপ্ত ঘডদ্রল পদ্মা আছে, উহাকে '্ঞানচক্র' 
বলে। উহার প্রতিদলে ক্রমশঃ বপ, বস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দ ও স্বগ্পেব জ্ঞান 
উৎপন্ন হয । ইহার নিয়েই “আজ্ীচক্র' | আজ্ঞার নিয়ে তালুমূলে একটা 
গুপ্তচক্র বা দ্বাদশদলযুক্ত রক্তবর্ণ পদ্ম আছে, তাহাতে পঞ্চ সুক্ষভূতের 
প্ধীকরণ দ্বার। পঞ্চ স্থুলভাতের প্রাুর্ভীব হয় । /১:0)0: 485102 ইহাকেই 
5611676১০৮০: নামক গ্রন্থে ললনাচক্র' ব৷ “কলাচক্র' আখ্য। দিযাছেন। 
ইহা 'ষট্চক্রনিরূপণম্ গ্রন্থে নাই । ইহার নিয়ে বিশুদ্ধচক্রের স্থান । ইহার 
দ্বাদশ দল*-_শ্রদ্ধা, সন্তোষ, অপরাধ, দম, মান, স্সেহ, শুদ্ধত।, অরতি, 
সম্ভ্রম, উদ্মি ইত্যাদি । 

সহত্রার চক্র অধোঁমুখী, পঞ্চাশ অক্ষর যুক্ত। ইহার মধ্যে 
গোলাকার চন্দ্রমগুল আছে, এ চন্দ্রমগ্ুল ছত্রাকারে এক উর্দামুখী ঘ্বাদশদল 
কমলকে আবৃত করিয়া রহিয়াছে, এ কমলে 'অ-ক-থ” ত্রিকোণযন্ত্র আছে, 
উহার চতুদ্দিকে সৃধাসাগর বেষ্টন করিয়। আছে, তন্মধো উহা! মণিময় 
দ্বীপের ম্তায বিরাজিত। উহার মধ্যস্থলে মণিপীঠে নাদবিন্দুর উদ্ধে 
হংসপীঠের স্থান, এই পীঠে গুরুপাছ্ক1 ব। গুরুচরণ ধ্যান কর্তব্য। গুরুই 
পরমশিব স্ববপ। উক্ত চন্দ্রমগ্ুলের মধ্যে অমৃতকল! বা ষোড়শীকল। 
ও তন্মধ্যে নির্বাণকল বিদ্যমান । নির্বাণকলা-অস্তর্গত নির্বাণ-শক্তিরূপা। 
মূলপ্রকৃতি বিন্দু ও বিসর্গ শক্তির সহিত পরমশিবকে বেষ্টন করিয়া 
আছে, উহার ধ্যানে নির্ববাণ-মুক্তি লাভ হয়। বেদাস্তমতে সহস্রাবাস্থিত 
পরমশিব ও শক্তিকে ব্রহ্ম ও মায়! বলে, পদ্মকে আনন্দময় কোষ বলে । 





১। মৃত বচন--পৃ ৪১, 1/* ৩) 80:50 চ০৬ভা, (142 


যোগ ওজ্ঞানের পরম্পর সম্বন্ধ বিচার ৪৪৭ 


তন্ত্রের এই পরমশিব ও শক্তিই সাংখ্যের প্রকৃতি ও পুরুষ, পুরাণের 
লক্ষমীনারায়ণ বা রাধাকৃচ।, 

বৌদ্ধ লামাদের মধ্যে লযযোগের অন্ুবপ যে সাধন আছে তাহাকে 
91107 ব। ৫1:50% 7260 বল! হয়, অর্থাৎ জ্ঞানের পথে চলিযা কোন 
বিধিনিষেধ ন। মানিয়! ষে সাধন দ্বারা একজন্মেই বুদ্ধদলা'ভ হয তাহ ই। 
এই বিশ্ব যে ইন্দ্রঞ্জালম্বরূপ স্বকল্পনা-উদ্ভত এবং মনের মধ্যেই বিশ্ব লয 
প্রাপ্ত হয় এই জ্ঞান লাভই উদ্দেশ্য । অন্ধকাঁব গৃহে সাধন মারস্ত করিলে 
জ্যোতির্শয় মৃক্তি বা পুষ্প দেখ! দেয়, ক্রমশঃ তাহা স্থির হইযা বিন্দুমাত্রে 
পর্যবসিত হয। যখন বহির্জগতের দৃশ্য বস্তু ও অন্তর্জগতেব দৃশ্য বস্ত 
অভিন্ন হইয়া উঠে তখনই চিত্তের একাগ্রতা-সাধন পূর্ণ হইয়াছে বুঝিতে 
হইবে। এ মণিপদ্ম হু'ম্ণকে ছযটি মাত্রা বিভক্ত করিয়া তাহা ছয 
বর্ণ কল্পনা এবং ক্রমশঃ তাহাদের অন্তর্ধান কল্পনা ছাবাও সাধন প্রচলিত । 
পুর্ণরূপে মাধনেৰ পর ছয়টি মাত্রা “তখতা'ব সহিত মিলিত হইয! যাষ। 
মহাযান মতে ইহাই শুন্য সাধন । 

গীঠতত্ব। পরাশক্তি যখন শিবেৰ সহিত সাম্যভাব প্রাপ্ত হন, 
তখন তাহা বিন্দুপ ধারণ করে ও জ্যোতিলিঙ্গরূপে প্রকটিত হয়। এই 
বিন্দুই তান্ত্রিক পরিভাষায় কামরূপ গীঠ নামে প্রসিদ্ধ, এই গীঠে অভিব্যক্ত 
চৈতন্য স্বয়ভূিঙ্গ নামে পরিচিত। এই গীঠ একমাত্র! শক্তি ও একমাত্রা 
শিব অংশের সমভাবে সংগঠিত। এই অংশঘযের নাম শান্তাশক্তি ও 
অদ্বিকাশক্তি। এই গীঠে মহাশক্তিব আত্মপ্রকাশ “পবাবাক্‌, নামে 
পরিচিত, ইহাই শব্দরাজ্যের সুচনা । ইহাই প্রণবের পরমরূপ বা বেদের 
স্বৰপ। ইহার পর শক্তির ক্রমবিকাশে শান্তাশক্তি ইচ্ছাতে পরিণত 
হয় ও শিবাংশ অস্থিকাশক্তি 'বামারূপে আবিভূর্তি হয়, ইহাদের 
সামরস্ত-বিন্দুই পূর্ণগিবিগীঠ ও চিদ্ধিকাশ বাণলিঙ্গ। শাস্ত্রীয় দৃষ্টিতে 
ইহাই পশ্স্তী বাক্‌ অবস্থা । ইহাই স্থপ্টির বিকাশের অবস্থা, এই ভূমি 
হইতে কালের প্রভাব আরম্ভ হয় ও ক্রমানুসারে স্থ্টিক্রিয়া হইতে 
থাকে। তৎপরে 'ইচ্ছা”শক্তির উপরম হওয়ায় 'দ্ঞান'শক্তির উদয় হয় 
এবং শিবাংশ জ্োষ্ঠাশক্তির সহিত অদ্বৈতভাবে মিলিত হইয়! জালন্ধরগীঠ 
নামক সামরন্-বিন্বুর স্থপ্টি করে। এই বিন্দুতে অভিব্যক্ত চৈতন্য 


১। হাঁয্িক সাধন, দেবেজনাধ চট্টোপাধায় কাব্যতীর্ঘ , কল্যাণ সাধনা (১ম ), পৃ ৪২৩ 


৪৪৮ নাথ-সম্প্রদায়ের ইতিহাস, দর্শন ও সাধন-প্রণালী 


ইতরলিক্গ নামে প্রসিদ্ধ। শক্তির এই স্তরের নাম “মধ্যম! বাক ইহার 
প্রভাবে সু জগৎ তন্তদ্ভাবে স্থিত হয়। স্বভাবের নিয়মে যখন সংহার 
ক্রিয়া আরস্ত হয় তখন জ্ঞনশক্তি ক্রিযাশক্তিবপে পরিণত হয়, শিবাংশ 
বৌদ্রী শক্তিব সহিত সাম্যভাব প্রাপ্ত হয, উহ্হাদের ফলম্বরপ যে অদৈত 
বিন্বুর আবির্ভাব হয় তাহাকেই উড্ডীয়ান গীঠ বলে। এই বিন্দু হইতে 
অভিব্যক্ত চৈতগ্তই মহাতেজঃসম্পন্ন “পরলিঙ্গ' নামে অভিহিত হয়। 
ইহাই শব্দের “বৈখরী? নামক চতুর্থ ভূমি। যে সংহাবশীল জগতের 
আমর! মন্ভুতব কবি, তাহ? বৈখরী শব্দেরই বিভূতি।৯ 

সিদ্ধসিদ্ধান্তসংগ্রহের ২য উপদেশে মাত্র ছইটা গীঠের বর্ণনা আছে, 
যথা-__মূলাধাবে কামরূপ গীঠ, ইহা সর্ববকাম প্রদায়িনী, এবং স্বাধিষ্ঠানচক্রে 
উদ্ড্যান পীঠ, ইহাই সিদ্ধিস্থান। ( বিশুদ্ধচক্রে যে অনাহত কলা বর্তমান 
তাহাও যোগীদের মতে মগাপিদ্ধিদাত্রী |) 

যোগশিখোপনিষদে চত্রম্পীঠতন্থ এইরূপে ব্যাখ্যাত হইযাছে__ 
কুগুলিনী হইতে নাদ ও বিন্দু, তাহ। হইতে হংস ও মন, তাহা হইতে 
কামফলপ্রদ স্বাধিষ্ঠানচক্রে কামৰপ গীঠ, হৃদয়ে অনহত পূর্ণ গিরি 
গীঠ, কণ্ঠকৃপে বিশুগ্ধচক্রে জালন্ধব গীঠ আঙ্গাচক্রে উদ্যান মহাগীঠ 
প্রতিষ্ঠিত আছে 1২ 


রাজযোগ 


“রাজন্বাং সর্বযে(গানাং বাজযোগ ইতি ন্মৃতঠ)-_-যোগেৰ বাজ! 

বলিয়া “বাজযোগ' নাম হইযাছে। 

রাজযোগসমাধিশ্চ উন্মনী চ মনোন্মনী । 

অমরতং লয়স্তবং শুন্তাশুন্যং পরং পদম্‌॥ 

অমনস্কং তথাদৈতং নিরালম্বং নিরঞ্জনম্‌। 

জীবন্মুক্তিশ্চ সহজাতুর্ধ)। চেত্যেকবাচকাঃ ॥৩ 
রাজযোগের এই যোড়শটি বিভিন্ন নাম হইতেই তাহার স্বরূপ বুঝা যায়, 
এই সমুদ্রয় শব্দই একার্থবোধক, অর্থাৎ এই শব্দসমুদয় দ্বারা সমাধিকেই 
বুঝায়। সমাধি কি? সলিলে সৈম্ধব মিলিত হইয়া যেরূপ সমতা প্রাপ্ত 
হয়, আত্মা ও মনের সেইরূপ এঁক্য হইলে তাহাকে সমাধি বল। যায়। 





১। শক্তিসাধন! (ম ম গোপীনাধ কবিরাজ ) কল্যাণ শঙ্তি অন্ব 
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যোগ ও জ্ঞানের পরম্পর সম্বন্ধ বিচার ৪৪৯ 
আত্মার সহিত মনের যোগেই আত্মভাব প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহাই সমাধি 
নামে পরিচিত। প্রাণ অর্থাৎ চাঞ্চল্য যখন ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, মনের 
বাসনারাশি দূর হয়, তখন প্রাণ ও মনের ভেদ রহিত হইয়া যে একীভাব 
জন্মে, তাহাই সমাধি। এই অবস্থাতে একমাত্র আত্মা সর্বমযরূপে 
বিষ্ধমান থাকেন । 

জীবাত্মা ও পরমাক্সার যে এঁক্য অবস্থা তাহাকেই সমস্ত সন্কল্পরূপী 
মানসকার্ধোর লয়ন্বরপ সমাধি নামে অভিহিত কর! হয়। 
রাজযোগস্থ মাহাস্ম্যং কে বা জানাতি তত্বতঃ। 
জ্ঞানং মুক্তিঃ স্থিতিঃ সিদ্ধিগুরুবাক্যেন লত্যতে ॥ 
ছুর্ভো। বিষয়ত্যাগে ছল্লভিং তত্বদর্শনম্‌। 
ছুল্লভা সহজাবস্থা সদ্‌গুরোঃ করুণাং বিনা ॥৯ 
বাজযোগের মাহায্্য জানেন এইরূপ জ্ঞানী ছুল্লভ। গুরুবাক্যান্ুসারে 
বাজযোগ সাধন করিতে পারিলে তবজ্ঞান জন্মে এবং বিদেহমুক্তি হয়, 
তাহা হইলেই নিধিবিকার স্বরূপে অবস্থিতি অর্থাৎ জীবন্মুক্তি এবং অণিমাদি 
অষ্টসিদ্ধি লাভ হইয়া থাকে। 
বিবিধ আসন, কুম্তক, মুদ্রাদি সাধন দ্বার! যখন 'প্রবুদ্ধায়াং মহাশক্ৌ 
প্রাণঃ শৃগ্ভে প্রলীয়তে' তখন সর্বববিষয় ত্যক্ত হইয়া 'যোগিনঃ সহজাবস্থা 
শ্বয়মেব প্রজাতে' ; ইহাই হঠযোগের সাহায্যে সমাধিলাভের উপায়। 
এই অবস্থায় প্রারন্ধ কণ্মও ক্ষয় পাইয়া থাকে । সমাধি দ্বার! প্রারনধ ক্ষয় 
করিয়া যে যোগী কালকে পরাজিত করিতে সক্ষম, তিনি ধন্য। 
সমাধিসিদ্ধিতে__ 
চিত্তে সমত্বমাপন্ে বায়ো ব্রজতি মধ্যমে। 
তদামরোলী বজ্বোলী সহজোলী প্রজায়তে ॥২ 
অর্থাৎ সমাধিসিদ্ধিতে বজ্রোলী, অমরোলী ও সহজোলী এই মুদ্রাসকল 
সিদ্ধি হয়। যখন চিত্তের সমতা অর্থাৎ ধ্যেয়াকার বৃত্তি প্রবাহতা প্রাপ্ত 
হয় এবং প্রাণ মধ্যনাড়ীতে গমন করে, তখন এই মুত্রাত্রয় সিদ্ধ হয়। 
যাহার প্রাণ ও চিত্তজয় হয় নাই তাহার সিদ্ধি হয় না। 'যোগবীজ, গ্রন্থে 
আছে, নানাপ্রকার বিচার করিলেও মনের সমত1। হয় না, অতএব 
মন ও প্রাণের পরাজয় কর্তব্য, তদ্ব্যতিরেকে মোক্ষ সিদ্ধি হয় না। 
প্রাণকে ব্রদ্মরন্তে রুদ্ধ করিয়া লয় করিতে পারিলে মনেরও লয় হইবে। 


১1) স্ছযোপ্র ৪1৮৯ ২। হুযোগ্র ৪1১৪ 
০ ৮ 8457 
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যোগবাশিষ্টে আছে, প্রাণের ক্ষয় হইলে মন শান্ত হয়, এইরূপে নির্ববাণ 
লাভ হয়। 

পূর্বেই বলা হইয়াছে, রাজযোগ পাতঞ্জলদর্শনের অসম্প্রজ্ঞাত 
সমাধি। সমাধি ছুই প্রকার, সম্প্রজ্ঞাত ও অসম্প্রজ্জাত। তন্মধ্যে সম্প্রজ্ঞাত 
সমাধিকে যোগাঙ্গ ও অসব্প্রজ্াতকে মুখ্য যোগ বলিতে হইবে । আসন 
হইতে আরম্ভ করিযা সম্প্রচ্জাত সমাধির অনুষ্ঠান দ্বারাই অসম্প্রজ্ঞাত 
সমাধি লাভ হয়, অর্থাৎ সম্প্রজ্জানও রোধ করিলে চিত্তের যে সম্পূর্ণ বৃত্তিহীন 
অবস্থা হয়, তাদৃশ সমাধির নামই অসম্প্রজ্ঞাত। ইহাই রাজযোগ বা 
নিব্বাজি সমাধিবিশেষ। 

পাতঞ্জল-যোগস্থত্রে নিব্বাজ সমাধির ভবপ্রত্যয ও উপায়প্রত্যয় 
এই দ্বিবিধ ভেদ বর্ণিত হইয়াছে, তণ্মধ্যে ষোগীদের উপাধপ্রত্যয় আর 
বিদেহলীন ও প্রকৃতিলীনদের ভবপ্রত্যয হয়। প্রকৃতিলয অর্থে প্রধান! 
ও মূল প্রকৃতিতে লয় বুঝিতে হইবে, কাবণ তাহাঁতেই চিত্ত লয় প্রাপ্ত 
হয় বা নিব্বাঁজ সমাধি হষ। শ্রদ্ধা বীর্য্য স্মৃতি সমাধি ও প্রজ্ঞা এই 
উপায় দ্বারা অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি সিদ্ধির নাম উপাঘপ্রত্যয় ও জন্মের 
হেতুভূত অবিগ্ঠামূলক সংস্কীরই "ভব", ভবপ্রত্যয় সমাধিতে চিত্ত- 
নিরোধ হইলেও “অবিষ্তা' নিবৃত্ত হয় না। জন্য আত্মা মুক্তিলাভ 
করে না। 

চিত্তবৃত্তির সমাগনিরোধকে অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি বলে। চিত্তের 
সমস্ত বৃত্তির নিবোধ অবস্থার যে কারণ (প্রত্যয়) তাহাই পরবৈবাগ্য, 
তাহাব অভ্যাসপূর্ববক সংস্কারমাত্র যে সমাধিতে অবশিষ্ট থাকে তাহা 
নাম অসম্প্রজ্ঞাত (অর্থাৎ সম্প্রজ্ভাত হইতে অন্য বা ভিন্ন)। সংস্কারমাত্র 
থাকাব অর্থ চিত্ব কিয়ৎক্ষণ নিকন্ধ থাকিয়! সংস্কারবশে পুনরাঘ উদিত হয়, 
তজ্জন্য উহাব লক্ষণ “দংস্কারশেষ' , এইরূপ সমাধির অপর নাম নিব্বীজ 
সমাধি, কারণ উহা! নিরিবিযয়। প্রত্যয় ও “সংস্কার' চিত্বের এই দ্বিবিধ 
ধর্ম, তন্মধ্যে চিত্তের জ্ঞান ও চেষ্টারপ ধর্ম প্রত্যয়” এবং স্থিতিরপ ধর্মের 
নাম সংস্কার-_অসম্প্রজ্ঞাত সমাধিতে প্রত্যয় থাকে না, তবে সংস্কার 
থাকে বলিয়! পুনরায় চিভমধ্যে বৃত্তি উঠে। 

চিত্ত ও আত্মার স্ব-স্বামি সম্বন্ধ, ব্যখখান অবস্থায় দ্ষ্টা পুরুষ 
বৃত্বিকলের সহিত অভিন্নরপে প্রতীত হয় ও বৃত্িনিরোধে ব্রষ্টা পুরুষ 
সাক্ষিরূপে অবস্থিত থাকেন। গভীর অজ্ঞানের দ্বার আচ্ছর হইয়া 
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বিষয়জ্ঞানশৃন্ক ও চিংস্বরূপে বঞ্চিত অবস্থাকে সাধকের 'প্রকৃতিলয়' বা 
জড় সমাধির অবস্থা! বল! হয়; ইহা! যোগীদের কাম্য নহে। 
বৃত্বিহীন হওয়াতে ইহা অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি হইলেও জ্ঞানহীন 
অবস্থা! বলিষা উহ! প্রকৃত যোগাবস্থা নহে । বাস্তবিক যোগাবস্থা হইল 
উপায়প্রত্যয় অসন্প্রজ্বাত সমাধি, উপাষ অর্থে প্রজ্ঞা বা! শুদ্ধ জ্বান। 
জ্ঞানের সম্যক উদযে যে সমাধি হয় তাহা অতুলনীয়। ভবপ্রত্যয় অবস্থাতে 
পুনরায় সংস্কারবশে বুাখান অবশ্বস্ভাবী, কিন্ত প্রজ্ঞা উৎপন্ন হইলে সে 
আশঙ্কাও থাকে না, উহ কৈবল্যের পূর্ববন্থাদ স্বরূপ । 
বৌদ্ধযোগী প্রতিসংখ্যা-নিরোধ ও অপ্রতিসংখ্যা-নিরোধ নামে যে 
সমাধির বর্ণনা করিয়াছেন তাহা উপায়প্রত্যয় ও ভবপ্রত্যয় অসন্প্রজ্ঞাত 
সমাধির অনুরূপ । তপস্যা, স্বাধ্যায়, ঈশ্বর-প্রণিধান দ্বারা সংস্কারের 
স্থলরূপ দুর করতঃ প্রসংখ্যান বা জ্ঞানাগ্নি দ্বারা তাহার স্ুখরূপ দগ্ধ কব 
বিধেয়। সন্প্রজ্ঞাত সমাধিব প্রতি স্তরে জ্ঞানের উন্মেষ হয, অতঃপর 
সন্মিতা সমাধিতে সালহ্বজ্ঞানের চবমশুদ্ধি সম্পন্ন হয়। ইহার অপব নাম 
গৃহীতসমাপত্তি।১ 
রাজষোগে সাধনের ষোড়শ অঙ্গ আছে__-অপরোক্ষান্ুভূতিপৃর্ণ 
জীবন্মুক্ত যোগী ইহার তত্বনির্দেশে সক্ষম, প্রথমতঃ সোপান অতিক্রমের 
ম্যায় একে একে সপ্ত জ্ঞানভূমির অতিক্রমণ, তৎপরে প্রকৃতি ও পুরুষের 
সংচিদ্রূগী ছুই রাজ্যদর্শন ও প্রপঞ্চের বিস্বৃতি, ইহ1 অষ্টম ও নবম অঙ্গ, 
তৎপরে প্রকৃতির স্বরূপকে বুঝিয। ব্রহ্ম, ঈশ বা বিরাট রূপে অদ্বিতীষ 
ব্রহ্মাসস্তার দর্শন (ইহা দশম, একাদশ ও দ্বাদশ অঙ্গ ) ও সর্বশেষে 
বিতর্কান্থগত, বিচারাম্গত, আনন্দান্থুগত ও অন্মিতান্থগত এই চারি প্রকার 
আত্মজ্ঞানযুক্ত সমাধি-দশ। অতিক্রম করিয়! স্ব-স্বরূপপ্রাপ্তি হয়। এই 
দশাকে জীবন্ুক্ত দশ! বলে। এই অবস্থা পূর্বোক্ত মন্ত্র, হঠ, লয় যোগের 
মহাভাব, মহাবোধ ও মহালয় সমাধি হইতে ভিন্ন। ইহাই সকল সাধনার 
চরম লক্ষ্য। ইহাই উপাসনারাজ্যের পরিধি ও বেদাস্তের চরম সিদ্ধান্ত । 
উপলব্ধমহাভাব। মহাবোধান্বিতাশ্চ বা । 
মহালয়ং প্রপন্নাশ্চ তত্বজ্ঞানাবলম্বতঃ ॥ 
যোগিনো। রাজযোগম্য ভূমিমাসাদয়স্তি তে । 
যোগসাধনমৃদ্ধন্তো রাজযোগোইভিধীয়তে ॥ 


যোঁগ ক| বিষ পরিচয়, 'অসম্প্রজাত দমাধি'-_ম ম. গৌসীনাথ কবিরাজ, কল্যাণ যোগান্ক পৃ ৪৫ 
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অতএব মন্ত্র, হঠ ও লয় যোগ সাধনে মহাভাব, মহাবোধ ও মহালয়সাধন, 
শেষে বিচারশক্তির পূর্ণতা দ্বাব! রাজযোগের ধ্যানকে ব্রহ্মধ্যান ও সমাধিকে 
“নিধধিবকল্প সমাধি” বলে । রাজযোগে সিদ্ধিপ্রাপ্ত যোগীই “জীবন্মুত্ত” রাজ- 
যোগই যোগসাধনের মূর্ধন্য বা চবমলীমা, এই নিমিত্ত ইহার নাম 
'বাজযোগ' ।১ 

দত্তাত্রেয় প্রভৃতি রাজযোগের সাধক, মন ও বাধু নিশ্চল করাই 
ইাঁব উদ্দেশ, অতএব ইহাতে প্রাণায়াম আবশ্বক ও ইহা! হঠযোগের 
অঙ্গ । হঠ ও রাজযোগের সম্বন্ধ নির্ণয় অধ্যায়ে ইহ ব্যাখ্যাত হইতেছে । 


১। 'লেখচতুষট্', কল্যাণ সাধনাক্ক ( ১ম ) পৃ ১৩৪, ১৩৫ 


পঞ্চম পরিচ্ছেদ 


হঠ ও রাজযোগের পরস্পর সম্বন্ধ বিচার 


হশ্চ ঠশ্চ হঠঃ নূর্যযচন্রোতয়োধোগো হঠযোগ এতেন হঠশব্দ- 

বাচ্যয়োঃ সূর্ধাচন্দ্রাধ্যয়োঃ প্রাণাপানয়োরৈক্যলক্ষণং প্রাণাযামো৷ হঠযোগ 
ইতি হঠযোগলক্ষণং সিদ্ধং।১ ইহাদ্বার! হঠযোগ কি, সে সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ 
জ্ঞানলাভ করা যায়। রাজযোগ অতিশ্রেষ্ঠ তাহাতে সন্দেহ মাত্র নাই, 
কিন্তু এই হঠযোগই তাহাতে আরোহণ কবিবার সোপানস্বৰপ অর্থাং 
কোন উন্নত প্রাসাদশিখবে আরোহণ করিতে হইলে সোপান দ্বারা যেরূপ 
অনায়াসে আরোহণ কর! সম্ভব হয, সেইরূপ হঠযোগ-সোপান আশ্রষ 
করিলে অনায়াসে যোগশৈলেব শিখরে আরোহণ কবা যায়। তাই 
হঠযোগপ্রদীপিকাতে স্বাস্বারাম বলিয়াছেন-_ 

সত্রআাদিনাথায় নমোহস্্ তন্মৈ যেনোপদিষ্ট। হঠযোগবিষ্া 

বিভ্রাজতে প্রোন্টতরাজযোগমারোচ,মিচ্জারধিরোহিণীব ॥১।১ 

প্রণম্য শ্রীগ্চরুং নাথং স্বাত্মারামেণ যোগিন|। 

কেবলং রাজযোগায় হঠবিষ্ভোপদিশ্টাতে ॥১।২ 
ইহার দ্বার! স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে যে কেবল বাঁজযোগের নিমিত্ত 
হঠবিগ্তা উপদেশ কর! হয়াছে। হঠযোগ দ্বারা যে সকল বিভৃতি বা 
সিদ্ধি লাভ হয় তাহা লাভ করাই মুখ্য উদ্দেশ্ত নহে, বাজযোগ ছার! 
কৈবল্যলাভই উদ্দেশ্য, কৈবল্যলাভেচ্ছুর নিকট বিভূতিলাভ অতি নগণয। 
নানামত রূপ অন্ধকারে পভ়িযা যাহার! রাজযোগলাভ করিতে অক্ষম, 
তাহাদের জন্যই স্থাআরামযোগী হঠযোগ বিবৃত করিয়াছেন । ইহা 
রাজযোগ প্রকাশে প্রদীপন্বরূপ , মন্ত্রযৌগাদি অন্যান্য যোগে সপ্ধণ 
নিগুণ ধ্যান ও মুত্রাদি দ্বারা সাধকের যে রাজযোগপ্রাপ্তির কথা 
আছে তাহ] অশ্ান্তচিত্ত ব্যক্তিদের দ্বারা অলভ্য বলিয়া এ সকল যোগ 
তাহাদের পক্ষে গাট অন্ধকারম্বরূপ এবং একমাত্র হঠযোগই তাহাদের 
আশ্রয়ন্বরূপ বা সহায়। রাজযোগ ন! জানিয়া যে সাধক হঠযোগানুষ্টান 
করেন, তাহার শ্রম ব্যর্থ হয়। 
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রাজযোগমজানন্তঃ কেবলং হঠকগ্রিণঃ | 

এতানভ্যাসিনে। মন্যে প্রয়াসফলবজ্জডিতম্‌ ॥81৭৯১ 
কৃম্তকদ্ধারা বাযুবোধ-সামর্ধ্য জন্মিলে অভীষ্ট সিদ্ধ হয়, অর্থাং চিত্তের 
লয় হয, অতএব কৃুস্তক অভ্যাসই মুক্তির হেতু, এই নিমিত্ত ইহ্াও 
রাজযোগ। ইহা দ্বার কগুলিনী-শক্তিরও প্রবোধ জন্মে। নুযুন্না নাভীর 
শুদ্ধিতে হঠযোগের সিদ্ধি হয এবং হঠযোগ বিনা! রাজযোগ সিদ্ধ হয় 
না, অতএব সিদ্ধি পর্ধান্ত বাজযোগ ও হঠাফোগ উভয়েরই অভ্যাস 
কর্তব্য। 

হঠং বিন! রাজযৌগো! রাজযোগং বিনা হঠঃ। 

ন সিধাতি ততো যুগ্মমনিষ্পত্বেঃ সমভ্যসেৎ ॥৬২ 

বাজযোগের শীরীবিক সাধনেব সহিত (অর্থাৎ আসন, 
প্রাণাযামাদির সহিত ) হঠযোগেব সাদৃশ্য আছে। হঠযোগী স্ুলদেত 
সাধনে ব্াাপূত, পাশ্চাত্যের ডেলসার্ট আদি ব্যাষামাচাধ্যগণ ও যোগী 
বামচরক” প্রভৃতি দেহকে ইচ্ছামত চালিত করিবার ক্ষমতা অজ্জনেব 
জন্য যে সকল উপদেশ দিয়াছেন তাহা! হঠযোগের অনুরূপ জাধন। 
পানাহাব বিধি ও শ্বীস প্রশ্বাস বিধি এবং 1০,(-516 10151106 9771 
11 0৮০7 50111, 21:00110 ৬1110]) 010156515 18760617 2110 01161 ) 
ও সিন্োোঞ? (031618585৫৫. 0 288০)* ইত্যাদিব বর্ণনাও 
ইহাতে আছে। দৈহিক ক্রিয। দ্বারা নানারূপ ব্যাধি দূর কৰা কিরূপে 
সম্ভব, তাহাও বর্ধিত হইযাছে। 
হঠযোগী কেবল পেশী নহে, হাদ্যন্ত্রকে« রোধ করিতে সমর্থ, 

কিন্তু ইহা দ্বারা আধ্যাত্মিক রাজ্যে প্রবেশাধিকার জন্মে না, অতএব 
রাজযোগীর পক্ষে ইহ! আদর্শ নহে। হঠযোগীর বিশেষ প্রক্রিযা দ্বার! 
শতাযু হয! বিচিত্র নহে। রাজযোগীর পক্ষে 'জ্ঞান'সাধনই লক্ষ্য । 
মহাভারতের শান্তিপর্বেব (৩০১।১০৮-১০ ) আছে, “যে মহৎ জ্ঞান 
মহৎ ব্যক্তিদের মধ্যে, ধেদসকলে, সংখাসম্প্রদায়ে ও যোগসম্প্রদায়ে 
দেখা যায় এবং পুরাণেও যে বিবিধ জ্ঞান দেখ! যায় তাহা সমস্তই সাংখ্য 
হইতে আসিয়াছে ।” এই সাংখ্যের উপর রাজযোগ-বিগ্ভাও প্রতিষ্ঠিত, 
কারণ পাতগ্রলমূত্র রাজযোগের শান্তর ও সর্ব্বোচ্চ প্রামাণিক গ্রন্থ, 
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হঠ ও রাজযোগেব পরম্পর সম্বন্ধ বিচার . ৪৫৫ 


পাতঞ্জলদর্শন সাংখ্যমতের উপরই প্রতিষ্ঠিত, যৌগ ও সাংখ্যে ভেদ অতি 
সামান্য ।১ 
যোগান্ুশীলন বহ্ছ প্রাচীন, উপনিষদের মধ্যেও যোগের অনুশীলন 

আছে। কঠ উপনিষদে (১।৩1১০-১১) দ্ইক্দ্রিয়েয পরা হার্থা 
অর্থেভ্যশ্চ পরং মনঃ। মনসম্ভ পব! বুদ্ধিঃ বুদ্ধেরাত্বা মহান্‌ পবং। মহতঃ 
পরমব্যক্তম্‌ অব্যক্তাৎ পুরুষঃ পরঃ॥” অর্থাৎ ইন্দ্রিয হইতে বিষয়সমূহ 
শ্রেষ্ঠ (কারণ, বিষয়সমূহ নিজ নিজ উপলব্ধির জন্য ইন্দ্রিয় নি্্মীণ 
করিয়াছে, কার্য অপেক্ষা কারণ স্ুক্তর ও ব্যাপক অতএব শ্রেষ্ঠ ), 
অর্থসমূহ হইতে মন শ্রেষ্ঠ, কিন্ত মন হইতেও বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ এবং বুদ্ধি হইতে 
ভিরণ্যগর্ভ শ্রেষ্ঠ। হিরণাগর্ভ হঈতে অবান্ত শ্রেগ, মবাক্ত হইতে 
পুরুষ শ্রেষ্ঠ। 

যচ্ছেদ বাঙ.মানসী গ্রাজ্ঞস্তদ যচ্ছেজ জ্ঞান আত্মনি | 

জ্ঞানমাত্মনি মহতি নিষচ্ছেৎ তদ্যচ্চেচ্ডান্ত আত্মনি ॥ 

(এ ১৩১৩) 
বিবেকী পুকষ ইন্দ্রিয়বর্গকৈ মনে অর্পণ করিবেন, মনকে প্রকাশাত্মক 
বুদ্ধিতে অর্পণ কবিবেন, বুদ্ধিকে প্রথমজ মহত্তত্বে অর্পণ করিবেন এবং 
উক্ত মহ।ন্‌ আত্মাকে সর্ধববিক্রিয়ারহিত মুখ্য আত্মাতে লয় করিবেন। 

ইহ দ্বারা উপনিষদে সুমহৎ নিগুণ আত্মজ্জান উপদিষ্ হইতেছে, 
তাহার উপলব্ধির ত্রমও বর্ধিত হইয়াছে । কঠ উপনিষদে ( ১০-১১ 
শ্লোক) যে একটী অপরটা হইতে শ্রেষ্ঠ এই ক্রম বর্ণনা! কর! হইয়াছে 
এবং পুরুষকে সর্বশ্রেষ্ঠ বলা! হইয়াছে তাহা হঠযোগের ইন্দ্িয়-নিবোধ 
দ্বারা আত্মতত্ব উপলব্ধিবপ যোগে উপনীত হইবার কথাই স্মরণ 
করাইয়া দেয়। এইরূপে উপনিষদেও হঠ ও রাজযোগের পরস্পরেব 
মধ্যে সম্বন্ধের ইঙ্গিত স্ুম্পষ্টরূপে বিগ্ধমান। কেবল কঠোপনিষদে নহে, 
কেন (১২) ইত্যাদি শ্রতিতেও ইন্দ্রিয়াদিতে আত্মবুদ্ধি ত্যাগ করতঃ 
এই সংসার হইতে নিবৃত্ত হইয়া অমৃতত্ব লাভ করার কথা আছে. 
এইরূপ যোগী দেহান্তে পুনর্ববাৰ দেহ ধারণ করেন না। 

প্রশ্নোপনিষদের তৃতীয় প্রশ্রে প্রাণতত্ব ব্যাখ্যাত হইয়াছে, ততৎসহ 
সমান ও অপান বায়ুর বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। পঞ্চম প্রশ্নে প্রণবের 
তিনটা মাত্রার ধ্যানেব কথা আছে। মাত্রাত্রয়ের পরম্পর-সস্বন্ধরূপে 





১। রাঁজযোগ, শ্বামী বিবেকানন্দ, ভূমিকা! পৃ ১/.,1০1 
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উপাসিত হইলে উহারা ব্রন্মপ্রাপ্তির কারণ হয । এই ধ্যানের ফলে ধ্যাতা 
সর্ধবন্বরূপ হন এবং তীহাৰ চাঞ্চল্যের কোন কারণ থাকে না (৫1৬)। 
$কাব অবঙম্বনে মপবররঙ্গাস্বক ত্রিবিধ প্রাপ্তি ঘটে এবং যাহা শান্ত, 
অজব, অমুত, অভয় ও সর্ববোন্তম তাহাঁও এই একাররূপ প্রতীক 
অবলম্বনেই প্রাপ্ত হওযা যায। অর্থাৎ ওকার দ্বাব! পরব্রন্দেরও প্রাপ্তি 
হয়। এইবপে একার-সাধন ক্রমমুক্তিব কারণ হইয়া থাকে । হঠযোগেও 
এই ক্রমমুক্তি আছে। মন্ত্চৈতন্ত* বা মন্ত্রযোগই তাহার সহায়। 
(মন্রযোগ অধ্যায দ্রষ্টব্য )। 
নাঙুকা উপনিষদে “সামা শব্দ দ্বারা “মিলন” বণিত হইয়ছে । 

মুক্তাম্্ খন ব্রদ্ধ দর্শন কবে তখন যোগ নহে, সমতা লাভ করেয়! 
মহং ব্রদ্দ উপলব্ধি কবে। (প্রোফেসাব বাধাকৃষ্ণের মতে পাতঙ্জল 
যোগদর্শনেব যোগ অর্থে প্রয়াস, “মিলন' নহে। সাংখ্যযোগ অর্থে 
সম্যক্‌ জ্ঞানের যোগ, সং- সম্যক, খ্যা_জ্ভান )। 

গীতার দ্বিতীয় অধ্যাষেও মন্মতন্ববিধযক জ্ঞানের বিষষ আছে। 

শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের দ্বিতীয অধ্যামে বক্ষঃ গ্রীবা ও শিরোদেশ 
উন্নতভাবে বাখিয়া শবীরকে সমভাবে ধারণ করিয়। ইন্দ্রিয়গণকে মনে 
স্থাপন করিয়া জ্ঞানী ব্যক্তির প্রণবরূপ ভেলা সাহায্যে ভয়াবহ আত 
উত্তীর্ণ হইবার বিষয বণিত হইযাছে। (২৮) 

প্রাণান্‌ প্রপীড্যেহ সংযুক্তচেষ্টঃ ক্ষীণে প্রাণে নীসিকযোঙ্ষপীত । 

ৃষটাশ্বযুক্তমিব বাহমেনং বিদ্বান মনে! ধারয়েতাপ্রমত্তঃ ॥১ 
অর্থাৎ সংযুক্তচেষ্ট বাক্তি যোগমার্গে প্রাকে সংযম করেন, যখন উহ! 
শান্ত হইয়া যাঁয়, তখন নাসিক! দ্বার! প্রশ্বাস পরিত্যাগ করেন। পৰে 
যেমন সারথি চঞ্চল মশ্বযুক্ত রথে -মারূচ থাকেন তদ্রেপ যোগীও মনকে 
অপ্রমন্তভাবে ধ্যেয় বস্ততে একাগ্র করিবেন । 

চক্ষুর প্রীতিকর, সমতল, শুচি, অগ্নি ও বানুকাশূন্য ইত্যাদি স্থানে 

নির্জনে যোগ অভাস করিতে এবং ব্রন্মেব অভিব্যক্তিস্চক 'নীহার- 
ধূমার্কানিলানলানাং খগ্ভোতবিদ্বাৎস্ষটিক শশিনাম্‌* রূপ ধ্যান করিবার 
কথা শ্বেতাশ্বতরে বণিত হইয়াছে । (২1১০, ১১) 

পৃথ্যপ তেজোইনিলখে সমুখিতে পঞ্চাত্বকযোগঞুণে প্রবৃত্তে ৷ 

ন তম্য রোগে! ন জরা ন মৃত্যুঃ প্রাপ্তস্য যোগাগ্নিময়ং শরীরমূ ॥২।১২ 


১। শ্বেতাহতর উপনিবন্দ ২1৯ 


হঠ ও রাজযোগের পবম্পব সম্বদ্ধবিচাব ৪৫৭ 


যখন যোগীর পৃথিবী, জল, তেজ, বাধু ও আকাশ এই পঞ্চভৃত হইতে 
পঞ্চগুণরূপ যৌগিক অন্ুভূতিসমুদয হইতে থাকে, তখন যোগ অ.বস্ত 
হইয়াছে বুঝিতে হইবে। যিনি এইরূপ ঘোগাগ্নিময শবীব পাইযাছেন, 
তাহার শার ব্যাধি, জরা, মৃত্যু থাকে না। 

যোগারস্ত করিলে শরীরের লঘ্ুতা, স্বাস্থ্য, লোভশুন্যতা, সুন্দৰ 
বর্ণ স্ববসৌন্দর্ধা, মৃত্রপুরীষের অল্পতা ও শবীবের একটী পবম স্থুগন্ধ এই 
লক্ষণগুলি প্রকাশ পায়। 

মৃত্তিকািলিপ্ত সুবর্ণ ও রজত অগ্ন্যাদিব দ্বাবা উত্তমরূপে বিশোধিত 
হইলে যেমন তেজোময় হইয়া প্রকাশ পায সেইৰপ আত্মতব- 
সাক্ষাৎকাব হইলে যোগী পবমাত্মার সহিত অভিন্ন ৪ সর্বছু:খবিখুক্ত 
হন। ( শ্বেতাশ্বতর )। 

অতএব দেখ! যাইতেছে, উপনিষদে যে যোগতত্ব বণিত হইয।ছে 
তাহাবৰ সহিত হঠযোগের ইন্দ্রিষনিরোধ প্রভৃতি আচবণ ন1! কৰিলে 
বাজযোগ সহজলভ্য হয় নাঁ। প্রবন্ধেব প্রথমেই তাই বলা হইযাছে-__ 
“কেবলং বাজযোগায হঠবিদ্যোপদিশ্যাতে”_-এবং বাজযোগ না জানিষ! 
কেবল হঠযো গানুষ্ঠানে ব্যর্থ পরিশ্রম হয (হ-যো-প্র. 81৭৯ )। অতএব-- 

হঠং বিন! রাঁজযোগো রাজযোগং বিনা হঠঃ | 
ন সিধ্যতি ততো যুগ্বম।নিষ্পন্তেঃ সমভ্যসেৎ ॥+ 

প্রাণায।মাদি হঠযোগ বিন। বাজযোগ সিদ্ধ হয না, বাজযোগ 
বিন। হঠযেগ সিদ্ধ হয না, অতএব সিদ্ধিলাভ পধ্যন্ত পবস্পবের 
সহকারিবপ হঠযোগ ও বাজধোগ উভযই সমভাবে অভ্যাস করিতে 
থাকিবে। 


নাডীচত্র ও নাড়ীশুদ্ধি 


মানবদেহের সব্বত্র ব্যাপিয়া ৭২১০০ নাড়ী আছে, উহার 
দ্বারাই শোণিতের প্রবাহাদি কার্য নিষ্পন্ন হয। এই নাড়ীচক্র মধো 
প্রধান নাড়ী ৭২টী, তাহাব দ্বার! প্রাণক্রিয়া সম্পন্ন হয, তন্মধ্যেও 
আাবার দশটা প্রধানতম । 
প্রধানাঃ প্রাণবাহিন্তো ভূয়স্তত্র দশ স্মৃতাঃ। 
ইড়। চ পিঙ্গল! চৈব স্ুযুন্না চ তৃতীয়িকা ॥ ১২৪ 


রি ১। হ-যো-প্র ২৭৬ 
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৪৫৮ নাথ-সন্প্রদায়ের ইতিহাস, দর্শন ও লাধন-প্রণালী 


গান্ধারী হস্তিজিহব। চ পুষা! চৈব যশস্থিনী | 
অলম্ুষা কুহুশ্চৈব শঙ্খিনী দশমী স্মৃতা ॥ ১২৫ 
(গোরক্ষমংহিতা ) 
ঘোগশিখোপনিধদে (৫1১৬) উক্ত নাভীচক্তেৰ বর্ণনা আছে। 
শিবসংহিতা মতে চতুর্দশ নড়ী প্রধানতম! এবং মানবদেহ মধ্যে 
সাঞ্ধতিনলক্ষ নাঁড়ী বিদ্ধমান এইবপ সিদ্ধস্ত কর! হইয়াছে। 
(২1১৩, ১৪, ১৫ শিবস-হিত। )। 
উক্ত নাডী মধ্যে ইডা, পিঙ্গল। ও নুযুন্না সর্বশ্রেষ্ঠ, এই নাড়ীত্রয় 
যোগসাধনের উপযুক্ত, তন্মধ্যে নুষুয়। নাড়ী সর্ববস্রেষ্ঠ। 
ইডা পিঙ্গল। ুযুয়া চ প্রিআ্রোনাড্য উদবান্ৃতা : । 
ইড। তত্র স্থিতা বামে, দক্ষিণে পিঙ্গল! স্থিত । 
নুষুয্না মধ্যদেহস্থ। প্রাণমার্গং সমাশ্রিত!। 
প্রাণোইপানঃ সমানশ্চোদানব্যানৌ চ বাষবঃ ॥১ 
ত্রিশিখে। এ্রাঙ্ষণ উপনিষদে ইহাদের সংস্থান বণিত হইয়াছে, ববাহ 
উপনিষদে নাডীকন্ব ব্যাখ্যাত হইয়াছে ।২ 
ইডা নাভীর দেবতা সোম, পিঙ্গলাৰ নূ্য, মুযুয্নার অধিদেবতা 
মগি। যট্চক্রাদিগ্রস্থেও মেরুদণ্ডের বামে ও দক্ষিণে চন্দ্র ও নূর্য্বপ 
নাডীর কথ! বিত হইযাছে, যথা “মেরোর্বাহ প্রদেশে শশিমিহিবশিবে 
সব্যদক্ষে নিষগ্নে মধ্যে নাভী ্মুযুন্না ত্রিতয়গুণময়ী চন্দ্রনূষধ্যাগ্নিবপা” 
ইত্যাদি (গোরক্ষ সংহিতা )। 
জীবদেহে নাড়ীসমূহ মধ্যে বাধু বিচরণ করিতেছে, এই এক বাধুর 
ক্রিযাভেদে দশটী নাম হঈযাছে, যথা প্রাণ, অপান, সমান, উদান, ব্যান, 
নাগ, কর্ম, ককব, দেবদন্ত ও ধনঙ্গয়। হ্ৃদয়দেশে প্প্রাণ' বাযুর বসতি, 
বান বাষু সর্বদেহ বাপিয়া আছে, অপান, সমান ও উদান 
যথাক্রমে গুহ, নাভিমণ্ডল ও কণ্ঠ মধ্যে অবস্থিত। এই প্রাণাদি পঞ্চ- 


বাষুই প্রধান, ইহার সহিত নাগাদি পঞ্চবাধূুর পদার্থগত কোন 
ভেদ নাই। 


১। গোরক্ষসংহিতা ১২৭, ২৮ 5690165107 ()৩ 1771025 1388070০361 


বৌদ্ধমতে ইহার! ললনা, রসন।, অবধূতী নামে খ্যাত লন! প্রজ্ঞাখভাব, রসনা উপারহ্ধতাব, 
শবধুতী খ্রাহগ্রাহক বঞ্দিত1। 


২। ব্রিশিখো। ব্রাহ্মণ উপ ৬৬ জোক ইত্যাদি। বরাহু উপ ৫1২, 


হঠ ও রাজযোগের পরস্পৰ সম্বন্ধ বিচার ৪৫৯ 


বায়ুর সহিত দেহের সম্বন্ধ। জীব সর্ববদ! প্রাণ ও অপান বাধুর 
দ্বার দেহের অধোদেশে প্রধাবিত হইতেছে, প্রাণের দ্বারা বাঁমভাগে ও 
অপানের দ্বার। দক্ষিণভাগে বিচরণ করিতেছে । জীবের এই সঞ্চালন- 
ক্রিয়া অতিদ্রুত বলিয়। বাহির হইতে লক্ষিত হয না। প্রাণ ও অপান 
বাষু উভয়ে উভয়কে উর্-অধোদেশে আকর্ষণ কবিতেছে, এইট আকর্ষণ 
ক্রিয়া যিনি অবগত হন, তিনিই যোগী । যখন জীব বহিভাগে প্রধাবিত 
হয় তখন “হং* শব্দের উচ্চারণ হয, এবং যখন জীব পুনরাঘ অভ্যন্তবে 
প্রবেশ কৰে তখন “সঃ শব্দের উচ্চারণ হয, এইবপে জীব দিবা ও 
রাত্রিতে “হংস' এই মহামন্ত্রটি একবিংশতি সহত্র টু শত বাব (১১ 
হাজার ছয়শত বার ) জপ করিতেছে। 
হকাবেণ বহির্ধাতি সকারেণ বিশেৎ পুনঃ । 
ংস হংসেতি মন্ত্রোহয়ং সরবর্বজবৈশ্চ জপ্যতে। 
গুরুবাক্যাৎ স্যুম্নাধাং বিপরীতো। ভবেজ্ঞপঃ। 
সোহহংসোইহমিতি প্রোক্তো মন্ত্রযোগঃ স উচাতে। 
€ যোগশিখোঁপনিষৎ, ১৩০-১৩২ শ্লোক ) 
“অথ “হংস' খধি . সোহং ইতি কীলকম্‌।” এই হংস মন্ত্রকে 
চতুর্ডাগে বিভক্ত করি৷ সূর্য্য, চন্দ্র, নিরঞ্জন ও নিরাভাসকে অর্পণ কর্তব্য, 
এইটরূপে হৃদয় মধ্যে অষ্টদলে হংসাত্বীকে ধারণ করিবে। 
( হংস উপ, ১-১৩) 
মহা মন্ত্রকথন। গোরক্ষসংহিতায় এইরূপ আছে-_ 
হংকারণে বহির্যাতি সঃকারণে বিশেৎ পুনঃ । 
হংসে। হংসেত্যমুং মন্ত্রং জীবো জপতি সর্র্বদ! ॥ (১৩৬) 
কবীরও বলিয়াছেন, জীব এই “হংস' মন্ত্র দিবারাত্রিতে ২১৬০০ 
বার জপ করেন অর্থাৎ ২১,৬০০ বার জীব শ্বাসপ্রশ্বাস গ্রহণ করে ।১ 
এই হংস মন্ত্রই “মহামন্ত্র' বা অজপ। গায়ত্রী, গুরুর উপদেশে এই 
মন্ত্রই “সোহং' মন্ত্রে পরিণত হয়। এই অজপা গাযত্রী পরম 
মোক্ষদাদ্িনী ৷ 
অজপ। নাম গায়ত্রী যোগিনাং মোক্ষদায়িনী 
তন্তাঃ স্মর্ণমাত্রেণ সর্ববপাঁপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥ ১২৮ 


১। ধ্যানুবিদ্মু উপ ৬২ ল্লৌক-_হুংসহংসেতাসুং মন্ত্ং জীবে! জগতি সর্বদ1 ৷ 
শতাঁনি ঘট দিবারাত্রং সহশ্রাীপ্যেকবিংশিতি | গে! সং ১/৩৭ 


৪ ৬5 নাপ সম্পদায়ের ইতিহাস, দর্শন ও সাগন-প্রণালী 


গনঘ। সধৃশী বিদ্যা, অনয সধৃশো জপঃ। 
অনয! সদৃশং জানং ন ভূতম্‌ ন ভনিষ্যতি ॥ ১২৯ 
( গোরক্ষসংহিতা ) 
অজপা গাধত্রী স্মরণ করিতে কবিতে যোগী সমস্ত পাপরাশি 
তষতে বিমুক্ত হইতে পাবেন, পরে চিত্তসুদ্ধি দ্বারা তন্বস্জানলাভ ও 
কৈবলাপ্রাপ্থি সম্ভব হয়। ইহার ম্যায বিদ্যা, ইহার গ্যায় মন্ত্র ইহার 
সুশ জ্ঞান পূর্বে ছিল শা ব। তবিষ্যুতে হবে না। 
মন পবন অব স্থবৃতি কৌ আতম পকড়ে আপ। 
বজ্জব লাবৈ তন্ব সো যোহে। অজপা জাপ। 
( সর্ববাঙ্গী ১৯২২ ) 
শাগ্রা স্যং যখন মন, পবন ও স্ুবতিকে ধৃত করে, এবং তাহ! 
একব্রিঠ করিয! তন্বে সন্নিবেশিত করে, তখন অজপাজাপ সাধন হয। 
বঙ্জবেব মতে অজপাজাপ মর্ধে শরীর,শব্দ ও শ্বসেব মিলন দ্বার স্মরণ'।+ 
নিষ্নীদের এই অজপাজাপ গোবক্ষসন্প্রদায় হইতে গৃহীত। 
গোরক্ষপদ্ধতি (শতক ), গোরক্ষসংহিত। প্রভৃতিতে হকারেণ 
ধতিধাঁতি সকারেণ বিশেৎ পুনঃ ইত্যাদি পৃর্ববো শ্লোক এবং উহা! যোগীদের 
মোক্ষপ্রদ বলিয। উক্ত হইয়াছে ।২ 
কুণগুলিন্াঃ সমুস্তত গায্তরী প্রাণধারিণী। 
প্রাণবিষ্যা মহাবিষ্ঠা যস্তাং বেদ্তি স বেদবিৎ ॥১1৪? 

( গোরক্ষমংহিত! ) 
এই আজপা গাত্বত্রী কুগুলিনী শক্তি হইতে সমুস্তুত হইযাছে, ইহার 
দ্বাধাই জীবন সঞ্চারিত হয়, স্বতরাং ইহাকে 'প্রাণবিষ্ঠ।' বলে, যিনি এই 
মহাবিগ্ভা জানেন তিনি বেদবেত্ব! বলিধা প্রখ্যাত হুন। 

নাড়ীশুদ্ধি। নাভীপুঞ্জের সংস্থান বগিত হইল, বিধিবিহিতরূপে 
তাহাদের শুদ্ধি কিরূপে সম্ভব তাহা! যোগিযাজ্ঞবন্ধোে এইরূপে বিবৃত 
হইযাছে। নিফাম ও নিংসঙ্কযপ হইয়া অনুষ্ঠান এবং যম ও নিয়ম পালন 
করিযা সর্ববসঙ্গ পরিবর্জন করিযাঁ, জিতাসনগত হইয়া পৰিত্র স্থানে 
প্রাণাযাম অভ্যাস কর্তব্য । মন্ত্রপাঠ সহকারে অঙ্গন্যাস ও নিয়ত ভম্ম ধারণ- 
১1 শব) 920 917 ০০৪০১০29020 হি 
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হঠ ও রাজ্পযোগের পরস্পর সম্বন্ধ বিচার ৪৬১ 


পূর্বক অভীষ্টদেব ও গুরুকে প্রণতিপূরর্বক স্মরণ করিবে। আসনবদ্ধ হইলে 
তদুপরি পুর্র্বাস্ত বা উত্তরাস্ত হুইয়৷ গ্রীবা, মস্তক ও দেহ সরলভাবে 
রাখিয়া সংবৃতমুখে নিশ্চলভাবে নাঁসিকার অগ্রভাগে দৃষ্টি স্থাপন করিবে। 
তৎকালে বামহস্তের উপর দক্ষিণহস্ত স্থাপনা করিতে হয। অনন্তর 
নাসিকাশ্রে জ্যোতন্নীজাল-বিরাজিত চন্দ্রবিশ্ব ও বিন্দযুক্ত সপ্তমবর্গের চতুর্থ 
অক্ষর (ই) হইতে অমৃত শ্রাবিত হইতেছে, চক্ষুদ্বণর। এইবপ দেখিযা 
সমাহিতভাবে ইড়া নাডীতে বায়ু আরোপণ ও উদর পূর্ণ কৰিবে। 
পরে শরীরমধ্যস্থ জ্বালামালাসঙ্কুল অগ্নির ধ্যান করিয়া বহিমগ্ুলমধাযস্থ 
সান্ুম্বার বহ্চিবীজ রকার (রং) চিন্তা সহকারে শনৈঃ শনৈঃ বাযুরেচন 
কবিতে হয। অনস্তর ধীমান্‌ ব্যক্তি পুনরায় পিঙ্গলাযোগে দর্গিণ 
নাসিকায় প্রাণবায়ু পূরণ করিয! ইড়া দ্বার! শনৈঃ শনৈঃ রেচন কবিবে। 
নির্জন স্থানে উপবিষ্ট হইয! প্রত্যহ ব্রিসন্ক্যায ছযবার অভ্যাস কবিলে 
তিনচারি মাস হইতে তিনচাবি বংসর পধ্যস্ত কাল মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন 
লক্ষণবিশিষ্ট নাভীশুদ্ধি হইয়া থাকে । নাভীশুদ্ধিব লক্ষণ যথা! £- 

নাড়ীশুদ্বিমবাপ্ধোতি পৃথকৃচিহ্তোপলক্ষিতাম্‌। 

শরীরলঘুতা দীন্তিরবন্ের্জঠরবন্তিনঃ ॥ ২১ 

নাদাভিব্যক্তিরিত্যেতচ্চিহং ততসিদ্ধিস্থচকম্‌। 

যাবন্নৈতানি সম্পশ্যেৎ তাবদেবং সমভ্যাসেৎ ॥ ১২১ 
ত্রিচতুম্থিচতূঃসপ্তত্রিচতুন্মাসপধ্যন্তং ত্রিপন্ধিধু তদস্তরালেষ ৮ ফটক 
আচরেন্নাড়ীশুদ্ধি ভবতি। ততঃ শরীরে লঘুদীপ্তি বর্বহ্িবৃদ্ধিনাদাতিব্াক্তি 
ভবতি।২ অর্থাৎ নাভীশুদ্ধি হইলে দেহের লদ্ঘৃতা, উদরাগ্নিধ উদ্দীপ্ত 
এবং শরীরাভ্যন্তরে নাদের অভিব্যক্তি এই সকল সিদ্দিন্চক চিহ্ন 
ৃষ্ট হয়। যতদিন এই সকল লক্ষণ লক্ষিত না হয় তাবৎকীল অভ্যাস 
কর্তব্য । 

এই লক্ষণগুলি প্রকাশ পাইলে রেচক, কুম্তক ও পুরকাত্মক প্রাণায!ম 

করিতে হইবে । অপানের সহিত প্রাণের যোগের নামই প্রাণাযাম। 
প্রাণায়ামের দ্বারা শরীরের সমস্ত দোষ দগ্ধ হইয়া যায । ধারণ! দ্বাণ! 
মনের অপবিত্রত। দূর হয়, প্রত্যাহার দ্বারা সঙ্গদৌষ নাশ হয় এবং ধ্যানে 
দ্বারা যাহা কিছু আত্মার ঈশ্বরভাব আবরণ করিয়া বাখে, তাহ। নাশ 
হইয়! যায়। 


১1 ঘোরগিধাজবন্ধা ৫ম অধার, উত্তরথণড-“নাড়ীশুদ্ধি' | ২। শণল উপ ৫1৩, ৪ 


৪৬২ নাখ-সম্প্রদায়ের ইতিহাস, দশন ও সাধন-প্রণালী 


নাভীশুদ্ধি বাজযোগেব অন্তর্গত না হইলেও শঙ্করাচাধ্যের ম্যায় 
'ভাষাকারও ইহার বিধান দিযাছেন, শ্বেতাঙ্থতর উপনিষদের শঙ্কর ভাগ্তে 
মাছে, পপ্রাণাযাম দ্বারা ধৌত মনই ত্রন্ষে স্থির হয়, এইজন্যই শান্ত 
প্রাণাযাম বিধি আছে। প্রথমে নাডীশুদ্ধি করিলে তবে প্রাণায়ামের 
অধিকার জন্মে। বৃদধানুষ্ঠ দ্বার দক্ষিণ নাসা! বন্ধ করিয়া বাম নাসিক 
বাণ পূরণ ও তৎক্ষণাৎ বাম নাসিক বন্ধ কবিযা দক্ষিণ দ্বারা রেচন, 
পুনঃ দক্ষিণে পুরণ, বামে রেচন করিবে । অঙ্োরাত্র চারিবার--উষা, 
মধ্যাহ্ন, সায়াহ্ু ও অর্দবাত্রে পূর্ববোক্ত ক্রিযা তিন বা পাঁচবার অভ্যাস 
করিলে একপক্ষ বা মাসের মধ্যে নাভীশুদ্ধি হয ।”১ 
গোরক্ষপদ্ধতিতে আছে _- 
শুদ্ধিমেতি যদ! সর্ধ্বং নাভীচক্রং মলাকুলম্‌। 
তদৈব জাতে যোগী প্রাণসংগ্রহণে ক্ষমঃ ॥২ 
অর্থাং যখন সমস্ত মলাকুল নাভীব শুদ্ধি হয তখনই যোগী প্রাণ সংরক্ষণের 
ক্ষমতা অর্জন কবেন। 


১। রাঙ্ঈবোগ-_বিবেকাণন্দ, পু২৫। শ্বেতা উপ শঙ্কর ভাবের ২ অ ৮ শোক । 
২। গৌোরক্ষপদ্ধাতি, ১1৯৫ প্লোক। 


ষ্ঠ পরিচ্ছেদ 
নাদ ও নাদানুসন্ধান ও নাদের আবস্থাচতু্য় 

বিন্দু বা আকাশ একটী বিশ্বব্যাপী সত্তা । উহা! সাম্যভাবে বিদ্মান 
কিন্তু বৈষম্য না ঘটিলে স্থষ্টি হয় না, তাই এই আকাশে চিংশক্তির সঞ্চাব 
বা আঘাত হইলে কম্পন আরম্ভ হয়। সেই কম্পনের ফলেই এই স্থৃষ্টিব 
প্রাবস্ত। চিৎ হইতে শুদ্ধ অচিং ও ক্রমশঃ অচিৎ এইভাবে স্থষ্তির কম্পন 
হইতে থাকে । কম্পনের শুদ্ধ অচিৎ অবস্থায সামাভাব নষ্ট হইযা যাষ, 
এবং উহ। দ্বিধ।বিভক্ত হইয়া অন্তর ও বাহির এই ছুইটী রূপে প্রকাশ পায়, 
তংসহ নাদের উৎপত্তি হয, কারণ আকাশের গুণই "শব | শুদ্ধ অচিং 
পঞ্চমুখী হইয়া অচিৎএ পৌছায় ও তাহারা একত্র হইয়া জগৎ স্থষ্ট 
কবে। মানবমন বহিমূ্থী হইলেও তাহার এক সামান্য অংশ অন্তমু্খী। 
তাই মানব জড জগৎ হইতে নিজের মনকে সন্কৃচিত কবিয। শুদ্ধ চিৎ্এব 
দিকে অগ্রসর হইতে পারে । যখন বহিমু্ধী পঞ্চধাবা অন্তমুখী হঈয। 
শুদ্ধ অচিংএ ফিরিযা আসে তখন এ পঞ্চধারাব সহিত শুদ্ধ অচিংএব 
বা মূলাধারের একটী ধাবা বা বিন্দু মিলিয়া! ছয়টা ধাবা একত্রিত হইলে 
তাহার দ্বার ষট্চক্রভেদ হয়। অতঃপর শুদ্ধ চিংএর দিকে অগ্রসব 
হইবাৰ পথ উন্মুক্ত হয়। গুরুপ্রলাদে নাদবপে ইহার সাধন হইযা থাকে । 
উক্ত ছযটী ধারাব একটা মন ব1 চিৎ ও অন্ত পাঁচটা অচিৎ পদার্থ। 

বদ্ধজীব শ্বাসপ্রশ্বাসের অধীন, তাহাদের ইড়াপিঙ্গলামার্গ নিবন্তব 
ক্রিয়াশীল বলিয়া সুষুস্তামার্গ একপ্রকাব রুদ্ধ । পঞ্চ ইন্দ্রিয ও চিত্তস্তি 
বহিমুখো হওয়ায় যে অখগুনাদ জগতে অন্তত্তলে, আকাশমগুলে নিবন্তব 
ধ্বনিত হইতেছে উহ। জীবের শ্রুতিগোচর হয় না. গুককৃপাষ বা শান্তবী- 
মু্রাদি কৌশলের দ্বারা প্রাণ স্থিব হইলে শুন্তপথ মধো অনাহত ধ্বনি শ্রুত 
হুয। নিরস্তর এই ধ্বনির অনুসন্ধানে রত থাকিলে মন ক্রমশঃ নির্মল হয 
ও শান্ত অবস্থা প্রাপ্ত হয়। মন পূর্ণরূপে স্থির হইলে নাদধ্বনিও বিলীন 
হয়। সেই অবস্থায় চিদাত্বক আত্ম। আপন স্বরূপে স্থিত হইয। বাহ 
প্রকৃতিব স্পর্শ হইতে মুক্ত হয়, তখন নাদও লয়প্রাপ্ত হয়। 

নাদ মূলতঃ এক, কিন্তু উপাধিক সম্বন্ধের নিমিত্ত উহাকে বিভিন্ন 
স্তরে বিভক্ত কর! হইয়াছে । যোগিগণেব মতে সাধারণতঃ উহার সপ্ত 


৪৬৪ নাথ সম্প্রদায়ের ইতিহাস, দর্শন ও সাধন-প্রণালী 


বিভাগ প্রসিদ্ধ আছে, একমাত্র ওঁকার বা! প্রণব উপাধিরহিত শব্দতত্বরূপে 
নণিত হইয়াছে । বৈয়াকরণেরা ও কোন কোন প্রাচীন সাধকসম্প্রদায় 
টহ্বাব "্ফোট? আখ্যা দিয়াছেন অর্থাৎ উহা! হইতে ব্রন্মভাবের ক্ষুত্তি হয, 
ভাই গঁকাব ক্ষোট। প্রণব বা শবত্রক্দ অখণ্ড সত ব্রহ্মতত্বের বাচক ও 
বাচ্য সন্ত! পরব্রহ্ধ রূপে বর্ণিত হইয়াছেন । অতএব ব্রদ্মই ব্রক্ষেব 
প্রক।শক, তদতিরিক্ত কোন পদার্থ দ্বারা তিনি প্রকাশিত হইতে পারেন না 
ক্ফোট বা শব্দতব্ জীবপক্ষে যতদিন অব্যক্ত থাকে, ততদিন তাহার দ্বারা 
কোন প্রয়োজন সিদ্ধি হয় না, তাই যোনী যথাবিধি ধ্বনি ও নাদের 
বলগ্ধনে ইহ(ব অভিব্যক্তি কামনা করেন। কুগুলিনীব উদ্বোধনও 
আংশিকভাবে এই কার্য্যের সহায়ক, মূলাধার হইতে নাদের উৎপত্তি 
ও সহআরে উহার লধপ্রাপ্তি হয়, সাধক এই নাদের সহিত তাহার মনকে 
যুক্ত করিযা অনাযাসে পবব্রঙ্গপদ পর্ধ্যস্ত উপলব্ধি কবিয়। মনকে চিন্ময 
কণতঃ স্বযং চৈতন্যেব সহিত মিলিত হন। এই নাদানুসন্ধানেব বৃত্তান্ত 
হঠযোগপ্রদীপিকা, যোগতাবাবলী প্রনৃতিতে বণিত হইয়াছে । নাদানু- 
সন্ধনের প্রথম অবস্থায 'প্রাণবাঘু ত্রহ্মরন্ধে গমন সময়ে সাগরগর্জন, 
মেখববশি, ভেবীশব্দ।দি শোনা যায, মধ্য অবস্থায় প্রাণবাধু ব্রন্মবন্ধো 
প্রবিষ্ট হইলে মর্দল, শঙ্খ, ঘণ্টাদি শবের ন্যায নুল্ শব্দ শোন। যা, এবং 
আস্তে প্রাণবাযু ত্রহ্মরদ্ধে স্থির হইলে ক্ষুদ্র ঘণ্ট, বংশী, বীণ! ও ভ্রমরাদির 
নাদেব ন্যাষ নুগ্মতর নাদ শোন। যাঁষ। নাদান্থুরক্ত মন সর্ববিষষ 
পবিতা।গ করে, উহ। হইতে মনেব সমাধি লাভ হয।১ 

নাদেব অবস্থ চতুষ্টঘ, যথা লারস্ভাবস্থা, ঘটা বস্থা, পরিচযাবস্থা ও 
নিষ্পপ্তাবন্থা। সব্বপ্রকাব চিত্ববৃত্তিনিবোধেই উক্ত অবস্থাচতুষ্টয় হইয়। 
থকে । প্রাণাযাম দ্বাবা অনাহত চক্কে বর্তমান ব্রন্মগ্রস্থির ভেদ হইলে 
দেহমধ্যে হ্বদয়াকাশে নানাবিধ ভূষণধ্বনির ন্যায় আনন্দধ্বনি শ্রুত হয়, 
তখন যোগী হৃদয় প্রাণবাু দ্বার! পূর্ণ হয়, দেহ বপলাবণাসম্পন্ন হয়, তেজ 
বৃদ্ধি হয়, পেগ দূর হয় ও অতিউন্তম গন্ধ অনুসৃত হয়। ইহাই যোগী 


আরক্তাবস্থ!” | 
নাদেব দ্বিতীয় অবস্থায় প্রাণবায়ুর সহিত অপানবাধু এবং নাদবিন্দু 
মিলিত হইরা কণ্ঠস্থিত বোডশদল মধ্যচক্রে আবদ্ধ হয়, প্রাণ-অপান বায়ু ও 
১) হংসউপনিবদ, ১৬ লোক, দশবিধ নাদবর্ণন। আছে। দশম নাদটা ( মেখনাদ ) অভ্যাস কর্তব্য । 


নাদবিন্মু উপঃ--৩১-৪১ জোক, সিদ্ধাসনে বৈধবী সুস্জাসাধনে দক্ষিণকর্ণে নানশ্রবণ, নাদানুসধীনে চিন্তবিলীন 
ও 'উম্মনী' অবস্থ! প্রাপ্তির বিবরণ আছে। 


নাদ ও নাদান্সন্ধান ও নাদের অবস্থা চতুষ্টয় ৪৬৫ 


নাদবিন্দ্ একীভূত হইয়। ঘটাকৃতি হয় বলিয। এই অবস্থার নাম “ঘটা বস্থা”। 
কণ্স্থিত বিঞুগ্রস্থির ভেদবশত: ব্রন্মানন্দস্চক ভেবী শবোেব ন্য(য শব শ্রুত 
হয, তাহা শ্রবণে পবমানন্দ লাভ হয়। 

তৃতীষ বা পপরিচয* অবস্থাতে জ্রমধ্যগত আকাশে মর্দল নামক 
বাগ্ভবিশেষের ন্যায় শব্দ অনুভূত হয়, এই অবস্থায় প্রাণ অণিমাঁদি 
অষ্টসিদ্ধিব আশ্রযভূত জ্রমধ্যগত আকাশ প্রাপ্ত হয় এবং যোগীব ক্ষুধা 
নিদ্রাদি দূর হইযা আত্মস্থখেব উপলব্ধি ঘটে। প্রাণে আঙজ্ঞাচক্রস্থিত 
কর্গ্রন্থি বা ঈশ্বরেৰ পীঠস্থান ভেদে এই অবস্থা হয়। 

চতুর্থ ব। 'নিষ্পত্তি' অবস্থা প্রাণ ব্রহ্মবন্ধে গমন কবে, তখন 
নংশীর্ধনি বা বীণাবাদনের ন্যাষ শব্দ শ্রুত হয। চিন্ত একবিষযীভূত 
হয ও বিষ্য-বিষধীব ভেদহেতু মন নিধিবষয় হয। এইবপ চিন্তেব 
একগ্রতাই 'রাজযোগ* তখন যোগী হষ্টি ও প্রলয কবিতে সক্ষম বলিয! 
'ঠাহাকে ঈশ্বব বা ঈশ্বরতুল্য বলা যায ।৯ 

গোবক্ষসিদ্ধান্তসংগ্রহে নাদের অবস্থ।চতুষ্টযের কথা আছে, যথা- 
মাবস্ত, ঘট, পরিচয় ও নিষ্ঠাবস্থা। আরম্ভ অবস্থায *্রন্মগ্রন্থিবেদ 
ভিন্ন আনন্দঃ শুন্যসস্তবঃ। বিচিত্রককণিকো৷ দেহোহনাহতঃ শ্রুয়তে ধ্বনিঃ ॥ 
দিব্যগন্ধে। দিব্যচক্ষ্ন্তেজস্বী স্যাদবোগবান্‌। সম্পূর্ণহ্বদষঃ শুন্ত আবন্তে। 
যোগবান্‌ ভবেৎ।” 

থ ঘটাবন্থ'য-_“ঘটাকৃতা বাধূর্বতি মধ্যগঃ। দুঢাসনোভবেদ 
যোগী জ্ঞানী দেবসমস্তথা । বিষ্ুগ্রন্থির্ধদা ভিন্নঃ পবমানন্দন্থচকঃ। 
অতিশুস্থবিভেদশচ ভেরীশন্দস্তথা! ভবেৎ ॥৮ 

অথ পবিচয়াবস্থা--“ততে। ভিত্বা বিহায়োমর্দিলধবনিঃ | মহাশুন্াং 
তথা যাঁতি সর্ববসিদ্ধিসমাশ্রয়ম্‌॥ চিন্তানন্দং ততো! জিত্বা সহজানন্দসম্ভবঃ । 
দেোষহ্ঃখক্ষুধানিদ্রাজরামৃত্যুবিবঞ্জিত: ॥ রুদ্রগ্রন্থিং ততো ভিত্বা! সর্ব্বপীঠ- 
গতোহনিলঃ 1” 

অথ নিষ্ঠাবস্থা__নিষ্পলৌ। বৈণবঃ শব্দঃ কণদীণারুণে। ভবেৎ। 
অন্ত ব! মাস্ত বা মুক্তিরত্রৈবাধপ্ডিতং মহৎ॥ লয়ামৃতমিদং সৌখাং 
বাজযোগাদবাপ্যতে । রাজযোগপদং প্রাপ্তং স্থখোপায়ং সুচেতসাম্‌ ॥* 

শ্রতিতে যোগের চারি অবস্থ1_-“আরম্ভশ্চ ঘটশ্চৈব তথা৷ পবিচষঃ 
স্মৃতঃ। নিষ্পত্তিশ্িত্যবস্থা! চ সর্ধ্বত্র পরিকীত্তিতা ॥”২ 
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৪৬৬ নাথ-সম্প্রদায়ের ইতিহাস, দর্শন ও সাধন-প্রণালী 


নাদান্ুসপ্ধানই শ্রেষ্ঠ লয়কারক, যোগতারাবলীতে আছে-__ 
“নাদান্তসন্ধাধকমেব নান্যং মন্যামহে ধন্যতমম্‌ লযানাম্‌।”১ 

অতএব চিন্লযাকাজ্মী যোগী লযসাধনেব প্রধান সহায নাদান্রসন্ধানেব 
সাধন করিবেন। মনোবপ মন্তহস্তী সংসাববিষয়োগ্ভানে বিচরণ করিতে 
থাকে, নাদানসন্ধানকপ অন্কুশ দ্বারা তাহাকে তাঁডন করিযা বিষষ 
হইতে নিবন্ত কবিতে হয়। যেমন পক্ষীব পক্ষদ্ধয ছেদনে সে উভিতে 
অক্ষম হয়, তদ্রপ মনও এইভাবে নিবৃত্ত হইলে বিষয গ্রহণে বিমুখ 
হয়। প্রাণায়াম দ্বাবা বাষু কদ্ধ ও প্রত্যাহার দ্বার! ইক্দ্রিয বশীভূত কবিষ 
চিন্ত স্থির কবিবার উপায প্রসিদ্ধ আছে, কিন্তু বাজযোগ'ককছ্ষু 
হঠযেোগিগণ সব্বপ্রকাৰ বাহা চিন্তা কদ্ধ কবিষ! নাদান্থুসন্ধানের দ্বাবাও 
চিন্তলযষে প্রবৃত্ত হন। চঞ্চল মনোবপ যুগের বন্ধনে নাদ।নসন্ধানি 
জালতুলা , নাদ উক্ত মৃগেব বাধতুলা, কাবণ বাধ যেরূপে হবিণকে 
বিনাশ করে তদ্রুপ নাঁদ নাদন্ত্রসন্ধানেব দ্বারা চিত্তকে নাশ বা বিলীন 
কবে। নাদই মনংব্বরূপ পাবদেব জারণহেতু গন্ধকম্ববপ, কাবণ মন 
নাদ দ্বাবা জাবিত গম্ধকের ন্যাষ চাঞ্চলা পরিত্যাগ করিষ1 বন্ধ হয, 
এইবপে বদ্ধ মন (ভাবনারূপ মন,), সহজেই ব্রন্মবান্ধে প্রবেশ করে । তখন 
বজঃ ও তমোগুণ মল নষ্ট হইয়া চিত্তের শুদ্ধসবববৃত্তি মন্ত্র অবলম্বন হয । 

নীহত ধ্বনি শ্রুত হইলে আকাশ কঞ্পন! হয়, শব আকাশের 
গুণ। অনাহত ধ্বনিরপে যাহা শ্রুত হয তা] শক্তি, এবং যাহাতে উহ। 
লয় হয তাহাই পরমেশ্বর । নাদেব লষে সর্ববৃত্তিনিকদ্ধ হইয়া আত্ম 
স্বন্ববপে অবস্থান কবে। হঠযোগেব আসন, কুস্তক, নাগান্ুুসন্ধ'ন ঘাবা 
রাজযোগেব সমাধি বা উম্মনী অবস্থারঢ হইলে কাঁলজযী না মৃত্যুঞ্জষী 
হওয়া যায়। 

“নাদে যাবৎ মনস্তাবৎ নাদান্তেহপি মনোন্সনী”।২ 

প্রাণাযামরূপ ক্ষেত্রে, চিত্তরূপ বীজকে, বৈবাগ্যরূপ জলছ্বার 
সিঞ্চিত করিলে সর্ব্বইট্টদাত্রী উন্মনীলতিকার উৎপত্তি হয়, তখন যোগীর 
জাগ্রত, স্বপন, নৃযুপ্তি, মুচ্ছা ও মরণ এই পঞ্চ অবস্থার অতীত অবস্থা৷ প্রাপ্তি 
হয়, কোন নাদ শ্রতিগোচর হয় না, কোন চিন্তা থাকে না, তুর্ধ্যাবস্থাবান্‌ 


১। যৌগতারাবলী, ২য় শ্লোক, গো সি স,পৃ৩৯, হ-যো-প্র, পৃ ২২৯ 
পাঠীন্তর-_নাদানুসন্ধানকমেকমেব মন্তামহে মুখাতমং লয্লানাম্‌। 
২। নাদবিনুু উপ. ৪৮ প্লোক 


নাদ 9 শাদান্গসন্ধান ও নাদের অবস্থাচতুষ্ট্ ৪৬৭ 


যোগী জীবন্দুত্ত হন। যোগন্থুত্রে “তদা দ্র স্বরূপে অবস্থানম্” দ্বাবাও 
বৃত্িনিরোধে আত্মার উক্তরূপ স্বরূপে অবস্থান বগিত হইয়াছে । 
সমাধিযুক্ত যোগীর শীতোষ্ণ জ্ঞান, ষড়রসের আস্বাদন, বিবিধ গন্ধেব 
অনুভূতি থাকে না। সর্বদা সর্ধববিষয়ে সমভাব লক্ষিত হুয। 
এইবূপ যৌগীই জীবমুক্ত, তাহাবই সহজাবস্থালাভ হইয়াছে বলিতে 
হইবে। 
নাদানুসন্ধ।নের শেষফলই জীবনুক্ততা, কাবণ নাদ শ্রবণে বাহা 
জগতের আকর্ষণ দূর হয। শ্/ামের বংশীধ্বনি শ্রবণে রাধার যেবপ ভাব 
হয়, ইহাঁও সেইরূপ, এই নিমিন্ত তন্ত্রশাস্ত্রে “মন্ত্রচৈতন্টে”র ব্যবস্থা বহিয়াছে। 
শব্দবিশেবকে চেতন করিয়া সেই শব্দ সাহায্যে পরব্রদ্ম সাক্ষাংকাবই 
জীবন্মুক্তিব স্বরূপ, নাথগণের নাদবিন্দু সাধন অধ্যায়ে ইহা বণিত 
হইতেছে। পৃথিবীর সকল ধশ্মসম্প্রদীয় এই শব্চৈতন্যের কথা অতি 
গাস্তীধো সহিত বলিয়াছেন, শব্দ চেতন হইলেই কুগডলিনী শক্তির 
জাগরণ হয়। অচেতন শব্দ বারবাব জপ কবিলে ও তাহার সহিত 
গুকর উপদেশান্ুযায়ী কেন কৌন বিশেষ ক্রিযা করিলে অচেতন শব্দও 
ক্রমশঃ চেতন শব্দরূপে পরিণত হয, ইহাই অধম অধিকারীর সাধন । 
মধাম আধকারীকে গুক বিশুদ্ধচেতন শব্দ দ্বারা উপদেশ দেন, সেই শব্ঝ 
শ্রবণেই বাহ্াকর্ষণ নিবৃত্ত হয়। শ্রেষ্ঠ অধিকারীকে গুক মাত্র মৌন 
উপদেশ দেন ।১ 
স্থুল, সুক্ম ও কারণ জগৎ পবস্পরসংশ্লিষ্ট, কারণ জগৎ জীব ও 
ঈশ্বরের মিলনভূমি, প্রযোজনানুসাবে কারণ জগৎ হইতেই অবতাবাদি 
স্থল জগতে অবতীর্ণ হন ও জীবোদ্ধারের নিমিত্ত উপদেশ দেন। কবীব, 
রৈদাস, নানক প্রভৃতি সন্তগণও জীবোদ্ধারেব নিমিত্ত অনহুদ নাদের 
উপদেশ দিয়াছেন। এই নাদের উৎপত্তিস্থল বিরাটের যট্ত্রিংশ 
মগ্ডলে; প্রত্যেক মগ্ডলেৰ ঠিন্ন শব্দ আছে, তন্মধ্যে দশটা প্রকট, 
যড বিংশতিটা অপ্রকট। এন্রাজ বাগ্যান্ত্রের ৩৬টী তার এ ৩৬টা মণ্ডলের 
স্মারক। মুদঙ্গ, মুরলী বীণা ইত্যাদির ধ্বনির ন্যায় দশপ্রকার অন।হত 
নাদ শ্রুতিগম্য, বাকি ২৬টা অন্ুভবগম্য । কারণ, মাত্র দশটী মণ্ডল হইতে 
অবতারাদি অগ্ঠাপি স্কুল জগতে আবিসভূতি হইয়াছেন, এই দশটা মণ্ডল 


১। অন্তগরিচয়,ম ম গোলীনাথ কবিরাজ, কলযাগ সন্ত স্ব, পূ ২৩। 


9৬৮ নাগ সম্প্রদায়েব ইতিহাস, দশন ও সাধশ-প্রণালী 


গপরার অধীন, বাকি ২৬টা পরার অধীন। দক্ষিণ কর্ণে €কাঁন একটী 
শাদ শ্রবণ অভ্যাস করিলে বুদ্ধি বিকশিত হয এবং সাধক স্বর্গের কৌন না 
কোন মঞ্জলে আশ্রয পান ।১ 

চিন্তকে মন্থসাহায্যে নাঁদর্গপ শ্রদ্মশক্তিতে লীন করা যায। কারণ 
নাদই এই জগৎ প্রপঞ্চের মুল কারণ। নাদে জগৎ প্রতিষ্ঠিত, নাঁদবপ 
মহাশক্তি এই জগংবপে প্রকাশিত, অতএব নাদের জ্ঞান হঈলে জগতের 
ভ/ন ভয় নাদ আযন্ত হউলে জগৎ সাধকের আযন্তীধীন হয়। 
সেইজন্য নাদ ও নাদানুসন্ধানঈট জীবের অন্তর্জগতেব শক্তিসঞ্ধযের 
একমাত্র উপাষ। নাথগণ বলেন, মৃত্যুর পর কি অবস্থা হইবে তাহা 
অঞ্জানিত, ইহজীবনেই সাধন দ্বাৰা “আমিবকে" উপলব্ধি করিতে হইবে 
ও শক্তিবিকাশ সাধন কবিতে হইবে সম্তগণণ এসম্বন্ধে একমত। 
শতএব নাথগণ ও সন্ভগণ মন্সাধনার উপরই জোর দিয়াছেন, 
মগ্ুজপের দ্বারা আপনাকে 'নাদবগী' বলিযা জ্ঞান হইলে জডঙ্ববুছি 
শপগত হয় এবং যে পরিমাণে নাদের সহিত পবিচয হয সাধক 
তদনুবূপ শক্তিসম্পন্ন হন। নাদান্ুসন্ধান করিতে করিতে নাদের 
বিশ্রামভূমি অব্যক্ত ধামে সাধক উপনীত হন, তখন মোক্ষ তাহার 
করতলগত হয়। 

অজপা। হংসমন্ব জপেব দ্বারাই জীব পরমাত্বাকে লা কবিতে 
পারে । পহংস খধি:। অব্যক্তাং গাযত্রী ছন্দঃ। পরমহংসো। দেবতা। 
অহমিতি বীক্তম্। স ইতি শক্তিঃ। সোইহমিতি কীলকম্‌।”২ অর্থাৎ 
হংস বা আত্মাই মন্ত্রের খষি ব! ড্রষ্টা, অব্যক্ত গায়ত্রীই ছন্দস্‌ (বেদ), 
পবমহংস (পরমা্মা ) দেবতা, “হং বীজন্বরূপ, “স৮ শক্তিন্বরূপ এবং 
*সোহংই কীলক বা হংসাত্মাকে উপলব্ধি করিবাব বিনিযোগ বা উপাষ 
স্বরূপ । 

“সোহং মন্্ দ্বারাই হৃদযে অষ্টদল পদ্ম মধ্যে হংসাত্মাকে দর্শন করা 
যায। 

এই হৃংসমন্ত্র দ্বারাই জীব দশবিধ নাদ শ্রবণের পর নাদব্রঙ্মকে 
উপলব্ধি করে। ইহাই নাদ ও নাদাস্ুসন্ধানের বহস্ত। 


১। “অনাহৃত নাঙ্গ', নয়নানন্দজী সর্বতী, কল্যাণ সাধনাক্ক ( ১ম গণ্ড ) পৃ ৩৪৭ 
হ। হুংসোঁপনিহৎ, ১* লোক । 


শা ও শাদাছসঙ্ধান ও না?দব 'অবস্থাচতুষ্র 9৬৯ 


শ্রীমাদিনাথেন সপাদকোটি 

লঘপ্রকারা;ঃ কথিত জযস্তি। 

নদানুসন্ধাণকমেকশেব 

মন্তামহে মুখ্যতমং লযাশাম্‌ ॥১ 

শ্লীঞাদিশাখ মহাদে সপাদকোটি প্রকার চিওপুর্ির নাবোবের 

উপাষ বলিধাছেন, সেই সকল উপায় বর্তমান রহিযাঞ্ছে, কিন্তু আমণ! 
(গোরক্ষ সন্প্রদা ) কেখল নাদান্ুসপ্ধানকেই লযসাধনেব মুখ্যতম উপাঁষ 
স্বব্ূপ জানিযাছি। 


৯1 হ যো;প্র, ৪1৬৬, গো সি স,পৃও৯ 


সপ্ধম পরিচ্ছেদ 


৬কারের স্বরূপ ও তাহার সাধন 


সধল সন্প্রদাযেখ মূল সাধন ওকাব, নাথসন্প্রদাঘেও ওকাখসাধনেব 
হপ্গিত স্পষ্ট। গোবক্ষসিদ্ধান্তসংগ্রহে উক্ত হইযাছে : ওকারবিন্দুসংযুক্ত 
শি” ধ্যাযস্তি যোগিনঃ। তন্মিন মধ্যে স্থিতং তন্বং প্রদর্শযতি সব্গুকঃ ॥১ 
মদ এই ওুকাব সাধনের পথপ্রদর্শক । নাথণ্রূপ মনোবাগতীতে। 
এব' মনো ধাঙঅযশ্চ তাহা। ও, নাথ:, শক্তি কর্তা ও অকর্তা ভেদে পণ- 
বি, প্রণবেখ দেখঙ1ও পর্ধ,-প্রঙ্গা, বিষু, কর, ঈশ্বব & শিব। উক্ত 
শি কর্রী ও অবর্রী ভেদে দ্বিবিধ, কারণ নাথ লীলাধশে অকর্তাবে 
কন্ত। কাবেশ | মানখমধো এই চিংশক্তিখ বিকাঁশেই তাহাব শিব 
উন্মুপ্ত হয। পাবমাথিক দৃষ্টিতে জীবাম্মা যদিও শিখকগী, তথাপি 
বাধহ।ব-জগতে অনাদি মলেব প্রভীববশতঃ জীবের শিবন্ধ অভিব্যক্ত 
নহে, পাবণ জীবে স্বাভাবিক শৰ্চি অবক্দ্ধ হইয| থকে । ওঁকাৰ 
সাপনে চিংশঞ্িব বিকাশে জীখাক্মীর শিবসাম্য হয, এই চিংশক্তিব 
বিকাশ সম্প্রদায় শন্বলাবে কম্ম, ভক্তি ও জান দ্বাখ। সাধিত হয়। 
ছুখস।গব উত্তীর্ণ ভইবার জন্য মানব এই তিনটা মার্গেব একটী অবলম্ধন 
কণে। সংসাবামক্ত 'কম্মযোগ” সংসারে অনাসন্ত 'জ্ঞানযোগ' & 
আসন, ও অনাসক্ত নহে একপ ব্যক্তির পক্ষে 'ভক্তিযোগ” সবল ও সুগম 
পথ, তথাপি গুক-উপদেশ বিনা তশ্বজ্ঞান হয না। কৃচ্ছ, তপাদি সাধনে 
স্বমধ্যক্তিউ সক্ষম, তাই ভক্তিপূর্ধবক নামন্মবণের মাহাখ্্য বধিত হয়, 
ভগবানের বাচকরূপ গুকারসাধনে মোক্ষলাভ নিশ্চিত। বেদাস্তের 
মার্গ জ্ঞানমার্গ, ওঁকাবসমন্থিত গাযন্রী মন্ত্রের সাধন ইহাতে আছে, 
তান্ত্রিকের শক্তি উপাসনা ভক্তিমার্গ হইলেও ইহাতে গাধন্রী 
মন্ত্র আছে।* 

যোগনুত্রে আছে তস্য বাচকঃ প্রণব (১/২৭)। শ্রুতিতেও 
আছে-_ 


১। গো সি স" পৃ ৩৬ ২1 এ ৫২, ৩৩ 
৩। আগ্াযৈ বিগ্মহে পরমেস্র্ে; ধীষহি, তন্্ কালী প্রচোদয়েখ। 
-গকার ও গারত্রীতব, পূ ১৯১, হুরেশচ্জ সিংহ। ্ 


গুকাবেব স্বরূপ ৪ তাহাব সাধন ৪৭১ 


গ্রণবো৷ ধনুঃ শরোহা।আা ব্রহ্ম ত্ক্ষ্যমুচ্যাতে । 
অপ্রমন্তেন বেদ্ধবাং শববন্তম্মাযো ভবেং ॥ ১৭ 
আত্রানমবণিং কৃত্ধা প্রণনং চোন্তবাবণিম্‌। 
ধাননির্মথনাভ্যাসাদেব পশ্টোন্লিগুঢবৎ ॥ ১২ 
(ধ্যানবিন্দু উপনিষং ) 
প্রণবই ধনু, জীবাজ্মাই বাণ, ব্রহ্ম উক্ত বাঁণের লক্ষ্য বলিযা কথিত হন, 
প্রমাদহীন হইযা লক্ষাভেদ কবিতে হইবে । অতঃপব বাণেব ম্যাঘ তন্্য 
র্থাৎ লক্ষ্যের সহিত অভিন্ন হঈবে। আত্মাকে ( অন্তঃকবণ) নিম্নে 
শবণি ও গকারকে উদ্ধের অরণি কবি! ধ্য।ন দ্বার1 মন্ন কবিযা, নিজেবে 
ঘটাচ্ছ।দিত দীপে ন্াষ দেখিবে ! এইবপে নদে বিলীন না হওগষা পখ্াপ্ঠ 
কার জপ কর্তব্য । হৃদযমধো পদ্মকণ্লিকায স্থিধদীপনিভাকৃতি অন্ুঃমা'র 
অচল ধকাব ঈশ্ববেব ধ্যান কর্তব্য ।১ 
গ্রণবধানে অন্তঃকবণ শুদ্ধ হয, শঙ্কাদি বিনষ্ট হয, এবং ব্রহ্গলাভ 
হয। চিন্তের চাঞ্চলা দুব করিতে হষ্ঈটলে কাব মাধনেব ন্বাষ মন্থর আব 
ন।ই। চিত্তের মল, আববণ ও বিক্ষেপ নাশ কবিতে ইহ] অদ্দিতীষ। 
ওকবসাধনে বাধিস্তানসংশযাদি একাদশ প্রকাঁৰ অগ্তবায় ও পঞ্চপ্রকাণ 
বিক্ষেপ বিন হয। একাবকে ঈশ্বাবেব বাচক বল! হয, বাচা হইলেন 
সেই পবমত্রহ্ম বা পরমশিবন্বরূপ সত্ব । 
ওকাব ও গায়ত্রী সাপনার অপরিসীম প্রভান ভাবতে প্রাচীনক।ল 
হইতে স্বীকৃত হঈযাঁছে। গাযত্রী খগ্ধেদেব প্রসিদ্ধ মন, বিশ্বামিত্র এই 
মন্্েব ভ্রষ্টা , গুকাব বেদেধ কৌন মন্ত্র নঙে, ওকাবে ভ্রষ্টা কোন খষি নাই, 
তথাপি ওঁকাবেব যথাবিপ্রি উচ্চাবণ ব্যতীত কোন বৈদিক মন্ত্রের বিনিযোগ 
হইতে পাবে না। বেদভেদে তঁকাবেব উচ্চারণেব পার্থক্য হইয়া থাকে । 
“9ম শব্দ প্রথমতঃ ছুই মাত্রা “অ”, “ম' বিশিষ্ট ছিল, তাহা থাবা 
ছালোক ও পুথিবীকে বুঝাইত, ইহাব। খণ্েদেব প্রাচীন দেবতা । ক্রমশঃ 
ও শব চারিমাত্রাবিশিষ্ট হইযাছে। ছ্যলোক ও পুথিবীর 'আাধিদৈবিক 
দেবতা অগ্নি ও বরুণ। গ্যাবাপৃথিবীকে মিথুন কল্পনা কব। হয়, ইহ| 
হইতেই জগতেব স্প্টি। এই মিথুন কল্পনা খঙমন্ত্রে দেখা যাষ। ক্রমশঃ 
সঃ তুবঃ স্বর্লোক, খক্‌ যু সামবেদ প্রভৃতি অ-উ-ম দ্বাবা নির্দেশিত 
হইতে লাগিল। অন্তর্জগতে উহ। প্রাণ, অপান, ব্যান বাধুকে নির্দেশ 


ভু সি 
১) থধা।নবিপ্লু উপং, ১৪, ২২, ১৯ খোক | সুগ্ডক উপ ২২৪ 


৪৭২ নাথ-সম্প্রদায়ের ইতিহাস, দর্শন ও সাধন-প্রণালী 


কবিল। শআ-উ-ম কাবেব সহিত যে চতুর্থমাত্রা। চন্দ্রবিন্দুর যৌজন। হইল, 
স্া্। শক্ত মতান্মোদিত নাদবিন্দু-কলাব স্মারক, নাদরূপিনী মহাশক্তি 
হইতে শ্টি হইযাছে, তথাপি নাদবিন্ু বা শিবশক্তি তত্ত্রমতে অভিন্ন । 
+বিক সাধনেব সহিভ তান্িক সাধনেব এই যোগ দ্বাব। " শবে স্বষ্টি 
এক বিম্মযকব ব্যাপাব। তথ।পি ইহাই প্রচলিত হইযাছে। 

গ$কাব সাধনে এত্রিরন্ন” উপলন্ধি কবিতে হয। এই ত্রিরত্ধ নিতা, 
ইতাণা যণাক্রমে (১) চিৎস্ববূপ, চৈতন্য, পবমেশ্বর বা পরমশিব, (২) 
চিংণক্তি বা শক্তি, ইনি পবমশিবের সহিত নিত্যযুক্ত, (৩) বিন্দু, মহামায! 
ন। কগুলিনী। এই বিন্দুই উপাদান শক্তি, ইহার দ্বারা জগন্যষ্টি হয, 
শুদ্ধ « মলিন ভেদে জগং দ্বিবিধ, শুদ্ধজগৎ নিত্য । শুদ্ধ জগতেব শুদ্ধ 
স্তবেব উপাদান বিন্দু, বিন্বুব মহামায়া, মায। ও প্রকৃতি এই তিনটা রূপ 
আছে। ইভাব! তিনটা গ্তরবিশেষ। মহামীয়া বিন্দু বা কুগুলিনীব 
স্ব নির্শাল, মাযাব স্তবে আববশযুক্ত মলের আবন্ত হয এবং প্রকৃতির স্তাবে 
ব্িঞ্ণের বশে ঘনীভূত গবস্থ। প্রপ্থি হয । মহামাযাব উদ্ধে কৈবলাবস্থা, 
ইঈভ। শুদ্ধতম আবস্য। হঈযা৪ চবম আবস্থা। নহে । আভ্ঞানাথা আণনমল 
( বিদ্ভানকল ) যুক্ত জীবে মহামাযাব জগতেও প্রবেশাধিকাব থাকে না, 
যদিও ইহ্াবা প্রকৃতি ও মাযাব রাজ্োন উচ্চতব স্তরে অবস্থিত। গ্রকৃতি 
হইতে যে চৌদ্দ ক্বন, মায়। হইতে মাধিক জগৎ সে সকল উত্তীর্ণ হয] 
মিদ্ধদেহ ( মতাস্রবে বৈন্দব দেহ) লাভ হইলেও মহামাযাব জগতে 
প্রবেশাপিকাব জন্মে, কিন্তু এই দেহ লাভেব নিমিন্ত সর্র্ব।গ্রে দীক্ষাণ 
প্রযোজন মাছে। 

মাণবমধো শিবত্বেব অভিবাক্তিব জন্য আাত্মশক্তিব বিকাশপাধন 
কর্তবা, কিন্ত বদ্ধজীবেব ঈশ্ববান্ুগ্রহ বা দীক্ষা ব্যতীত নিজন্ব কোন ক্ষমতা 
দবাবা এই শক্তিব বিকাশসাধন সম্ভবপব নহে । জীবের অবিদ্ভাদি 
পক্ষরেশ দূব হইলেও জীব জীবইঈ গাকে, কৈবলা প্রাপ্থি হইলেও ভাহ। 
দ্বাবা উচ্চতব অবস্থা প্রাপ্তি হয মাত্র, তাহাতে শিবত্েব অভিবাক্তি 
হয না। তন্্রমতে তাঈ ভগবতী শক্তির বিকাশের নির্দেশ আছে। এই 
শক্তিবিকাশে জীবের প্রকৃতি-বিজযেন ক্ষমতা হয, জীব তখন ঈশ্বরত্ব 
প্রাপ্ত হম। জীব ঈশ্বব ছ্বাবাই বদ্ধ বামুক্ত হন, প্রকৃতি বা পুরুষ বা 
শক্তি জীনকে বন্ধ ব মুক্ত কবে না। অজ্ছঞলোক মাত্রই বন্ধ, নিজের স্থুখ- 
ছংখ তাহাব ইচ্ছাধীন নহে। ঈশম্বব জীবকে বদ্ধ কবেন সতা, কিন্তু 


গুকারের স্বরূপ ও তাহাব সাধন ৪৭৩ 
তাহাব ক্রিয়াশক্তি জীবের অস্তবে পতিত হইলে জীবের আবরণ সবিষ। 
যায, তখন জ্ঞান ও ক্রিয। (বা চিৎ) শক্তিব বিকাশ হয; ইহাব নাম 
দীক্ষা'-_ইহাঁব দ্বারা “মল' অপসাবিত হয। দ্দীযতে বিমলং জ্ঞানং 
ক্সীযতে ক্লেশকারণম্‌” ইহাই দীক্ষার অর্থ। গুক বিশেষ বিশেষ মন্ত্র দাবা 
ক্লেশক্ষয় কবেন। কিন্তু “মল' অন্ান বা অবিষ্ঠা নতে, ইহা অতি সুক্ষ 
বস্তু, দীক্ষার দ্বাবা অপসাবণীয। মানবাম্বাব ছৃইটী অবস্থা আছে, 
শিবাবস্থা ও পশ্ববস্থ।। শিবাবস্থাই স্বাভাবিক অবস্থা, পশ্ববস্থা অনাদি 
হইলেও উহ1 আগন্তক । দীক্ষা দ্বারা মল বিগত হইলে মানবেব পশু 
অবস্থা দূর হইয1 শক্তির উন্মেষের সহিত দিবা বা শিবাবস্থ! লাভ হয। 
মলের দকণ যে বিপরীত জ্ঞান হয, তাহাই “অজ্ঞান , মল অপসারিত 
হঈলে অজ্ঞানও দূর হয। 

দ্বৈত ও অদ্বৈতবাদী শৈবসম্প্রদাফ যথাক্রমে শিব ও পবমশিবেখ 
শন্তিত্ব ম্বীকাথ করেন। অনাদিকাল হইতে নিগ্রহ শক্তিৰ দকণ 
মানব মধো"পশুভাব বর্তমান, তাহ। দূর করিবার জন্যই ন্থষ্টি আদি ব্যাপা৭ 
হইযা থাকে । মল পরিপকু হইলে সাক্গাংভাবে অনুগ্রহশক্তি পতিত 
ভয। স্থপ্টিস্থিতি সংহারই "নিগ্রহ' । এই নিগ্রহের পর অনুগ্রহ আসে 
মেমন ব'তেব পব দিন ব! শীতের পর গ্রীষ্ম আসে । শিবেব নিগ্রহ অর্থে 
মানবে “অণু'ভাব বা পশুত্ব, ইহাই জীবের আণবিক চরিত্র, অণুব ভাব 
গ্রহণ কবেন ব্রক্মা-বিষু-মহেশ্বর, ইহাবা যথাক্রমে মানবদেহের স্প্রি, 
বক্ষা ও সংহার কর্তা! | এই নিগ্রহ শক্তিৰ অবসানে অন্গ্রহ আসিলে 
জীবেৰ মাধিক বা মহামধিক জগতে আবিভাব হয। একট অনুগ্রহ 
লাভেব জন্যই মানবের সাধন। 

মানবেব কর্মেব মূলে আছে মায। ও পশুত্ব, কাবণ পশু লইযাই 
মায়াব খেলা, ইহার মূল হইতেছে “মল' বা! পবমেশ্বর কর্তৃক অনাদি 
আববণ। মল অপগত হইলে, অপকদেহ মানবের পক্তা হয ও 
মোক্ষপ্রান্তি হয। যোগন্থত্রে আছেঃ “দৃষ্টানুশ্রবিকাবিষয় বিতৃষ্ন্ত 
বশীকার সংজ্ঞা বৈরাগ্যম্**_-অর্থাৎ দৃষ্ট ও আনুশ্রবিক বিষষে বিতৃষ্ণ- 
চিত্তের যতমান, ব্যতিরেক, একেক্দ্রিয় এই তিন অবস্থাব পর বশীকার 
সিদ্ধ হয়, ইহা অনাভোগাত্মক। দৃষ্ট বিষয় ইহলোকের ভোগৈশ্বর্য্য 
'আনুঙ্রবিক অর্থাৎ পরলোক সম্বন্ধীয় বিষয়, যথ। ন্বর্গভোগাদি। ইহাতে 
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৪৭৪ নাথ-সম্প্রধায়ের ইতিহাস, দর্শন ও সাধন-প্রণালী 
বৈবাগ্য হলে বশীকারসংজ্ঞক বৈরাগ্য হয়, অর্থাৎ যোগীকে ইচ্ছা পুর্ববক 
বাগ।দিকে নিবন্ধ করিতে হয না তখন যোগীর চিন্ত সহজতই ইহলৌকিক 
ও পারলৌকিক বিষয় হইতে নিবৃত্ত থাকে | ইহাই বিষের প্রতি পরম 
উপেক্ষা । ইহ] সাধক মাত্রের কাম্য অবস্থা । 
উপরোক্ত অবস্থা লাভ কবিতে হইলে মানবের অজ্ঞান দূৰ কর্তব্য । 
ইহা দ্বিবিধ-পৌকষ অক্জান ও বৌদ্ধ অজ্ঞান। প্রথমটা দূর হয় দীক্ষা 
দ্বারা, দ্বিতীষটি দূর হয় শান্ত্রপাঠ ও তপস্তাদি ঘাবা। পৌকষ অজ্ঞান 
মর্থে মানবের মধ্যে যে অজ্ঞান আছে, বৌদ্ধ অঙ্গান অর্থে বৃদ্ধিব 
শজ্ঞান। গুরু দীক্ষা দ্বার! শিষ্কেব পৌরুষ অজ্ঞান দূব কবেন, শিশ্ঠ স্বীয় 
সাধনবলে বৌদ্ধ অজ্ঞান দূব কবেন। নাথসম্প্রদায়ে সাধন মধ্যে 
কব স্কাঁন তি উচ্চে, এবং সাম্প্রদাযিক গ্রন্ত মধো খকাৰ সাধন বা 
অনাহত নাদ সাধনেব কথাও স্পষ্ট উল্লিখিত হইযাছে। ওঁকারকে 
বেদেব সার ও যোগে ইহ।ব প্রযৌজনীয়তা আছে বলা হইযাছে। 
অউ-ন কাব যথাক্রমে ভূঃ ভুবঃ ম্বঃ লোককে প্রতিভাসিত বরে। 
অ-উ-ম কার ও অর্ধমাত্র বা! স্থল স্ক্ম কাবণ ও তুরীষে উত্তরোক্তব 
প্রবিলয়ে তৃর্য্যশিব স্ববূপেব মনন সম্ভব হয়, ইহা! চতুর্থমাত্র। বা অদ্বৈত- 
তাব। এইরূপে বাওমনলাতীতে প্রবিলয হয। “অতঃ প্রণব এব বেদ 
ইত্যহ্থাপগমা তদ্দ্ধাবা তংপ্রবর্তক-নাদব্রন্ষেত্যবলম্ব নাদক্রদ্ষাণো যৎ স্থুলং 
তত্বমিতি বিশ্রান্তিমতাং মতে কা বা শ্রুতিঃ সাধিক! ন ভবতীতি 
প্রসিদ্ধভবমেব সর্বত্র 1” প্রণপণ জপ দ্বারাই তাহার প্রবর্তক নাদে 
এবং নাদব্রন্ষের যে মূলতত্ব তাহাতে উপনীত হওযা যায ইহাই সিদ্ধ 
সম্প্রদাযষের মত।১ 
গোবক্ষসংহিতায আছে-_ 

ওকারং পাদলো। জ্ঞাত্বা ন কিঞ্চিদপি চিস্তঘেৎ। 

যুপ্তীত প্রণবে চেতঃ প্রণবে৷ ব্রহ্ম নির্ভয়ং । 

প্রণবে নিত্যযুক্তত্য ন ভয়ং বিদ্যাতে কচিৎ ॥২ 
অর্থাং ওকারকে প্রত্যেক পাদবপে জানিতে পারিলে আর কিছুই জ্ঞাতব্য 
থাকে না। সাধকগণ সর্ধঘদা চিত্তকে প্রণবে সংযোজিত করিবে অর্থাৎ 
প্রণবরূপ ব্রন্মে আপনার অদ্বৈতভাব সুদৃঢ় করিবে। এই প্রণব ব্রহ্ষস্বরূপ, 
এই প্রতিপাস্ঠ ব্রহ্মকে সাক্ষাৎকার করিতে পারিলে কোন ভয় থাকে না।, 


১ গো সি স,পৃ২ও। ২ গো। সং, থ৫,৬, গো সি স,পৃ২৭। 


কারের ম্বব্ধপ ও তাহার সাধন ৪৭৫ 


তাই ব্রহ্মকে নির্ভয় বলা হইয়াছে, প্রণবে সর্বদ| অগ্সিতচিত্ত ব্যক্তির 
কদাপি কোন ভয় থাকিতে পারে না। 
সমন্ত প্রাণীর হৃদয়ে বিদ্যমান ঈদৃশ ওঁকারকে ঈশ্বর বলিষা জান। 

কর্তব্য। একবার ওঁকাররূপ আত্মাকে সাক্ষাৎকার করিতে পারিলে সংসাব 
নিমিত্ত শোক করিতে হয় না, অতএব ইহা মুনিমাত্রেব ধ্যেয়। প্রণব 
পঞ্চবর্ণযুক্ত : অকাব, উকার, মকার, বিল্ু ও নাদ। এই প্রণবকে 'হংস' 
পক্ষী রূপে বিকৃত করা হয়। “আ'কার উক্ত পক্ষীর দক্ষিণ পক্ষ, 'উ'কাব 
উহা।ব উত্তর পক্ষ, “ম'কার তাহার পুচ্ছ এবং অর্ধমাত্র। ব! নাদবিন্দু বরণদ্য 
তাহার মস্তকন্বরূপ ১ এই পক্ষীর শরীরে সপ্তুলোক বিভাগ আছে -- 

ভূর্লোকঃ পাদযোস্তস্ত তৃবর্পোকস্ত জানুনোঃ | 

স্বর্লোকঃ কটিদেশে তু নাভিদেশে মহর্জগৎ ॥ 

জনলোকস্ত হৃদয়ে ক্দেশে তপস্তথা । 

ভ্রবোর্ললাটমধ্যে তু সত্যলোকো ব্যবস্থিতঃ ॥২ 
যে বিচক্ষণ যোগী উক্ত হংসে আরোহণ করিতে পারেন, অর্থাৎ চিন্তা 
করিতে পাবেন, তীহারাঁও সেই ব্রহ্মলোকে গমন করিতে সমর্থ হন। 
“এবমেতাং সমাকঢো। হংসযোগবিচক্ষণঃ ৷ ন ভিগ্যতে কন্মচারৈঃ পাপকোটি- 
শতৈরপি।” নাদবিন্দু উপনিষদে বধিত হইযাছে যে ব্যক্তি নিত হংসবগী 
ওঁকারের চিন্তা করেন, তিনি শতকোটি পাঁপেও আবদ্ধ হন ন।1* 

অতঃপর ওকারের দ্বাদশমাত্রা বিবৃত হইাতেছে । গোবক্ষগ-সংহিতাষ 

আছে--ইহাব প্রথম মাত্র। অকারের দেবত। বন্থু, দ্বি্ভীয মাত্রা উকাবের 
দেবতা অগ্নি, তৃতীয মাত্র! মকারের দেবতা সূধ্য আর চতুর্থ বা অর্ধমাত্রাকে 
পরমামাত্রারূপে পণ্ডিতগণ কীর্তন করেন। এই মাত্রাচতুষ্টষের প্রত্যেকে 
তিন তিন মাত্রা আছে। অতএব ওঁকারের দ্বাদশমাত্রা জান। যায়। 
চিন্ত দ্বারাই এই দ্বাদশমাত্র! জ্য়- যৌষিনী ( ঘোষিণী নাদবিন্দ্ব উপঃ, 
৯ শ্লোক ), বিছ্বান্সাল! ( বিষ্ভা ), পত্তঙ্গী, বাযুবেগিনী, নামধেযা, এন্জ্রী, 
বৈষ্ণবী, শঙ্করী, মহতী, ঞ্ুবা, মৌনী, ব্রান্মী--ইহারাই প্রণবের দ্বাদশ 
মাত্রা। এই মাত্রাসকল জানিয়া উপাসনা করিলে উক্ত মাত্রাসকলের 
নামানুসারে সেই সেই লোকে গমন করিতে পারা যায। ( গোরক্ষ- 
সংহিতা, 0২১-২৫ এবং নাদবিন্দু উপনিষদ ১২-১৬ শ্লোকে বিভিন্ন মাত্রা 
চিত্বযুক্ত হইযা সাধকের মরণ হইলে ফে যে ফল হয় তাহা বর্ধিত হইয়াছে, 
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যথা, পবজন্মে সার্বভৌম রাজা হওয়া, যঙ্ষ, বিষ্ভাধর, গন্ধবর্ধ পশুপতি 
প্রভৃতি পদপ্রপ্থি, দ্বাদশী মাত্রাতে চিন্তসমর্পণ ফলে মরণাস্তে সাক্ষাৎ 
রঙ্গপদ প্রাপ্তি হয়। ) 

উক্ত দ্বাদশমাত্রারভি'ত, শুদ্ধ, সর্ধবব্যাপক নিষ্ষল ব্রন্মের বিজ্ঞানের 
নিমিও সাধক বিন্মুনামক অন্তনাদাক্ষরে চিত্ত স্থাপন করিবেন, ইহাই 
গ্রণবের পঞ্চম ক্ষবে চিন্তযোজনাব ফলম্বরূপ | আর্গততে আছে, ব্রহ্মতেজেই 
সমস্ত পদার্থ প্রকাশ পায়, এই ব্রহ্ম হঈতেই হ্যাদি ও চক্ষুবাদি 
জ্যোতিক্ষগণ উদ্দিত হইতেছে । দ্বাদশমাত্রীয চিত্বস্থাপনেব ফল বণিত 
হইলে মনোলযই নাদখারণার ফলস্ববপ। পক্ষণন্তরে উক্ত হইয়াছে, 
যেমন অগ্নি কােতে উৎপন্ন হইয। কাষ্ঠের সহিত শীগ্ু হয় তেমনি চিন্ত 
পদে প্রবর্তিত হষইঈটযা নাদের সহিতই লয পায় ।১ 

প্রশ্নোপনিষৎ মতে “অ'কার মাত্রাত্ক প্রণবের সাক্ষাৎফলে শীভ্রই 
পৃথিবীতে জাত হইতে হয, উি'কার মাত্রাত্মক প্রণব সাক্ষাংফলে চন্দ্র- 
লোকেব এশ্বধ্য ভোগান্তব পুনরায় মন্তস্যলোকে প্রতাগমন হয় এবং 
অ-উ-ম এই ত্রিমাত্রাস্বক ও এই অক্ষববপ প্রতীকে পরমপুরুষকে ধ্যান 
ফলে তৃতীয় মাত্রার স্ববপ প্রাপ্ হইয়া জ্যোতিশ্ময স্ধো সম্মিলিত হওয়! 
যায। এই মাত্রাত্রযের পথকভাবে উপাসনার ফল বিনাশী, কিন্তু পরস্পর- 
সম্বদ্ধরূপে উপাসিত হইলে উহার! ত্রন্ষপ্রাপ্তিব কারণ হয।* গ্রোরক্ষ- 
সিদ্ধান্তসংগ্রহে প্রণবের মাত্রা এইবপে বাখ্যাত হইযাছে-_-ঙকার 
মহাসিদ্ধদের ধোয়--অকার বিষুস্বরূপ, উকার রুদ্রস্বরূপ, মকার ব্রহ্ান্বরূপ, 
অর্ধমাত্রা শক্তিম্বরূপ, বিন্দু নাথম্বরূপ, ধ্বনি নিরাকার নাথস্বরূপ, ধ্বনি ও 
বর্ণ উভয়ের মিলনে দ্বৈতাদ্বৈতবিল্গক্ষণ, সাকাব নিরাকার অতীত, অদ্বৈতো- 
পগ্িবন্তী মহানাথম্ববপ প্রতিভাত হয়, পৃ ৫৭। ওঁকারে ভূভূর্বর্লোক 
চন্্রনূখ্যঅগ্নিদেবতা, ইচ্ছা! জ্ঞান ক্রিয়া এবং ব্রাহ্মীরৌদ্রীবৈষবী শক্তি, 
এই সকলই আছে, ইহার জপফলে সাধক পদ্মপত্রের ম্যায় নিল্লিপ্ত 
থাকেন, জিভাষু কামবজ্জিত হইয়া! নিত্য তারক জপ করেন। ইহাই নাসাগ্রে 
দৃষ্টি স্থিরপূর্র্বক ওকার জপ (পৃও৯)। এই তারকই ত্রন্, দণ্ডক বিষ, 
কৃগ্ল্যা রুদ্র, অর্চন্্র ঈশ্বর, বিন্দু সদাশিব, ইহারাই প্রণবের পঞ্চ- 
দেবতা, নিরঞ্জন ইহাদের উদ্ধে। গুরুকূপ। ভিন্ন এঁহিক বিষয় ত্যাগ, 


১] গো সংহিতা, ৫1২৬ টীকা, নাদবিপ্ধু উপঃ, ১৩ শ্লোক । 
হ। প্রঙ্গোপনিষৎ, ৫1৩-৬। 


ওকারেব স্বরূপ ও তাহার সাধন ৪৭৭ 
পারক্বিক অভিলাধনিবৃত্তি ও সহজাবস্থালাভ (সমাধিলাত ), সখলই 
ছুরভি 1১ 

আমাদের এই ব্রহ্মা ভূর্লোকের অন্তর্গত, ভবিষ্যৎ স্থগ্টিকর্সের 
কত ব্রক্মাবিষণ ভূবর্লোকে আছেন, ভূবঃ লোক অর্থে পৃথিবী ও স্মাধ্যের 
মধ্যবর্তী স্থান বা অস্তরীক্ষ, সেখানে সিদ্ধগণেব বাস। ভোগবিতুষ্ণ 
জীব জগতের কল্যাণার্থে ভুবর্লোক হইতে পুনরায় উপযুক্ত অবসধে 
ভূর্লোকে অবতীর্ণ হন আর ভোগবিতৃষ্চ জীব যদি নিত্যধামে বিবাজ 
করিতে চাহেন, তবে তাহার ব্বর্লোকে গতি হয়, ইহা মবুখছুখরহিত 
পূর্ণীনন্দময স্থান। প্রণবের প্রথম মাত্রা ভূর্লোক, দ্বিতীয় মাত্র! ভূবর্লোক 
ও তৃতীয মাত্রা স্বর্লোকের জ্ঞাপক | ষট্চক্রসাধনে মূলাধার হইঠে 
অনাহত পধ্যন্ত চারিচাক্রে ভূর্লোকবিষষক ভ্ঞান হয, বিশুদ্ধচাক্রে 
ভুবর্লোকের অনুভূতি হয়, এবং আজ্ঞা হইতে উদ্ধে স্বর্লোবের 'আাম্বাদন 
হয। আজ্ঞাচক্রভেদ হইলে অক্ষয়ধাম সকল অধিগত হয । 

অন্তর ওঁকারের মাত্রাংশ এইরূপে বণিত হইযাছে _ভকারের 
মাত্র এক, উকারের মাত্রা ছুট, মকারের তিন, উত্ারা' একাত্রে ছষমাত্রা! । 
বিন্দু অর্ধমাত্রা, তংপরে মাত্রাংশ আরও কমিতে থাকে, এইরূপে বিন্দু 
হইতে সমন! পধ্যন্ত মাত্রাংশ যোজন! করিলে একমাত্র হয । মাযাজগতে 
মন্ত্রের ছষ মাত্রা হইলেও, মাযাতীতপদে উহা! মাত্র একমাত্রা। এই 
এক মাত্রাই সক্ষম হইতে স্ুক্ষমতর হইয়] সর্বত্র ব্যাপ্ত হইয়া কাধা করে। 
এই এক মীত্রার মাত্রাংশ, যথা__ 


বিন্দু অর্ধমাত্র। নাদাস্ত গ'হ মাত্রা! 

অর্ধচন্দ্র ২ মাত্রা শক্তি ড» মাত্রা 

নিবোধিক1 & মাত্রা সমন! ₹ইচ মাত্র! 

নাদ 5 মাত্র বাপিনী 5২৮ মাত। 
সমষ্লিমাত্রা ১ 


আবার অ, উ, ম, বিন্দু, অধচন্দ্র, নিরোধিকা, নাদ, নাদান্ত, শক্তি ও 
ব্যাপিনী কার উচ্চারণে মন্ত্রের অবয়ব ক্রমশঃ এই একাদশ কল! ব৷ 
অবস্থায় উপনীত হইতে হয়, তৎপরের অবস্থাই দ্বাদশীকলা, উহা নিক্চল, 
অদ্বৈতাবস্থা ।২ 


১) (গা সিং সং পৃ ২৭১৩৯, ৩৩ * হ-যো-প্র ৪।৯ ছরভো। বিষয়তাগে! ইত্যাদি । 
২। মৃত্যুবি্ঞান ও পরমপর, ম ম গোপীনাধ কবিরাজ, ভারতবর্দ_ ফাঁদ্ধন ১৩৪৭, পৃ ৩*৯, ৩*৮। 


৪৭৮ নাথ সম্প্রাদাগের ইতিহাস, দশন ও সাধন-প্রপালী 


এক্ষণে এই মাত্রাংশ ব্যাখ্যাত হইতেছে £ প্রণবের স্বরূপ তিকোণের 
দ্বাখ। ভিব্যক্ত হয়, সার্ধ ব্রিনলযাকার ভূজঙ্গ বিগ্রহ! নুযুপ্তা কুণ্ডলিনীও 
ব্িরিকোণ দ্বারা ব্যাখ্যাত হন, এই শক্তির জাগরণে ত্রিকোণের ত্রিবিন্দ 
এক মধ্যবিন্ূতে পবিণত হয। সাধক এই বিন্দুভূমিতে “অহং' ভাবে 
প্রতিষ্টিত হইলেও বিন্দুর পূর্ণ তিবোধান না হওষা পথ্যন্ত মহাবিন্দু বা 
শিবভাঁবেব অভিব্যক্তি হয না। এই নিমিও্ত কলাক্ষয়েব সাধন কর্তব্য । 
প্রণণের চতুর্থমাত্র। বিন্দৃকে চন্দ্রবিন্বু' বল হয, তৎপরে উল্লেখযোগা 
প্রধানচক্র অর্ধচন্দ্র ( অর্দবিন্বু ), এই অবস্থা অষ্টৰলা শক্তির বিকাশ 
হয। ইহার পরে রোধিনী, অনুগ্রহ শক্তি বাতীত ইহার আবরণভেদ 
কঠিন। ইহ] ভেদ হষ্টালে নাদ নাদাস্ত প্রভৃতি নাদভূমির প্রাপ্তি হয ও 
চিৎশক্তিব শাবি€াব হয। বঙ্গবন্ধের যে স্থানে নাদেব লয় হয ইহ] এ 
গ্বাণ। ইহাব পব ত্রিকোণবপা 'বা।পিনী', ইহাই বিন্দুব বিলাসম্বরূপ 
বামাদি শক্তিত্রয দ্বার! সংঘটিত । অঙ£পব 'সমনা*ব আবিভাব হয। ইহা 
সর্ববকারণসতা, 'এতদাকঢ শিবই পঞ্চকৃতাকাবী, এই স্থানে মনোরাজ্যেব 
তস্ত হয়। ইহার পর দেশকালতন্ব প্রভৃতি সদাকালের জন্য তিরোহিত 
হয। ইহাই উন্মন। ভূমি, তথাপি নিষ্ধল অবস্থ। নহে, কারণ চিদ্রপা 
নির্বাণকল। এই অবস্থাতেও অবশিষ্ট থাকে, এই কলার নামান্তর 
রষ্টা া সাক্ষী । সাংখোব কৈবল্য এই অবস্থাব ঘ্যোতক, কাবণ পুরুষ 
নির্বাণকলাশ্ববপ, তিনি দ্রষ্টা বা সাক্ষী এবং ষোডশী কলা, প্রকৃতি পঞ্চদশ 
কলাম্মক। 'উম্মনী" অবস্থার উদ্ধে উঠিলে শিবতত্ব উপলন্ি হয়, বিন্দু 
শূন্য হয! গেলে মহাশক্তির আবি্াব হয়, অর্থাৎ মহাবিন্দুর পূর্ণস্থিতাতে 
পরাশক্তি নিতা অভিবাক্ত থাকেন, মহাবিন্ু রিক্ত হইলে পরমশিব আবির্ভূত 
হন। শিবশক্তি অভিন্ন হওয়া এই শৃহ্যত্ব ও পূর্ণত্বের আবিঠাবও নিত্য । 
বিক্তুদিশাই অমাবস্থা, পূর্ণদিশাই পৃণিমা। এক মহাশক্তির প্রাধান্য স্বীকার 
করিয়াই যাহ! অমাবস্থারূপে স্থষ্টি হয তাহা কালী এবং যাহা! পৃ্িমারূপে 
সপ্ত হয় তাহ! ষোঙশী, ত্রিপুধ! শ্রীবিগ্ভানামে সাধক সমাজে সুপরিচিত । 

অতীন্দ্রিং গুণ।তীতং মনোলীনং যদাভবেৎ। 
অন্ুপমং শিবং শান্তং যোগযুক্তং সদা বিশেৎ ॥১ 

যখন মন গুপাতীত হইয়া লয়প্রাপ্ত হয়, তখন শিবন্বূপে প্রবেশ হয়। 
এই মনোলয়েব প্রধান উপায় কার জপ, কার জপপরায়ণ ব্যক্তি শুচি 


১। নাদবিন্দু উপঃ, ১৮ শ্লোক 


প্রকারের স্বরূপ ও তাহার সাধন ৪৭৯ 


বা অশুচি অবস্থায় থাকিলেও সব্ধবদ! ওঁকাঁৰ মহামন্ত্র জপফলে কদাচ 
পাপাদি দ্বাবা লিপ্ত হন না, পঞ্লাপত্রে জলেব ম্যায পপ্রণবজপকাবী নিলিপ্ু 
থাকেন ।১ 

জীব এট “মহামন্ত্র' দ্িবাবাত্রি জপ করিতেছে, ইহাঁবউ নামান্তব 
হ্বংস'মন্ত্র বা অজপ! গায়ত্রী। দিবারাত্রিতে শ্বাসপ্রশ্বাস ক্রিয়া দ্বারা জীব 
একবিংশতিসহত্র ঘটুশত বার এঁ মন্ত্রজপ কবিতেছে, এই গাযত্রী যোগীদেব 
মোক্ষদািনী | ইহার ন্যায় বিদ্যা, ইচ্াাৰ ম্যায জপ বা জ্ঞান কখনও হয 
নাই বা! হইবে না, এই অজপা গায়ত্রী কুগ্ডলিনী শক্তি হঈতে সমুষ্ভূত 
হইয়াছে, ইহার দ্বারা জীবন সঞ্চাবিত হয, স্থৃতরাং ইহাকে প্রাণবিষ্কা 
বলে। অজপা৷ গাযত্রী উচ্চারণেব সহিত প্রাণবাধুর ক্রিষা হয বলিয৷ 
টঙ্তা প্রাণের তোষধিত্রী, কুগুলিনী শক্তির দ্বাৰা! ইন্তাব পবিপুষ্টি হয।+ 

বিবেকমার্তণ্ডে উক্ত হইয়াছে, শ্রী মাদিনাথ স্বযং মীননাথকে অজপ! 
গযত্রীব মাহা্ম্য বর্ণনা করেন, ইহ যোগীদের মোক্ষদাধিনী, ইহাব সন্কপ্প- 
মাত্রেই সর্বপাপ মোচন হয়, “অনয়। সদৃশী বিদ্ঞা, আনযা সদুশো জপঃ। 
অনঘা সদ্বশং জ্ঞানং ন ভূতং ন তবিস্ততি ॥ অনয! সদুশং স্বর্গমনয! সদুশং 
তপঃ। অনয়া সদুশং বেগ্তং ন ডূতং ন ভবিষ্যাতি ॥* প্রণব নিগুণ. ইহ] 
বেদম।ত। গায়ত্রীব “আগ্য", পাছুক পরমন্তর, শ্রীগুর পবদেব, শক্ত পবমার্গ, 
কুলপুজা৷ পবপুণ্য।* প্রণবের অ-উ-ম এই তিন মাত্রা এবং বিন্দু ও নাদ 
এই পঞ্চটা শিবেব পঞ্চমুখন্ববপ এবং এই পঞ্চতবই “পাছুকাপঞ্চক'।* 
শিবোপনিষদে আছে দত্রহ্ষা বিষুষ্চ কদ্রশ্চ ঈশ্বব; শিব এব চ”--ইহাবা 
প্রণবেব পঞ্চদেবত |” 

ছান্দোগা, মাও্কা, বৃহদাবণাক প্রভৃতি উপনিষদে & ভাগবত- 
পুবাণে প্রণব প্রশংসা! আছে। গীতাতে আছে-__ 

ওমিত্যেকাক্ষরং ব্রহ্ম ব্যাহরন্‌ মামন্ধুম্মরন্‌। 
যঃ প্রয়াতি ত্যজন্‌ দেহং স যাতি পবমাং গতিম্‌ ॥" 

মর্থাৎ ব্রন্মের একাক্ষর নম ও উচ্চারণপূর্ধবক আমাকে ম্মরণ কবিতে 
করিতে যিনি দেহত্যাগ করেন, তিনি মোক্ষপ্রাপ্ত হন। 

এই একাক্ষর নাম স্মরণ দ্বার! ব্রহ্মলাভ ব! শিবত্বলীভ সম্ভব তাহ। 


১) থো সং, ৫২৯। ২। পৌ! সং, ১1৩৮, ৪১ । 
৩) বিষেকমার্তও, উল্লেখ গো সি স.পৃ৪*,৪১। গো সং, ১৩৯জনয়! সরৃশী বিদ্যা ইত্যাদি । 
৪। গে! লি ন,পৃঃও & | মন্ত্রঘোগ অবধৃত জানানন্ম, পৃ ৯১ 


৬1 দিবোপনিধদ, উল্লেখ গো দি স,পৃ২) , ৭। পীত1৮১৩ 


৪৮০ নাথ সম্প্রদায়ের ইতিহাস, দর্শন ও সাধন-প্রণালী 


পূর্ব পূর্ব সাধকদের অজ্ঞাত ছিল ন]। প্রাক্তন নাথসম্প্রদায় মধ্যেও 
ইনার সাধন ছিল, তাহা সাম্প্রদায়িক গ্রস্থাি হইতে উল্লেখ করিয়া 
দেখান হঈয়াছে। একার সাধন বা প্রণব মহামন্ত্রেব জপেব ভাহার! 
যথার্থ অধিকাগী ছিলেন, সে বিষয়ে সন্দেহমাত্র নাই । আধুনিক জগতে 
“শব্দ বিজ্ঞানে'র সব্বপ্রকার উৎকর্ষ সাধিত হইলেও 'শবব্রন্মের ভাৎপর্য্য 
নামরা ভুলিতে বসিযাছি। ওঁকার সাধনকেই প্রাচীন আগম শান্তর 
“শবযোগ” বা বাগ্যোগ বলিত, ইহাই নাদবিন্দুসাধন প্রক্রিযা, ইহার 
সাধনেক্ট পবমপদপ্রাপ্তি হয় । 

শৈব।গমেব অন্তর্গত ব্যাকরণ আগমেও এই শব্দযোগের পবিচষ 
পাওয়া যায। ভর্কৃহবির বাকাপদীৰ ও তাহার সাম্প্রদায়িক প্রাচীন 
বাখায ইহাব পবিচয় আছে। ব্যাকৃত শব্দের বৈখবী অবস্থা হইতে 
মধাম।, তৎপবে তাহ! উত্তীর্ণ হয়! পশ্যান্তীরূপে প্রবেশ কবাই এই যোগ 
সাধনেব প্রধান উদ্দেশ্ট । পশ্যস্বী হইতে পব। অবস্থায় অর্থাৎ অব্যাকৃত 
পদে গতি ও তথায স্থিতি স্বাভাবিক নিষমেই হইযা থাকে, অতএব 
'গাহা কোন সাধনেব মুখ উদ্দেশ্য নহে । 

বৈধরী বা স্থুল ইন্দরিয়গ্রান্ত শববিশেষেব মিশ্র অবস্থা বলিযা! তাহ 
আগন্তক মলে পূর্ণ, গুরুব উপদেশানুষায়ী সাধন করিলে যে কোন 
ঈন্টিয়গ্রাহা স্থুল শব্দকে তাহা ব স্থুলাবস্থা হইতে মুক্ত কবিয়া। বিশুদ্ধাবস্থায 
পরিণত করিয! ব্রহ্মলাভ কব৷ যায়। মন্দ বা ভাল যে কোন শব্দকে 
্রন্ধ মানিয়! লইয শকব্রন্মেব উপাসক সাধন করিবেন, কাবণ ব্রহ্ম এক 
ও সম এবং অনুকূল প্রতিকূলাদি শব্দ বা রাগদ্ধেষ হর্ষপ্রশংসাত্বক শব্দাদি 
সাধকেব মিকট একার্থবোধক। স্থূল মলপূর্ণ শব্কে শোধন করাব 
নামই শিবাসংস্কাব', শুদ্ধ শব্দই শক্তিকপিণী, একটি মাত্র শব্দকে শুদ্ধ 
করিতে পারিলে জীব সদাকালের জঙ্। কৃতকৃত্য হয়। একট এক ০ 
তখন জীবের সম্মুখে কামধেন্ুরূপে আবিভূতি হইয়া সাধককে অলৌকিক 
শ্তি প্রদান করে + “এক: শব্দ: সম্যগ্‌ জ্ঞাত; নুপ্রযুক্ত: ন্বর্গে লোকে চ 
কামধুগ্‌ ভবতি” বশিষ্ঠাদি খবি এই সাধনাদ্বারাই বিভূতিলাভ করেন। 
শোধিত শব্দশক্তি প্রাণশক্তির সহায়ে সুযুয়া পথে উর্ধমুখী হয়, এই 
পথ জপাদি ক্রিয়া ছারা স্বপতমুক্ত হয় এবং ইড়াপিঙ্গল! অপেক্ষাকৃত স্তত্তিত 
হয। এই অবস্থায় “অনাহত নাদ' প্রকটিত হয়, উহাই শবেব লুক্ 
বা মধামাবস্থা। স্থুল শব্দ বিরাট প্রবাহে নিমগ্ন হইয়া চেতনভাব ধারণ 


গুকারের স্বরূপ ও তাহার সাধন ৪৮১ 


করে। ইহাই মন্ত্রচেতনের উন্মেষভাব। দেশ বা কাল এই শব্দের 
কষপ্তিরোধ করিতে অক্ষম, সাধক এই অবস্থায় জীবমাত্রেরই চিন্তবৃত্তিকে 
অপরোক্ষভাবে শবরূপে জানিতে সক্ষম হয। ইহার পব বালন্ধ্যসমান 
শবত্রক্ধরগী আদিত্য সাধকেব ইষ্টদেবতা বা আত্মরূপে প্রকাশিত হস্টঘ। 
অন্তরাকাশেব অন্ধকার দুর করেন, আগমশাস্ত্ে ইহাই 'পশ্ন্তী বাক্‌”। 
প্রাচীন বৈদিক শাস্ত্রে ইহাকেই খধিত্বপ্রাপ্তি বা মন্ত্রসাক্ষাংকার বলা 
হইয়াছে । আত্মদর্শন, শিবনেত্রের বিকাশ, জ্ঞানচক্ষুর উন্মীলন, 
ইষ্টদেবতাদর্শন, ষোড়শীকলার উন্মেষ অথবা! সাংখ্যে বণিত ভ্রষ্টা পুরুষেব 
স্বরূপাবস্থিতিৰপ কৈবলা, এই সকলই পশ্যন্তী ভূমিব বিভিন্ন অবস্থা । 
পশ্যান্তী অপেক্ষা পরাভূমির পথ অত্যন্ত গুপ্ত, ইহাব আলো চন! অপ্রাসঙ্গিক 
ও অনপধিকাবচচ্চ। 1১ 
বেদাস্তমতে বাচা ব্রহ্ম, বাচক প্রণব। তত্ত্বে বাচ্য ও বাচককে 

কুগুলিনীব থিবিধ। মৃত্তি বল হইয|ছে, তন্ত্রশাস্তেব কুগুলিনীতত্ব ও শব্দ- 
বক্ষতব ছৃষটটী পরমরহুস্ত । সাবদাতিলক তত্ত্বে আছে শকব্রক্ম চৈতন্যবপে 
সর্ববভূতে অবস্থিত, সেই শবত্রক্ম কুগুলিনীরূপে প্রাণিগণের দেহমধ্যে 
থাঁকিযা পুনর্ববাব ক্ঠতালু প্রভৃতি বিশেষ বিশেষ স্থানে সঞ্চাবিত হয 
গণ্যপদ্ঠ।দরূপে আবিষ্কৃতি হন। 

চৈতন্যং সর্বভূতানাম্‌ শব্ব্রক্ষেতি মে মতম্‌। 

তৎ প্রাপ্য কুগুলীবপং প্রাণিনাং দেহমধ্যগং 

বর্ণাক্মনাবিওবতি গগ্যপগ্ভাদিতেদতঃ ॥২ 

গমাগমন্থং গমনাদিশৃন্যমোঙ্কাবমেকং ববিকোটিদীপ্তিম্‌। 

পশ্যস্তি ষে সর্ববজনান্তবস্থং হংসাত্মকং তে বিরজা ভবন্তি ॥* 
অর্থাৎ ধাহাব। শ্বাসপ্রশ্বামেব গতি মধো ওঁকাব অক্ষবে “হংস' দর্শন কবেন 
যে হংস গমনাগমন শুন্য, কোটিনূর্য্যদীপ্তিতুল্য এবং সর্বজনেব অস্ত্রবে স্থিত, 
তাহাবা বজোগুণমুক্ত হন, এবং সর্ববোচ্চপদ প্রাপ্ত হন। এই মন্ত্রঈ 
হংসযোগের বীজ। গোরক্ষসিদ্ধান্তসংগ্রহে উক্ত হইয়াছে-_ 

স্ববেণ সাধয়েদ্‌ যোগমস্বরং ভাবয়েৎ পরম্। 

অস্বরেণ হি ভাবেন ভাবে। নাভাব ইস্তুতে ॥ 


১। শববোগ ও বাগঘেগ, ম ম গোপীনাথ কবিরাজ € কল্যাণ যোগান ), পৃ ৫২, ৫৩ 
২। ওস্কার ও গারত্রীতত্ব--হুরেশচল্্র সিংহ, বিভার্ণব, পৃ ১৯৩। 

৩। ধ্যানখিন্ুু উপহ, ২৪ শ্লোক। 
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৪৮২ নাধ-সম্প্রদায়ের ইতিহাস, দর্শন ও সাধন-গ্রণালী 


এবং প্তাবদ্‌ রথেন গন্তব্যং যাবদ্‌ রথপথি স্থিতঃ। স্থিত্বা রথং থাস্থানম্‌ 
বথমূতস্জ্য গচ্ছতি। মাত্রালিঙ্গপদং ত্যক্ত। শব্দ ব্যঞ্জনবজ্জিতম্‌। 
অন্বরেণ মকারেণ পদ্মং সুক্ষ চ গচ্ছতি ।১ 

এস্থালে গকাবরপ বথে আবোহুণেব কথাই বল। হইয়াছে । 
ত্রঙ্গলোকে পৌছাইবার নিমিন্ত ওকাররূপ রথের আবশ্যক, গম্যস্থানে 
পৌছিলে রথত্যাগ কর্তব্য । তখন মাত্রালিঙ্গপদ প্রভৃতি ত্যাগ করিয়া, 
স্বর ও ন্যপ্তনবর্ণ৪ ত্যাগ করিয়া, মাত্র অন্বর “ম* অক্ষর সাহায্যে 
ব্রক্ষলোকে পৌছান যায়। এই অন্বব 'ম' অর্থে বাক্যেব উদ্দে উঠিয়া 
ত্র্মলাভ হয। “ও স্বর, “ম্‌ অন্বর এইরূপ অর্থ করা হইয়াছে, স্বর দ্বাৰা! 
অর্থাৎ মন্ত্রবাক্য ছ্বাবা যোগসাধন হয়, কিন্তু পরমপদ লাভ করিতে 
হইলে তদৃদ্ধে অন্বরেব সাহায্য লইতে হয। “ওমিত্যেকাক্ষবং ব্রহ্ম ধ্যেয়ং 
সর্ববসুযুক্ষভিঃ1”২  “আ'কাব গীতবর্ণ রজোগুণ, ি' শুরুবর্ণ সান্বিক, 
“ম' কষ্চতামস এবং ওঁকাবের অষ্টম্মঙগ, চতুষ্পদ, তরিস্থান ও পঞ্চদেবত। 
আছে। কারের হৃম্ব উচ্চ'রণে পাপনা'শ হয, দীর্ঘ উচ্চারণ সম্পতপ্রদ, 
অর্ধমারাসমাধৃক্তঃ প্রণবো মোক্ষদায়কঃ।* 

ওঁকারধ্বনিনাদেন বায়োঃ সংহরণাস্তিকং । 
যাবদ্বলং সমাদধ্যাৎ সস্যও. নাদলযাবধি ॥* 

সাধকের যতদূব সম্ভব ওকাব নাদে মনকে আাসক্ত কব! কর্তব্য, যতক্ষণ 
শ্বাসের গতি নিয়মিত না হয ও নাদ লপ্রাপ্ত ন। হয, ততক্ষণ পর্ধান্ত 
এইবপে অভ্যাস কর্তব্য । 

প্রণবের অষ্ট অঙ্গ -অ, উ, ম, বিন্দু, নাদ, কলা, কলীতীত ও 
তৎপব। চতুষ্পাদ -বিশ্ব, তৈজস, প্রাচ্ভ ও তুরীয় (ব্যস্ত ) এবং বিরাজ, 
সুত্র, বীজ ও তৃর্যা (সমষ্টিতে )। ব্রিস্থান _জাগ্রৎন্বপ্রসযুপ্তি অবস্থা, 
সুলসুক্মকারণ দেহ, সববজস্তমোণ, ক্রিয়া ইচ্ছাজ্ঞান শক্তি, ভূতবর্তমান- 
ভবিধাৎ কাল। পঞ্চদেবতা _ব্রদ্ষা! বিষু রুদ্র ঈশ্বর ও সদাশিব। ইহাদের 
না জানিলে ব্রাহ্মণ হওয়া যায় না।* প্রপঞ্চদারমতে জাগ্রং__বীজ, 
স্বপ্ন বিন্দু, শ্যুপ্তি_ নাদ, তুরীয় শক্তি, লয়--শাস্ত ।* 

অন্থত্র ওকার ূপ অস্তঃপ্রণবকে অষ্টভাগে বিভক্ত কর! হইয়াছে__ 

১। গে সি স.পৃ২, ৭, তুলনীয় ব্রন্মবিন্দু উপ: ও অমুতনাদে'পনিষৎ, ৬, ৪ শ্লোক । 
২। ধ্যানবিন্দু উপঃ ৯» শ্লোক । ৩) ধ্যানবিন্দু উপঃ ক্লোক ১২, ১৩, ১৭ ফ্লোক । 


৪1 এর শ্লোক, ২৩ €। 205৭1 70, 01753 হি 
ভ1 9610062১০57, 79, 82 1 2 রি 
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অ-উ-ম, অর্ধমাত্র, নাদ, বিন্দু, কলা ও শক্তি। প্রণবকে ব্রহ্ম বা সংসার 
তারক আখ্যা! দেওয়া হইয়াছে এবং “সংহার প্রণব ও “ষ্টি প্রণব এই 
ভেদ বণিত হইয়াছে । সংহার প্রণবই ব্রহ্ষ প্রণব বা অর্ধমাত্র। প্রণব ; 
স্ষ্টি প্রণব অন্তঃ, বাহা ও উভয়াত্মক প্রণবভেদে ত্রিবিধ, উহার যথাক্রমে 
ব্যবহারিক প্রণব, আর্ষ প্রণব ও বিরাট প্রণব। সংহার প্রণব নিগুণ, 
বিরাট প্রণব সঞ্চণ, উৎপত্তি প্রণব উভযাত্মক। 

বিরাট প্রণবের ষোড়শ মাত্রা আছে এবং ইহ1 যট্ত্রিংশতত্বাতীত। 
ষোড়শ মাত্রা, যথা--.অ-উ-ম, অর্ধামাত্রা, নাদ, বিন্দু, কলা, কলাতীতা, 
শান্তি, শান্ত্যতীতা, উন্মনী, মনোন্মনী, পুরী, মধ্যমা, পশ্যন্তী ও পবা! । 
এই 'পরা'র ৬৭ মাত্রা আছে, পুরুষের ২৮ মাত্রা, প্রকৃতিব ২৮ মাত্রাঃ 
অর্থাৎ ইহা! সগ্জণ-নিণের এক্যভূমি ।১ 

নাদবিন্বু উপনিষদে বগিত হইয়াছে, “সহস্্ার্ণমতীবাত্র মস্্ব এষ 
প্রদশিতঃ। এবমেতাং সমারূঢেো! হংসযোগবিচক্ষণঃ।৮২ অর্থাৎ গুঁকার 
(ইহাতে 'অ+কার যুক্ত গাছে ), সহম্র অঙ্গবিশিষ্ট ( বৈদিক শীস্ত্ানুসারে 
'অ'কার সহস্রাঙ্গযুক্ত )। হংসযোগ বিচক্ষণ ব্যক্তি যিনি বিরাজ বিদ্যায় 
পারদর্শী তিনি কোন পাপের দ্বার! লিপ্ত হন ন1। 

প্রণবের চারি মাত্র! - প্রথমা, অপরা, উত্তরা ও পরম]। ইহারা যথা- 
ক্রমে আগ্নেয়ী, বাষবী, ভান্ুমণ্ডলসঙ্কাশ ও বারুণী, অর্থাৎ প্রথম মাত্রা 'অ+কার 
অগ্নি ( বিরাজ ) সহ যুক্ত, দ্বিতীয় মাত্রা 'উ* বাধুর সহিত যুক্ত, তৃতীয় মাত্রা 
“ম'কাব (বীজাত্ম ) নুর্য্যেব সায় প্রকাশ পায় ( স্র্য্যই ইহার দেবতা ) 
এবং চতুর্থ বা অর্ধমাত্রাকে বকণ। (তৃর্য্য ) -বলিয়।! পণ্ডিতগণ জানেন। 
ইহাদের প্রত্যেকের তিনটা করিয়। কল! আছে, তাই ওকারের দ্বাদশ কল! । 
এই মাত্র সকল চিত্ত দ্বাবাই জ্ঞেয়।* 

প্রণবোপাসন। দ্বার! সিদ্ধিলাভের উপায় ওকারের চারি মাত্রা ধ্যান। 
ধকারের কলা বা মাত্রা! চারিটী, অ-উ-ম এবং অব্যবহার্য্য বা অর্ধমাত্রা ৷ 
ব্রহ্ম ও চারি প্রকার শুদ্ধ ( তৃর্য্য বা শাস্ত ), ঈশ্বর, হিরপাগর্ভ ও বিরাট। 
মায়! কার্যোপাধিরহিত ব্রহ্মই শুদ্ধ মায়ৌপহিত “ঈশ্বর । অপদ্ধীকত 'ভূত- 
কাধ্যরচিত সমগ্রিভূত সুক্মশরীরৌপহিত “হিরপ্যগ্ড' এবং পঞ্চীকৃত 
ভূতকার্ধ্যরচিত স্থল শরীরোপহিত “বিরাট' পুরুষ। জীবও চারিপ্রকার 


১। ম্বীরদপ রিব্রাজক উপঃ, অষ্টম উপদেশ প্রথম ক্লোক। 
হ। নাদবিন্দু উপঃ, প্লোক ৫1 ত। গো সং, ৫1১৫, ১৩, ১৭, নাদবিন্দু উপ:, ১1৬, ৭) 


৪৮৪ নাথ-সম্প্রদায়ের ইতিহাস, দর্শন ও সাধন-প্রণালী 


অবস্থাযুক্ত -জাগ্রৎ, স্বপন, নুযুস্তি ও তুরীয়। সেই অবস্থাতেদে জীব বৈশ্বানর, 
তৈজন, প্রাঙ্ছ ও অবাবহাধ্য নাম ধারণ করে । ওুঁকারের চারি মাত্রার ধ্যান 
বা ভেদচিন্তা এইরূাপে করিতে হয়-বিশ্ব, বৈশ্বানর ও অকারমাত্রার 
একতার ধ্যান অর্থাং পরমাজ্মাব বিশ্ববপ, জীবাত্মার বৈশ্বানররূপ ও 
“আ'কারমাত্রাকে এক জ্ঞান করিতে হঈবে। সেই প্রকার হিরণ্যগর্ড, তৈজস ও 
“উ*কাব এবং ঈশ্বর, প্রীঙ্ঞ্চ ও “ম'কারের একতা ধ্যান কর্তবা। শুদ্ধচিজ্রুপ, 
শআচিদ্ূপ ও ওুকাঁরেব অব্যবহার্যযের একতা ধ্যান করিতে হইবে । এই 
ধানযোগের দ্বারাই ব্রহ্মসাক্ষাৎকার বা শিবহলাভ হইবে। 

অকারমান্রং বিশ্বঃ স্তাছুকারন্তৈজসঃ স্মৃতঃ | 

প্রাজ্ঞো মকাব ইতেঃবং পরিপশ্যেৎ ক্রমেণ তু ॥ 

অকাবং পুরুষং বিশ্বমুকারে প্রবিলাপয়েৎ। 

উকারং তৈজসং সুক্্ং মকাবে প্রবিলাপযেং ॥ 

মকাবং কারণং প্রাজ্ঞং চিদাত্বনি বিলাপয়েৎ ॥১ 
স্বরবর্ণ যেবপ স্বতন্ত্র, 'অ' ও 'উ' সেইরূপ স্বতন্ত্র, ব্যঙঞ্জন যেরূপ পণতশ্ত, 
মাযাঁবাচক “ম”ও তদ্রপ। প্রণবের চতুর্থ মাত্র! অমাস্র, উহ গ্রপঞ্চোপশম, 
শিব ও অদ্বৈত। অতএব উহ অব্যবহার্ধ্য নামে খ্যাত । এই চতুর্থ মাত্রার 
অস্তিত্ব স্বীকাধা, কারণ উহা! নাদকপ, এবং স্বব ও ব্ঞ্জনের সংঘাতের 
অনুরণনের দ্বার লক্ষিত হয। 

“তিআ্রোমাত্রামাত্রা চ ত্র্যক্ষরস্ত শিবস্ত তু” অ উ-ম, যথাক্রমে 
হুর্যা, চন্দ্র, অগ্নিরূপে ধ্যয়, অর্ধমাত্র। দীপশিখ।র ম্যায় ত্রিমাত্রার। 
উদ্ধে স্থিত। শশঙ্করাচাধ্য বলিয়াছেন, গুকাঁর প্রকৃতি-পুকষেব সমন্বয় 
দ্বৈতবাদকে তিনি অদ্বৈতবাদে প্রতিঠিত করিয়! বলিয়াছেন, এই সমন্বয়ই 
শিক ্রহ্ষ', ইহাই ও শব প্রভৃতি দ্বার! ব্যাখ্যাত হয। শব্দের তিনটা 
অবস্থা -পশ্া্তী, মধামা ও বৈধরী --অ-উ-ম রূপে প্রতিভাত হয়। বিন্দুগ্ভস্থ 
বিশ্বের মূলস্বরূপ মঙ্বাত্রিকোণ উক্ত ভ্রিবিধ বাক ও পরাবাক্‌ সম্বিত। 
ত্রিকোপের জরিরেধা দ্বাবা ত্রিবিধ বাক্‌, স্থঘিস্থিতিসংহার, ত্রন্ধাবিষুরুত্ররূপ 
শিবাংশ ও উচ্ছাঙ্ঞানক্রিয়'রূপ শক্ত্যংশ প্রতিভাত হয়, ত্রিকোণের মধ্য- 
বিন্বুই পরাবাক্‌ বা শিবশক্তির সামাভাব। ত্রিকোণের অরবিন্দ ত্রিজগতের 
গ্যোতক : অস্তমুখী প্রেরণায় ত্রিবিন্দু এক হইয়! মধ্যবিন্দুতে লয়প্রাপ্ত 


৯ প্রণযোগাননা__হ রিদতজী শর বেদাভাচার্যা, কল্যাণ সাধনা ( ২র ), পৃ ১৪৮। 
৭) ব্ন্থবিগ্ঠোপনিবৎ, ৩ ৮, » জৌক। 
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হয়, ইহাই দিব্যমিথুন, যুগনদ্ধরূপ, নিত্যলীলা প্রভৃতি নামে পরিচিত। 
এই ত্রিকোণই প্রণবের স্বরূপ, ইহাই কুগ্ডলিনী শক্তি, ইহাব প্রবোধনে 
শিবশক্তির মিলন হয় এবং জীবে শিবে অভেদত্ব প্রাপ্তি হয। তখন বিন্দু 
ব। ত্রিকোণের ভেদও অপগত হইয়া এক অনাম! যূলতন্বমাত্র অবশিষ্ট 
থাকে। এই মূলতব্বকে সম্প্রদায় অনুসারে বিভিন্ন নামে অভিহিত করা 
হইয়াছে । কবীরাদি ইহাকেই "নিরঞ্জন" বলিয়াছেন, শিবদযাল ইহাকেই 
'রাধাস্বামী” বলিয়াছেন। শব্ব্রক্মের বা ওকারেব কুটস্থ বপই “বিন্বু' এবং 
পরিণামরূপ 'নাদ'। কুটস্থবপে তাহ। বিন্দু মাত্র, তাহার স্থিতি আছে, 
পরিসর নাই। বিন্দুর প্রসার হইলে তাহা হইতে রেখ। ও ক্রমশঃ ক্ষেত্রাদি 
উৎপন্ন হয়, নাদের স্পন্দনে বা ইচ্ছাশক্তির বিকাশে বিন্দুতে অভিঘাত ফলে 
এক হইতে বন্থর স্থষ্টি হয়। খৃষ্টানদের মতে€ ঈশ্বরের বাকা হইতেই 
জগতের উদ্ভব হইযাঁছে। যুসলমানও আল্লার 'কুন্ শব হইতে জগতের 
উৎপত্তি কপ্পনা! করেন। সম্ভর] 'নাদবিন্দুংযোগে' বিশশ্বপ্টিব বথ। 
বলিয়াছেন । বেদান্তীর “ক্ফোটবাদ”ও ইহাই | একমাত্ড আদ্বতবাদীব। 
প্রকৃতিতন্্ অন্থীকার করেন । বৈষণবেব লীলাপুক্ষ শব্ব্রন্মেব অন্রবপ, 
তিনি সঙ্কর দ্বার এক হইতে বহু হন। দাদু বলিষাছেন, ব্রহ্ম হস্টাতে 
ওঁকারের উৎপত্তি, তাহ! হইতে পঞ্চতত্বের উৎপত্তি এবং পঞ্চতৰ হইতে 
ঘটাদি ও ঘটাদি হইতে বর্ণাদির উৎপান্তি হইযাছে 1১ 

মাও্ডক্য উপনিষদ ও গৌভ পাদাচাধ্যেব মাগুক্যকাবিকার ওকাবকে 
“আত্মা বল। হইযাছে.। এই আত্মার চারিপাদ আছে। বিশ্বনামক 
অধ্যাত্ম ও বৈশ্বানর নামক অধিদৈবী দেহী প্রথম পাদ, ইহা জাগবিত 
অবস্থীর পরিচায়ক । ছান্দোগোয বৈশ্বানরের উপাসনা-বিধি বণিত 
হইয়াছে এবং দেহস্থ সপ্ত অঙ্গের সহিত ছ্যলোক, আদিত্যাঁদিব অবস্থ।ন 
বধিত আছে। টতৈজস নামক অধ্যাতম ও স্ত্রসংক্গষক অধিদৈবী দেতী 
দ্বিতীয় পাদ, ইহ] স্বপ্লাবস্থার পরিচাঁষক, ইহার ভোগ/ বাহাইন্দ্রিগ্রাহা 
বিষয় নহে, ইহ মনঃকল্পিত সক্ষম বিষযকে গ্রহণ কবে। ঈশ্বব ৫ প্রাজ্ঞ 
আত্মার তৃতীয় পাঁদ, ইহা! নুষুপ্তি অবস্থা, ইহাতে বুদ্ধি লয হয লিষ! 
দ্বৈজ্ঞান থাকে না, ইহ! আত্ম! ও পরামাস্মার যোগ বা আনন্দমধ 
অবস্থা । 

এই তিনটা পাদ মায়ামাত্র, চতুর্থ পাদ অনাবৃত শুদ্ধচিদাত্থা তুরীয 
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৪৮5 নাথ-সন্প্রধায়ের ইতিহাস, দর্শন ও সাধণ-প্রণাপী 


অবস্থ।। ইহ] বর্ণনাতীত অদৈতম্ববপ শান্ত ৪ শিব অবস্থা । ইহাই 
শাঞ্সা, ইহাই জ্ঞেষ। আত্মার আগমোক্ত চাবিটা স্বরূপ---সুল, সুক্ষ, বীজ 
ও সাক্ষী; নিবৃন্তি প্রতিষ্ঠ। বিষ্ভা ও শান্তি ইহার কল1!। আত্মার অ-উ-ম 
দ্বারা বিশ্ব, তৈজস, ও প্রাজ্জঞের সহিত অভেদাত্বক হওযা যায়, কিন্তু 
ঠরীয় অমাত্রেপগ উপলন্ধিতে গতি থাকে না, কারণ উহা প্রপঞ্থশূন্ঠ 
শদ্বিভীয শবস্থাঁ। “অমাত্রশ্তুর্থোইবাবহাধ্য: প্রপঞ্চোপশমঃ শিবো- 
১দ্বৈতএবমোকার আম্মৈব সংবিশত্যাত্বনাস্মানং য এবংবেদ, য এবংবেদ”।১ 
অর্থাৎ যিনি পাদ ও মাত্রার একত্ব জানেন তাহার দ্বারা অমাত্র ওকার 
তুবীয বাবহাবাতীত, জগতের নিবৃত্তিস্থল, মঙ্গলময অদ্বিতীয আব্মরূপে 
পধ্যবলিত হয। ইহার বেস্তা পরমাত্মায় প্রবেশ করেন, তাহার পুনর্জন্ম 
হয না, ওক।ব সাধনে আত্ম-পরমাত্মার এঁক্য ধ্যানে ক্রমমুক্তি হয । 


১। যাইকোপনিবং, ১২ প্লোক। 


অষ্টম পরিচ্ছেদ 


নাদবিন্দু কল! 


হঠযোগপ্রদীপিকাতে (৪8১) যে গুরু-নমস্কার জাছে তাহ! 
ন।দবিন্দু ও কলাম্বরূপে বর্তমান ঈশ্ববাভিন্ন শিবরূগী গুরুকেই নমস্কার, 
তিনিই নিবঞ্জনপদ অর্থাৎ পরব্রন্মকে লাভ করিয! থাকেন। যথ।-_- 


নমঃ শিবায গুরবে নাদবিন্দৃকলাত্মনে। 
নিরপ্তনপদং যাতি নিত্যং যত্র পরাষণঃ ॥৯।১ হ-যো-প্র 


মকলের মূলে আছেন চিংস্ববপ পরমেশ্বর চিংশক্তি তাহার সহিত 
সদাই যুক্ত হইয়া আছেন। সেই শক্তির ক্রিযাশীল অবস্থায় শিব ব। 
পবমেশ্বর “সকল', শক্তির নিক্ষিয় অবস্থায শিব 'নিফল'। গাযকেব 
নিদ্রিতাবস্থায তাহাব শক্তি যেরূপ স্ুপ্তিমগ্র থাকে, শিবেব নিল 
অবস্থায় শক্তিও তদ্রুপ সুপ্ত থাকেন। স্মবণ বাখা কর্ততবা যে, শিব 
সদাই জাগ্রত, শক্তিবই জাগরণ ব৷ স্ৃপ্তি তাহাতে আরোপিত হয় মাত্র। 
জীব ব। জডজগতেব তুলনায় শিবকে “সকল' “নিফল' আখ্য। দেওয। হয। 
শিবই একাধারে বিরুদ্ধগ্চণযুক্ত সকল ও নিফল। বান্তবিকপক্ষে এই 
পবস্পববিবোধী গুণের একত্র সমাবেশ সন্তব নহে । 

চিৎ্বরূপ পরমাত্ম' নিরূপাধিক। ভগবতী শক্তিকে অবলগ্থন 
কবিয়াই তিনি ত্রন্ষা, বির ও শিববপে আবভতি হন। পবমাত্মাৰ 
শক্তি কাব" তিনি “ত্রিপুরা” নামে প্রসিদ্ধ। 

দশমহাবিগ্ঠার তৃতীযা বিছ্। যোডশী শ্রীবিষ্ঠা বা ত্রিপুবসুন্দবী। 
ত্রিপুবা উপনিষদ হইতে জান] যাঁয় একট উপাসন] বেদ হইতে তন্ত্রে গৃহীত 
হইয়াছে। একমাত্র ত্রিপুরা আদিতে ছিলেন, শিবশক্তিব এঁক্য ভাবনা 
দ্বারা লাধক যে নিধ্বিকল্প সমাধি লাভ করেন, তাহা! ত্রিপুরা বিষ্ভাকেই 
আশ্রয করিয়া করেন। শ্ত্রীগৌভাপাদাচার্ধ; এই শ্রীবিষ্ভার উপাঁসক 
ছিলেন। শশ্করাচার্ধ্যও শৃঙ্গেরী মঠে শ্্রীবিষ্ভার যন্ত্র স্থাপিত করিয়া 
গিয়াছেন। গৌঁডপাদাচার্যের প্রীবিষ্ঠারত্ব শৃত্রে আছে “আতম্বৈবাখগ্ডাকাবঃ 
চৈতন্তস্বরূপা। চিচ্ছক্তিঃ” (২-৩) অর্থাৎ এক অখপগ্ডাকাব, তাহাই ভাহার 
আকারু। ভাহার যে শক্তি সেই শক্তি চৈতন্তস্বরূপ! চিংশক্তি ও শিবের 


৪৮৮ নাথ-সম্প্রদায়ের ইতিহাস, দর্শন ও সাধনপ্রণালী 


ম্(য আখগুকার। তবত্রয়যোগে তিনি অভিব্যক্ত হইযা জীবে প্রতি 
কল্যাণ কবেন। তিনিই অধ্যাত। বা অনান্ী 'শ্রীবিদ্ধা” ।১ 

সেই সনাভন শিব নিত্য বস্তু, তিনি সকলে অবস্থিত, সুক্ষ হইতে 
ক্ষ, বিকা বশুহ্য, তিনি স্বয়ং কর্তা। বা ভোক্তা নহেন, সাক্ষিমাত্র। 

শবদাতিলকে আছে 

নিগুণঃ সঞ্চণশ্চেতি শিবো ভ্েযঃ সনাতনঃ। 
নিগুণণঃ প্রকৃতেরগ্যঃ সগুণঃ সকলঃ স্মৃতঃ ॥৭ 

অর্থাৎ সনতন শিবতব নিঞ্ণও বটে, সগ্ুণও বটে। প্রকৃতি হইতে 
পৃথক বিবেচিত হইলে ভিনি নিপুণ, আব প্রকৃতিযুক্ত চিন্ত।তে তিনি 
স্থষ্টিব উপযোগী বলি! সকল বা সঞ্চণ ত্রহ্মদপে কথিত হন। “কলা? 
শব্েব অর্থ এখানে প্রকৃতি, কল! এখানে অংশ অর্থে ব্যবহার 
হয নাই । 

চিৎশক্তিব আসন চিদাকাশ, ইহাই মহামায়া ব। বিন্দ্ব স্তব এবং 
এই বিশ্রই 'কাবণণিন্দু', “পববিন্ু', “মহাবিন্তু' প্রভৃতি নামে খাত। 
সমস্ত শষ্টি চিদাকাশ হইতে বিস্তৃত হয, জলবুদ্ধ'দেব ম্যাষ প্রতিক্ষাণে 
কত শত সৃষ্টির পুনবানির্ভাৰ ও লয হইতেছে । ন্ৃতবাং চিদাকাশ সকল 
শষ্টিব আধাব ও ম্মবিনাণী। এই চিদাকাশ কি? স্ৃষ্টিব বিকাশের 
জগ্ত ঘে সকল পববন্তা অবস্থা উপস্থিত হইতেছে, তাহাবা সেই “্তৎ" 
(বেদান্তেব অনাদি মাদি তত্ব) বা মনবদ্ধিব অগোচব ও অগম্য যে 
অবস্ত বস্ত্র বা “চিৎ' তাহা হইতেই আগত। তং হইতে আগত বলিয়! 
তাহাবা “তত্ব নামে অভিধেষ। যে তত্ব চিৎএব প্রথম বিকাশোনুখ 
অবস্থা তাহাই চেতন", ইহ। অব্যক্ত অবস্থা, বীজের অস্কুরের ন্যায় 
অপরিষ্ষুট বা “কলান' অবস্থা। এষ্ট চেতন হইতে ক্রমশ: স্ষ্টির অঙ্কুর 
উদগত হইয়া চৈতগ্ত নামে কথিত হয়, তাহাই আরও বিকশিত অবস্থায 
“চিন্তে পৰিণত হয়। জীবেব মন বুদ্ধি অহঙ্কারাদিই চিত্ত। অতএব 
এক চিৎ হইতে চেতন, চৈতন্য ও চিত্ত এই তিনটা অবস্থাতেদ লক্ষিত 
হইল । কিন্তু চিৎ, চেতন ও চিত্তকে অপ্রভেদে অনেক স্থলে “চিদাকাশ" 
আখ্যা! দেওয়। হয। এই চিত্তাকাশই ব্রহ্ষচিত্তের চেতনত্ব হইতে চিত্তের 
বিকাশ, সেইজন্য চিত্বীকাশ চৈতন্যধাম, সদাস্থায়ী বলিয়া সং ও আনন্দধাম 


১। শ্রীগৌড়গ।বাগিযোর শক্তিবাদ, বেদাক্তে শক্তিংন্বের নবদ অধ্যার, দুর্গাচৈতন্ত ভারতী । 
২। মন্রধো', পৃ ৭২--অবধূত জানানন্ছ। রি 


নাদবিন্দুকলা ৪৮৯ 
বলিয়া আনন্দ_-অতএব “সং চিৎ আনন্দ" বলিয়া চিত্বাকাশরূপ ব্রন্মকেই 
নির্দেশ করা হয়। যাহা! “চিৎ, তাহা! শ্তদ্ধজ্ানমাত্র, তাহাই নিগু ণ 
শিবপদ, এবং চিৎএ যে চৈতন্যের উদয় বর্ণনা করা হইল, তাহাই আগমের 
শিক্তিতত্ব' | 

এই চিদাকাশ বা মহামায়ার স্তর জ্যোতির্য়, এই স্তরে অষ্টমন্তরেস্বর 
ও সপ্তকোটি মন্ত্র বিরাজ করেন, পরে তাহাদের বিষয় আলোচিত 
হইতেছে । চিৎশক্তির আসন 'চিদাকাশ" তাহা পুরের্ব বল! হইয়াছে, 
চিৎশক্তি যখন ক্রিয়াশীল হুন, তখন তাহার কৃপাফলে কারণবিন্দু বা 
পরবিন্দু বিক্ষুব্ধ হন। চিংশক্তির ক্রিয়াতে কারণবিন্দরতে আঘাতের 
ফলে যে কম্পন হয় তাহাই জ্যোতি বা নাদ বা শব্দরূপে প্রকটিত হয়, 
ইহাই “কার এবং এই জ্যোতির বহিরঙ্গই মায়া। ইহা! এক ছায়াময় 
স্তরবিশেষ বা শিবের আত্মাবরণ-বিশেষ। চিৎশক্তি যতক্ষণ ক্রিয়াশীল না 
হইতেছেন ততক্ষণ জ্যোতি বা ছায়ার প্রশ্ন উঠে না, তাহার ক্রিয়াতে 
বিন্দুতে আঘ।ত কলে থে কম্পন হয় তাহাতেই জে।াতি ও ছায়া! উভযের 
উৎপত্তি। পরবিন্দু শৃশ্যবং, ইহা বিশ্বের মূলকারণ অবস্থা । তৎপরের 
জ্যোতির্ধয় মহামায়ার ্তরই শক্তির ক্রিয়াশীল অবস্থা, (ইহাকে বিন্দুর 
ক্ষুন্ধ অবস্থ। বলা চলে ), ইহার পরে ছায়ার্ময় মায়ার স্তর বিশেষ । 

প্রলয়কালে যে সকল জীবের মন পরিপক হইয়াছিল, তাহার! 
উক্ত মহামায়ার মায়ার স্তরে ভাসিয়া! উঠেন, অগ্তরা নিয়ে থাকে। 
মাধ্যাকর্ষণ সমভাবে সকল ফলকে আকর্ষণ করিলেও যেমন পরিপক্ক 
ফলগুলি ভূমিতে পতিত হয়, তেমনি পরুমলজীবের! মাত্র উদ্ধারলাভ 
করে, ইহাই মহামায়ার ও মায়ার জগতের জীবোদ্ধার। জীবের বা 
অণুর আণব, মায়ীয় ও কার্মমল ফলে বিজ্জানফল প্রলয়াফল ও সকল 
জীবভেদ আছে। আপবমনযুক্ত অবস্থায় অণু *বিজ্ঞানফল+', আব 
ও মায়ীর এই দ্বিবিধ মলযুক্তজীব 'প্রলয়াফল', আর্ণব, মায়ীয় ও কার্ম 
এই ত্রিবিধ মলযুক্ত অবস্থার অণু “সকল'। কার্মজনিত মলই মুখ্য সংসার 
কারণ এবং অণুর ( দেহীর ) ভোগসিদ্ধযর্থে এই চরাচর জগৎ প্রকটিত 
হইয়াছে ।১ 

ধাহার৷ সর্বপ্রথম এই শক্তি বা অনুগ্রহ লাভ করেন তাহারা 
সংখ্যায় অষ্ট্রন; ইহাদের প্রত্যেকের উপর শিবের জ্ঞানশক্তি পুরণমাত্রায় 
২০০০১ ১ 
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পতিত হয়। এই অষ্টজন অনন্ত হইতে শিখণ্ডী পর্য্যন্ত মন্ত্েশ্বর নামে 
পরিচিত, ইহার! জগদ্গুরুরূপে বর্গিত হইবার যোগ্য। ইহার! সকলেই 
দরর্বজ্ৰ' তথাপি ইহাদের শক্তির তারতম্য আছে, অর্থাৎ তাহাদের 
পকুতা৷ অনুযায়ী ঠাহারা জ্ঞানলাভ করিয়াছেন তথাপি ক্রিয়াশক্তির 
তারতম্য বহিয়াছে। এই অই মন্ত্েশ্বরঈ বিভিন্ন মহামায়া জগতের 
অধীশ্বর বা কর্তা । ইহারা স্বয়ং কোন কাধ্য করেন না, অধীনস্থ 
সপ্তকোটি মন্্ব দ্বারা কাজ করান। পরমেশ্বর স্বয়ং একমাত্র 
প্রলয়াবস্থাকালেই জীবোদ্ধার করেন, তৎপবে অষ্টগুরু দ্বারা করান। 
অষ্টগুরর আদেশ মান্ত করাই মন্ত্রদদের কর্ম। পবমেশ্বর স্ৃষ্টিকাঁলে 
স্বাধিকরণ অর্থাং গুরুর মধা দিয়! অনুগ্রহ করেন ও প্রলয়কালে 
নিরধিকরণ অনুগ্রহ করেন। 

উপধূর্ণক্ত গুরু ও মন্ত্র উভয়ের দেহ 'বৈন্দব' দেহ অর্থাৎ বিন্দুই 
এই দেহ নিপ্মিত হইবাব উপকরণ, বিন্দু হইতেই ইহাদের দেহ 
লাভ হয়। 

চিৎশক্তি প্রসব করেন না, তাই তাহার আখ্য। “কুমারী” কিন্তু বিন্দু 
ও মায়। প্রসব করেন বলিয়া 'মাতা”। ঈশ্বরের ( অনন্তের ) দৃষ্টি মায়াতে 
পড়ে, কিন্ত পরমেশ্বরের দৃষ্টি মায়সতে পড়ে না, কারণ পরমেশ্বরের সে ক্ষণ- 
শক্তি নাই, ঈশ্বরে আছে এবং ঠাঙ্কীর নাদধারাও আছে। ঈশ্বরের দৃষ্টি 
মায়াতে পড়িলে জগং স্থষ্ট হয়। এই দৃ্টিই সবিকল্পজ্ঞান, পরমেশ্বরের 
জ্ঞান 'নিধিবকল্প জ্ঞান । 

প্রলয়কালে যে সকল পকমলজীব অণুরূপে ভাসিতেছিল, 
চিৎশক্তিই তাহাদের বিন্দুর উপকরণে নিস্মিত জ্যোতির্ময় দেহ প্রদান 
করেন। অতএব বৈন্দব বা বিন্দুনির্মিত দেহ জ্যোতিণ্ময়। অতএব 
মন্ত্রদের দেহও জ্যোতিন্নয়। ইহাঁদেব সপ্তকোটির মধ্যে সাড়ে তিন কোটি 
মহামায়ার রাজ্যে ও সাড়ে তিন কোটি মায়ার স্তরে বিরাজ করেন। 

বিন্দুর প্রথম কম্পনে “নাদে'র উৎপত্বি বা স্থা্টির বিকাশ হয়। 
ইহাই একার ধ্বনি ব! মতান্তরে 'স্ফোটবাদ', এই শব্দ বিশ্বব্যাপী ও ইহ! 
অবিরাম ধ্বনিত হইতে থাকে । মানবদেছেও ইহা 'অনাহত' নাদরূপে 
বিরাজিত, ঘুমন্ত মনুষ্যেও এই নাদ অবিরাম ধ্বনিত হইতে থাকে । শাস্ত্রে 
নাদকে বিতিষ্ন স্তরে বিভক্ত করা হইলেও, ওকার নাদের কোন ও্পাধিক 
ভেদ বর্ধিত হয় নাই, অতএব একমাত্র কারই উপাধিরহিত শব্বতত্ 
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এবং উহ! দ্বারা ব্রন্মাভাবের ্প্তি হয় বলিয়া প্রাচীন সাধকেরা উহাকে 
“ক্ফোট” আখ্য। দিয়াছেন । 
এই 'নাদ' হইতেই কল! ব! বর্ণের উৎপত্তি হয়। বর্ণ অর্থে 'অক্ষর' 
নহে, ইহা বিভিন্ন রশ্মির ন্যায়, তথাপি বর্ণের স্থুলরূপ আছে, তাহা 
অতিক্রম করিবার নিমিত্তই তক্কব্রে ষট্‌চক্রসাধনের ব্যবস্থা আছে এবং 
প্রতিচক্রে বিভিন্ন বর্ণের কল্পনা আছে। বর্ণগুলিব সম্্টি অবস্থায় 
তাহাদের মযুরের অগ্ুরসের মত অবস্থা, মযূর-অণ্ডে যেরূপ মধূরপুচ্ছের 
সকল বর্ণ ই অবাক্ত অবস্থায় আছে, তদ্রুপ । আজ্ঞাচক্রের উপরেও সকল 
বর্ণেব সমষ্টি আছে, তাহাই বিন্দু, ইহাই মন্ত্রচৈতন্য বা সমস্ত বর্ণের সমষ্টি, 
কারণ মন্ত্রই বর্ণ। এই শব্দব্রন্ম বা মন্ত্রচৈতন্য কুগুলিনী রূপে মানবদেহে 
অবস্থিত হঈয| বর্শোচ্চাঁরপের মূলীযন্ত্র হইয়াছেন-_'তৎ প্রাপ্য কুগ্ডলীরূপং 
প্রাণিনাং দেহমধ্যগম্ঃ | ( শারদাতিলক )। 
তস্থে কথিত আছে বর্ণগুলি যখন কুগুলীমধ্যে থাকে তখন 
তাহার জ্যোতিশ্মীত্রাৰপে অবস্থিত, এই অবস্থার নামই পরাবস্থাঃ। 
যখন নুষুন্না পথে তাহারা নাভিপদ্মে উদিত হয়, তখন সেই পদ্মস্থিত 
বহিতবে তাহাদের দীপ্তি বিকসিত হয়। কুগুলিনী মধ্যে সমস্ত বর্ণের 
একই জ্চ্যেতিন্মাত্রা রূপ, নাভিপদ্মে পৃথক পৃথক বর্ণের পৃথক পৃথক 
ছ্যতি ভাসিত হওয়ায় সেখানে তাহার! "ম্বয়ংপ্রকাশ।” এবং এই 
অবস্থার নাম 'পশ্ান্তী'। হাৎপদ্মে উদিত হইলে বরগুলি নাদযুক্ত 
হঘ, কিন্তু তখনও শ্রুতিগোচর হয় না, তাহাদের অন্তরে নাদ 
স্ষুরিত হুইলে৪ তাহা বাহিরে আসা ত দূরের কথা, যোগী ভিন্ন 
অন্যের উপপন্গি হয় না। এই অবস্থার নাম “মধ্যমা'। হৃাৎপদ্ম ত্যাগ 
করিয়া তখন তাহার। ফুস্ফুস্‌ মধ্যে শ্বাসযস্ত্রে স্পন্দিত হয় এবং সেই 
অবস্থার নাম 'সংজল্লমাত্রা” । পরে যখন জিহ্বামূলে ক তালু দস্ত ওঠ 
প্রভৃতি স্থল হইতে শ্রবণগেচর হইয়া শব্রূপে নির্গত হয়, তখন 
তাহাদের নাম “বৈখরী'। কুগুলিনী মধ্যে বর্ণাবলীর যে 'পরাবস্থা+, উদ্ধে 
অকথাদি ত্রিরেখা মধ্যেও তাহাদের সেই পরাবস্থা। নুুন্নার নিম্নস্তরে 
ধিনি কুগুলিনীরূপে বর্ণাণলী ধারণ করিয়াছেন, তিনিই ব্রহ্মরন্ত্রে অকথাদি 
ব্রিরেখা রূপে অনস্থিত, এবং এ ত্রিরেখাই কুণ্ডলিনীর আদিম বা কারণ 
অবস্থা । কোন তন্ত্রমতে নুযুম্া নাভীর উদ্ধ ও অধঃ উভয় প্রান্তেই 
সহত্রদল পদ্মু অবস্থিত। হট্চক্র বর্ণনা স্থলে ইহার আলোচন৷ যুক্তি- 
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সঙ্গত।”১ বর্ণের স্থুলরূপ অতিক্রমের জন্যই এই সাধন ব্যাখ্যাত হয়। 
পরমেশ্বরের চিংশক্তি ইচ্ছারূপে বহিমুখী হয় ও বিন্দুতে আঘাত করে, 
সেই সংঘাত ফলে পঞ্চন্তর বা কলার উৎপত্তি হয় তাহারা যথাক্রমে নিবৃত্তি, 
প্রতিষ্ঠা, বিদ্া, শান্তি ও শীন্তযতীত কল! নামে পরিচিত। এই কলা- 
পঞ্চক সমগ্র জগতের উপাদান এবং এই সকল কলা এঁশীশক্তিতে নিত্য- 
প্রতিষ্ঠ বলিয়া শিব “সকল'। রশ্মির বিকীরণই “কলা”, তাহা দ্বার! যাহা 
প্রকাশিত হয় তাহা “তব” । বিভিন্ন মিলনে বিভিন্ন তত্বের উৎপত্তি হয়। 
যথা ঈশ্বর শব্ধের প্রত্যেকটা অক্ষর কলা, তাহার মিলনই তত্ব, 
সেইরূপ-_ 
১। নিবৃত্তি কল! হইতে পৃথিবীতন্ব। 
২। প্রতিষ্ঠা কল! হইতে ২।৩ রকম মিলনে প্রকৃতি হইতে জলতব্ব 
পধ্যন্ত। 
৩। বিগ্য। কল! হইতে ষট্‌ কঞ্চুক, মায়া, কলা, রাগ, অবিষ্ভা, 
কাল, নিয়তি । 
৪। শান্তি কলা হইতে শুদ্ধবিদ্ঠা, ঈশ্বর, সদাশিব ও শক্তি তত্ব । 
৫। শীস্ত্যতীত কল। হইতে শিবতত্ব স্বয়ং-_ইহাই প্রথমতত্ব 
বা বিন্দু। 
এই ৩৬টী তত্বের উদয় হয়, এবং তত্ব হইতে ভূবন (91)675 ) স্যৃ্টি হয়। 
কলার সহিত বর্ণ আছে, বাক্যের সহিত অর্থ যেবপ নিত্যমিলিত 
ইহারাও তক্রপ। বাক্যের দিক 'বর্ণ' অর্থেব দিক “কলা” । কলা, তত্ব ও 
ভূবনই অর্থের দিক, মন্ত্র, পদ, বর্ণ বাক্যের দিক । তত্ব মন্ত্রবাঞ্তক, ভূবন 
পদবাচক, কল! বর্ণবাচক, ইহারাই “ষড়ধবা” নামে খ্যাত | দীক্ষার সময়ে 
এই যড়ধব। শুদ্ধ করিতে হয়, দীক্ষা দ্বারা অষ্টপাশমুক্তি ও শিবত্বের 
অভিব্যক্তিই লক্ষ্য। ইচ্ছাশক্তির সংঘাতের বিন্দুর স্পন্দনে মহামায়ার 
গর্ভে শাস্তাতীত প্রস্তুতি পঞ্চস্তরের উৎপত্তি হয় এবং বিন্দু ক্ষুব্ধ হইয়। শব্দ 
ও অর্থের যে ধার! প্রকাশিত হয় তাহাই 'বড়ধ্বা'। শক্তির সক্রিয় 
অবস্থাতে বিন্দু বা কুগুলিনীরূপা মহামায়। ক্ষু্ধ হইয়া একদিকে কল 
(শাস্ত্যতীতা৷ প্রভৃতি ) তত্ব (শিবাদি ক্ষিত্যস্ত) ও ভূবন ( অনাশ্রিত 
হইতে কালাগ্নি রুদ্রের ভূবন পর্ধ্যস্ত ) অপরদিকে বর্ণ, মন্ত্র ও নাদরূপ 
বড়ধবা স্ষ্টি করেন। 


১ মুহযোগ, পৃ ৯৬ ৯৪ আবূ জানান । 





নাদবিন্দুকল! ৪৯৩ 


নাদসন্বন্ধিত বিন্দু হইতে মন্ত্র, বর্ণ ও পদের উৎপত্তি তন্ত্রের 
গৃঢার্থাত্বক মন্ত্র ও বর্ণসকল “কৌলজ্ঞাননির্ণয়ে'ও বিশিষ্ট স্থান পাইয়াছে। 
মাতৃকাবর্ণ বা যে সকল অক্ষরের দ্বারা শব্দের উচ্চারণ বুঝা যায় তাহাও 
বরধিত হইয়াছে । নাদের উৎপত্তির কারণ তৃতীয় পটলে বণিত হইযাছে, 
স্থান অর্থে পিণ্ড অর্থাং চরম নাদ বা শব্দত্রন্মের আধার, ইহাই তস্ত্রোক্ত 
মূপাধার, নাদ হইতে বর্ণ, পদ ও বাক্যের উৎপত্তি হয়। স্থান, ধ্যান, বর্ণ 
ও লক্ষ্য (৩।৩-৫ ) বা পিগু, পদ, রূপ ও অরূপ যে সর্বত্র বিরাজ কবে 
তাহাও বিবৃত হইয়াছে । জগৎ নাদের উপর নির্ভর করে। নাদ 
দ্বিপ্রকার_-আহত ও অনাহত, ইহার উৎপত্তি পিগ্ডে। পিগুই শব ব্রন্মেব 
উৎপত্তিস্থল রূপে মানবদেহে মূলাধারের নিয়ে স্থিত। অস্ফুট নাদ হইতে 
ক্রমশঃ যে স্ফুটতর নাদ, বর্ণ, পদ ও বাক্যের উৎপন্তি হয, ব্যক্তিগত 
মন্ত্রোচ্চারণ বা জপ দ্বারাও এ একই প্রকার ব্যক্তিগত রহস্তময় শন্তির 
উন্মেষ হয। 
বাক্তিগত শক্তির উন্মেষের জন্য ষে মন্ত্র উচ্চারিত হয, তাহার 

বিকাশরীতি ও গীতের উৎপন্তিও একইরূপে হয় বলিযা ব্িত হয। 
সঙ্গীতরত্বাকরে “গীতং নাঁদাত্মকং__ 

নাদেন ব্যজতে বর্ণ: পদং বর্ণাৎ পদাদ্চঃ। 

বচসো ব্যবহারোহয়ং নাদাধীনমতো৷ জগৎ ॥ 

আহতোহনাহতশ্চেতি দ্বিধ! নাদে! নিগগ্যতে ৷ 

সোহয়ং প্রকাঁশতে পিণ্ডে তম্মাৎ পিত্োইভিধীযভে ॥৮ 
শীতের উৎপত্তি বর্ণনাক্রমে পি, পদ, বর্ণ আদি শব্দ ব্যবহৃত হইযাঁছে। 
নাদত্রন্মের চারিটা অবস্থাভেদ শ্রুতিতে আছে (যোগশিখোপনিষদ্‌ $1১-৫)। 
ব্রন্মের ভেদ দ্বিবিধ, এক পরমব্রহ্ষা বা “অক্ষর' স্বরূপ, দ্বিতীয 'শবত্রঙ্গা । 
“অক্ষরং পরমো। নাদঃ শব্দব্রত্মেতি কথ্যতে” আবার শবব্রহ্মই অক্ষর 
্রন্মকে প্রাপ্তির উপায় ন্বরূপ। কারণ মূলাধারে চিৎএর অনুরূপ শক্তি 
বা পর! শক্তি বিদ্যমান, তাহাই বিন্দুরূপে খ্যাত, তাহা হইতে নাদের 
উৎপত্তি হয়, ইহা বীজের অস্কুরের স্তায়। যাহ! দ্বারা যোগী বিশ্বকে দেখেন 
তাহ “পশ্যন্তী” ব৷ অনাহত। (পরা হইতে নাদরূপ মস্কুরের দিদল পত্র 
পশ্যস্তীর উৎপত্তি। ) হৃদয়ে এই শব্ধ ব্জবৎ ঘোষিত হয়, ইহাই “মধ্যম 
নামে খ্যাত। ইহাই পুনরায় 'বৈখরী' নামে অভিহিত হয় এবং প্রাণবায়ুর 
সহিত যুক্ত হইলে “হ্বর' নামে খ্যাত হয় অর্থাৎ উচ্চারিত শব্দরূপ ধারণ 


৪৯৪ নাখ-সপ্প্রদায়ের ইতিহাস, দর্শন ও সাধন-প্রণালী 


করে। “পরব্রহ্ষণঃ মকাশানতদন্থুকারস্তেব শব ব্রক্গাধ্যস্থয বেদস্ত যথা বস্তুতঃ 
কোহপি ভেদে। নাস্তি তথা” পরব্রন্মে ও শব্ত্রন্মে বন্ততঃ কোন 
ভেদ নাই। “শব্ত্রক্মাবগতিরেব শ্ুতিবিগ্ঠাদিপদবাচ্যা। পরস্ত 
ভপসোহনুঠানং বিনা ন কদাচিদেষা বিগ্ভাবিউবতি”--শবব্রহ্ম-জ্ঞানই 
শ্রুতিবিষ্ঠা, তথ।পি ইহা তপন্তাব অনুষ্ঠান বিনা অধিগত হয ন]1। 
“তপোহনুষ্ঠানমপি দেহবিশেষাদেব ভবতীতি।* সেই তপ-অনুষ্ঠানও 
বিশেষ বিশেষ দেহে হয, অর্থাৎ মাত্র যোগীদের হয। 

ভর্ভৃহবি আদি “শব্দসংস্কারের' বিষয়ে বলিয়াছেন যে পুনঃপুনঃ 
স্বাধ্যাযেব দ্বাবা প্রাণ ও আপানেব সাম্য হয়। তৎপরে স্থুল বাধুর নুক্মতা 
প্রাপ্তি হয এবং স্ুগ্মতব ত্রন্গবন্ধে উহাৰব সথণর হয। তৎপবে মনও 
ভূতাদিন আসক্তি ত্যাগ কবিযা উহাৰ্‌ অন্তরে প্রবেশ করে। ইন্দ্রিয়াধীন 
বহিমুখ মন ব্রঙ্গপথে প্রবেশ করিলে, উহ্ভা ইন্দ্রিযাদি হইতে প্রষ্যাহত 
হয। ম্বাধাযকালে ষে প্রযন্ত্ দ্বাবা শব্দ উদিত হয উহা অনাহত নাদময় 
শ/ব তাদাম্ব্য লাভ করে, যেমন বাধুদ্বারা তরঙ্গ উ্খিত হয ও বাযু-উপশমে 
তাহ] জলম্ববপে লীন হইয। যায় তদ্দপ। অতঃপর সেই প্রবেশমান 
শব্দ বাধু ও মনের ক্রম সংক্কাবেব মহিম। দ্বাব। অত্যন্ত সংস্কৃত হইতে 
থাকে । ইহা সংজল্পবপ “মধ্যমা? বাঁগভূমি। ইহার পণে বাক্এর সংস্কার 
হইলে অর্থেবও সহিত ভেদাভেদ দূর হয়। ইহাই 'পশ্মস্তী” বাক্‌ দেবরূপা 
ও আম্মশক্তিব উল্লাসন্বরূপা হয। বস্ততঃ মন্ত্রই চিন্তম্বরূপ, তাহাদের ভেদ 
নাই, দিব্াজ্োতিও একাগ্রচিন্তের ফলম্ববপ। সেই নিমিত্তই মন্ত্র ও 
দেবতার অভেদ কল্পিত হয। মন্ত্রদেবতাব বিগ্রহও বর্ণন করা হয়, চিন্ত ৪ 
দেবতার অভেদ বিবরণের প্রথাও একার্থেই ব্যহত হয়। বাক্‌ ও অর্থের 
নানান বহির্ৃ্টিতেই সত্যরূপে প্রতীয়মান হয়। নাদান্থুসন্ধানকালে উহার 
আভাস স্পষ্ট হয। নাঁদ পরপ্রকাশে বিলীন হইলে ক্রম বিলীন হয় 
অর্থাৎ বাচ্য ও অর্থের ভেদ দূর হয। জ্ঞানাকাশে সব বিকল্প লীন হয়। 
সে আনন্দ অবর্ণনীয়, মুককে রসের আম্বাদন জিজ্ঞাসার হ্যায় ।১ 

এক বিরাট শুদ্ধজগৎ স্থষ্টি হইল, তাহাতে বিন্দুর কম্পনে নাদের 
উৎপত্তি হল এবং বিজ্ঞানাকল জীবের! বাহির হইতে লাগিলেন। 
পক্কমল জীবের বৈন্দব দেহ লাভ করিল, ঈহাই নাথদের সিদ্ধদেহ ব৷ 
দীক্ষাফলে গঠিত দেহ। তখন জীবের শিবত্ধ হইল, জীব কার্যেশ্বর 


১। বেদানাং বাস্তবিক ম্বরাপম্‌, ম ম গোপীনাধ ক বিয়াজ, পৃঃ ৫, ৬, ৮। 


নাদবিন্দুকল। ৪৯৫ 


হইলেন। এইরূ'পে অষ্টজন মন্ত্েশ্বর হইলেন ও মন্তের মন্ত্র পদ লাভ 
করিলেন। 
পরবিন্দ্ু হইতে তিনটি প্রসর হয়, যথা -- 
১। নাদ _অক্ফুট শবস্থা' বা পবনাদ 
২। বিন্দু-নুক্ষ্মবূপ, ইহাই কীধাবিন্দু বা অক্ষর 
বিন্দু 
৩। বর্ণ_স্থলরূপ 
নাদ, বিন্দু, বর্ণ অচিৎকলা, শক্তিই চিৎকলা। 
জ্ঞান শক্তির বিকাশে মূল পিরবিল্দ' ত্রিধা বিভক্ত হয ও তাহ। 
হইতে স্থ্টিবপিনী নাদ, বিন্দু, বর্ণ নির্গত হয়। স্ষ্টিক্রমে যে সকল তন্ব 
প্রাদৃভতি হয়, তাহার! প্রধানা প্রকৃতির অংশ বলিয়া “কলা' নামে 
অভিহিত হয। শক্তিযুক্ত শিবই স্থষ্টির আর্দিকারণ, তিনিই “সৎ”, সর্বব- 
চৈতন্কের আধার বলিয়া 'চিং এবং ইচ্ছাশক্তি তাহ।র কলা বা অংশ 
বলিয়া তিনি “সকল' পরমেশ্বর । তাহা হইতে প্রথমে শক্তিৰ আবির্ভাব 
হয়, শক্তি হইতে নাদ, নাদ হইতে বিন্দুর উৎপন্তি হয--- 
সচ্চিদানন্দবিভবাৎ সকলাৎ পবমেশ্ববাৎ”। 
আসীচ্ছক্তিস্তাতো নাঁদো নাদ।দিশ্দৃসমুদ্ভবঃ ॥ ১। 
তথাপি মাষ! ব্যতিরেকে স্থপ্টি সম্ভবে না, তাই ইচ্ছাশক্তি মূল কাবণ 
হইলেও মায়! নাদ প্রভৃতি সহকাবী কারণ। শক্কি ইচ্জারূপিণী। সেই 
ইচ্ছা কি? মহা প্রলয়ে যে স্থৃ্টি ব্রন্মপ্রকতিতে বিলীন হঈযাছিল, তাহাব 
পুনর্বিবকাশের ইচ্ছাই শক্তির “ইচ্ছা” নামে খাত। ইচ্ছাশক্তি কলে 
বিন্দু বিক্ষুব্ধ হইলে যে জ্যোতি বা নাদের উৎপত্তি হয় সেই তেজ ও ধ্বনি 
মূলতঃ একই বস্ত, উভযেই একত্রে বিদ্ধমান থাঁকে। শক্তি স্বীয নাদায্বক 
জ্যোতিতে শুন্ ব্যাপ্ত করিলেন, সেই নাদই তাহাব জ্যোতি এবং জে৷াতিই 
তাহার নাদ। ইচ্ছাব ফলে যে ক্রিযার অভিব্যক্তি হয় তাহা এ 'নাদ'। 
ইচ্ছাশক্তির প্রথম অবস্থা “অব্যক্ত”, দ্বিতীয় অবস্থায “ব্ক্ত” নাদের 
উপত্তি। চিৎশক্তির মায়াকল্পিত ব্যাপ্রিই নাদ ব! জ্যোতি এবং সেই নাদ 
সৃষ্টির বিস্তারের জন্য যখন শক্তির আকর্ষণে কেন্ত্রাভিমুখে আকৃষ্ট হইয়া 
বিন্দু প্রাপ্ত হইল, তখন তাহাই ঘনীভূত বিন্দু অবস্থা । নাদ ও বিন্দু 
বস্ততঃ একই পদার্থ, ব্যাপ্তি অবস্থায় যাহা 'নাদ', ঘনীভূত অবস্থায় তাহাই 
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ধিন্দু'। নাদে জ্যোতি না থাকিলে, বিন্দুও জ্যোতির্ময় হইত না। 
পরমেশ্ববের প্রথম বিকাশ নাদ ও বিন্দৃতে, সেই নিমিত্ত সাধকের পরমপদ 
সাক্ষাংকালে শুদ্ধ জ্যোতি ও নাদধ্বনির উপলব্ধি হয়। শক্তির উদয় 
হইযাছে অথচ নাদেব আবিগাব হয় নাই, তন্ত্রমতে সেই অবস্থাই 
ইচ্ছাশক্তির নির্র্বাণকলা, আর নাদরূপে প্রথম অভিব্যক্তি “অমাকলা' । 
তবে যোগমার্গে দর্শনভেদ বশতঃ মতভেদ লক্ষিত হয়। 

পরবিন্দু হইতে নাদ, বিন্দু ও বর্ণ বপ অব্যক্ত, সূক্ষ্ম ও স্থুলদূপের 
বর্ণন। কর। হইয়াছে । শিবেব বস্তৃতঃ কোন ভেদ নাই, তথাপি শক্তির ভেদ 
তাহাতে আরোপিত হয় বলিযা শিবের তিনটী অবসর আছে বলা হয় 
("অবস্থা শব্দ শিবের সম্পর্কে ব্যবহৃত হয় না, নাদের সম্পর্কে ব্যবন্থত 
হয়, ) এই তিনটা অবসর যথাক্রমে __ 


শিব-_লয় অবসর 
সদাশিব--স্থিতি বা ভোগ অবসর 


ঈশ্বর__স্থষ্টি বা ভোগ্য অবসর 

এই তিনটা অবসর যথাক্রমে অব্যক্ত, বিকাশোন্ুখ ও ব্যক্ত ভাব। ইশ্বর 
যখন মাযার উপর দৃষ্টিপাত করেন তখন জগতের স্থষ্টি হয়। সিদ্ধ- 
সিদ্ধান্তরপদ্ধতিতেও ব্রহ্ম দৃষ্টি বার! প্রকৃতিপিণ্ড স্থৃষ্টি করিলেন এইরূপ 
বর্ণনা আছে (নিবন্ধের পিগ্ড উৎপত্তি বিচাব অধ্যায় দ্রষ্টবা )। 

শক্তির ত্রিরপ- ইচ্ছা, জ্ঞান ও ক্রিয়া; ইহারাও যথাক্রমে অব্যক্ত, 
বিকাশোন্ুখ ও ব্যক্ত ভাব। চিতস্বরূপা অখণ্ডরূপিণী ব্যাপিনী ( ষট্চক্র 
বিবরণে আদিনাদকে ব্যাপিকাশক্তি বা কল! বা আজী বলা হয়, কোথাও 
চন্দ্রের অমানায়ী যোডশী কলা বল! হয়। আর যাহা অব্যাকৃতা 
ইচ্ছাশক্তি অর্থাৎ যাহা নাদরূপে ব্যক্ত হইবার পূর্ববাবস্থা, তাহ। সপ্তদশী 
কলা বা! 'সমনী* সমনীর উদ্ধে শুন্যগামী উন্মনী' বল! হয়। সগুদশী 
কলাকেও উন্মনী বল! হয় (মন্ত্রযোগ, পূ ৭৯।।_ নিপুণ শিবতত্বে সংযুক্তা 
সেই পরাশক্তি স্থ্টি নির্মাণের ইচ্ছােতু বিন্দুর্ূপ ধারণ করিলেন। 
ইচ্ছাশক্তির প্রথম উদিত অবস্থায় তিনি অব্যক্তরূপিনী, ইচ্ছাশক্তিসন্ভূত 
এঁ অব্যক্ত আদিনাদ যখন বিন্দুরূপ ধারণ করিলেন, তখন ইচ্ছাশক্তি 
ক্রিয়াশক্তিতে পরিণত হইলেন, সেইজন্য বিন্দুতে প্রধানতঃ ক্রিয়াশক্তি 
লক্ষিত হয়-__“বিন্দুভাবঞ্চ ক্রিয়া প্রাধান্তলক্ষণম্‌*, কারণ বিন্দু হইতেই 
সির ক্রিয়! নিত হইতে লাগিল। 


নাদবিন্ুকলা ৪৯৭ 


পরবিন্দু হইবামাত্র উহা! কি বিশিষ্ট তাহ! জানিবার জন্য যে ইচ্ছা 
বা অনুসন্ধান প্রবৃত্তি, তাহা জ্ঞানশক্তির প্রথমান্থুর, এ ইচ্ছার সঙ্ষেই 
বিন্ুটী ফাটিয়! গিয়া বিন্দু নাদ ও বীজ এই তিন তত্ব নির্গত হইলেন ।, 
জগতের লয় অবস্থা। কৌলজ্ঞানের দ্বিতীয় পটলে এইরূপ বধিত 
হইয়াছে-_ 
শিবমধ্যে গতা শক্তিঃ ক্রিয়ামধ্যে স্থিতঃ শিবঃ। 
জ্ঞানমধ্যে ক্রিয়া লীন! ক্রিয়া লীয়তে ইচ্ছয়া 7৬। 
ইচ্ছাশক্রির্দয়ং যাতি যত্র তেজ: পরঃ শিবঃ। (২৬, ৭) 
অর্থাৎ শক্তি শিবের মধ্যে বিলীন হন, শিব ক্রিয়ামধ্যে বিলীন হন, ক্রিয়া! 
জ্ঞাননধ্যে ইচ্ছার সাহায্য বিলীন হন, ইচ্ছাশক্তিও শিবে বিলীন হন, 
ইহাই শিবের অস্তিম পরিণতি বা 'পরঃ শিবঃ' অবস্থা, এমতাবস্থায় জগং 
লয়প্রাপ্ত হয় ও স্থ্টি নিরুদ্ধ হয়। এস্বলে শক্তির ত্রিরূপ অর্থাৎ ইচ্ছা, 
জ্ঞান ও ক্রিয়া বর্সিত হইয়াছে । কৌলঙজ্ঞানের (১৬২৫, ২০১৩) “ইচ্ছাত্বং 
জ্ঞানশক্কিশ্চ ক্রিয়াখ্যা চৈব ভাসিনি”_-দেবী উবাচ-_*জ্ঞানশক্তির্সয়া জ্ঞাতা 
ক্রিয়াশকির্দ প্রভো” ইত্যাঁদিতেও শক্তির ত্রিরূপ বর্ন আছে। 
স্বগ্রকাশ হইবার ইচ্ছাই “ইচ্ছা” অভিধেয়, জ্ঞান এই প্রকাশের অনুভূতি 
এবং শক্তির যে স্বরূপ দ্বার সমস্ত কার্ধ্য সম্পন্ন হয় তাহাই “ক্রিয়া” 
জ্ঞানই দ্বৈতাবস্থা, এই অবস্থায় জ্ঞাত ও ন্দ্রেয় উভয়ই থাকে। শক্তির 
এই ত্রিরূপ যখন পুনর্ধবার শিবে লীন হয়, তখন শিবশক্তির মিলন হয় 
এবং পরম বিশুদ্ধাবস্থা প্রাপ্ত হওয়া যায়। ইহাই "মুক্তি । এই নিমিত্ত 
বলা হয়, শক্তির অধোগতিতে সংসার, উদ্ধগতিতে মুক্তি, শক্তির বহিঃ 
প্রকাশের উদ্ভমে স্থষ্টি, অন্তমূ্খে লীন হওয়াই লয়। শিবের চিৎ ও 
আনন্দ স্বরূপের ন্যায় শক্তিও এঁ ছুই রূপ স্বীকৃত হয়, তাহা৷ শক্তির 
সচ্চিদানন্দের সহিত অবিনাভাবী রূপ। কৌলজ্ঞানে (১৭৮, ৯) শিব 
ও শক্তিতে অগ্নি ও তাহার ধূমের ন্যায়, বৃক্ষ ও তাহার ছায়ার ম্যায় অভিন্ন 
বল। হইয়াছে, “ন শিবেন বিনা শক্তির শক্তিরহিতঃ শিবঃ 1৮২ 
শক্তিতত্বের সহিত বিন্দু, নাদ, কামকলা শব্দাদি জড়িত হয়। 
কৌলজ্ঞানের বহুস্থানে ইহাদের উল্লেখ আছে। শিব বা মহালিঙ্গের 
শক্তিকে “বিন্টু বলে। ইহাই উৎপত্তি ও লয়ের কারণ__“অক্ষোত্য 
সর্বশক্তীনাম্‌ আত্মশক্ত্যান্থরঞ্জিত:” (২৭২০১ ২১) অর্থাৎ ইহা! কোন 


১) অর্থঘোগ, অববৃত জঞানানন্, পৃ ৭৫-৭৭ ২। কৌলজাননিরদছ, ভাঃ বাগচী পৃ ৯১৪৩ 
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শক্তি দ্বার অবিচলিত এবং একমাত্র আত্মশক্তি দ্বারাই ভেগ্ভ। বিন্দু 
ও নাদই শক্তি (৫1৩১৭ ৪৮ ), আবার বিন্দুই অমৃত (৬২৩), ইহা! জর! 
ও বাদ্ধক্য দূর করে, ইহার ঞ্যোতিতে সকল বস্তু বিশুদ্ধ হয় ও ইহা 
কমকলাধুক্ত বলিয়া অমরত্ব প্রদান করে (৭৩১,৩২)। ইহাই সহজাবস্থাব 
চরম পবিণতি। ইহ! নির্মল মণির স্ায়, মুক্তাফলের ন্যায়, খগ্ভোতের ন্যায়, 
আকাশের তারকারাজির ম্যায় উজ্জল, ইহা “সতরক্্চ কৃষণ্চ 
ধৃঘপীতঞ্চ রূপকম্‌*_ইহা “্প্রিসংহারকারকম্* ও কুলাকুলের উর্ধে 
(১৪1৯৬) ৯৭ )। 
পরশিব ও পরাশক্তির মিলনে যে জগংস্থষ্টির ইচ্ছা হয় ভাহাকেই 
বিন্দুরূপে ব্যাখ্যা করা হয়। বিন্দু হইতে আদিশব্দ বা নাদের উৎপত্তি, 
ইহা হইতেই স্থপ্টির আরম্ভ হইয়াছে। কামকলাবিলাসে ইহাকেই 
“মহাবিন্দু' বল! হইয়াছে. পরশিবের ব্বতঃক্রিয়াশীল বিমর্শদর্পণে তাহার 
অসংখ্য গ্যোতি প্রতিফলিত হইলে মহাবিন্দু চিত্তে প্রবেশ করে, 
তংফলে পরশিবের অহঙ্কারের উদঘ হয়, এবং বিন্দু্ট ফুই অহঙ্কারের 
আত্মন্বরূপ গণ্য হয়। ) 
কামকলাবিলাসে-- 
পরশিবরবিকরনিকরে প্রতিফলিতবিমর্শদর্পণে। 
প্রতিরুচিকচিরে কুত্যে চিত্তময়ে নিবিশতে মহাবিন্দুঃ ॥৮ 
বিন্দুরহস্কারা স্ব। রবিরেতশ্সিথুনলমরসাকারঃ। 
কামঃ কমনীয়তয়। কল! চ দহনেন্দুবিগ্রহ বিন্দুঃ ॥৯ 
ভাস্ত--প্রকাশরূপপরমেশ্বরস্ত দর্পণবৎ স্বরূপবিমর্শসংবন্ধে জাতে তদানীং 
তত্র মহাবিন্দুঃ 'পুর্ণোহহম্ঠ ইত্যেবং বপং পরমেশ্বরোইবভাসতে ॥ 
কাম ইতি কাম্যতে অভিলম্ততে স্বাত্মতেন পরমার্থমহন্তিবধোগিভিরিতি 
কাম অন্ত্রহেতুঃ কমনীয়তয়া ইতি, কমনীয়ন্বম্‌ স্পৃহণীয়ত্বম্‌ তেন কলা 
বিমর্শশক্তিঃ মহাত্রিপুরানুন্দরী বিন্দুসমন্তিরূপা কামকল] ইতি উচ্যতে |» 
পরশিবের বিন্দুর স্বতংস্পন্দন শক্তিই 'কলা” এবং ইহার মোহিনী 
শক্তি থাকায় উহার নাম 'কামকলা” হইয়াছে। বিন্দুতে মাতা, মানস 
ও মেয়ম্‌ এই তিনের সমষ্টি আছে «অর্থাৎ জ্ঞাতা, জ্বেয় ও জ্ঞ এই 
তিনের অস্কুর আছে। কামকল! এই তিন বিন্দুর সমষ্টি বলিয়। উহাকে 
€্রিপুরান্ুন্দরী'ও বল! হয়। 


১। কৌলজঞানর্িরশর, বাগচী, পৃ ৪৪ ৯৬, পুধ্যাননদের কামকলাধিলাদ ৮ ও » প্লৌক। 


নাদবিন্ুকলা ৪৯৯ 
সৃষ্টির আদিতে অনাদিকাঁল হইতে যে পূর্ণ নিরাকাঁর ও শুন্ত 
স্ববপ বস্ বিরাজমান আছে, তাহাই শৈবের "পরমশিব, শাক্কের 
“মহাশক্তি' | তিনি বর্ণনাতীত, কারণ তত্বাতীত। ইহাতে ত্বয়ং- 
প্রকাশ ভাব নাই! এই তত্বাতীত অন্ত্তর অবস্থাকে শাস্ত্রে বাচকরূপে 
আদিবর্ণ “অ+ বলা হয়, ইহার পর প্রকাশ ও বিমর্শের সাম্যরূপ অবস্থা, 
অর্থাৎ 'অ'কাররূপ প্রকাশের সঙ্গে “ই'কাররূপ বিমর্শ বা অগ্নি ও 
মোমের সাম্যভাবই “কাম বা “রবি' নামে প্রসিদ্ধ। শিবই “অ” শক্তি 
হু" বিন্দুরূপে উহা অহং বা পুর্ণহস্তা হয়। এই স্পন্দনকার্ধ্য দ্বার! 
যাহা অভিব্যক্ত হয়, তাহাকেই 'চৈতন্ত” নামে বর্ণনা করা হয়। ইহাব 
অপর নাম “চিৎকলা” | অগ্নিম্পর্শে ঘৃতধারা যেরূপ দ্রেত বঙ্গে, প্রকাশাত্মক 
শিবের সম্পর্কে বিমর্শরূপ পরাশক্তি সেইরূপ দ্রুত হয় এবং এক অমৃত- 
ধাবার আ্রাব হয়। ইহা! শিবশক্তির আপেক্ষিক বৈষম্য হইতে উৎপন্ন । 
শুদ্ধপ্রকাশ বা শুদ্ধবিমর্শ বিন্দু পদবাচ্য নহে। নিখিল প্রপঞ্চবিলীন 
হইয়া যে বিমর্শশক্তি থাকে তাহারই সংসর্গে অন্তুত্তর অক্ষরন্বরূপ পর্ন 
ব৷ প্রকাশবিন্দু রূপ ধারণ করেন। ইহার পর বিমর্শশক্তি প্রকাশ- 
বিন্দুতে অনুপ্রবিষ্ট হইলে উহা হইতে তেজোময় বীজন্বরূপ “না নির্গত 
হয। এই নাদ মধ্যে সমস্ত তত্ব সু্ষরূপে নিহিত থাকে । নাদ নির্গত 
হইয়! ত্রিকোণাকার রূপ ধারণ করে, ইহাই বিন্দুনাদাত্মবক 'অহং নামক 
প্রকাশ-বিমর্শের শরীর । প্রকাশ-বিমর্শের পারস্পরিক সাম্যই 'পরমাত্ম 
ইহাই রবি বা কাম। এই কামের কলা অগ্নি ও সোম। অতএব 
কামকলা বলিলে এই ব্রিবিন্ু বুঝায়। এই ত্রিবিন্দুর সমষ্টিভৃত! 
মহাত্রিকোণই আগ্যাশক্তির নিজরূপ। ইহার মধ্যে রবিবিন্দু দেবীর 
মুখ, অগ্নি ও সোমবিন্দু স্তনদ্বয় ও “হু'কারের অর্ধকলা যোনিরপে করিত 
হয়। শিবশক্তির মিলনে, অম্ৃতধার! প্রবাহিত হইলে উহাতে যে 
লীলারূপ তরঙ্গের উৎপত্তি হয়, তান্ত্রিক পরিভাষায় তাহাই 'হার্ধকলা, 
নামে খ্যাত। 
যে ত্রিকোণ সম্বন্ধে 'কামকলা” বর্ণন করা হইতেছে, তাহ পশ্যস্তী, 
মধ্যমা ও বৈখরী এই ত্রিবিধ শব্দের পরস্পর সংশ্লেষাত্বক সম্মিলিত রূপ । 
ইহার কেন্দ্রস্থিত বিন্দু যাহার স্বরূপ “অহং, রূপে বণিত হইয়াছে, 
উহা! পরমাতৃকার বিলাসক্ষেত্র সদাশিব তব্বের ত্বরূপ। মধ্যবিন্দু তথ! 
মূল ত্রিকোঁণ হইতে সমস্ত তত্ব ও পদার্থ জাত হয়। 


৫০০ নাথ-সম্প্রদধায়ের ইতিহাস, দর্শন ও সাধন-প্রপালী 


মহাবিন্দু অনন্ত কলার সমষ্রি হইলেও ততদ্‌ ্রহ্মাণ্ডের অভিব্যক্ত 
উপাদানের মাত্র নুমারে নির্দিষ্ট কলাদ্বারা গঠিত হইয়া অব্যক্কের গর্ভ হইতে 
অহং রূপে আবিষ্ভৃতি হয়। এই 'অহংরূপই অব্যক্ত সত্তার আত্মপ্রকাশ । 
কলার নিরস্তর ও ক্রমিক পূর্ণতায় যেরূপ বিন্দুরূপ পূর্ণকলা বা অহং তত্বের 
বিকাশ, তদ্রপ উহার নিরন্তর ও ক্রমিক ক্ষয়ে শুহ্যস্বরূপ অহংভাববজ্জিত 
আত্মভাবের আবির্ভাব হয়। এই উভয়েই পূর্ণকলার এককল! সাক্ষিরপে 
প্রপঞ্চের লয়ের পরও জাগ্রত থাকে । জীবের 'উন্মনী* অবস্থায় ইহাই 
ননির্ব্বাণকলা” রূপে অবস্থিত থাকে । ইহারও নিবৃত্তি হইতে যে নিল 
অবস্থার বিকাশ হয়, তাহাই শিবশক্তি তব বা 'মহাবিন্টু' । সংসারী জীব 
পঞ্চদশ কলাত্মক, মুক্ত জীব যোডশ বা নির্বাণ কলাত্মক ।১ 

ত্রিবিন্দু, ত্রিরেখা ও নাদ লইয়াই কামকলার ধ্যান এই 
কামকলাতেই জগ্রপ অণ্ড অবস্থিত শ্রুতিতেও আছে “অগ্রে শক্তিরূপিণী 
দেবী একা ছিলেন, তিনি এই জগদ্রেপ অণ্ড স্থজন করিযাছেন, তাহাকে 
কামকল। বল! হয়। তাহা হইতে ব্রহ্জাদি ও স্থাবর-জঙ্গম সমস্তই উৎপন্ন 
হইয়াছে" ( বহ্ব্চ উপনিষদ )। 

কামকলার ধ্যান (কামিনীতত্বের ধ্যান ) বীরযোগীদের জন্যই 
বিহিত হইয়াছে। সাধক নিজদেছের সহিত এ কামকলা রূপ 
কামিনীদেহ একীভূত চিত্তা করিবেন। ইহাই বীরযোগ, ইহা দ্বারা ষে পুং 
ও ্তরীত্ব একরস হইয়! যায়, তাহারই নাম “সামরন্ত'। সামরস্ত না! হওয়া 
পরধ্যস্ত নাদের উপলব্ধি হয় না, অর্থাৎ কুগুলিনী প্রবুদ্ধ হন না। উর্দধশক্তি 
ও অধঃশক্তিরূপে পুরুষ ও প্রকৃতি, নাদ ও বিন্দুরূপে ভিন্ন হইয়াছিলেন, 
তাহ। হইতেই ক্ষোভজনিত “কাম” থাকাতে 'দামরস্ত হইতে পারে ন|। 
সাধক কামকলা ধ্যানে নিরত থাকিলে কামজনিত ক্ষোভ হইতে পারে 
না, এবং সামরস্ত সাধন সহজ হয়। এই উদ্দেশ্তেই আগমে কামকলারপ 
কামিনীচিস্তার উপদেশ আছে, কিন্তু 'লঙ্গমেব হি কর্তব্যং কর্তব্য ন তু 
মৈথুনম্‌' ইহ! ম্পষ্টাক্ষরে বর্ধিত হইয়াছে । কামিনীদেহ কামকলার প্রত্যক্ষ 
অধিষ্ঠান, কামিনী কুগুলিনীর স্থুল শরীর, সেই শরীর নাদময়, এই ধারণা 
দু করিবার নিমিত্ত সম্মুখে কামিনী রাখিবার ব্যবস্থা । তন্তে কুমারীপুক্ঞার 
ব্যবস্থা আছে, কারণ অপ্রন্ফুটযৌবন! নারীদেহ দর্শনে কামোদ্রেক হয় না । 
ইহাতে ভোগের ইঙ্গিত নাই। 


১) শক্িমাধনা, হ' য খোপীনাথ কবিরাজ, কল্যাণ শক্তি অন্ত পৃ ৪৯, ৬০। 


নাদবিন্দুকল! ৫০১ 

সাধক ম্বদেহে যে কুগুলিনী শক্তিরূপ বিন্দু আছে, সাধনা দ্বার! 
তাহাকে ক্ষুব্ধ করিয়া বৈন্দবদেহ লাভে সমর্থ হন, ইহাই মায়িকজগতের 
ব! অশুদ্ধজগতের জীবোদ্ধার। বৈন্দবদেহ মায়িকদেহের সহিত অবিচ্ছিন্ন- 
ভাবে যুক্ত থাকে বলিয়া তাহার কোন বহিঃপ্রকাশ থাকে না। এইরূপ 
দেহধারী গুরুই মায়িক রাজ্যের "ঈশ্বর” বা “সদ্‌গুরু' পদবাচ্য, অন্য গুরুর 
শান্ত্রপাঠজ্ঞ গুরু মাত্র। সদ্‌গুরু যে মহাজ্ঞান লাভ করেন তাহা দ্বারাই 
বিন্দু হইতে বীজ উৎপন্ন হয়, এই বীজ পরিপক্ক হইলে সদ্গুরু শিষ্যকে 
বীজমন্ত্র দানের উপযুক্ত হন। বহু সাধকের নামজপাদি দ্বারাও এইবপ পথ 
উদ্ুক্ত হয়, কিন্তু জ্ঞান, কর্ণ প্রভৃতি বিভিন্ন উপায়” ছারা ভগবৎকৃপ! লাভ 
হয় না। ভগবান দীনহীন অকিঞ্চনের প্রতিই অহেতুক কৃপা করেন, মাতা 
যেরূপ অসহায় শিশুরই সহায়তা করেন, স্বাবলম্বীর সহায়তা করেন না। 

শিবের পঞ্চবক্তৃ, হইতে যাহ নির্গত হয় তাহাই তন্ত্র বা আগম। 
সেই আগমের শাসন 'প্রথমং কামিনীং ধ্যাত্বা জপপুজাং সমাচরেত' । 
কামকলার ধ্যান (ইহাই কামিনীতত্ব) না জানিলে বা না বুঝিলে 
তস্ত্রোক্ত পূজা ও জপ নিক্ষল। ইঠ্টদেবতা। ব! ইষ্টমন্ত্র অপেক্ষাও এই 
কামকলার ধ্যান ও জ্ঞান আগমোক্ত সাধনমার্গে একান্ত প্রয়োজনীয় । 
নাদবিন্দ্ বীজ ঘটিত রেখাত্রয় লইয়াই তন্ত্রের কামকলা ধ্যান। শিব 
নিগুণ, আদিবিন্দুতে শিব ও শক্তি তত্ব অভিন্নরূপে বর্তমান ছিল, তাহাই 
দ্বিধাবিভক্ত হইয়া অপরবিন্তু ও বীজে পরিণত হইল, এবং তাহাদের 
সম্মিলনঘটিত বা উভয়াত্মক 'নাদের' উৎপত্তি হইল । বীজ শক্তিতত্বপ্রধান?, 
বিন্দু শিবতত্বপ্রধান, বীজই অকথাদি ত্রিরেখা ঘটিত সমগ্র 'বর্ণাবলী”র 
সমন্বয় । তন্ত্রোক্ত রহস্তপুজার নিমিত্ত অকথাদির জ্ঞান আবশ্যক । 'নাদ' 
মধ্যে অকারাদি ক্ষকারাস্ত সমগ্র বর্ণাবলীর অব্যক্ত ধ্বনি বর্তমান । বীজ- 
মন্ত্রের রহস্য জানিতে হইলে কামকলার দর্শন জানা আবশ্যক। তাহা 
এইরূপ £-_ 

অন্যখন “চিংশক্তি একা বিরাজ করেন ইহাই অনুত্তর বা 
(80305200610 অবস্থা, ইহার রৌন্রী, জ্যেষ্ঠ! ও বাম! শক্তিত্রয় ত্রিকোণ 
আকার। 

আ-এক হইতে দ্ৈতরূপ ধারণ, দর্পণে স্থীয় প্রতিবিদ্ব দেখার 
ম্যায়, ইহাই যুগলরূপ যুগনদ্ধরূপ বা আনন্দভাব, ইহাও ত্রিকোণ 
আকার? 
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ই--পইচ্ছা*র বিকাশ অর্থাৎ অস্তমু্ধী চিৎশক্তির বহিূর্থী অবস্থা, 
আনন্দের ভাব হইতে স্থৃপ্ির যে ইচ্ছা, চিংশক্তির ইহাই প্রকাশরূপ | 
কিন্ত খৃষ্টানদের 10111 7৫811): যেমন [01515 5০1: প্রকাশিত 
হইবার জন্য 1)15106 100/51এর অস্তিত্ব অনিবার্ধ্য ছিল, সেইরূপ “অ' 
হইতে “ইশতে পৌছাইতে হইলে “আর প্রয়োজন, ইহাই তান্ত্রিকের 
“মহাশক্তি' ও নববৌদ্ধধর্মের প্রজ্ঞাপারমিতা” | 

ঈ-ইহা মাত্রামাত্র, “ই দীর্ঘ হইয়া, “ঈ' হয়, ইহা! ঈশিত্ব বা 
এশ্বর্যাভাব । 

উ-্উন্মেষ অর্থাৎ “ভ্ুণন” শক্তির উন্মেষ, ইহা! নিরাকার অবস্থা, 
যথা--জল। 

উ-উনত। বা সাকাবভাব, জ্ঞানের ঘনীভূত অবস্থা, যথা, জল 
হইতে বরফের উদ্ভব, কিন্ত জলের মধ্যেই তাহার অবস্থান বা মৃত্তিক 
হইতে ঘটাদিবপ ধাবণ । 

এ--ইহার! চারিটা ক্রিয়াশক্তির বিভিন্ন স্তর বা বিকাশ, যথা, 
ঘনীভূত জলকে বিভিন্ন আধারে স্থাপন ইত্যাদি। 

শিবের পঞ্চবস্তু/ই যথাক্রমে অ, আ, ই, উ, এ-ও, ইহারাও 
যথাক্রমে চিৎশক্তি, আনন্দশক্কি, ইচ্ছাশক্তি, জ্ঞানশক্তি ও ক্রিয়াশক্তি ।১ 

নাথসম্প্রদায়ের সিদ্ধসিদ্ধান্তপদ্ধতিতে এই “উ ভাবের অভিব্যক্তি 
ব্যাখ্যাত হইয়াছে, ইহাকে ্ প্রসারচাতুর্য্য” বল! হইয়াছে । অধঃশক্তির 
আকুষ্ণনে অর্থাৎ বাহা ইন্দ্রিয়ব্যাপার বন্ধ করিয়। (মূলাধার বন্ধন দ্বারা ), 
মধ্যশক্তির প্রবোধ দ্বারা (যে শক্তি জীবকে নানা তরঙ্গের মধ্যেও 
হ্বস্বরূপে ধনিয়া! রাখে, তাহাই মধ্যশক্তি ) উদ্ধাশক্তি নিপাতনে পরমপদ 
লাভ হয় ( সিদ্ধ সিদ্ধান্তপদ্ধতি 8১৬ ও অমরৌঘশাসন )।* এই মধ্য- 
শক্তিই কুগুলিনীশক্তি, ইহা স্থুল নুক্মম ভেদে দ্বিবিধ, স্থুলৰপে নিখিল 
বিগ্রহের আধার, সেইরূপে কুগুলিনী সাকারা, তাহারই “ম্বপ্রসারচাতুর্ধ্য* 
আছে-_-ইহাই উপর্য্যক্ত তন্ত্রের বর্ণনার “উ'কার। কুগুলিনীর সুক্ষমারপ 
নিরাকাঁরা, মহাসিদ্ধের ইহাকে প্রবুদ্ধ করেন, তাই ইহা তাহাদের মতে 
প্রসিদ্ধা ।« 

অ--উ পর্যন্ত মহামায়ার স্তর, শিব রূপহীন, শক্তি বহুরপে 


১। সর্ব্বোলা তন, প্রস্তাবনা, পৃ ৬, ২। সি, সি, প, 8২২ 
৩। জঘরৌধশাসনষ্‌, গোরক্ষনাথ বিশ্চি ১1১ ৪। নি সি গ১৬-২২ 
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রূপান্বিত, তথাপি শিব বা! শক্তি একাকী স্থজন করিতে অক্ষম। চিৎমাত্র 
হইতে স্থির উৎপত্তি সম্ভব না, চিৎএর সহিত ইচ্ছার মিলনই বৌদ্বশূন্যের 
সহিত বিজ্ঞানের মিলন। এই মিলনে 'হানুখ অ+ই-এ, ইহাই 
বৌদ্ধদিগের এবম্কার। ত্রাক্মীলিপিতে এ 4১ ছিল, তস্ত্রেও ত্রিকোণ 
ও বট্‌কোণের ছারা শিবশক্তির মিলন স্থৃচিত হয়। তন্মধ্যস্থ বিন্ুই 
“মহান্থুখে'র নিদর্শন। দেবেন্দ্র পরিপূচ্ছতত্ত্রে_ 

একারস্ত ভবেন্সাতা বকারম্ভ পিতা স্মৃতঃ। 

বিন্দৃস্তত্র ভবেদ্‌ যোগঃ স যোগঃ পরমাক্ষরঃ ॥ 

একারম্ত ভবেৎ প্রজ্ঞা বকারঃ সুরতাধিপঃ। 

বিন্দুশ্চানাহতং জ্ঞানং তজ্জন্যান্যক্ষরাণি চ ॥+ 
কাহুপাদের দৌহায় “এবম্কাব দিঢ় বোখোড় মোডিউ? উত্যাদি দ্বারা 
চন্দ্রম্্ধ্য বা রাত্রিদিন বা কালকে ইঙ্গিত করিতেছে । যোগধন্মে চন্দ্রই 
“প্রকৃতি”, ও সু্য পুরুষ” । হিন্দু তন্ত্রেত অ+ই-এ ত্রিকোণ আকারে 
কর্পিত হয়। ষটকোণ অর্থে অ বা আ-র সহিত এ-র যোগ. &, 
ইহাই তন্ত্রের ষড়র নামে খ্যাত । বৌদ্ধদের “এবম্‌ঠ ও তন্ত্রের '&” 
অভিন্ন। 

অতএব দেখা যাইতেছে নিগুণ ব্রহ্ম ও প্রকৃতির মধ্যে প্রতিবিশ্ব 

উদ্দিত হয়। নিগুণ শিবতত্বে প্রকৃতির প্রতিবিষ্ব ও প্রকৃতিতে শিবের 
প্রতিবিষ্ব প্রতিফলিত হয়। এই প্রতিবিষ্বকে কেহ শক্তি, কেহ শিব, 
কেহ নারায়ণ আখ্যা দেন। উভয়ের প্রতিবিষ্ব একীভূত হইয়! 
পরাপ্রাসাদবিষ্ভা হয়, ইহাই অর্ধনারীশ্বর রূপ। ( আগমে হকার, সকার, 
ওঁকার, বিন্দু ও বিসর্গ সংযোগে পরাপ্রাসাদ মন্ত্র উদ্ধত হয়। কুলার্ণব 
সকারকে হকারের আদিতে বলিয়াছেন। হকার শুন্য আকাশের বীজ 
বা নি শিবের বীজ, সকার শক্তিবীজ, চতুর্দশস্বর উকার “আজ্ঞা” 
বা আত্মাকর্িণী শক্তি, ইহার পৌরাণিক নাম 'সম্কধণণ। বিন্দুমূল 
ক্রিয়াশক্তি, বৈষ্ণব দর্শনের ইহাই 'প্রহ্যন্স'। বিসর্গ বা ছিবিন্দু দ্বারা 
ইচ্ছা বুঝায়। বৈষ্ণবশান্ত্রে ইহাকে “অনিরুদ্ধ' বলে। স্বচ্ছ প্রধান! 
প্রকৃতি নিজের চেতনাকালে স্বেচ্ছায় নাদরূপে পরিণত হন, এবং আপন 
নি ভাব ম্মরণার্থে নাদকে আকর্ণ করিয়া বিন্দুতে পরিণত হুন, 
ইহাই তাহার আজ্ঞা, এই নাদবিন্দুর মিলনে পরাপ্রাসাদবিগ্ভার অর্ধা- 
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নারীস্বর মূত্ঠি।) যাহাকে প্রতিবিষ্ব বল! হইয়াছে তাহাই মায়া, ইহা 
হইতেই ন্টি ১ 

তত্ত্রমতে স্থষ্টির যূল উপাদান চন্দ্র বাঁ সোম। চত্র যেখানে 
বিন্দুরূপে অবস্থিত দেখানে স্থষ্টি বা কম্পন নাই। ইহাই অস্ৃতকলা 
বা যোড়শীকলা। উহা পঞ্চদশ কলার সমষ্টি ইইয়াও তাহার অতীত। 
এই নিত্যকলার ক্ষরণ হয় না, উহা “অক্ষর' ব। “বিন্দু! ভবে কৌশলে 
শিবতত্বের যোগে ইহা হইতে ন্ুধাধারা বর্ষণ হুয়। বিন্দুদ্ধয়ের অয় 
অবস্থাই ষোড়শী, ইন্তার ক্ষরণ হইলেও ইহার অক্ষরত্ব ব্যাহত হয় না। 
এই কিন্ুক্ষরণ হইতেই নাদের আবির্ভাব হয়। স্য্টি নাদরপা ও 
নাদমূলিক। স্থ্টিদিপ্রকার- শুদ্ধ ও অন্দ্ধ। বিন্দুর প্রসার হউভেই 
উভয়ের উদয়। শুগ্ধন্থপ্রিতে আবির্ভাব, স্থিতি ও তিরোভাৰ অবস্থা । 
আবিরগাব ও তিরোভাবের অন্তরালে ভাবের স্থের্ধ্য থাকে, ক্রমিক 
পরিণাম থাকে না। অস্ুদ্বমর্গে গ্রতিক্ষণে অবস্থান্তর স্বাভাবিক ।* 
স্থিরবিন্দুতে কোন পরিবর্তন নাই, স্থপ্রির উপাদান পুরুষ নহেন। অতএব 
পুরুষতত্ব বিন্দুরও অতীত । স্থষ্টির মূল উপাদান মধ্যবিন্দুঃ পুরুষ ততসহ 
নিতাযমিলিত হইয়াও নিত্যবিমুক্ত। সিদ্ধমতে সীকারের ন্যায় নিরাকারও 
সুষ্টির অন্তর্গত, পরমবন্তর সাকার ও নিরাকারের অতীত 

“গোরক্ষ-উপনিষদ” নামক আমার সংগৃহীত আর একটা পু'থিতে 
আছে, “যা সময়ে মহাশন্য থো আকাশাদি মহাপঞ্চভৃত অরু তিনহী 
পঞ্চছৃত ন ভয় ঈশ্বর ওর জীবাদি কোই প্রকার ন খে, জব যা সৃষ্টি 
কৌ করত! কৌন থা?” ইহার উত্তরে গোরক্ষ বলিতেছেন, নানাপ্রকার 
সির পূর্বে প্রথম কর্তা মহাভূত ছিল, তাহার শুদ্ধসত্বাংশ লইয়! 'ঈশ্বর' 
হইলেন ও মলিন সত্তা লইয়। 'জীব' হইলেন। ইহার! সাক্ষাৎ কর্তা, হইলেন 
না। তবে সেই অনির্বচনীয় কর্তা কে? তিনি আদি অনাদি মহানন্দরূপ 
নিরাকার সাকার বজ্জিত অচিস্তা এক পদার্থ, তিনিই মুখ্যকর্তা ।*".*** 
ইনি অদ্বৈতাখেতরহিত অনির্ধচনীয় 'নাথ সদানন্দন্থরূপ দেবতা । 
তিনি ইচ্ছা, জ্ঞান ও ক্রিয়াশক্তি প্রকটিত করিলে পিগু ত্রহ্মাণ্ডের 
উৎপত্তি হয়।....' এই নাথ শশৃন্ত' বা! ঈশ্বরসন্ভান। সন্তান ছিপ্রকার-_ 
নাদরূপা, বিন্দুপ!। শিষ্ব বিন্দুরূপ, পু নাদরূপ, নাদ শক্তিরূপ, 


১। অন্ত্রযোগ, অবধূত জানানগা, পৃ ৭*, ৭১,। 
২। তাস্রিকবৌদ্বধর্ম, স.ষ. গোগীনাথ কবিরাজ, উত্তরা, বাতিক ১৩৪৪। 


নাদবিন্দুকল! ৫০৫ 


বিন্দু নাদরূপ, তন্মধ্যে শিষ্য প্রথম । নবনাথ স্বরূপ শক্তি, বিন্দুরূপ পরশিব, 
তিনিই ঈশ্বরনামে পুত্র । 
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তিনি “নাদবিন্দু'€র আলোচন! করিয়াছেন, তাহা অবলম্বনে নাদবিন্দুতব 
আলোচিত হইতেছে। প্রথমে তত্বাতীত বা নিফল ব্রহ্ম বিরাজ করেন, 
তিনি অনির্ধবচনীয়, শক্তি তাহাতে বিলীন হইয়! আছে । এই নিল 
ব্রহ্ম নিজেকে ঈক্ষণ করায় ণঅহম্ ও “অন্মি'র উদ্রেক হয়, অহমের প্রকাশ 
হয়, তৎসহ অন্মির বিমর্শ হয়। ( ঈক্ষণ অর্থে মানুষ স্বপ্পে যেরূপ নিজ 
সংস্কার দর্শন করে, বিমর্শ অর্থেজ্ঞান। ) এই প্রকাশ শিবতব, বিমর্শ 
শক্তিতন্ব। ইহার! ঈক্ষণ দ্বারা আবি্তি বপিয়! ইহারা শক্তির প্রসাব, 
কিন্ত এই প্রসার 'নিষেধব্যাপাররূপা”, কারণ এই অবস্থায় নিষ্ষল ব্রহ্ম 
হইতে সকল ব্রন্মেব আবির্ভাব হয়। শিবশক্তির সংশ্লিষ্ট অবস্থাই স্থগ্টির 
মূল। “অহম্, নিক্ষিম্ন বলিয়া শিবরূপ, “মন্মি' মধ্যে সমস্ত সংস্কার থাকায় 
উহা! ইদম্‌ শক্তিনপ, এই “ইদম্* অহমেব নিষেধরপা, তাই শক্তিকে 
এনিষেধরূপা” বলা হয়। 

ঈক্ষণের পর নিষ্ক্রিয় হইতে যে সক্রিষ অবস্থা হয় বা! শিবশক্তিব 
সংযোগ হয তাহাই 'নাদ*-_ 

যদযমনুত্তরমূত্তিনিজেচ্ছয়াখিলমিদং জগৎ অর্ট,ম্‌। 
পম্পন্দে স স্পন্দঃ প্রথমঃ শিবতত্বমুচ্যতে তজজ্ৈঃ ॥ 
ইচ্ছা সৈব স্বচ্ছা সম্ততসমবায়িনী সতী শক্তিঃ। 
সচরাচরস্ত জগতো বীজং নিখিলন্ত নিজনিলীনন্ত ॥ 

( তত্বসন্দোহ ১, ২ শ্লোক ) 
যাহার পরে কিছু নাই, বিশ্বস্থপ্টির জন্য নিজ ইচ্ছায় যিনি স্পন্দিত হন, 
তাহার সেই প্রথম স্পন্দকেই জ্ঞানী পুরুষেরা শিবতত্ব বলেন। এ গুদ্ধ- 
ইচ্ছারূপী শক্তি যাহ! নিত্যশিবের সঙ্গে থাকেন, তাহার নিজের ভিতরে 
লীন হইয়। সচরাচর জগতের বীজ আছে। 

সাংখ্যর ভাষায় শিব ও শক্তি, পুরুষ ও প্রকৃতি, ইহাদের সংযুক্ত 
নাদই সদাখ্যতত্ব। ঈক্ষণে অহমের প্রকাশ-সময়ে শিব নিক্কিয়, শক্তি 
সক্রিয়, ইহাদের মিথসমবায়ই 'নাদতত্বঃ তন্ত্রের ভাষায় উহ্াই মহাকাল 
ও মহাকালীর বিপরীত রতি । নিষ্কল শিবে লীন শক্তির নাম “দরম্বতী” 
অর্থাৎ সংলরণকারিধী, ইহার বাহন “্হংস', “হ* শিবতত্, “সঃ' শক্তিতত্ব 
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৫০৬ নাথ-সপ্প্রদায়ের ইতিহাস, দর্শন ও সাধন-গ্রণালী 


অর্থাং শক্তি-সংসরণে প্রপঞ্চাভিমুখী এবং বিপরীত প্রবাহে তাহাই “সোহং 
বা পরাবাক্‌ অবস্থায় প্রত্যাগমন, এই অবস্থায় শিবশক্তির একত্ববোধে 
নাদের অনুভূতি হয়। নিঞ্চপ শিবের সহিত অভিন্ন শক্তিই 'উন্মনা”, 
স্বপ্টিরূপিনী শক্তি “দমনা', উন্মন! ৪ সমনার সন্ধি শিবশক্তির সংযুক্তাবস্থা, 
ইহাই 'নাদ?। 

সকল পরমেশ্বর হইতে শক্কি, তথা নাদ, তথা বিন্দুর উৎপত্তি হয়। 
(গণিতে বিন্দুর স্থান আছে পরিমাণ নাই, তন্ত্রমতে স্থানও নাই । । বিন্দুই 
সৃষ্টির মূল ও শক্তির অবস্থাবিশেষ, বিন্দুতত্বই ঈশ্বরতৰ। এই অবস্থায় শক্তি 
চিদ্রুপিনী হইয়া অবাক্ত ইদ্ম্কে তাদাত্মভাবে আনিয়! চিদ্ছিন্দুরূপ ধাবণ 
করে বা অহম্‌ (ঈশ্বর) আপন চেতনায় ইদম্কে ( অখিলবিশ্বকে ) 
দেখেন। অহং মহা প্রলয়ের অস্তিম অবস্থা, ইদম্‌ স্থষ্টিরচনার পূর্ববাবস্থা ৷ 

এইরূপে নাদ ও বিন্দু উভয়ই শক্তির বিভিন্ন অবস্থা । বিন্দুকে 
শক্তির ঘনীভৃত অবস্থা বলে, স্থপ্টির ইচ্ছায় শক্তি ঘনীভূত হন বা! বিন্দুতবলাভ 
করেন। ন্বষ্টির ত্রিগুণের সত্বণ সকল ত্রন্মে চিদ্বপে জ্ঞানপ্রধানা, 
নাদততে ক্রিয়ারপে রজঃপ্রধানা, বিন্দুতত্বে ঘনীভূত হইবার কাবণ 
তমঃপ্রধানা। প্রত্যেক স্তরেই ত্রিগুণযুক্তাবস্থা হলেও একটা গণ প্রধান 
স্বইয। বিরাজ করে। 

অতএব স্থষ্টিবিকাশের মূলতব্ব শক্তি, উহ! একদিকে চিৎশক্তি, 
অন্দিকে বিশ্বরূপিণী মাযাশক্তি। সকলব্রহ্ম হইতে বিন্দুতত্ব পর্যান্ত 
বিকাশে ঈশ্বর প্রত্যভিঙ্জাতে মায়াশক্তির লক্ষণ স্পষ্ট উপলক্ষিত হয, এইট 
ভেদবুদ্ধিকে নিষেধব্যাপার রূপ শব্দ দ্বার! ব্যাখ্যা কর! হয। 

বিন্দুতত্ব পরিবিন্দুরূপে ত্রিধা বিভক্ত হয়, ভাস্কররায় ললিতা! সহত্র- 
নাম স্তোত্রের ভাসতে লিখিয়াছেন, এই কারণে বিন্দ্ব হইতে ক্রমশঃ কার্যয- 
বিন্দুঃ তাহা হইতে নাদ, নাদ হইতে বীজ এই তিনরূপ হয়। এই তিনকে 
ক্রমশঃ পরবিন্দু, সুক্সবিন্দু ও স্থুলবিন্দু রপেও অভিহিত করা হয়। 
“অন্মাচ্চ কারণাছিন্দোঃ সাক্ষাতক্রমেণ কার্ধ্যবিন্দুস্ততে। নাদস্ততো৷ বীজমিতি 
রয়মূতপন্নং তদিদং পরমনুক্স্থলপদৈরপি উচাতে”। ইহার মধ্যে সুক্মাবিন্দ 
হিরণাগর্ত ও স্থুলবিন্দু বিরাটের সংজ্ঞা প্রাপ্ত হয়। এইরূপে মায়াশক্তিকে 
সকল ব্রদ্ধে সত্বপ্রধান, তথা নাদতত্ব হইতে বিন্দুর ত্রিরূপ পর্য্যন্ত রজঃ- 
প্রধানরূপে আমর! দেখি। মায়াশক্তি তমঃপ্রধানরূপে জীবে অভিব্যক্ত 
হয়। তান্ত্রিক দৃষ্টিতে স্থপ্টিবিকাশের এইরূপ ব্যাখ্যা হইল। * 


নাদবিন্দুকল] ৫০৭ 


'কলা' কি? চিদ্রপিণী শক্তি ব্রন্মে লীন হইলে “নিল” ও শক্তি 

চৈতন্যরূপিনী হইলে ব্রহ্ম “মকল' হন, এই দ্বিবিধন্বরূপ সত্য, শ্রুতিতে আছে-_ 
এতাবানস্ত মহিমতো জ্যায়াংশ্চ পুরুষঃ। 
পাদোইস্য বিশ্বা ভূতানি ত্রিপাদস্যামুতং দিবি ॥ 

এই বিশ্বচৈতন্রূপিণী শক্তির মহিমা, সকল স্বরূপের নিদর্শন, পুরুষ ইহ! 
হইতে শ্রেষ্ঠ, এ পুরুষের একপাদ (সুগ্মতম অংশ ) অখিল প্রাণী ও ইহাঁর 
অমৃতত্রিপাদ ( মহত্বম অংশ ) ছালোকে আছে। 

শক্তির ছুইটী অবস্থা উদ্মনী ও সমনী। উন্মনী অবস্থাই শক্তির 
নিষ্ছল অবস্থা, সমনী অবস্থ। শক্তির কলাঘুক্ত অবস্থা । শক্তি প্রধানতঃ 
ষোল কলাতে বিভক্ত, ৯5 অংশের নাম কলামৃ্তি, কিন্ত শিব নিষ্ষল। শক্তি 
প্রকৃত পূর্ণতাকে ভেদ করিয়। “অস্তি' দ্বারা আচ্ছাদিত হইয়া 'অহং'রূপে 
প্রকটিত হন, এই আচ্ছাদনী শক্তিই 'কঞ্চুক” (কোষ ) নামে অভিহিত । 
ইহারা সংখ্যা ষট্‌, যথা-_ মায়া, কলা, রাগ, বিদ্যা, কাল ও নিয়তি। 
শক্তির ষোড়শতম কল! “অমাকলা' নামে খ্যাত এবং সপ্তদশতম কল! 
“নির্বাণকলা'। প্রশ্োৌপনিষদে (৬৪) ষোল কলার বিবরণ আছে। 
কল! অর্থে শিবের অংশ ব৷ কর্তৃত্বশক্তির কিঞ্ অংশবিশেষ ।১ 

ষট্‌ কঞ্ুকের মায়া, অহং ইদম্‌কে পৃথক করে, অহং হইতে পুরুষ, 
ইদম্‌ হইতে প্রকৃতি হয, পুরুষে কলা' বিদ্যা, রাগ ইত্যাদি আবরণ ব! 
কঞ্চুক হয়। কল। অর্থে জীবে কিঞ্চিৎ কর্তৃত্ববোধ, বিগ্ভা জীবের 
অল্পজ্ঞতা, রাগ জীবের অন্থুরাগের কারণ, কাল জীবের অনিত্য ভাব, 
নিয়তি জীব যাহার দ্বার! নিয়মিত কার্য্য করে_ এই পঞ্চ কঞ্চুক জীবকে 
আবরিত করে। এই মায়াবৃত জীবই পুরুষ। এই পুরুষ ও প্রকৃতির 
পঞ্চবিংশতি তত্ব লইয়াই পরশিবরূপা সংবিদ্‌ বিশ্বময়ী । 

তন্্সারে আছে, তং সমস্তম্‌ অধবানং দেহে বিলাপ্য, দেহং প্রাণে 
তং ধিয়ি, তাং শুন্যে, তৎ সংবেদনে নির্ভরপরিপূর্ণসংবিৎ সংপদ্তে ফড়.বিংশ- 
তত্বস্বরূপজ্ঞঃ তদ্তীর৭্পাং সংবিদং পরশিবরূপং পশ্টন্‌ বিশ্বময়ীমপি 
সংবেদয়তে | পরশিবরূপা৷ সংবিদ্‌ বিশ্বময়ী ও বিশ্বোভীর্ণা। পরশিব 
তত্বাতীত। তত্বসকল মূলতঃ বট্বিংশতি, যথা _ 


১। নাদবিশুকলা, প্ীগৌরীপস্কর দবিবেদী সাহিতারত, শক্তিশন্ক কল্যাণ, পৃ ৪৪৬ ই; 7325৫ 
05120 01 1-510615 
২) জ্স্রসার ৭ম আঃ 


৫০৮ নাখ-সম্প্রদায়ের ইতিহাস, দর্শন ও সাধন-প্রণালী 














পরশিব চিংমাত্র 
[ [ | | 
শিব (শক্তিতব) ১। পুরুষ (মায় ২. প্রকৃতিতত্ব__অঙ্ষুব্ধ 
সদাশিব কলা ৩। গুণতব ক্ষ | পৃথিবীন 
শক্তাণ্ড; ঈশ্বর যট্কপুক! বিদ্য! ৪। বৃদ্ধিতনব ব্রহ্মা 
শুদ্ধবিদ্যা | রাগ ৫। অহংকার 
ব। সদ্বিদ্যা কাল ৬। মনঃ (সব) প্রকৃত্যণ্ড 
: নিয়তি ৭-১১। পঞ্চ জ্ঞানেন্ছিয় 
পাপী 


১২-১৬। পঞ্চ কশ্মেন্দিয় 
(রজঃ) 

১৭-২১ | পঞ্চ তন্মাত্র 
(তমঃ) 

২২-২৬। পঞ্চ ভূত ) 


মায়াপ্ত (সক) | 
| 





নাদাদিতত্বেব আন্তরশক্তিবপ কল! নাদাদিততকে চাবিটা অগ্ডে 
বিভাজিত করে _ ত্রহ্ষাণ্ড, মায়াণ্ড, শক্ত্যণ্ড ও মূলাণ্ড। ব্রন্মাওড পৃথ্যাদি- 
তৰঘুক্ত আকাশ দ্বারা আবৃত। মায়া মাহা, শক্ত্যণ্ড শক্তি ও মূলা 
প্রকৃতি দ্বারা আবৃত। শক্তাণ্ডে শক্তিকল। ব্যাপ্ত থাকে, ইহার সীমা 
শক্তিতব হইতে শুদ্ধবিগ্তা। পধ্যস্ত, ইহাতে সমনী ব্যাপিনী ইত্যাদি শক্তি ৪ 
তাহাদের কলা এবং নাদবিন্দু শক্তি ও উহাদেব কল! সমাবিষ্ট থাকে । 
শক্ত্যণ্ডের দেবত। মন্ত্রমহেশ্বর, মন্েশ্বর, মন্ত্র ও বিষ্বেশ্বর ৷ শুদ্ধবিষ্তা ও 
মায়াতন্বের মধ্যে বিজ্ঞীনকল! ব্যাপ্ত আাছে, উহা বিন্দুবিকাশেব দ্বার! 
বিশ্বরচনা কবে। মায়াণ্ডে বিগ্তাকলা ব্যাপ্ত আছে, পৃথবী হইতে মাযাওড 
পরাস্ত দেবতা ত্রঙ্গাবিষ্রুত্র। প্রকৃত্যণ্ডে (মূলাণ্ডে) ও ব্রহ্মাণ্ডে ব্রহ্ম 
হইতে স্তম্ব পধ্যন্ত সকল স্থষ্টি অবস্থিত আছে। এই কলাধিষ্ঠাত্রী দেবতার 
সাধনাদ্ধার! সিদ্ধিলাভ করিঘ। সাধক শক্তিতত্বে লীন হন। সেই শক্তিতত্বই 
শিব বা আনন্দ __সদাশিবতত্ব, “ইচ্চা' বা অহং ইদং, ঈশ্বরতত্বজ্ঞান' ব! ইদং, 
শুদ্ধবিদ্যা ব। সদ্বিষ্ভাতত্ব “ক্রিয়া” ব! ইদং অহং। পরমেশ্বরের হৃদয়ে বিশ্ব- 
সষ্টির ইচ্ছা হইলে তিনি শিবরূপ ও শক্তিরপ হন, শিব প্রকাশ-রূপ, 
শক্তি বিমর্শরূপা (বিমর্শ-পুর্ণ অকৃত্রিম “অহংঃ এর স্থষ্টি )। সুন্বর রাজা 
যেমন দর্পণে নিজমুত্তি দেখেন, শিবও শক্তিতে তেমনি নিজের সত্তা 
দেখেন, পুণ্যানন্দের কামকলাবিঙাসে এ উপমা আছে। শিব, ও শক্তি 


নাদবিন্মুকলা €*৯ 

চশ্রচন্দ্রিকার ন্যায় অচ্ছেগ্ভ। বিমর্শের নামান্তর পরাবাক্‌, স্ুরতা, 
স্পন্দ ইত্যাদি । 

শিব চিম্মাত্রস্বভীব, পূর্ণ, অধিকারী হইয়াও তাহার শক্তি অনস্তভাবে 
প্রন্ষুরিত হয়, তন্মধ্যে চিৎ, আনন্দ, ইচ্ছা, জ্ঞান ও ক্রিয়া এই পাঁচটা মুখ্য। 
শিব ও শক্তি অভিন্ন; যখন মাত্র চিৎশক্তির প্রাধান্য তখন শিব তব, আর 
যখন আপন স্বাতন্ত্রামহিমায় বহিঃপ্রকাশের ইচ্ছায় প্রথম আতম্মবিমর্শ দ্বারা 
শক্তিদশায় অবিশাধিত হইয়। প্রন্চুরিত হন, তখনই তাহার স্বারসিক বা 
স্বতঃস্কুর্ত অহংভাবের উদয় হয়, ইহাই তাহার 'আনন্দপ্রধান” শক্তিতত্। 
ইহাই 'অহংভাব বা প্রকাশের দ্বিতীয় অবস্থা । অনন্তর “অহং-ইদম্ঠবপ 
পরামর্শ্বয়ের দ্বার ( ইচ্ছা দ্বারা) আপনাকে প্রকাশিত করিবার ইচ্ছারূপ 
শক্তির প্রাধান্যে “সদাশিব' তত্বের উদ্ভব হয়। ইহ] অস্ফুট ভাবরাশিব 
হ্যায়, ইহা স্ফুটাভূত হইলে “ইদম্, অংশে যখন 'অহম্ অংশেব নিষেক হয়, 
তখনই 'জ্ঞান'শক্তি প্রধান “ইদম্অহংবাপে ঈশ্বরতব্বের প্রকাশ হয় । 
পরিশেষে “ক্রিয়া” শক্তির প্রাধান্তে 'অহম্উদং, যখন ছুলারূপে প্রকটিত 
হয়, অর্থাৎ যখন বেত্তা ও বেদ্য উভয়ই ক্ষুট ধাবণ কবে তখন শুদ্ধবিদ্থা বা 
সদ্বিগ্ার প্রকাশ হয় ( তন্ত্রসার )। শিবই বেন্ত। ও বেগ, তিনিই প্রম্যে 
ও প্রমাতা। একই বস্তু বেস্তা ও বেছ্য, প্রমাতা ও প্রমেয়। দ্রষ্টাও দৃশ্য হন, 
বারণ তিনি অদ্বিতীয়, জগতের দ্বিতীয় কারণ নাই। টিনি আপন 
স্বাতস্ত্যমহিমায় নর্মরভসে ব! খেলার গুৎস্থক্যে১ এই জগৎকে আপনার 
বোধগগনে প্রতিবিস্থিতবৎ প্রকাশিত কবিযাছেন ।* 

গোরক্ষসিদ্ধান্তসংগ্রহে নাদ ও বিন্দু অংশের উৎকাপকধ বিচার 
কর! হইয়াছে । নাথ হইতে নাদ, নাদ হইতে প্রাণ এবং শক্তি হইতে বিন্দু 
বিন্বু হইতে শরীর উৎপন্ন হইয়াছে । যোগসম্প্রদাযে নাদ হইতে জাত 
শিশ্তুকে বিন্দু হইতে জাত পুত্রের অধিক বল৷ হয়।* নাথ হইতে দ্বিপ্রকাব 
স্প্টি হইয়াছে-_নাদরূপা ও বিন্দুরূপা। নাদরূপা। শিশ্ক্রমেণ, বিন্দুরূপা চ 
পুত্রক্রমেণ ৷ নাদাক্সনবনাথা জাত! বিন্দুতঃ সদীশিবো ভৈরবে! জ্ঞাত: 
তৎপরে শবস্থষ্টি বর্ণনা আছে, এক সুক্ষরূপিণী, দ্বিতীয় স্থলরূপিণী --নৃঙ্ষর- 
রূপিণী প্রণবো মহাগায়ত্রী যোগশান্স, স্থলরূপিণী ব্রহ্মগায়ন্্রী বেদত্রয ' 
পুনঃ নাদস্থষ্টিরূপিনী সুক্স্থলরূপিণী প্রকারছয়াত্মিক! জাতা।" 


১। ঈশ্বরগ্রতযতিজ্ঞানুঞ্র ৫৬ ও তত্ত্রসার 
২। “সর্বষিদং ভাবজাতং বোধগগনে প্রতিবিস্বমান্তম্‌"--তন্্সার ৩ আঃ 
ও। গো, নি স.পৃং৮ ৪1 গো সি স.পৃ৭,৭৩ 
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নাথুত্রে একাক্ষর প্রণবকেই স্ক্ষবেদ বলা হইয়াছে এবং সত্যাযুগে 
কেবল প্রণব গাযত্রী সাধনে জীবের মুক্তিপ্রাপ্তি হইত। যে সকল শ্রুতি 
প্রণবান্থসারিণী তাহাই 'ন।থমতানুষায়ী, ইহাও গোরক্ষসিদ্ধান্তসংগ্রহে 
উক্ত হুইয়াছে। এই সকল প্রণবান্ুসারিণী শ্রুতির নামও উল্লিখিত 
হইয়াছে, যথ! মণ্ডক, মাওুক্য, ক্ষুরিকা, কৈবল্য, ছান্দোগ্য, বৃহদারণ্যক, 
মৈত্রায়ণাদি। প্রণবই একমাত্র বেদ, যাহার দ্বার! প্রণব প্রবর্তক নাদের 
উপলব্ধি হয় এবং নাদব্র্গের যাহা মূলতত্ব তাহার উপলব্ধি হয়।» 

পাতালখণ্ডে আছে---“অহং চ ললিতাদেবী রাধিকা যা চ শরীয়তে । 
অহং চ বাস্থদেবাখ্যে! নিত্যং “কামকলাত্মক£ ॥ সত্যযোধিং ম্বরূপোইহং 
যোষিচ্চাহং সনাতনী । অহং চ ললিতাদেবী পুংরূপা কৃষ্ণবিগ্রহা! ॥৮ 
শক্তিসঙ্গমতস্ত্রের অষ্টম পটলে “কদাচিদ্বাত্বা ললিতা পুংরূপা কুষ্ণবিগ্রহা! ৷ 
লোকসন্মোহনার্ধায় স্বরূপং বিভ্রতী পরা। কদাচিদাগ্যা শ্রীকালী 
দৈব তারাস্তি পার্ধভী। কদাচিদান্তা গ্রীতার! পুংরূপা রামবিগ্রহা ৷" 
'রা* শক্তিরিতি বিধ্যাতা “ম' শিবঃ পবিকীর্তিতঃ। শিবশক্ত্যাত্বকং ব্রগ্ধ 
রামরামেতি গীয়তে।” অতএব ইহা! দ্বারা শিবশক্তির অভিন্নতা উপলবি, 
হয়, কালীতাবা শিবরাম একই, বান্ুদেবও “কামকলাত্মক । আবার 
“বিন্দুঃ শিবো! রজঃ শক্তি ধিন্দুরিন্দু রজে! রবি:। উভয়োঃ জঙ্গমাদেব 
প্রাপ্যতে পরমং পদম্” (পৃ ৪১ গো. সি. স.)! এই বিন্দু দেহে ধারণ 
করিতে পারিলে মৃত্যুভয থাকে না, পরমপদ প্রাপ্তিও হয়। নভোমুত্রা 
দারা এই বিন্দু ধারপ,কর্তব্য। মন্থর বাষু স্থির হয়, তাহা হইতে বিন্দু 
স্থির হয়, বিন্দু স্থির হইলে পিগড অবশ্টাই স্থির হইবে। জিতাযু কামবঞ্জিত 
হইয়া তারক জপ করেন, নাঁসাগ্রে দৃষ্টি করিয়৷ "কার অক্ষরই 
জপ বিধি।* পরবিন্দু ভেদ হইয়া যে প্রণবরূপ শবব্রক্ম উৎপন্ন হইবার 
কথা পৃর্রে আলোচিত হইয়াছে সেই প্রণবই জগতের মুলযন্ত্। তাহাই 
ত্রিরেখ। বা কামকলার যস্ত্রপে বর্িত হয়, বীজ্রমন্ত্রের নাদাংশই কাম- 
স্বরূপ বা ইচ্ছারপিণী নাদশক্তিই কামস্বরূপ | 

এই ওঁকার বা নাদবিন্দু সাধন যোগমার্গে কিরূপে আচরিত হইত 
তাহা পূর্বববর্তী অধ্যায়ে বর্ধিত হইয়াছে। 


১। মো সি ন, প্‌ ৬৩, ৬২, ৭৫, ৭৬, ২৬। ২। গো সি স, পৃ ৪৭,৯৮১ ৪১,৩৯। 


নবম পরিচ্ছেদ 
কাযসিদ্ধি 


প্রাচীন ভারতে বনু সম্প্রদায় মধ্যেই আধ্যাস্তিক সাধনার পূর্ণ 
উৎকর্ষ লাভের জন্য দেহসিদ্ধি বা কায়সিদ্ধির আবশ্বকত। স্বীকৃত হইত। 
এই দেহসিদ্ধি দ্বার। জরামৃত্যুহীন শুদ্ধদেহ লাভ কবাই উদ্দেশ্য ছিল। 
যদিও প্রচলিত দার্শনিক প্রস্থানে আপাতত: ইহার আলোচনা দেখিতে 
পাওয়া যায় না, তথাপি কিঞ্চিৎ অভিনিবেশ সহকারে লক্ষ্য করিলে 
কোন কোন সন্প্রদয়ে ইহার আনাম অবশ্যই দৃষ্টিগোচব হইবে । এমন 
কি, ভারতের বাহিরে অন্যান্ত ধশ্মের ইতিহাসেও সিদ্ধদেহের বিববণ যে 
ন! পাওয়া যায় এমন নহে। উদাহরণম্ঘবপ যীশুর পরম ভক্ত সেন্ট জনের 
নাম কর! যাইতে পারে ।১ চীনদেশে [8০6৩ সম্প্রদায়েও দেহসাধনের 
নৃন্ম আলোচনা বর্ধমান ছিল জানিতে পার! যায়। 
ভারতবর্ষের মাধনার ইতিহাস সবিশেষভাবে পর্যালোচনা কবিলে 
ম্প্ই জানিতে পারা যায় যে, দেহসিদ্ধিলাভের বন্ধ প্রপাপী এই দেশে 
প্রচলিত ছিল। হঠযোগী সম্প্রদায় সাধারণতঃ বাযুকে শাশ্রয করিয়া 
দেহসাধন করিতেন। রসেশ্বর দর্শনের অন্ুযায়িগণ পারদের অষ্টাদশ 
সংস্কার স্বেদন, মর্দন, মৃচ্ছন, স্থাপন, পাতন, দীপন ইত্যাদি সম্পাদনপূর্বক 
সিদ্ধদেহ বা হরগৌরীতন্থু প্রকট করিবার জন্য চেষ্টা করিতেন। বৈষ্ণব 
সন্প্রদায়ে এবং কোন কোন বৌদ্ধ অথবা তান্ত্রিক সম্প্রদাষে বিভিন্ন 
উপায়ও অবলম্বন করা হইত। কেহ ভাবসাধনের দ্বারা ভাবদেহ অর্জন 
করিতেন, আবার কোন কোন সাধক বিন্দুজয়পূর্বক তাহার উদ্ধগতি 
সম্পাদন করিয়। দেহ সিদ্ধ করিতেন। প্রাটীন বৌদ্ধগণের মধ্যেও 
স্কন্ধসিদ্ধি' নামে দেহসিদ্ধির কথাই উল্লিখিত হইয়াছে দেখিতে পাওয়। 
যায়; এই প্রসঙ্গে আশ্রয় পরাবৃত্তি বা শুদ্ধধর্থের আশ্রয় গ্রহণে 
নবকায়লাভ বিবেচ্য। বজযান, সহজঘান, বৈষ্ব সহজিয়া, বাউল 
প্রভৃতি বিভিন্ন ধর্মসন্প্রদায়ের সাধনার ইতিহাস আলোচনা করিলে, 
১1 217৩ 40০০815175৩ 07562168. (0২561700৭06 8. 00107), 10163 21556, 
বত ০৮, 


২। ধর্দকায় হইলেন নূতন শুদ্ধ জায়, ইহাই অনাশ্রব ধর্ণসন্তান বা! আশ্রয় গরাবৃত্ধি। 
-"অভিযর্মকোশ ৭৩৪ 


€১২ নাথ-সম্প্রদায়ের ইতিহাস, দর্শন ও সাধন-প্রণালী 


এই গুহা সাধনার অনেক রহন্তই জানিতে পারা যাইবে । নাথগণ দেহ- 
পিদ্ধিকে বিশেষ প্রাধান্ত দিতেন, তাই ইহ] তাহাদের নামেই প্রচলিত। 
সংস্কৃত, বাংলা, হিন্দী ও অপর ভাষায় নিবদ্ধ রচনাবলী হইতে ইহা 
প্রমাণিত হয়। 


আমাদের পুর্বে আলোচিত নাথসম্প্রদায়ের সংস্কৃত গ্রস্থগুলির 
মধ্যে এবং বঙ্গীয় গাথার মধ্যে কায়সিদ্ধির বন্ছ উল্লেখ আছে। বঙ্গীয় 
গাথার মালোচনা পরে করিতেছি । সংস্কৃত গ্রন্থ মধ্যে গোরক্ষসিদ্ধান্ত- 
সংগ্রগে উক্ত হইয়াছে “চন্দ্রাৎ সারঃ অ্রবিতবপুষা তেন মৃতুর্নরাণাং 
তং বরীয়াংৎ সুকরবমথো নান্তথা কাযসিদ্ধি:৮।১ যে যোগী খেচরীমুদ্র। 
জানেন তিনি কালের দ্বারা বাধিত হন না, যিনি চন্দ্রের এই নির্দোষ 
অমতধারা পান করিয়াছেন, তিনি মৃণালের, ন্যায় বপু ধারণ করিয়া 
জীবিত থাকেন। চন্দ্রসার যাহার দেহে শ্রাবিত হইতেছে, তাহার 
কাযসিদ্ধি অনিবার্ধ্য। তিনি রোগের দ্বারা পীডিত হন না, কম্মের 
দ্বারাও বাধিন্চ হন না, তিনি পঞ্চমুখ হরের ন্যায় অজর অমর হন। এই 
সাধন গ্চুরুর উপদেশে লভ্য, কোটিশাস্ত্র পাঠেও এই জ্ঞানলাভ সম্ভব 
হয় না। হঠযোগপ্রদীপিকাতে৪ আছে _নির্বাধিঃ স মুণালকোমল- 
বপুর্যোগী চিরং জীবতি” (৩।৪১)। 

প্রশ্ন হইতে পারে, কাল শরীরকে ত্যাগ করে না, তবে যোগী 
কাযসিদ্ধি দ্বারা কিরূপে কালকে বঞ্চনা করেন? বস্তুতঃ কাল স্থুল 
শরীরকে ত্যাগ করে না, “শরীরং লো৷ ত্যজেদেব কালঃ কন্তাপি কুত্ত্রচিৎ। 
অন্তঃশরীররক্ষার্থং যত্বঃ কাধ্যস্ত যোগিনা”। তাই যোগী অস্তঃশরীর 
রক্ষাকাধ্যে যত্ববান হন, এইব্ূপ যোগীর পক্ষে অহংভাববজ্জিত মনের 
অভ্যানই লক্ষ্য। যে পূর্ণরূপে কল্পনাহীন সে কালকে জয় করিতে অক্ষম । 
আত্মজয়ই কাল, তাহাই শিব, তাহ সর্বস্ব, ইহা ব্যতীত কিছু নাই। 
কালযুক্ত সংসারে যোগী স্বীয় পৌরুষের দ্বারা কালকে জয়ী করিয়৷ 
নিদ্ধযোগী হন। যোগী নবদ্ধার রুদ্ধ করিয়া বায়ুরোধ করিয়া আত্মধ্যানে 
নিমগ্ন হইয়। থাকেন। অমরৌঘশাসনের প্রথমেই উর্ধশক্তির নিপাতনে ও 
অধঃশক্তির আকুগ্চনে মধ্যশক্তির প্রবোধ দ্বারা মহানুখ উৎপন্ন হইবার 
কথা আছে। অধঃশক্তি অর্থাৎ কুগুলিনী শক্তি, তাহাকে মধ্যপথে অর্থাং 


১। গোপি স,পৃঙ্ হ। গো নি স,পৃ ৬৯৪. 


কায়সিন্ধি ৫১৩ 
নুযুয়্াপথে নীত করিয়া সহশ্রারে মিলিত করিতে হয়, তংকালে 
উদ্ধশক্তির নিপাতন হয় অর্থাৎ সহস্রার হইতে অমৃতক্ষবণ হয়। 

কুগুলিনী বিভিন্ন চক্রের মধ্য দিযাই উদ্ধে গমন করেন। জীব 
খেচবী মুদ্রা সাধন দ্বাবা সহস্রীর-ক্ষরিত অমৃত পান করিলে ভাহার 
পিগুস্থৈর্ধ্য হয়।১ ইড়া সঞ্চারী পূরকের সহিত খেচরী দ্বারা নাভিস্থ 
বহিনকে সিঞ্চিত করিলে 'নবতনু* লাভ হয। 
নাসা পশ্চিমমার্গবাহপবনাং প্রাণেহতিদীর্ঘাকৃতে 
চ্্ান্থ প্রতিসারণাং স্থৃকৃতিনঃ প্রাগ দ্্টিকায়াঃ পথঃ। 
সিঞ্ন্‌ কালবিশালবহিবশগং ভূ্বা স নাভীশতং 
তৎকার্যযং কুরুতে পুনর্নবতন্ং জীর্ণক্রম্কদ্ধবং ॥২ 
হঠযোগপ্রদীপিকাতে উক্ত হইযাছে-_- 
ন্রবোন্মধ্যে শিবস্থানং মনস্তত্র বিলীযতে । 
জ্ঞাতব্যং তংপদং তৃর্য্যং তত্র কালে ন বিগ্যতে ॥ 
অভাসেৎ খেচবীং তাবদ্‌ যাবং স্তাদযোগনিদ্রিতঃ | 
সংপ্রাপ্তযোগনিদ্রস্ত কালে। নাস্তি কদাচন ॥৩ 
অর্থাৎ জযুগলের মধ্যে শিবস্থান আছে অর্থাৎ এ স্থানেই সুখন্বরূপ 
আত্মার অবস্থান । এই শিবস্থানে মল বিলীন হয় অর্থাৎ শিবাকার বৃত্তি 
প্রবাহ হয়। এইরূপ চিন্তলযই জাগ্রত স্বপ্ন স্থৃযুপ্তির পরবর্তী তুর্য্য বা 
চতুর্থ অবস্থা । এই অবস্থা হইলে মৃত্যু হয় না, অর্থাৎ চন্দরন্র্য্যের নিবোধ 
হেতু আয়ুক্ষয়কারক কাল থাকে না, এই নিমিত্ত ন্ুযুক্াকে কালের 
তোতৃশী বল! হয়। 
যাবৎ সাধক খেচরী মুদ্রা অভ্যাস করেন, তাবৎ সেই সাধক 
যোগনিদ্রামগ্ন থাকেন _অর্থাৎ তাহার সর্বপ্রকার চিন্তবৃত্তির নিরোধ হয়। 
যে সাধক এইরূপ চিত্তবৃত্তির নিরোধ করিতে পারিয়াছেন, তাহার কদাচ 
মৃত্যু ঘটে না। 
হঠযোগপ্রদীপিকায় যে যোগী-নমস্কার আছে তাহাতেও বল! 
হইয়াছে, তুমি চিরজীবী যোগী, তোমাকে নমস্কার করি। যে কাল দুর্বার, 
তুমি সেই 'কাল' অর্থাৎ স্বৃত্যুকে পরাজয় করিয়াছ। যে কালের বদনে 


১। অমরৌঘশানন, তৃতীয় গ্লোক-__পিওসথর্ধাং বস্মাদ্‌ ভবতি বত মহামৃতারোগাস্রবস্তে ইত্যাদি । 
২। অমরৌঘশীাসনমূ, বউ গোক। 

৩। হৃধো প্র ৪1৪৮, ৪৯, ৪1১৭ ভোজ হুযুর! কান্ত । 
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৫১৪ নাথ-সম্রদায়ের ইতিহাস, দর্শন ও সাধন-প্রণালী 


এই পরিরৃশ্তমান স্থাবর-জঙ্গমাত্মক জগৎ পতিত আছে, সেই জগদ্ভক্ষক 
কালও যখন তোমার নিকট অভিভূত হইয়াছে তখন তোমাকেই নমস্কার 
কর্তব্য-_“অমবায় নমস্তভ্যং সোইপি কালন্তবধা জিতঃ” ॥+ 

গোরক্ষমংহিতায় যোগীন্দ্রবর গোরপ্ষনাথ বলিয়াছেন _ 


অপানপ্রাণয়োবৈক্যাৎ ক্ষয়ো মৃত্রপুরীষয়োঃ 

যুব! ভবতি বৃদ্ধোহপি সততং মূলবন্ধনাং ॥২ 
অর্থাৎ মূলবন্ধ মুদ্রা অভ্যাস দ্বার! প্রাণ ও অপান ( এই ছইটা বাযু পরস্পর 
উদ্ধে ও অধঃ অবস্থিত ) বাযুর একতা সম্পন্ন হয স্থৃতরাং মূত্র ও পুরীষের 
ক্ষয় হয় এবং বৃদ্ধ ও যুবাৰ গ্যাঘ দৈহিক ক্ষমতা সম্পন্ন হয়। অতএব বল 
যাইতে পাবে মূলবন্ধ মুদ্রা অভ্যাস দ্বাবাও কাযসিদ্ধি হয। 


কোন কোন মতে কাষসাধন ক্রিয়াতে বাঙ্োলী, সহজোলী প্রভৃতি 
যে সকল মুদ্রার সাধন আছে তাহাতে স্ত্রীসঙ্গ অনিবার্য । বজ্রোলী 
সহজোলী নাম হইতে বজ্যান, সহজযান প্রভৃতি সম্প্রদায়ের কথা স্মরণ 
হয়। বক্জোলী প্রভৃতির রহস্য হঠযোগপ্রদীপিকায় এইবপে বিবৃত 
হইয়াছে__ 
চিত্তে সমতমাঁপন্ে বাঁয়ো ব্রজতি মধ্যমে | 
তদামরোলী বজ্রোলী সহজোলী প্রজায়তে ॥* 


এই সকল মুদ্রা সাধন দ্বার! বাষু মধ্যম নাঁভীগত হয অর্থাৎ সুযুন্না পথে 
প্রবাহিত হয, তদ্বারা কাল জয় সম্ভব হয়, কারণ ন্ুযুন্মা কালভোক্তণী ইহা! 
পূর্বে বলা হইয়াছে । 


দেখা যাইতেছে নাথসম্প্রদায় মধ্যে কায়সিদ্ধি ছিল। পূর্বের যে 
রসেশ্বর সম্প্রদায়ের কথা বলা হইয়াছে তাহার সহিতও নাথসন্প্রদায়ের 
যোগ ছিল। গোরক্ষসিদ্ধান্তসংগ্রহে “রসায়নী মহাবিষ্তা সিদ্ধির্ভবতি 
নিশ্চিতম্চ * বলা হইয়াছে । রসায়নবিগ্ভা দ্বারা যোগীর সিদ্ধিলাভ হয় 
অর্থাৎ তাহার পিগুসিদ্ধি হয়। যোগী ইহার ফলে বৈষয়িক দেহ ত্যাগ 
করিয়া যোগদেহ লাভ করেন এবং কালকে জয় করিয়া তাহ। রক্ষা 
করেন। 





১1 হযে প্র ৪1১৩ ২1 গো সং. ১৬২ 
৩। ₹ ২) প্র ৪1১৪ ৪। গো লি স.পৃ ৪৫ 


কায়সিদ্ধি 8১৫ 


যোগদেহং স্জত্যেব কালমীত্যত্ববত্যযম্‌। 
হস্তি বৈষয়িকং দেহং তন্নাথঃ কহরীশ্বরঃ ॥১ 


রসেশ্বর সম্প্রদায়ের কায়সিদ্ধি বিষয়ে সবিশেষ আলোচন। পরে কবা 
যাইতেছে, তৎপর দেহসিদ্ধির ছুষ্টটী বিশেষ ধারার আলোচনা কর্তব্য । 
দেহসিদ্ধিব ছুইটা ধারাব বৈশিষ্ট্য এই যে, প্রথম ধাবা কেবল সুক্ষ দহের 
স্থিরত৷ সম্পাদন কবা হয, দ্বিতীয় ধাবায় স্ুলদেতেরও শুদ্ধি সম্পাদন 
করা হয়। 

প্রথম ধারা দেহসিদ্ধির জন্য স্থুলদেহের সাক্ষাৎভাবে সিদ্ধতা 
অপরিহার্য নহে; এই মতে নূক্মদেহটীকে স্থুল হইতে পুথক করিয। 
লইযা স্থিব করিযা লইতে হয, শ্ক্মদেহ স্থির না হওয়া পধ্যন্ত পারদের 
ন্যায় স্বভাবতঃ চঞ্চল থাকে । আশ্রয ব্যতিবেকে উহা! একপ্রকাব অব্যক্ত 
থাঁকিয! যায এবং আশ্রযষ পাইলেও উহা! আশ্রয পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে 
পবিবর্তিত হয বলিযা স্থিরতা লভ কবিতে পাবে না। সাধনার 
সুকৌশলে স্থিব আশ্রযেব সহক।রিতায, জীবেব সুক্ষ সত্তাকে স্থিতিশীল 
করা যাইতে পারে। এই স্থিতি আপেক্ষিক অথব! পূর্ণ তাহার আলোচনা 
এস্থানে অপ্রাসঙ্গিক । এই প্রধালীতে ষে সিদ্ধদেহের আবিঙাব হয় 
তাহাতে স্ুলদেহেব সারাংশ গ্রথিত থাকে, অসাব অংশটী বাহ্বাবরণের 
ম্তায তাহাকে আচ্ছাদন করিয। থাকে, ইচ্ছামাত্র তাহাকে প্থক করিয। 
ফেল! যায, লৌকিক দৃষ্টিতে এই পৃথকীকবণকে মৃত্যু বলে। বস্তুতঃ ইহা 
“মৃতু” নহে । ইহ] ইচ্জাপুব্বক জীর্পবস্ত্র ত্যাগ বা সর্পের কঞ্চুক ত্যাগের 
ম্যায সাধারণ ব্যাপার মাত্র । ন্ৃক্াসত্তাতে “অহং বোধ উদ্দিত হয, ইহ] 
অহঙ্কার নহে, সুক্ষমসত। সিদ্ধ হইয। গেলে এই বোধের স্থায়িত্ব সিদ্ধ হটয়া 
যায়__অর্থাৎ “আমিত্ব' বোধটুকু অটুট থাকে । সাধাবণ জীবের মৃত্যুতে 
“আমিত্ববোধের' লয় হয এবং পুনর্জন্ম হইলে “আমিত্ব বোধ নৃতনৰপে 
আবিভূতি হয়। যোগী ও সাধারণ জীবের দেহত্যাগে ইহাই ভেদ। 
(জাতিম্মবদের চৈতন্তের আবরণ শিথিল থাকে বলিয়া পূর্ববস্থৃতি অটুট 
থাকে ।) সাধারণতঃ জীব ক্ষণিক বা অল্পকালস্থায়ী জ্ঞান ব্যতিরেকে 
স্থায়ী জ্ঞানের অধিকারী হইতে পারে না, চিত্তের চঞ্চলতাই তাহার 
একমাত্র কারণ। কিন্তু পুর্ব্বোক্ত প্রণালীতে কায়সিদ্ধি হইলে জ্ঞান 


১। গ্রোসি ষ পূ ধ৩জৌক ১১ 


৫১৬ নাথ-সম্প্রদায়ের ইতিহাস, দর্শন ও সাধন-প্রশালী 


সর্বদা অখণ্ড ভাবেই উদ্দিত থাকে, তাহার তিরোধান সম্ভবপর হয় না। 
ভ্তানের তিরোধান না হইলে অজ্ঞানেব আবির্ভাব কি প্রকারে হইতে 
পারে? মৃত্টা, প্রলয বা নিগ্রহ অঙ্ছজানের নামাস্তর। অতএব একবার 
স্থিরজ্জান হইয়া গেলে ইহাদের অস্তিত্ব থাকে না। ইহাকেই মৃত্যুঞ্জয় 
বলে, আচাধ্যগণ “কালবঞ্চন' ছার! ইহারই নির্দেশ করিয়া থাকেন । 

কালচক্রযান সম্প্রদাযেও কালকে ধ্বংস করিবার কথা আছে, 
শান্্রীহাশয় বলিয়াছেন কাল অর্থে “দানব, তাহ।কে ধ্বংস করিবার 
চক্রবিশেষ বলিয়া কালচক্রযান নাম হষ্টযাছে।১ ওযাডেল সাহেবের 
মতে উত্তর ভাবতের কাশ্ীর ও নেপালে তন্ত্রের উদ্ভব হয়, তাহাতে 
মন্বযানের সাধন প্রণালীব সহিত দানবাদির সংযোগে “কালচক্রযানেব' 
উদ্ভব হয।২ এই কালচক্রযান মধ্যে "পবাবৃত্তি, অর্থাৎ উল্টাসাধন 
ছিল,-ইহ। মৃহ্াব পথে অগ্রসর না হইয! উপ্টাপথে অগ্রসব হওয়ার 
সাধন (যথা--ঘডিব কাটা উপ্টাইয' দেওযা ) অতএব ইহাও “সিদ্ধদেহ” 
লাভের সাধন! | স্থুলদেহ নাশে বিষণ্ন হইবাব কাবণ নাই, চ্য্যাপদে 
ইহার উল্লেখ পাই “কান্ধবিযোএ' মা হোহি বিষ” দেখা যাইতেছে, 
যৌগিক সম্প্রদাষ মাত্রেই স্থুলদেহ ত্যাগে ভীত হতেন না, তাহাকে 
সাধারণ ব্যাপার বপে গণ্য করিতেন, ইহাই দেহসিদ্ধিব প্রথম ধাবা । 

এই যে প্রথম ধাবাৰ উল্লেখ কবা হইল তাহাতে মৃত্যু বলিয়া! 
কিছু ন! থাকিলেও, দেহতাগরূপ ব্যাপার আছে। এই কঞ্চুক ত্যাগের 
্রষ্টারূপে এবং কোন কোন স্থলে অধিষ্ঠাতৃবপে চিন্মযী নুক্ষসন্ত! বর্তমান 
থাকে । অর্থাৎ দেহত্যাগেরও ছুইটা অবস্থা আছে £ প্রথমণটী ইচ্ছাধীন 
নহে ও দ্বিতীয়টা ইচ্ছাধীন। প্রথম অবস্থা প্রারব্ধ কর্ম অভিভূত হয় 
না বলিয। দেহত্যাগ ইচ্ছাধীন নহে, এই অবস্থায় জ্ঞানমাত্র থাকে, কিন্ত 
ইচ্ছামৃত্যু সম্ভব হয় না। তথাপি দেহত্যাগকালে অজ্ঞান থাকে ন৷ বলিয়। 
যিনি দেহত্যাগ করেন তিনি জ্ঞানপূর্র্বক দেহত্যাগ করি! চলিয়া যান। 
এই প্রথম অবস্থায় ইচ্ছাপুর্বক দেহতাগের সামর্থা থাকে না। কিন্ত 
দ্বিতীয়প্রকার অবস্থায প্রারদধ ও কালশক্তি অভিভূত থাকে বলিয়া 
দেহত্যাগ ইচ্ছামুবূপ সময়ে, স্থানে ও উপায়ে করিতে পারা যায়। 

১। উড়িস্তার বৌদ্ধ ধর্দ নগেন্্রনাথ বহু, ভূমিকা, হরপ্রসাদ শাস্্ী পৃঃ ৮ 


২। ওয়াডেল, লামাধর্্ পৃঃ ১৫ 
৩, চর্যযা ৪২1২ 


কায়সিদ্ধি ৫১৭ 


এক্ষণে পুর্বে উল্লিখিত দেহসিদ্ধির দ্বিতীয় ধারার বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যাত 
হইতেছে । এই ধারায় স্থূল দেহের অর্থাৎ ভৌতিক উপাদানে গঠিত 
দেহের আত্যস্তিক শুদ্ধি নিষ্পন্ন হয়, এইজন্য দেহে বর্জনীয অংশ বিছু 
থাকে না। ধাহার! এই ধারণাকে অবলম্বন করিয! দেহকে সিদ্ধ করেন, 
তাহাদের পক্ষে দেহত্যাগ আবশ্যক হয না, কঞ্চু+ক বলিষা তাহাদের পক্ষে 
বর্জনীষ কিছু থাকে না, সমস্ত দেহটা শুদ্ধ উপাদানরূপে পবিণণড হইয! 
যায়। এই ধারায় পরিহারযোগ্য অংশ থাকে না, যদি দেহের '£বপ 
কোন অংশ থাকে, তবে বুঝিতে হইবে দেহসিদ্ধি সম্যক্‌ নিষ্পন্ন হয না । 

পাতগ্তলযোগশাস্ত্রে কাযসম্পৎ' নামে এই দেহসিদ্ধিব যথার্থ বর্ণন। 
করা হইয়াছে, পঞ্চভূতকে জঘ করিবার ফলে কান্তিমান্‌ বব দেহ লাভ 
হয়, ইহার বিশেষ বিবরণ ব্যাসভাষ্যে দ্রষ্টব্য ।১ তান্থিকাচাধ্যগণ এম্ত্- 
যোগ" বা শব্ধসাধনার দ্বারা সিদ্ধদেহের উৎপন্তি বর্ণনা করিয! থাঁকেন। 
অবিবত এক মন্ত্র জপের দ্বাব বৃত্তিসমূহ কদ্ধ হয, শরীব-মন সহজেই 
বিরাম পায়। তৎফলে শরীরে নবকান্তি দেখা দেয়, শবীব লঘু হয ও 
অণিমাদি সিদ্ধি হয়। 

দেহসাধনের মূল বিন্দুপ্রবাহের স্থিরতা ও শুদ্ধতা সম্পাদনপূর্ব্বক 
উদ্ধদিকে আকর্ষণ অত্যন্ত আবশ্যক। বিন্দুর গতি উর্ধামুখী না হইলে 
অন্তঃকরণ, বাহ্যক্দ্রিষ এবং দেহেব উপাদানস্বরূপ ভৌতিক সত্ব। সবগুলিকে 
সমষ্টিগতভাবে বিগলিত করিযা, একটা নিরস্তুববাহী স্রোতের ন্যাষ উদ্ধী- 
দিকে সঞ্চালিত করিতে হয । এই শ্রোত যতই উদ্ধমুখ হইতে থাকে, ততই 
তাহ! ক্রমশঃ অধিকতর বিশুদ্ধ হইতে হইতে চরম অবস্থায় চিন্মযত। প্রাপ্ত 
হয়, তখন তাহা নির্মল ও আনন্দময় বিজ্ঞানপ্রবাহরূপে আত্মপ্রক!শ 
করে। যাহাকে যোগিগণ সাধারণতঃ 'নাদানুন্ধান” বলি! বর্ণনা করিযা 
থাকেন, ইহা তাহারই সহিত সংশ্লিষ্ট । কুগুলিনী শক্তি বিক্ষুব্ধ হইয। 
অর্থাৎ চিংশক্তির স্পর্শে কৃণডলিনী শক্তি স্পন্দিত ও উদ্ধুদ্ধ হইয়া যখন 
নাদরূপে প্রবাহিত হইতে থাকে, তখনি এই উদ্ধমুখ ধাবার সূত্রপাত হষ। 
বস্ততঃ ইহ! প্রকৃতির নিত্যসিদ্ধ ব্যাপার । মন € তৎসহযোগে প্রাণ ও 
ইক্ড্িয়াদি বহিমুথ থাকা পর্য্স্ত ইহা অনুভব করা যায না। “নাদ' শব- 
্রন্ষের ক্ষুরণ অবস্থা, ইহ! ধ্বন্যাত্মক শব্দ, বর্ণরূপী শব্দ নে, ইহা বলাই 


১৬। পীতগ্রলবৌগদর্শন, বিুতিপাদদে “ততোহণিষাদিপ্রীহূর্তীবঃ কারসম্পৎ ত্বর্দানভিঘাতশ্চ 
(৪৫ হুর) রূপলাবপাবলবজরসংহননত্বানি কারসম্পৎ (৪৬ নুক্জ )। 


৫১৮ নাথ-সম্প্রদায়ের ইতিহাস, দর্শন ও সাধন-প্রণালী 


বাহুলা। নাদের উদ্গমে বর্ণসকল উহাতে মিলিয়া আত্মবিসর্জন করে । 
এইভাবে বিন্দু হইতে নাদ উদগত হইয়া পুনর্্বার বিন্দুতে যাইয়াই আত্ম- 
সমর্পণ কবে। মন প্রভৃতি আন্তঃকরণ ও বাসা ইক্দ্রিয়ের শক্তি, নাদের 
অন্নগতভাবে তাহার সহিত সংশ্লিষ্ট হইযা ধাবিত হয়, তাহাদের পৃথক 
সঞ্চারশক্তি থাকে না। 

নাদের উর্ধগতি যতই বাড়িতে থাকে ততই নাদ ক্রমশঃ ক্ষীণতর 
হইতে থাকে, এইরূপ উপলব্ধি হয়। বস্ততঃ ইহা মনের ক্রমিক সুক্্মতারই 
নিদর্শন । চরম অবস্থায় মনের স্থলতা পরিহৃত হয় ও মন নিশ্চল হইয়া 
যায, তখন নাদ মার শ্রুত হয় না, অর্থাৎ নাদ নিত্যসিদ্ধ হইলেও মনের 
পুথক সন্তা থাকে না বলিয়া তাহার উপলব্ধি থাকে না । এই প্রকারে 
নাদ ও মনেব অতীত অবস্থার উন্মেষ হয, ইহাকেই চৈতন্য বা জ্ঞানের 
বিকাশ বলে। সাধক যে কোন উপায়ে সাধনা কবিলেও এই সাধনফল 
অবশ্যন্তাবী। দেহসিদ্ধ কবিতে হইলে 'এই চৈতশ্যময়ী শক্তিকে আশ্রয় 
কবিযাই দেহবপ জডসন্তাকে চৈতন্তময় কবিষ! লইতে হয়, তখন বস্ততঃ 
পঞ্চভূত ও ভৌতিকসত্তা এবং তৎসহ চিত্তসত্ব' উভয়ই শুদ্ধ হইয়া চিন্ময়তা 
লাভ করে। 

সিদ্ধদেহকে অর্থাৎ শুদ্ধদেহকে 'প্রণবতন্থু” অথবা এমন্ত্রদেহ” বল! 
হয়। ইহাই দিব্দেহ, জ্যোতিন্ময়। ইহাতে জরামৃত্যু, ক্ষুংপিপাসা, 
কামক্রোধাদি জডদেহ সংক্রান্ত ধর্মের বাস্তব সত্তা নাই। বল! বাহুল্য, 
শুদ্ধদেহ লাভ না করিয়! সাধক চিৎসমুত্রে প্রবেশ করিতে পারিলেও 
উহ! আত্মবিনাশেব নামান্তর, কারণ এ অবস্থায় চৈতন্যের সংরক্ষণ সম্ভবপর 
হয় না এবং বিরাট মুযুপ্তিতে সাধক নিমগ্ন হইযা যান। যোগীর পক্ষে 
এই অবস্থা বাঞ্চনীয় নহে, কারণ দেহকে আশ্রয় না করিতে পারিলে 
চৈতত্যশক্তি তিরোহিত হইয়া অব্যক্ত হইয়া যায়। প্রচলিত ভৌতিক 
দেহ চঞ্চল ও পৰিবর্তনশীল হইলেও চৈতন্তের আত্মবিকাঁশের ক্ষেত্র, ইহার 
মলিনতা ইহার একমাত্র দোষ। যোগিগণ বলেন, এই মলিনত! দূর 
করিয়া একটা অক্ষত দেহের স্থিতির ব্যবস্থা করিতে পারিলে চৈতন্যের 
লোপ কখনই হইবে না, ইহাই মৃত্যুঞ্জয়। এই অক্ষত দেহই সিদ্ধদেহ। 
পাঞ্চরাত্রীয় বৈষব আচাধ্যগণ শুদ্ধদেহকে বিশুদ্ধ সর্বময় বলিয়। বর্ণনা 
কৰিয়াছেন, এই বিশুদ্ধ স্ব অপ্রাকৃত, অতএব এই দেহ ষে প্রাকৃতিক বা 
্বাভাবিক দ্রেহ নহে তাহা নিশ্চিত। * 


কায়সিদ্ধি ৫১৯ 


ূর্বষ্ট উল্লেখ করিয়াছি যে, প্রাকৃত দেহকেই কোন একটা ধার! 
অবলম্বন করিয়া শুদ্ধ করিয়া লইতে হয, তখনই অশুদ্ধদেহেব পরিবর্থে 
শুদ্ধদেহের প্রাপ্তি ঘটে, কিন্তু এই শোধনের জন্য শুদ্ধ সন্তার বীজ আবশ্যক 
হয়। স্থুলদেহে যে সকল দোষ জডিত থাকে, সাধনা দ্বারা তাহা দূর 
করাই নাথদের আদর্শ। ইহ! ছারা রোগ, জরা, মৃত্যু প্রন্থৃতি শারীবিক 
বৈকল্য দূর হয়। নাথযোগিগণ বলেন, যোগিগুর “মহাজ্ঞান' সঞ্চার 
করিয়া শুদ্ধসত্তার বীজ প্রদান করিয়া! থাকেন। সাধক জপাদি 
ক্রিয়াসাধন দ্বার! এ গুরুদত্ত বীজকেই ক্রমশঃ বিকশিত করিতে থাকে । 
ইহাই শুদ্ধসত্ায় ক্রমবিকাশরপ ক্রিয়া । ইহার বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে 
অশ্তুদ্ধসত্তা সম্পূর্ণভাবে বিশুদ্ধ হইয়! শুদ্ধ সন্তার অন্ুগমন করে, অথবা 
সার ও অসার ছুইভাগে বিভক্ত হইয়া সারাংশ শুদ্ধ সত্তাতে প্রেবণ করে 
এবং অসার অংশ একটা বাহা আবরণের ম্ায় কিঞিৎকাঁলেব নিমিত্ত শুদ্ধ 
সত্তাকে আচ্ছাদন করিয়। বর্তমান থাকে। 

এই বিবরণ হইতে বুঝিতে পারা যাইতেছে যে, সিদ্ধদেহ এক 
প্রকারের 'অযোনিজ' দেহ, তাই উহ! শুদ্ধ। স্থুলদেহেব যাহা স্বাভাবিক 
মলিনতা, যাহাকে খুষ্টানের৷ “আর্দিপাতক'রূপে বর্ণনা! করেন তাহ! 
ইহাতে নাই। সেই নিমিত্ত জ্ঞানদান ও জ্ঞান গ্রহণের পক্ষে ইহাই প্রকৃত 
বাহন। প্রায় সকল ধর্ধসন্প্রদায়ের আদি প্রতিষ্ঠাতাকে এই নিমিত্ত 
'ঈশ্বরসস্তান' প্রভৃতি আখা! দেওয়া হয় বা! কুমারীব গঞ্জজাত বলা হয়, 
অর্থাৎ অযোনিজ উদ্ভব কল্পনা করা হয়। নাথমার্গেও গোরক্ষকে 'ঈশ্বর- 
সন্তান” ও মতস্তেন্দ্রকে “মতম্যজাত” বলা হইয়াছে এবং ইহার প্রতিষ্ঠাতা 
স্বয়ং আদিনাথ বা মহাদেব। 

মানবদেহে ইডা ও পিঙ্গল! নাড়ীদ্বয় চন্দ্র ও নূর্য্যের প্রতীক। 
উর্ধগতির সময়ে অর্থাৎ কুগুলিনী-প্রবাহ উর্ধামুখ হওয়ার সময়ে এই চন্দ্র 
ও সূর্য্য উভয়ের মিলন হইয়া! থাকে । পক্ষান্তরে বলা যাইতে পারে যে, 
চ্দ্রন্ধ্য বা চন্্রনূয্যঅগ্লিকে এক আ্রোতে প্রবাহিত করিতে না পাবিলে 
চৈতন্থের প্রবাহ উপলব্ধ হয় ন। 

ইড়াপিক্গলা বশীভূত হইলে, মন ও বায়ুর স্থিরতা ম্বতঃই সম্পাদিত 
হয়, ইহার দ্বারা প্রজ্ঞার উন্মেষ বা কুগুলিনীর জাগরণ হয়। ফট্চক্রুভেদ 
দ্বারা চিত্শুদ্ধি লাভ হয় এবং ভূতজয় দ্বারা শক্তিলাভ সম্ভব হয়। 
নাথমার্চের সাধনে মূলা বা নাভিস্থান হইতে মনস্এর উর্ধগতি সম্পাদিত 


৫২০ নাথ-সম্প্রদায়ের ইতিহাস, দর্শন ও সাধন-প্রণালী 


হয়, কিন্তু স্থযুয়াপথ উন্মুক্ত না হওয়া পর্ধ্যস্ত শিবশক্তির সামর্থ সাধন 
হয় না। কেবল জ্ঞান দ্বারা এই পথ মুক্ত হওয়া কঠিন, তাই নাথসিদ্ধ 
দেহকে আশ্রয করিয়া যোগ সাধন করিতে বলেন । যোগঘ্বারা মানবের 
স্বাভাবিক অপর দেহকে পক করাই নাথযোগীর প্রধান লক্ষ্য । ইহাদ্ধারা 
শীতোষতা ও জ্জরামৃত্যু জয় হয় এবং মোক্ষলাভ হয়। এই যোগান্সি দ্বারা 
পর দেহই সিদ্ধদেহ, এই দেহলাভ হইলে পরে দিব্যদেহ লাভ জস্তব হয়। 
যে।গবীজে শঙ্কর বলিয়াছেন-__ 

জ্ঞাননিষ্ঠো বিরক্তোহপি ধর্শমজ্ঞো বিজিতেক্দ্িয়ঃ | 

বিনা! দেবোইপি যোগেন ন মোক্ষং লভতে প্রিয়ে ॥১ 
সিদ্ধদেহ লঘুঃ ই্থা৷ চিন্তার গতির ম্যায় ক্ষিপ্রগতিসম্পন্ন, যে-কোন রূপ 
ধাবণে সমর্থ এবং যথেচ্ছ গমনে সমর্থ। ইঞ্টক-প্রাচীর, জল, অগ্নি, বাযু 
প্রস্তরাদি ভেদ করিষা ইহার গমনে সামর্থ্য আছে। ইহা! শুগ্ত মধ্যে 
অদৃশ্য হইতে পারে, 'াঁবার একই সময়ে বনুমূদ্তিতে আবিস্ভ্তি হইতে 
পারে। প্রসর ও সঙ্কোচ সাধনে এই দেহ পটু, দেবমধোও এই দেহ 
ছুল্পভ, ইহা শুদ্ধ আকাশ হতেও শুদ্ধতর ৷ রসম্ৃদয়তন্ত্রে উক্ত হইয়াছে__ 

এবং রসসংসিদ্ধ! হুংখজরামরণবঞ্জিতো গুণবান্‌। 

খে গমনেন চ নিত্যং সংচরতে সকলতুবনেষু ॥ 

দাতা ভুবনত্রিতয়ে ত্রষ্টা সোহগীহ পদ্মযোনিরিব। 

ভর্া বিষুরিব স্তাৎ সংহর্তী রুদ্রবদগতিঃ ॥২ 
যোগবীজেও উক্ত হুইয়াছে পবনজয়ের আবশ্যকতা আছে, পবনজয় দ্বার! 
পিশুস্থে্্য সম্পাদিত হয ও চিত্তশুদ্ধি হয়, তংফলে স্বাত্মজ্ঞান হয। 

যো জিত্বা৷ পবনং মোহাদ্‌ যোগমিচ্ছতি যোগিনঃ। 

সোইপককুস্তমারুহা সাগরং তর্ভ,মিচ্ছতি ॥৭৭॥ 

যন্ত প্রাণো। বিলীন স্তৎ সাধকে জীবিতে সতি। 

পি ন পতিত স্তস্য চিত্বং দোবৈঃ প্রমুচ্যতে ॥৭৮ 

শুদ্ধে চেতসি তন্তৈব স্বাত্মজ্ঞানং প্রকাশতে ।* 
সকল যুগের রহস্তবাদীদের মধ্যে প্রক্রিয়াবিশেষ দ্বার। শুদ্ধ দেহলাভের 
ঈপ্মা লক্ষিত হয়। হঠযোগ, অন্ত, রসায়ন শান্তে শুদ্ধদেহের উল্লেখ 
বারস্বার দেখা যায়। যোগাগ্রি দ্বার! সপ্তধাতুময় দেহ দগ্ধ হইলে 


১। যৌগবীজ ৩১ গ্লোক। ২) রসহাদয়তন্ত্রম ১৯1৬৩,৬৪ 
০) যোগবীজ ৭৭ ৭৮, ৭৯ 


কায়সিদ্ি ৫২১ 


যোগদেহ লাভ হয় ( যোগবীজ, ৭৯ শ্লোক )। চিন্তবোধেব সহিত বাধু- 
নাশ না হইলে সকল সাধনা ব্যর্থ, নাক্মপ্রতীতি নঁ গুরুর্ন মোক্ষঃ (যোগবীজ, 
১২৯ শ্লোক )। যোগীর সাধনবলে তাহার দেহ ব্রহ্ম প্রাপ্ত হয়, যেমন 
সৈন্ধব জলত প্রাপ্ত হয়, এই ব্রহ্মময়দ্বই মুক্তি, া্তাব প্রাণেব বহিবাগমন 
নাই, অতএব তাহাব মৃত্যু কোথায ? 

ন বহি প্র্ণাণ আযাতি পিওস্য পতনং কুতঃ। 

পিগুপাতেন যা মুক্তি সা মুক্তিঃ কথ্যতে পুনঃ ॥১৭৩। 

দেহো। ত্রহ্মত্মাধাতি জলতাং সৈন্ধবং যথা । 

অনন্যতাং যদাযাতি তদা মুক্তঃ স উচ্যতে ॥১৭৭ | 

চিন্ময়ানি শরীরাণি ইব্দ্রিধাণি ততৈব চ।১ 


ইহাব দ্বাঝা নাথযোগীর দেহ বপান্তরিত হইবাব প্রক্রিয়া ন্ুচিত 
হইতেছে । চন্দ্রনূর্ধেব একতা সম্পাদনে চিত্তলয় এবং চিত্তলয়ের সহিত 
বাধুজয প্রধান কর্তবা; শিবস্তব অভ্যাসফলে দেহ ক্রমশঃ পরিবন্তিত 
হইয়৷ চিন্মঘ শবীব ও চিন্ময ইন্দ্রিয়াদি লাভ হইবে । রসেশ্বব সম্প্রদাষের 
প্রক্রিয়া! ভিন্ন, তাহারা বলেন দেহবেধ'বপ ক্রিষ। দ্বাবা সিদ্ধদেহ লাভ 
সম্ভব। যদি লোহবেধ অর্থাৎ লৌহকে স্বর্ণ পরিণত কবা সম্ভব হয়, 
তবে দেহবেধ সম্ভব হইবে না কেন? তাই “বস' অর্থাৎ পারদ দ্বাবা 
দেহসিদ্ধিলাভের প্রক্রিযা ঠাহারা বর্ণনা করিযাছেন। পারদসহ 
অন্রক ও গন্ধকের বাবহাঁব প্রচলিত ছিল। সিদ্ধদেহকে বসমযী তনু 
বা হরণৌরীশ্ষষ্টিজ তন্ন বল! হইত, কারণ রস শিববীধা, শুরু ও স্বচ্ছ, 
ইহ হবস্থষ্টি , জভ্রক গৌবীন্প্টি, তাই হরগৌরীন্ষ্টিজ তন্ুব উৎপত্তি। 
পারদেব ক্রিষা জীবদেহে দেখা যাঁষ, উহ] দ্বার! স্থ্র্য সম্পাদিত হয় । 
শিবই রসেশ্বর এবং শিবে-জীবে ভেদ নাই । রসেশ্বর দর্শনকার বলেন, 
প্রত্যভিজ্ঞা দ্বারা মোক্ষ হয় না, বসসাধনে দৈহিক স্থ্র্ধ্য সম্পাদন করিয়া 
তংপরে যোগাভ্যাস দ্বার! মুক্তিলাভ সম্ভব। পারদের দ্বার! বর্তমান 
দেহেই স্থেরধ্য সম্পাদিত হইয! মুক্তিলাভ সম্ভব হয় ইহাই জীবমুক্তি। 
দেব, দৈত্য, মুনি, খাষি, অনেকেই এই পন্থা অবলম্বন করিয়া জীবন্মক্ত 
হইয়াছেন।২ 

মহাদেবের যে প্রচ্যত বীর্য ধরদীতলে পতিত হয় তাহা 


১। যোগবীজ, ১৭-১৭৫ প্ৌক। ২ সর্ধদর্শনসংগ্রহ-_রসেশ্বরদর্শনমূ, প্লৌক ৭-৮। 
0 ৮৪84, 


২৯ নাগ-সন্প্রদায়েব ইতিহাস, দর্শন ও সাধন-প্রণালী 


পাবদবপে পবিণত হয়, ইহা সংসাঁবের পরপাব-প্রাপ্তিব হেতু বলিযা 
“পাবদ', তাই যাবতীয় ধাতুব মধ্যে পাবদ শ্রেষ্ঠ । পাবদকে বস বলা 
হয কেনঃ ভাবমিশ্র ভব প্রকাশে বলিযাছেন__ 

বসায়নাধিভিলেণকৈঃ পাবাদো বস্তাতে যতঃ। 

ততো বস ইতি প্রোক্তঃ স চ ধাতুরূপি ম্মৃতঃ ॥+ 
শর্থাং বসাযন হিসাবে লোকেব দ্বাব৷ পারদ রসিত বা ভক্ষিত হুয 
বলিযাট ইহ] “বস” নামে অভিতিত হয, ইহাকে ধাতুও বলে, ইহাই রসের 
নিরুক্তি। পারদের অশেষ প্রকার গুণ আছে। বর্ণভেদে পারদ চতুধিবধ-_ 
শেত, বক্ত, গীত ও কৃষ্ণ । পাবদ ব্যবহারে খেগমন আদি সিদ্ধিলাত 
হয়। যোগম্থৃত্েও (51১) বযাসভাম্যে আছে, অন্রবভবনে বসায়নাদিব 
দ্বাবা সিদ্ধিলাভ হইত, তদিষষে অধুনা লোৌকেব অভিজ্ঞতা নাই । বসান 
দ্বাবা দৈহিক পবিবস্তন অবশ্যই সাধিত হইত। 

এই দৃশ্য জগৎ অনিতা, স্থুলদেহ ও অনিতা, কিন্তু ষাটুকৌশিক এই 

দেহ অনিত্য হইলেও, বসান্রক পদবাচা হবগোৌবী ন্যগ্িজাতেব নিত্য 
উৎপন্ন হইযা থাকে ' রসহ্বদয়তন্বমা ধাঙারা স্বশবীবে হরগৌবীব 
নিজস্ব প্রাপ্ত হইযাছেন, তাহারাই বসসিদ্ধ এবং তজ্জন্ত সকল লোকের 
বন্দনীয, সমৃদাষ মন্ত্র ভাহাদেব কিন্কব।ৎ বসহৃদযে উক্ত হইযাছে - 

যে চাতাক্তশরীর! হবগৌরীনষ্টিজ। তনু প্রাপ্তাঃ । 

বন্দা। স্তে রসসিদ্ধা মন্ত্রগণাঃ কিন্কর। যেষাম্‌ ॥১/৭ 
এই গ্লোকে “অতাক্তশরীবা” অর্থে ধাহাদেব দ্বারা শবীর ত্যক্ত হয না 
তাহাদের বুঝাইতেছে। তাহারাই জীবন্দুক্ত। শবীর দ্বিবিধ-স্থল ও 
সুক্ষ , পঞ্চভূতাত্বক শবীব স্থুল, এবং “কোশত্রয়াম্কং সক্ষম অর্থাং 
বিজ্ঞানময, মনোৌময ও প্রাণমঘ কোশত্রয দ্বারা মিলিত শরীর সুক্ষ । 
রসসিদ্ধেরা! অত্যক্তশরীর লইযা ত্রিলোকে বিচরণ করেন। বসেশ্বরদর্শনকার 
বলিয়াছেন, যড়দর্শনে পিগুপাতানস্তর মুক্তি প্রদিত হইয়াছে, সেই 
মুক্তি হস্তামলকবৎ প্রতাক্ষ হইলেও উপলব্ধি হয না। মেইজন্য রস ও 
রসায়ন সাহাযো পিগ্ডের রক্ষা কর্তবা ৷ 

ডাঃ রমন শান্জী দেখাইয়াছেন যে, খবঃ পৃঃ যুগ হইতে এ দেশে রস- 

সাধন বা পারদের ব্যবহার প্রচলিত ছিল। সম্ভবতঃ “ভোগ” নামে 


১। দর্শনিপরিচয়,-গৌপাল দেন, পূ ১২৬-২৭। 
২ রসহদন্নতরম্‌ ১৭, রসেম্বর্দর্শন--সবদর্শনসংগ্রহে ৬ লোকের টাক11 


কায়সিছি। ৫২৩ 


“তাও, সাধক চীনদেশ হইতে আসিয়া ভাবতে ইহার প্রচলন করেন। 
খুঃ পৃঃ বত শতাব্দী হইতে সিদ্ধ-সম্প্রদাযের সাধন চলিতেছে, তনধ্যে 
মাহেশ্বব সিদ্ধ সম্প্রদাঘ প্রাচীনতম, তাহাদেব অলৌকিক কাহিনীসকল 
অগ্ঠাপি দক্ষিণ ভারতে প্রসিদ্ধ । (0. 7.7, ০]. ]) 

প্রসঙ্গতঃ এমস্থলে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, পাবদ এবং গন্ধক 
সাহাযো দৈহিক পরিবর্তন ক্রিয়ার সাধন পাশ্চাত্য দেশেও প্রচলিত ডিল । 
মধাযুগে বজিক্রুসিয়ান নষ্টিক (0030০ ), কোয়াইটিষ্ট প্রভৃতি সম্প্রদাষ 
ক্যাথলিক ধর্মের বিকদ্ধাচরণ করেন ( এ যুগেব থিযোসফিষ্টরা অনেকট! 
এইবপ ), এই সকল সম্প্রদায মধো অতীন্দ্িয় বহস্যময সাধন প্রচলিত 
ছিল। নষ্টিকেব৷ বহন্যবাদের সহিত মন্ত্বি্ঠাব যোগ করেন। 
বহুম্যবাদে “অহং জ্ঞান উপলব্ধি পর্যস্তব সাধন আছে, মন্্ববিগ্ভায় “আমি 
জানিতে চাহি'র পর্যন্ত সাধন ভাছে। পরমসন্তাকে উপলব্দির ছৃষ্টটা পথ 
আছে, মন্ত্রাদি দ্বাৰা বা মনের ছাবা (1১:79) পৃঃ ৭* )। উন্ছদীদেব 
মোসেস বচিত গ্রন্থে একটী বিচিত্র অনুষ্ঠটান-পদ্ধতি আছে, তাহাকে 
তন্ত্রোক কৃগডলিনীব জাগবণ বল। যায ।১ নব্যযুগে নবাউপাযে আমেবিকায 
এই সাধন ৮লিতেছে। অতএব রহম্যবাদের সহিত অভ্যাসজনিত 
ক।যোরও সম্বপ্ধ আছে, উহা কাপ্পনিক কাধ্য মাত্র নহে (11056101510 
পু; ৮২)। আবাব রহস্তবাদেব সহিত সকল দেশেই সাহ্কেতিক ভাষার 
বাবহাব দেখা যায, সপ্তদশ শতাব্দীতে উইলিয়াম ল ও তাহার গুক যে 
গ্রন্থ রচনা করেন তাহা এখন ছুবের্বোধা , তাহাতে লীনা” অর্থে রৌপা, 
“সল' অর্থে স্বর্ণ, স্পর্শমণি' তৈয়াবির পরিভাষ! হঈল পরমাত্মার জন্য ক্ষুধা, 
ইত্যাদি। (0056111/ ০2৪11016 তাহার রচিত 91১955. 1061 গ্রন্থ 
নষ্ট করিয়া যান। 075, ১০০ 3029911৩ 13110015100 
(010 11611050110 1550” রচনা কবিয়াও গোপন করিতে বাধ্য হন। 
লবণ, গন্ধক ও পাবদ ব্যহারে ইহারা শনীরের পরিবন্তন সাধন কবিতেন, 
তন্মধ্যে পারদই প্রধান ছিল। কিন্ত এই পারদাদি আমাদের ব্যবহৃত 
সাধারণ ধাতু নহে, উহার! বৈজ্ঞানিক ক্তরিয়ায় প্রস্তত বিশেষ গুণযুক্ত 
ধাতু। আবার লবণ ও গন্ধক, দেহ ও আত্মার প্রতীকবপে ব্যবহ্থাত 
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£২৪ নাথ-সম্প্রদায়ের ইতিহাস, দর্শন ও সাধন-প্রণালী 


হইত , অর্থাং গন্ধক হঈতেছে গ্রাকৃতিক স্বভাব, তাহাতে বুদ্ধিরপ লবণ 
দ্বাবা সিঞ্চন কর্তব্য  পাবদ হঈতেছে “আত্মা কেবল বিজ্ঞেবা ইহাদেব 
সন্ধান জানেন । চন্দ্র ও স্ুর্যোব বশ্মি হইতে এই পাবদ সংগৃহীত হয়, 
ইচ্ছাই স্বর্ণ ও রৌপ্য অর্থাং জীবাত্বা ৪ পরমাস্সাব সংযৌজক | মাঁনব- 
মধ্যে এই তিনটাব অস্তিত্ব আছে। মন্দাগ্িতে উহাদের দঞ্ধ করিলে 
দৈহিক পরিবর্তন অনিবার্ধা। এই তিনটা মৌলিক সত্য যথাক্রমে কৃষ্ণ, 
শ্বেত ও বক্তবর্ণের । ইহাই বহম্যবাদীর তিনটী ক্রম ; [5728001, 
[11110010560 এবং 010101| মানবদেহ কৃষ্ণ, শ্বেতপারদের স্পর্শে ইহা 
নির্মল হয এবং রক্তবর্ণ দ্বাব! জীবাত্মা-পরমাক্মাঘ ( রৌপা ও স্বর্ণ) সংযোগ 
সাধিত হয। স্পর্শমণির সন্ধানই হরিদর্ণের সিংহের সন্ধান অর্থাৎ মানবের 
বল আছে তাই সে সিংহ, হরিত অর্থে অপক, অতএব মানব যে “রূপ 
ধারণ করিয়া আছে সেই “রূপ'কে বধ কবিয়া “নববপ" ধারণ করাই 
উদ্দেশ্য ।, ইহাই পাশ্চাতোর রস ছ্বাবা কায়সিদ্ধি। 

ইহা যোগবীজের পর ও অপক দেহের কথা স্মরণ কবাউযা দেয। 
পকদেহই যোগদেহ বা সিদ্ধদেহ, যোগী এই দেহলাভেব কামনা! করেন। 
রসেশ্বর সম্প্রদাষেব অনেক গ্রন্থ এখন লুপ্তপ্রাফ, সাঙ্কেতিক পবিভাষা 
বাবহৃত হওয়া বসবিগ্যাব শ্রন্থাদিও দুর্ব্বোধ্য হইযা পড়িযাছে। তাই 
বসবিগ্যা বেদের ন্যাষ অনাদি হইলেও অধুনা প্রায় লোপ পাঁইয়াছে। 

গোবন্ষ, দত্তাত্রেয়। নবনাথ, নাগার্জন প্রভৃতি বসসিদ্ধ ছিলেন । 
নাগার্জুন বৌদ্ধ রাসাযনিক ও মহাসিদ্ধ ছিলেন । তিনি সিদ্ধতান্ত্রিক যোগী 
রূপে খাত। তাহার বনু উপযুক্ত শিষ্য ছিল ; সিদ্ধেবাও অনেকে তাহার 
শিক্ষা ছারা প্রভাবান্বিত হন। হঠযোগী হইলেও নাথদের বসায়ন শাস্ত্রে 
বুংপত্তি ছিল, তাই রসাযনী মহাবিগ্ভার উল্লেখ নাথমার্গের গ্রন্থে পাওয। 
যায় (গো. সি. স পুঃ 8৫)। তন্ত্রের প্রচারক সরহ।২ কিন্তু একাধিক 
সরহ ছিলেন। নালন্দার প্রধান পুরোহিত সরহের শত নাগাজ্জন, তিনি 
নালন্দা রসায়ন শিক্ষা করেন ।৩ 

শঙ্করের 'প্রপরমণ্ডর শ্রীমদ্গোবিন্দভগবৎ পদাচার্ধ্য বসসিদ্ধ ছিলেন 
এবং কায়সিদ্ধি জানিতেন। তাহার রচিত বসম্ৃদয়তন্ত্রে তিনি উপদেশ 





১। রহস্তবাদ, অগ্ডারহিল, স্বাদশ সংস্করণ, বষ্ঠ অধ্যায় পৃঃ ১৪, ইত্যাদি পৃঃ ৭০৮২ 
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দিয়াছেন যে, ধন, শরীর এবং ভোগ সকলই অনিত্য জানিয়। মুক্তির জন্য 
যত্ব করিবে। এই মুক্তি জ্ঞান দ্বারা লভ্য, জ্ঞান অভ্যাস দ্বারা লভ্য, এবং 
দেহের স্থিরত! সম্পাদন হইলে এই অভ্যাস হইয়া থাকে (১1১০ )। 
দেবদৈত্য মুনি মানবাদি রসসামর্থ্য বলে দিব্যদেহ আশ্রয় করিয়া 

জীবনুক্ত হইয়াছেন, রসেম্বরসিদ্ধান্তের দ্বারা ,এইরূপ জ্ঞাত হওযা যাষ__ 

দেবাঃ কেচিগ্মহেশাগ্যা দৈত্যাঃ কাব্যপুরঃসরাঃ 

মুনয়ো৷ বালখিল্যাগ্া নৃপাঃ সোমেশ্বরাদয়ঃ ॥ 

গোবিন্দভগবৎ পাদাচাষ্যে। গোবিন্দনায়কঃ । 

চবর্বটিঃ কপিলো ব্যালিঃ কাপালিঃ কন্দলায়নঃ ॥ 

এতেহন্যে বহবঃ সিদ্ধ। জীবন্ুক্তা। শ্চরন্তি হি। 

তন্থুং রসমযীমাপ্য তদাঝ্মককথাচণ ॥১ 
শঙ্কর-সন্প্রদায় মতে গৌভপাদ ও গোবিন্দপাদ উভয়েই সিদ্ধযোগী ছিলেন । 
ইহার! ইচ্ভামত কাল অবধি দেহরক্ষা করিতে সমর্থ ছিলেন। দেবীভাগবত 
মতে গৌডপাদ ব্যাসপুত্র শুকদেবের সস্তান। শুকদেব ব্রহ্মজ্ঞান লাভ 
করিয! সন্ন্যাস গ্রহণ করেন, পিতৃ-অন্থুবোধে গৃহে ফিরিয়া আসেন, কিন্ত 
ছাযারূপে আসেন : সেই ছায়ারূগী শুকদেবের সপ্তান হইলেন গৌডপাদ । 
গৌড়পাদের গুরু গোবিন্দপাদ এক সমযে পতগ্লিরপে ভূতলে অবভীর্ণ 
হন এবং যোগবলে শঙ্করের আবিভাবকাল প্যন্ত দেহরক্ষা কবেন এইবপ 
প্রসিদ্ধি আছে ।১ যোগীরা সিদ্ধদেহে দীর্ঘকাল জীবিত থাকিতেন, 
এস্থানে এইবপ অন্ুমানই সঙ্গত । শঙ্কর গোবিন্দপাদের নিকট খেগমন, 
পৰকায়-প্রবেশ, নম্মদার জলস্তম্তন প্রভৃতি সিদ্ধিলাভ করেন । শঙ্করের 
পরকায়-প্রবেশ কাহিনী স্থৃবিদিত। শঙ্কব অধিমাত্রতর সাধক ছিলেন, 
অর্থাৎ মাত্র তিন বংসরের মধ্যে তিনি সিদ্ধিলাভ করেন । হঠযোগের অমৃত- 
সিদ্ধি নামক গ্রন্থে মন্দ, মধ্যম, অধিমাত্র ও অধিমীত্রতর অধিকারীর লক্ষণ 
আছে।* রস ঈশ্বরের স্বরূপ, প্রত্যেক জড়চেতন পদার্থে ইহ ন্যনীধিক 
পরিমাণে বর্তমান আছে। বাল্যাবস্থায শরীরে এই রসের পরিমাণ অধিক 
থাকাষ দেহ কাস্তিপূর্ণ দেখায়, বয়োবৃদ্ধির সহিত মলের আধিকো ও বসের 
নানতায় মনুষ্য বৃদ্ধ হইয়। মৃত্যুমুখে পতিত হয়। রস যেমন ম্পর্শমণির 


১। সর্বদর্শনসংগ্রহ-_রসেশখখরদর্শনমূ, ৮-১* লোক । 
২। আচাধা শঙ্কর ও রামানূজ, রাজেজনাথ ঘোষ, ১৮৪৮ শকাব্দ, ২য় সং পৃ ৬৩৮। 
৩। জর পৃ৮৮৯। 


৫১৩ শাখ-সম্প্রদায়ের ইতিহাস, দর্শন ও সাধন-প্রণাপী 


ন্যায় লৌহকে স্বর্ণে পরিণত কবে, মানবদেহকেও সেইরূপ অজর অমর 
করে। মন্ধ্য মধো যে দৈবী শক্তি আছে তাশ্াব বিকাশে ব্যাধি প্রতি- 
বন্ধক স্বরূপ। রসসিদ্ধ হলে রোগাদি দূর হয, খদ্ধিসিদ্ধি করতলগত 
তয়, বিশ্বরচন! সম্থন্ধে অনুভবসিদ্ধ জ্ঞান হয় এবং মনুষ্য ঈশ্বরের ম্যায় 
হতে পাবে । সদ্গুক এই জ্ঞানদানে সমর্থ। এই বস পারদ ও গন্ধাকেব 
মিশ্রণ, ঈহারা সাধারণ পারদ বা গন্ধক নহে। এই পাবদ একপ্রকার 
তীক্ষজল, সৃষ্য উহার পিতা, চন্দ্র ইহার মাতা পাবদ ও গন্ধাকের নামাস্তুর 
কন্যা ও সিংহ অথবা স্ত্রী ও পুরুষ। বসসিদ্ধির ক্রিয়াদ্বারা ইহার এক 
বতি মাত্র সেবন কবিলে শবীবেব বপান্তর প্রাপ্তি অবশ্যস্তাবী। পণ্ডিত 
স্বীনাধায়ণ দামোদর শীস্বী ইহার প্রযোগ বিষযে সবিশেষ আলোচনা 
করিযাছেন।১ 

তিববতী লামাদেব মধ্যে শবাহার দ্বাবা দৈহিক পরিবর্তন ক্রিয়! 
অন্থমোদিত। অবশ্য এই শব যে ব্যক্তির, তাহার দেহ আধ্যাত্মিক সাধনার 
দ্বারা পরিবত্তিত হইযাছে ইহাই তাহাদের বিশ্বাস। লামাদের মতে 
সাধনাব দ্বারা এমন আধ্যাত্মিক পাবদিতা। জন্মে যে জডবস্তব পরিবর্তে 
ুক্মব্ত সমস্ত দেহ ব্যাপিয়া থাকে, কিন্তু বাহির হইতে স্বল্প ব্যক্তি সে 
পরিবর্তন বুঝিতে সক্ষম । এই দ্বপান্তরিত দেহের মাংসখগুটুকু আহার 
করিলে আহাবকারীর অলৌকিক ক্ষমতা-প্রাপ্তি অনিবাধ্য। এই লাম৷ 
সম্প্রদাষ মধো দেহস্থ চক্রা'র সাধনা আছে, শক্তিকে সহস্রারে নীত করা 
ইহাদের সাধনা (পু ২৫৭)। জনৈক লামার শবাহার কাহিনী একজন 
ইংরাজ মহিল! বর্ণনা কবিযাছেন।২ 

রসেম্ববদর্শন 'রস' দ্বারা যাহ সাধন করিতে উপদেশ দেন, হঠযোগ 
স্প্রদায় বাধুজয দ্বারা তাহা! সাধন করিতে বলেন। উভয়ের লক্ষ্য এক, 
পন্থা ভিন্ন। কশ্মফোগ দ্বারা দেহধারণ বা স্থর্যা সম্পাদিত হয়, এই 
দৈহিক স্থির সম্পাদনের দ্বিবিধ উপায় আছে--রস ও পবন। রসেশ্বর- 
দর্শনকারও বলিরাছেন-- 

॥ কম্মযোগেন দেবেশি প্রাপ্যতে পিওধাবণম্‌। 

রসশ্চ পবনশ্চেতি কম্মযোগে! দ্বিধা স্মৃতঃ ॥৩ 


১। খনদিদ্ছি, শ্ীনায়ারণ দ।মোদর শাস্্ী-কলাণ সাধনাঙ্ক ২ খণ্ড, পূ ৮৫১-৮৫৬। 
২। 51115 11551105 2110 01881041510 011956 [95510 6০1 চ0 120 557. 
৩। সব্ধদর্শনসংগ্রহ--রসেখরদর্শনম্‌ ১১ প্লোক। 
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রস বা বাষু সাধন দ্বার! দৈহিক স্থ্র্যিলাভ হয় বল। হইল, কিন্ত হঠযোগ ৪ 
বসেশ্বর প্রণালীদ্বয় দ্বারা €দহকে অজব, অমব বা শুদ্ধ কবিতে সক্ষম হইলেও 
“একোহসৌ রসরাজঃ শরীরমজরামবং কুরুতে” (বসেশ্ববদর্শনম্‌ ১৭ শ্লোক)। 
ইহা দ্বার। চিন্তবৃত্বি-নিরোধ & চরম স্থ্র্যলাভ হয না, আতএব একট 
সাধন প্রণালীদ্য় একই সীমাদ্বারা সীমাবদ্ধ । ইহাদেব সাধনে মন € 
বাধুর আজ্ঞাচক্রে স্থিতি হয় এবং সাধক জীবন্ুক্ত হন। উর্দস্থ সহস্রাবেব 
দিব্যজ্যোতি দ্বার আলোকিত হইযা এই স্থধ্য বহুকাল পথ্যন্ত থাকিতে 
পারে, কিন্ত রাজযোগ সাধিত না৷ হওয়া! পধ্যন্ত চবমস্থিতিলাভ হয ন1। 
তাই রসেশ্বরদর্শনকার বলিয়াছেন - 

“তম্মাদন্মহুক্তয়া বীত্যা দ্িব্যং দেহং সম্পাগ্ যোগাভাসবশাং 
পবতব্বে দৃষ্টে পুরুষার্থপ্রাপ্তিঙবতি” অর্থাৎ এইজন্য আমাদেব কথিত 


বীতিব অনুসরণপূর্বক দিব্যদেহ সম্পাদন করিযা, যোগাভ্যাসবশে 
পরতবেব দর্শন হইলেই পুরুার্থপ্রান্তি হইযা থাকে । তখন - 


জবযুগমধাগতং যং শিখিবিদ্বাংনৃধ্যুবং জগদ্ভাসি। 

কেষাঞ্চিৎ পুণাদৃশামুন্মীলতি চিন্ময়ং জ্যোতিঃ ॥১ 
অর্থাৎ যাহা ভ্রধুগলের মধ্যগত হইয়া, অগ্নি, বিছ্যুং ৪ নুষ্েব ন্তায 
সমুদাষ জগৎ আভাদিত কবে, কোন কোন পুণ্যাক্মাদিগেব গোচবে সেই 
চিন্ময় জ্যোতি উন্মীলিত হইয়া থাকে । 

বাজযোগ দ্বার পূর্ণপ্রজ্ঞা লাভ হয। সিদ্ধদেহ লাভ না৷ হইলে 

ইহা! বক্ষা কব! সম্ভব হয় না। আামাদেব পাঁঞ্চভৌতিক স্থুলদেহ 
মুত্তিকার ম্যায়, ইহ! প্রজ্ঞা ধারণেৰ সম্পূর্ণ অনুপযোগী । মৃত্তিকাতে 
যেমন ক্ূর্য্যকিরণ প্রতিফলিত হয় না, সেইবপ এ দেহে জ্ঞান প্রতিফলিত 
হয়না । এমন কি তৎপুর্ধে যে অব্যাহত জ্ঞান সাধন কর্তব্য, তাহা€ 
এই দেহে সম্ভব হয় না, কারণ ঈহ1 জরাব্যাধিযুক্ত অপর দেহ। যদি 
বলা যায সচ্চিদানন্দমময় পরতত্বের ্ষুরণে মুক্তি হয়, অতএব সিদ্ধদেহ 
সাধনের প্রয়োজন নাই, তছুন্তবে বলা যায়, এ দেহে চেতন্যাজোতি 
স্কুরণের কোন সম্ভাবনা নাই। রসম্ধদয়তন্ত্রেও বিত হইয়াছে, যাহ! 
সর্ধববিধ সম্প্রদায়ের অভীষ্ট, যাহাতে বিকল্পেবক লেশ নাই, সেই 
চিদানন্দ স্ফুরিত হইলেও অক্ষুরিত দেহবিশিষ্ট জন্তগণেব কি কবিতে 








১। রস্ম্বরদরশন-_-সর্বদর্শনসংগ্রহ, প্লোক ৩২ | রসহাদয়তন্থম্‌ ১২১ 


মে 


%১৮ নাণ-সন্প্রদায়েব ইতিহাস, দর্শন ও সাধন-প্রণালা 


গলিতানল্পবিকল্পঃ সর্ববধ্ববিবক্ষিতশ্চিদানন্দঃ | 
স্ুবিতোহপান্ফুরিততনোঃ করোতি কিং জন্তবর্গস্ত ॥১ 
দেখা যাইতেছে জ্ঞান ধাবণেব জন্য উপযুক্ত দেহধারণের চর্চা 
যোগীদের মধো প্রচলিত ছিল। বঙ্গীয় গাথাব মধ্যেও বাবস্বার ইহাব 
উল্লেখ পা, মাতা মযনামতী পুত্র গোপীচন্দ্রকে বলিতেছেন, “গুরু ভজিলে 
বাছা! অমব হয় কন্ধ” (কন্ধ অর্থে ক্বন্ধ বা দেহ)-আবার এই গ্রন্থের 
মন্ত্র পাই, “ভজিলে গুকর চরণ অমর হয় কায”, “ভজন সাধন নাম জপ 
হইবে অমব”।২  গগাবক্ষবিজয গ্রন্তে পাই, “কায়া সাধ আমি পুত্র বলি” 
(পূ ১৩০), “কায! সাধে মীননাথে বসিযা আসনে” (পৃ ১৯৮), “আএ 
ক উলটিয়! যোগ পধব, কায! তোক্ষাব স্থিব কর, নিজমন্ত্র কবহ ম্বোবন” 
(পু ১১৫)। গজোগ সাধে মীননা থে স্থিব কৈল কায়া” 'পৃ ১৯৮) ইত্যাদি 
দ্বাবা! নাথমার্গে কাঘসিদ্ধি বা দেহলাভ সম্বন্ধে প্রধানতঃ উপদেশ দেওয়া 
হইত দেখা যাইতেছে । 
নাথমার্গে “মহাজ্ঞান' লাভ দারা মৃত্যুপ্তধী হইবার কথা আছে। 

ঈতিপূর্ব্বেও আমর। গুরু প্রদন্ত 'মহাজ্ঞান" দ্বাব শুদ্ধসত্তার বিকাশের কথা 
বলিযাছি। মহাজ্ঞানই শুদ্ধসত্তার বীজন্বরূপ, তাহাই প্রাকৃতিক দেহ 
পরিবর্থনেব সহায় । গুরু গোরক্ষনাথ সরল! বাল! শিশুমতীব (মযনামতীব) 
যাহাতে মৃত্া না ঘটে সেই নিমিত্ত কুপ। কবিয়া ভাহাকে মহাক্জান' দেন, 
ফলে স্বয়ং যমদূত তাহাকে ভষ কবিত। ময়নামতীব বিবাহ হইলে মৃত্যুমুখী 
স্বামীকে “মহাজ্ঞান” দ্বাবা বাঁচাইতে ইচ্ছ। কৰিলে স্বামী স্ত্বীব নিকট দীক্ষা 
লইতে অসম্মত হইয়। মৃত্যুবরণকে শ্রেয়ঃ মনে করিলেন। বাজার মৃত্যুতে 
মযনা “গোদা” যমকে তাড়না করিলেন, তাহার চীৎকাবফলে-__ 

কৈলাম হতে শিব গোরক্ষনাথ মঞ্চকে নামিল। 

আন্তার মধ্যে ধবিযা মএনাক বুঝাতে লাগিল । পৃঃ ৩৯ 
গোরক্ষনাথ মযনাকে বুঝাইতে লাগিলেন, “বিধাতাব কলম খগ্ুন ন! 
যায”। তৎপরেই ময়নাকে উপদেশ দিতেছেন__ 

আঠারে। জনম ছেইলার উনিশে মরণ। 

শিজ নেগি ভজ্ঞাইস সিদ্ধাহাডির চরণ ॥ 

এ সিদ্ধাক ভজাইলে তোমার ছেঈলার ন! হবে মরণ ॥২৩ 


১। রননঘদয়তন্ত্রম ১২৯ ২। নুস্কুর মহম্মদ রচিত গোগীচল্রের সম্মযাস । 
৩। গ্নোগীচন্ত্রের গান, পৃ ৩৯, ৪২ র্‌ 


কায়সিদ্ধি ৫২৯ 


অর্থাৎ “মহাজ্ঞান' লাভ হইলে বিধাতার কলমও৪ খণগ্ডান যাইবে । বহু 
বাদানুবাদ্রে পর পুত্র মাতৃআজ্ঞা শিরোধার্ধা করিয়া হাডির শিষ্য 
হইলেন, তৎপূর্ব্বে তিনি স্বয়ং তাহার ছুই রাণী অদ্ুন! পছৃনার সহ মাতাকে 
বহু প্রকারে হত্যা করিবার চেষ্টা করিয়াও সফলকাম হন নাই। 
রাশীমাতা “মহাচ্ঞান' জানিতেন, গুরুনাম স্মরণে তিনি সকল পরীক্ষাতেই 
উত্তীর্ণ হইতে সক্ষম হন। নাখমার্গের এই *মহাজ্ঞান কি? ইহা সেই 
জ্ঞান যাহ! দ্বারা কাযসিদ্ধি সম্ভব হয়, অর্থাৎ অজর-অমরত্ব লাভ হয়। 
ইহ! সেই জ্রান যাহা দ্বারা কালকেও দমন করা যায়। এই জ্ঞান 
লাভ হইলে শুদ্ধ স্বস্ছশ্বরূপে স্থিতি হয, ইহাই যোগের পূর্ণ পরিণত 
অবস্থা । 

তিববতীয় বৌদ্ধলামাদেব সাধনায় এই মহাজ্ঞান দ্বারা মৃত্যুঞ্জযী 
হইবার কথা আছে। মায়াজয়ী বাক্তি জীবন্মতুঞ্জবী হইযা অপরের 
পথপ্রদর্ণক হইতে সক্ষম, তাহার নিকট সংসার ও নির্বাণ একই কথা। 
এইরূপ সাধকের! সচ্ানে জীর্ণবস্ত্রের ম্যায় দেহত্যাগ কবেন ৷ বোধিসত্বরা 
সম্ঞানেই অন্যদেহ ধারণ করিবার জন্য উপযুক্ত গর্ভে প্রবেশ করিয়া 
জন্মগ্রহণ করেন এবং দেহত্যাগ কালেও সঙ্ঞানে দেহত্যাগ করেন। 
ধর্মের লক্ষণ এই যে, ইচ্ছান্গুযায়ী সাধক সঙ্ঞানে ভ্রমণ করিতে পারেন 
বা এক দেহ ত্যাগ করিয়া দেহান্তর গ্রহণ করিতে পারেন,_কুণ্ডলিনী 
যোগের পারদণিতার উপর ইহ1 নির্ভর করে ।» 

উপরোক্ত বিবরণে মায়াজয়ী ব্যক্তি মৃত্যুক্য় করিতে সক্ষম বল! 
হইয়াছে ; এই মাধাজয় অর্থাৎ মনোজয় । মহাযান মতে মায়া বা দৃশ্য 
জগতের কোন বাস্তব সন্ত! নাই, মনের ক্রিয়া দ্বারাই তাহাদের বাস্তবতা 
উপলব্ধি করা যায়। পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক সার জেম্স জিন্সও 
বলিয়াছেন, বাহিরের যাহা কিছু দৃশ্য পদার্থ তাহা মনের মধ্যে জ্ঞান 
আছে বলিয়াই জানিতে পারি, জ্ঞান না থাকিলে বৃক্ষ৪ থাকিবে না, 
অতএব মানসিক জ্ঞানই সর্ব পদার্থের মূল-_ অর্থাৎ 'অহং* গুটাইয়া 
লইলে দৃশ্যমান জগৎও অদৃশ্য হইবে । অতএব মনই প্রধান ।২ 


১) 00659 ০ ও 4506 09০01011655 [25705 ৮00200595৮1) 390155 122 
পুণ১৩৮৮৮ 13 5,৬11 06 14৩0৮ 01555815065 & 07810105 10 2009617 
*&10 01 01101 

২) পুশ বিশ 98087941306 8016105, ৪1 52115 02115 07079 19২3 
পৃ ২৮৬-২৮৪, ২৪৭০৮ । 
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৫৩০ নাখ-সম্প্রদায়ের ইতিহাস, দর্শন ও সাধন-প্রণালী 


বৌদ্ধ সহজিষ! সম্প্রদায় মধ্যে ও বৈষ্ণব সহজিয়া সন্প্রদায মধ্যে 
সহজ ম্বরূপেব উপলব্ধি গাছে, কায়সিদ্ধি মুখ্য লক্ষ্য না হইলেও উহা 
সহজ উপলব্ধির উপাষ স্বরূপ। বৌদ্ধ সহক্তিযার যাহ। মহান্ুখ, বৈষ্ণবের 
তাহাই মহাশাব, সহজ উপায়ে তাহার উপলব্ধি কর্তব্য। বৌদ্ধ সহজিযা 
মধ্যে নাথযোগীদেৰ অনুবপ হঠযোগ সাধনও ছিল, ইহ] দ্বাব। দেহসিন্ি 
লাভ হইত। কায়সাধন, ভাবসাধন, বাযুসাধনেব একই ফল - সিদ্ধদেহ 
লাভ। কিন্তু বিভিন্ন সম্প্রদায়ে বিভিন্ন নামে ইহার সাধন প্রচলিত । 
তাই বলা হয় -বসেথবরের কাযসাধন, টৈষবের ভাবসাধন, হঠযোগীর 
বাুসাধন। বসেশ্বর সন্প্রদায মধো জ্ঞানপ্রাপ্তিব জন্য দৈহিক পবমাণু 
পবিবন্তিত কবিবাধ প্রণালী বণি * হইযাছে, জীবন্থুক্ত হগ্ুযাই তাহাদের 
লক্ষ, বিদেহমুক্তি তাহাদের লক্ষা নহে। পারদই তাহাদের মুক্তির 
উপায় স্বরূপ। কাপালিক, কালামুখ, মহ্বাব্রতীন, সোমসিদ্ধান্ত প্রভৃতি 
সম্প্রদায় মধ্যে কায়সিদ্ধির বিভিন্ন উপায় ছিল। যমুনাচার্যের আগম- 
প্রামাণ্য কাপালিক ও কালামুখ সম্প্রদায়ের বর্ন] আছে ।১ ইহাদের 
মধ্যে ছযমুদ্রাধারণ ও গুপ্তক্রিযাদি ছিল। কণিকা, রূচক, কুগুল,। 
শিাম ৭, ভম্ম ও যক্ধেপবীত এই ছয মুদ্র।। কপালপাত্র ভোজন, 
শবভন্মন্নান, সুরাকুস্তাদি স্থাপন প্রন্ৃতি বিধি দ্বারা ইহাদেব সিদ্ধিলাভ 
হুঈত ও পিগুসিদ্ধি হইত । 

চর্যাপদে ( নং ১০) কাহ্, বলিষাছেন, “তুলো ডোম্বী হাউ 
কপালী” অর্থাৎ “ক' অর্থে মহান্্খ, যে মহাম্থকে রক্ষা কবে সে 
কপালী। *“কং তব শ্তখং পালিতুং সমর্থ:।” সিদ্ধসিদ্ধান্তপদ্ধতিতে 
কালামূধ কাপাপলিক, মহাব্রতীন প্রস্তুতির বিবরণ আছে। সোম সিদ্ধান্ত 
স্রনা শৈন ছিলেন, ইহাদের সহিত চন্দ্রজ্জানবিগ্ভাব যোগ ছিল কি ন। 
তাহা এখন অন্ক্রাত। লক্গ্মীধর চন্দ্রজ্ঞানবিগ্ভার সহিত কাপালিকদের 
যোগন্থব্র স্থাপনার চেষ্টা করিয়াছেন। তন্থ্বে চন্দ্র ও তাহার ষোডশ 
কলার প্রাধান্ত আছে, ষোডশ নিত্যাব পৃজা ইহাতে আছে। 
অধ্যাপক তৃচী সোমসম্প্রদায়ের উল্লেখ করিলেও তাহাদের দর্শন অজ্ঞাত 
রহিয়। গিয়াছে ।২ 


১) ন্ডারতীয় দর্শন, বশদেব উপাধায়, পু ৫৬২ তে উল্লেখ । 
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কায়সিদ্ি ৫৩১ 


বৌদ্ধ সহজিয়ার যাহা “মহান্থখ' দ্বার লভ্য, রসেশ্বরের তাহা 
'রস' দ্বারা লভ্য, আবার নাথযোগীর তাহাই সহত্্রার ক্ষরিত “সোমরস' 
দ্বারা লভা। বৌদ্ধ সহঙঞ্জিযা মহান্থখেব দ্বাবা আত্মানাম্মাব উপলব্ধি 
করিয়া সহজাবস্থা লাভ করেন, বৌদ্ধ সহজিয়া দোহাতে 'ক্বন্ধসিদ্ধি'র 
কথা আছে, “যুদ্ছিতে স্বন্ধবিজ্ঞানে কুতঃ সিদ্ধিবনিন্দিতা” ( রতিবজ- 
চর্যযাচধ্য পৃ২)। অর্থাৎ নাভী সকল মুচ্ছিত হইলে স্বন্ধসিদ্ধি কিবপে 
সম্ভব? অতএব তাহারা যুগনদ্ধবূপে সহজানন্দফল অদ্বেষণ করেন, 
ইহাই বজ ও পদ্মের মিলন ( চধ্যাচধ্য, পু ৩ টীকা ।। এই ক্রিয়ায় 
বিন্ুবক্ষার কোন কথা নাই, কিন্তু নাথমার্গে বিন্দুরক্ষাই প্রথম 
সাধন। ইহা! দ্বারাই নাথেব কাযনিছ্ধি করিতেন। গোরক্ষ মৎস্থেন্দের 
প্রশ্নোন্তরে বিন্দুরক্ষার শুভফল এবং বিন্দুক্ষয়ের অশুভফলের ভূরিভূরি 
নিদর্শন আছে। মতন্েন্দ্ের পতনকাহিনী দ্বার! বিন্বৃক্ষয়ে শরীরক্ষয় ও 
যোগ নষ্ট হয ইহাই প্রমাণিত হষঈয়াছে। কথিত আছে, গোরক্ষ প্রথমে 
বৌদ্ধ সহজিযা ছিলেন, এ সম্প্রদাষের ক্রি'কলাপ তাহাব অনুমোদিত 
না হওযায তিনি এ ধর্ম ত্যাগ করিযা শৈব হন । তাহার পূর্ব নাম ছিল 
রমণবজ্ঞ, মতান্তবে অনঙ্গবজ । বৌদ্ধ সহজিয়াব! প্রজ্ঞা ও উপাযের মিলন 
নিন্মাণচন্কে ( নাভিস্থানে ) সাধিত হইলে বোধিচিত্তবপ আনন্দ উৎপন্ন 
হইলে তাহাকে উফ্ীষ কমলে নীত, করিয়া “মহাস্থখ' অনুভব করেন 
(চধ্যাপদ, ১০ টীকা দ্রষ্টব্য)। মহাযান মতে এই উদ্ধিগমনের দ্বারাই 
অদ্বৈত উপলব্ধি হয। বৌদ্ধ সহজিয! মতে প্রজ্ঞা বা নৈরাত্ব্য দেবীর সঙ্গ 
কর্তবা ' তাহ! দ্বারাই প্রজ্জোপায়াত্বিকারূপ “মহামুদ্রা' সিদ্ধি হয় ( পৃ ২০ 
চর্য্যাচর্য্যবিনিশ্চঘ )1 বৈষণবদেব মধ্যেও রাধাব যে মহাভাব তাহা এই 
প্রঙ্ছার সহিত তুলনীয। নাথমার্গে প্রজ্জা, নৈরাত্ম্য দেবী মহাভাব 
প্রস্তুতির কোন প্রকার উল্লেখ নাই । বরং খেচরীমুদ্রা সাধন দ্বার] বীর্য্যরক্ষা 
কবিয়া দেহকে সুন্দৰ করিবার কথা আছে। বৈদিক যুগেও সোমরস পান 
বিধি ছিল, সোমলতার ষোড়শপত্র চন্দ্রের ষোডশ কলার সহিত তুলনীয়, 
চন্দ্র ওষধিপতি, তাহার হ্াসবৃদ্ধিতে সৌমলঠার গুণের হাসবৃদ্ধি কল্পিত 
হইঈত। গীতাতে আছে-_ 

দপুষ্ণামি চীষধীঃ সর্ধ্বাঃ সোমে। তৃত্বা বসাত্মকঃ”।৯ 

অর্থাৎ “আমি শ্রীকৃষ্ণ রসাত্মক চন্দ্রূপে ওষধিসকলকে পুষ্ট করি।” 


১। গীতী। ১৫1১৩ 


৫৩২ নাথ-সম্প্রদ্ধায়ের ইতিহাস, দর্শন ও সাধন-প্রপালী 


রসেশ্বরদর্শনে বাযুনিরোধের কথা আছে, নাথযোগেও বাযুনিবোৌধের 
৪ খেচরীমুদ্রা সাধনের প্রয়োজনীযতা বিশেষভাবে বণিত হইয়াছে। 
নাথগণ “অমব বারুণী' পান দ্বারা অমৃতক্ষরণ নিবৃত্তি করিতে উপদেশ দেন, 
ইহা দ্বারাই কায়সিদ্ধি হয, পনাম্যথ! কায়সিদ্ধিঃ”। গুরু গোরক্ষনাথ 
ব'য়াছেন, প্রাণিগণের নাভিদে'শ মগ্নিময় নুরধ্য আছে, তালুতে অমৃতাত্মা 
চন্দ্র আছেন, চন্দ্র অধোমুখী হইয়া অমৃতবর্ধণ করেন, সত্য উর্ধমুখে 
তাহ গ্রাস করেন, এই নিমিন্ত বিপরীতকরণী মুদ্রা দ্বার অমৃতরক্ষা 
কর্তবা। গুক-উপদেশে উদ্ধে ন্ধা ও নিয়ে চন্দ্র রাখিবার অভ্যাস করিলে 
কালমৃত্য জয করা যাইবে ॥) জিহ্বাকে তালুর উর্ধভাগস্থ ছিছ্ছে প্রবেশ 
করাইয়া চন্দ্রগলিত মমৃতআ্াব ইহাই অমর বারুণী ) পান করিলে 
সর্ব প্রকাব বোগ বিনাশ পায, শবীবে জডত]1 উৎপাদন হয না, অপিঙ্গাদি 
অষ্টসিদ্ধিলাভ হয ও যোগদেহ প্রাপ্তি হয় ।২ 
সধাবণতঃ চন্দ্রকে সহন্ারে ও হৃর্যকে মূলাধারে স্থাপিত কবা হয -. 
্রক্ষারান্ধে হি যৎ পদ্মং সহআ্ারং ব্যবস্থিতং | 
তত্র কন্দে হি যা যোনিস্তস্তাং চন্দরো ব্যবস্থিতঃ ॥ 
মূলাধারে হি যৎ পল্মং চতুষ্পত্রং বাবস্থিতং। 
তত্র মধ্যে হি যা যোনিস্তম্যাং হ্ুর্য্যো ব্যবস্থিতঃ ॥৩ 
চন্দ্র হইতে ক্ষরিত অমৃত স্ৃধ্য বারা নষ্ট হয়। গোরক্ষসংহিতায় উক্ত হইয়াছে-_ 
নাভিমূলে বসেৎ সূর্য্য স্তালুমূলে চ চন্দ্রমা। 
অম্বতং গ্রসতে ব্ূর্যাস্তাতো মৃত্যুবশো নরঃ ॥১।৮৫ 
এই অমৃত নাশ হয় বলিয়াই মানব মৃত্যুর বশ হয়। গোরক্ষবিজয় গ্রান্থে 
উক্ত হইয়াছে__ 
ভক্ষি না গরল চক্র কায়া কর তাজা । পৃ ১৫২ 


তিনচন্দ্র সম্বরিয়া-- আপনা দিয়! 
গররল যে চক্র কর পান। 
তিনচন্দ্র সম্বরিয়া- গরলচন্দ্র ভক্ষিয়! 


তবেহ সকল বক্ষা পাএ॥ 
আএ গুরু উলটিয়া জোগ ধর কায়া তোঙ্গার স্থির কর 
নিজণস্ত্র করহ স্বোরন-__ 
গোর্খবাক্যে পিগু রৈক্ষা কর। ( পুঃ ১১৫) 


১. হযো-প্র ৩৫২, ৭৭৮২) ২1 হ-যো-প্র ৩৪৯,৫১1 ও৩। গো সং1১৪% ১৫২। 


মর 


কাযসিদ্ধি ৫৩৩ 


তালুস্থ চ্ত্ব অধোমুখ হইয়া অমুত বর্ণ করেন, নাভিন্থ থয উদ্ধমুখে 
অম্বত বর্ষণ করেন, উভয়ের অম্বত এছত্রিত করণে একমাত্র গুরু-উপদেশই 
সহায়। উর্ধে নাভি ও অধে তালু আছে, এইরূপ বিপরীত ভাবন! 
শতকোটি শান্্রপাঠেও লভ্য নহে, একমাত্র গুরুবাক্য ঘারাই লভ্য। 

বর্যত্যধোমুখশ্চন্দো বর্ষতৃদ্ধমুখো রবিঃ। 

কর্তব্যং কারণন্তত্র যেন পীষুধমাপ্যতে ॥ 

তত্রান্তি কারণং দিব্যং হূষধ্যস্ত পরিবঞ্চনং | 

গুরপদেশতে] জেঞয়ং ন তু শাস্তার্থকোটিভিঃ ॥ 

উদ্ধং নাভিরবস্তালুরর্ধং ভান্ুরধঃ শশী । 

কেবলং বিপরীতাখ্যং গুরুবাক্যেন লভ্যতে ॥১ 
বিপরীতকরনী যুদ্র! দ্বারা বা উল্টাসাধন দ্বার! চন্দ্র ও সূর্ধ্ের অমুতকে 
একত্রিত বা উপ্টাপথে চালিত করা যায়। এই মুদ্রাসাধনে বিশ্বের আশঙ্কা 
থাকায় গুরু অতি গুপ্ত ভাবে ইহার শিক্ষা দেন (গোরক্ষসংহিতা ১৮৭) 
গোরক্ষনাথও গুরুকে বলিতেছেন, “উলটিয়া ধর গুরু স্ুমেরুর কলা” (পৃঃ 
১৪৫ গোরক্ষবিজয় , *উলটিয়! হউক পুষ্প” ( এ পৃঃ ১৪৮), “উলটিয়া 
জোগ ধর, কায়৷ তোদ্ষার স্থির কর” (পৃঃ ১১৫)। এই অম্বতপানেৰ 
উপায বর্ণন, যথা-_ 

মুখখান হাল গুরু জিহ্বাখানি ফাল। 

অমর পাটনে জেন যেত করে হাল ॥ 

উচ্চনীচ ভূমিখানি তাতে কৃষি হয়। 

জদি হয় গৃহবাসী সে ভূমি চসয় ॥ ( গোরক্ষবিজয় পৃঃ ১৩৮ )। 
ইহা! খেচরী মুদ্রা সাধনের ইঙ্গিত। খেচরী সাধনই তন্ত্রের “মাংস? তক্ষণ। 
ইহা! দ্বারা অমরবারুণী বা! তন্ত্রের “মগ্' পান সম্ভব হয় এবং এই মুদ্রার 
সাধক 'কাল' দ্বাৰা বাধিত হন না, “বাধ্যতে ন স কালেন যো! মুদ্রাং বেত্তি 
খেচরীম্চ ।২ 

চন্দ্স্থ অন্ত বক্রনাল বা শখিনী নাড়ী দ্বারা সহত্রার হইতে 

তালুমুলে ক্ষরিত হয়, এই অমৃতই মানবদেহন্থ বিন্দুৎ ইহাই “মহারস'। 
দ্শমীঘ্বার হইতে এই মহারস পতিত হয় (অর্থাৎ সহত্রার হইতে ইহা! 
ক্ষরিত ভয় ),তাই *দশমীতে তালি দিয়া রহিবা সহজে” (পৃঃ ১৪৭ গোরক্ষ- 
বিজয় ) বল। হইয়াছে । শব্ঘিনী নাড়ীকে স্থরসা সপিণী (পৃঃ ১৪৩) 





১1৭ গ্রোঃ নং ২1৮১৭ ২। গোরক্ষশতক, ৬৬ মোক 


৫৩৪ নাখ-সম্প্রদায়ের ইতিহাস, দর্শন ও সাধন-প্রণালী 


বল! হইঈযাছে এবং গুরুকে গোবক্ষ বলিতেছেন, “ফিরাও খেলাও গুরু 
ছুইমুখ সাপ”। 
চাশিলে গঞ্জিয। উঠে বিরহ নাগিনী 
সাপিনী ন৷ হযে গুরু স্থুরসা সংখিনী ॥ ( পুঃ ১৪১) 
সাবার “সনয়া সংখিনী সঙ্গে একা ভেদ্দি কাল” (পৃঃ ১৪৪ ) আছে। 
অমৃতকে বক্ষা করবার জন্যই যে উল্টা সাধন তাহার দ্বারাই 
মেকমুলে রহিব চন্দ্র না টুটিব কল! ( পৃঃ ১৪৭) 
বলা হয। এহরূপে যোগী জব অমব হন ।- 
সম্ভনবির[ও উল্টাসাধনের কথা বলেন। ভীখা বলিয়াছেন_- 
নযনন সে দেখ উলটি ঠাকুর দবাবা | 
চধ্যাপদেও এই অঙ্জব অনবত্বেথ কথা আছে - 
সহজে থিব কণী বাকনী সান্ধে। 
জে অজরামব হোই দিড কান্ধে ॥ 
দশমি ছুলারত চিহ্ন দেখা ইআ1। 
আইল গরাহক অপণে বহিআ। ॥২ 
মর্থাৎ বাকণীকে ( পোধিচি ওকে ) শ্থর কবিয়াই অঞজবামর হওয়া যায়। 
দশমী ছুষারে মহাম্থখ প্রমোদচিহ্ন দেখিযাঁ, যোগী সেই পথেই প্রবেশ 
করিষা মহান্থুখ কমলে রসপান করিযা থকেন। সরহও বপিয়াছেন-_ 
জহি মনপবণ ন সঞ্চরই, ববি শশী নাহ পবেশ 
তাঁহ বট চিন্ত বিসাম করু সরহে কহিম উবে ॥ 
( দোহাকোষ পৃ. ৯৩) 
সিদ্ধসিদ্ধান্তপদ্ধতিতে “নবচক্র” বর্ণন! প্রসঙ্গে দ্যঞ্ং তালু$ক্রং তত্রা 
অমৃতধা বা প্রবাহঃ ঘর্টিকালিঙ্গমূল বদ্ধ রাজদস্তং শখ্িনীবিবরং দশমদ্বারং" 
ইত্যাকাব বিবরণ দেওয়া হইয়াছে ।* 
সিদ্ধসিদ্ধান্তসংগ্রহেও “তালুচত্রং বষ্টমত্র স্থধ।ধারাপ্রবাহভূং” বলা 
হইয়াছে, কিন্তু সপ্তম ও অষ্টম চক্র সম্বন্ধে সিদ্ধপিদ্ধান্তপদ্ধতি হইতে 
মতভেদ দৃষ্ট হয়।' তাবুমূলে দশমীদ্বারে জিহ্বা প্রবেশ করাইয়। 
দিলে যে স্ধাধারা পান করা যায়, তাহাই অমরত্ব প্রদান করে, 
যথা-_ 


১। গ্লোরক্ষবিজয় গ্রন্থ হইতে । ২। চর্ধ্যাপদ নং 
5) সি,দি, প, ২৬ ৪1 লি সি, ন। ২1১১ অষ্টবা , তুগনীয় নি, সিঞপ ২1৭) ৮ 


কায়সিদ্ধি &৩৫ 


সুধাকলাপরিআবস্তদা স্যাদমরত্বদঃ ॥ 
জিহ্বাং চালনদোহাভ্যাং দীর্ঘকৃত্য নিবেশয়েং 
দশমাধার তান্তঃ কাষ্ঠা ভবতি সা পরা ॥৯ 
অমরৌধশাসনে ৪ বিবৃত হ্টয়াছে যে সহআ্ীব-ক্ষরিত অমৃঙ্ধাবা খেচবী 
মুদ্র! দ্বারা ইডা দ্বারা বাহিত হই! মূলাধারে বিষজলে মিশ্রিত হয! 
তাহার বিষত্বের উপশম সাধন করিযা (ইহাই ববিকালরপ সদনে রক্ষা! ) 
সকল পেন্দ্র অতিক্রম করা । খেচরী সাধন দ্বারা ক্ষুৎপিপাসা বিনাশ 
পায, দেহস্থৈধ্য সম্পাদিত হয, মৃত্যুজবারোগহীনতা প্রাপ্তি হয। 
ইহাতে (পৃঃ ১১) “একং মুখবন্ধাং রাজদন্তান্তবে, এতদ্‌ এব শখ্িনীমুখং 
দশমদ্বারং ইভ্াচাতে” দ্বারা দশমীদ্বাব নির্ণীত হইয়াছে। মস্তক মধ্যে 
রাজদন্তময গে অমৃত সঞ্চিত থাকে, শঙ্ঘিনী উহাকে দমন করিযা ব্রহ্গ- 
দণ্ডমূলে সেচন করে।* 
বঙ্গীয় গীতিকাতেও দশমীদ্বীরের কথা আছে _ 
দশমীব দ্বব ভেদি ঢোকে ঢোকে তোল । 
উজাউক মহাবস ভবৌক খাল জোর ॥ (পুঃ ১৪৫) 
অন্যত্র “ভেদিযা দশমী দ্বার খোলো! জব ভব” (প ১৩৯)। 
আবার 'গাবক্ষ গুরুকে বলিতেছেন, “দশমীছ্যাব মুক্ত বাখিযা সব্বনাশ 
করিলেন, চাবে সর্ব্বধন অপহবণ করিল, গৃহ শুন্য হইল” (পু ১০৮ গোরক্ষ- 
বিজয় )। অতএব কায়সিদ্ধি চাহিলে দশমীছ্যাঁর রুদ্ধ করিতে হইবে, 
ইহার দ্বারা তাহাই স্চিত হইতেছে । শ্ত্রীকষ্ণকীর্তনে মাছে-_ 
ইডাপিঙ্গল। স্থমন!। সন্ধী। 
মন পবন তাত কৈল বন্দী ॥ 
দ“মী দৃযার দিলে! কপাট। 
এবে চডিলো৷ মে! সে যোগবাট ॥ 
এইরূপে শ্রীকৃষ্ণ দশমী ছুয়ার রুদ্ধ করিয়! যোগাবঢ হইলেন |£ 
গোরক্ষকাব্যে স্ত্রীকে 'বাঘিনী” বল! হইয়াছে, মূর্খলোকে পঞ্ুর স্থাঁয 
সেই বাঘিনীকে পোষণ করিয়। আহার দিতেছে ।* নারীসঙ্গকে ব্যাত্বের 


১। সিসি সং২৩,২৪। 

২। অমরোঘশামন ২য় শ্লৌক--ঘপ্টাকোট কগোল কোটর কুটা জিহ্বাগ্র মধ্য শরয়াচ্ছঙ্জিস্ত 
ইত্যাদি। 

৩। গোরক্ষল্জিয় হইতে । ৪। প্রীকৃষ্কীর্তন পৃ ৩৪৯। 


&1* মৌহছনসিং, গৌরক্ষ নাথ পরিশিষ্ট । 


৪৩৬ মাথসম্্রদায়ের ইতিহাস, দর্শন ও সাধন-প্রণালী 


সম্মুখে গরু, বিডালের সম্মুখে ছুগ্ধ, ইন্দুরের সম্মুখে মত্ত, ডাকাতের সম্মুখে 
ধন, সাপের মুখে ব্যাঙ, ইত্যাদি উপম৷ দ্বারা বর্ণন কণ! হইয়াছে (গোরক্ষ- 
বিজয় পৃ ১২১।১২২)। ধর্মমঙ্গল কাবোও প্ঘরে বাঘিণী পোষে” ইত্যাদি 
বর্শনা পাওয়া যায়। গোরক্ষ গুরুকে বিন্দুরক্ষার্থে বলিতেছেন, “গুরুজী 
এসে কাম ন কীজৈ। তাখৈ অমীরস ছীজৈ”।১ 
যোগী দেহমধ্যেই স্ত্ীপুরুষের মিলনন্ুখ অনুভব করিয়া শিতলাভ 

করেন, ইহাকে যোগের পরিভাষায় চন্্রন্ূর্য্যের মিলনাভূতি বলা 
হইয়াছে । দেহস্থ শ্বেতবিন্দু চক্রে ও লোহিতবিন্দু সু্ধ্যে স্থিত, ইহাদের 
মিলনে যোগী পরমপদ প্রাপ্ত হন। * চধ্যাপদের প্রজ্ঞ। ও উপায়ের 
মিলন৪ ইহা । তন্ত্রের কুণগ্ডুপিনীশক্তিকে চর্য্যাপদে 'চগ্ডালী' বল! 
হইয়াছে, ইহার জাগরণে মহাম্থখের উদয় হয়, অর্থাৎ জীবের শিব 
লাভ হয়। মহান্থখ রাগাগ্জি দ্বারা ইন্দ্রিয়াদি দ্বারা গ্রাহা বিষয়সকল 
বিলীন হয়। গঙ্গ! ও যমুনা, ইড] ও পিঙ্গলা, চন্দ্র ও নূর্য্যের নামান্তর 
চধ্যাপদে পাই (নং ১৪)__ 

গঙ্গা জউন। মাঝেঁবে বহঈ নাঈ। 

তহি বুডিলী মাতঙ্গি পোইআ! লীলে পার কবেই ॥ 
গোরক্ষবিজয়ে__ইঙ্গল! পিঙ্গল! ছুই স্ুমেরুর জোর] । 

মৈদ্বখানি আনিআ! জে বন্দি কর চোর! ॥ (পৃ ১৪০) 
এই মিলন দ্বারা যোগী চিরজীবী হন। ন্বৃযুম্না নাড়ীর নাম অগ্নি, চন্দ্র, 
সূর্য্য ও অগ্নির মিলন অর্থে ইড়াপিঙ্গলার মিলন সাধন করিয়া মধ্যনাভী 
নুযুন্। পথে বাধুকে চালনা করা। ইহ! দ্বারা আধুক্ষয় নিবারিত হয়। 
নাথমার্গে হাড়িসিদ্ধার অলৌকিক কাহিনী মধ্যে চন্দ্রনূর্্যকে কর্ণের 
কুণ্ডল করিয়া! রাখার কথ! আছে, অর্থাং ঠিনি চন্্রনূর্ধ্যকে বশীভূত 
করিয়াছিলেন ।* 

কষ্চাচাধ্যের পদে আছে-_“রবিশশী কুণুল কিউ আভরণে”__ 

(চর্ধ্যা ১১)। সরহ বলিয়াছেন, যেখানে নাদবিন্ু বা চন্দ্রমুধ্য নাই, 
সেইস্থানে চিত্তরাজ ন্বভাবতংই মুক্ত (চর্ধ্যা ৩২)। : চন্দ্র ও ূর্য্য বাম ও 
দক্ষিণে স্থাপিত, তাহাদের পক্ষচ্ছেদন করিয়া মধাপথে যাইলে 'মহান্ুখ' 


১ নাখপন্থমে যোগ, বড়ঘ্যাল কল্যাণ হোগা পৃঃ ৭*২। 
২। গোরগশতক,ল্লোক ৭২, গোং সং ১1৮ 
ঙ্‌| গোগীচঙ্গের সন্্যাস ১স খগ্, পৃ ৬১, দ্বিতীয় খণ্ড পৃঃ ৪৪১। 
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প্রাপ্তি হইবে (চর্ষযা ৪, ৮)। এই বাম ও দক্ষিণ বা শালি ও কালি 
মধ্যপথ রুদ্ধ কবিযা রাখে (চর্য্যা ৭)। এই আলিকালি দ্বারাই 
বীণার শব হয় (চর্য্যা ১৭)। তাই লুইপাদ বলিষাছেন, আমি 
ধমণচমণকে ( আলিকালির নামান্তব ) বশীভূত করিষ! ধ্যানে (ঝানে ) 
দেখিয়াছি (চর্যযা ১)। বীণাপাদও বলিযাছেন-__ 
স্বজ লাউ সসি লাগেনি তাস্তী। 
অণাহ দস্তী বাকি কি অত অবধৃতী (চত্যা ১৭)। 

অর্থাৎ তাহার বীণার ল।উ ননুর্যা?, তাহার তাব “চন্দ্র, এবং তাহার দণ্ড 
“অনাহত না” । 

হেবজ্তন্ত্রে ও হেরুকাতন্ত্রে ললনা, রসনা ও অবধৃতী ন।ভীব কথা 
আছে; ললন! শুক্রবাহী নাভী, রসনা রক্তবাহী নাভী, অবধৃতীতে প্রজ্ঞা 
ও উপায় বা গ্রাহা-গ্রহাকে ভেদ নাই। ইহরাই ইডা, পিঙ্গল। ও লুযুষ্না 
নাঁড়ীত্রয। সারদাতিলকে (১1৩৯) উক্ত হইয়াছে, মানবদেহে অগ্নি 
৪ সোম থাকায বিন্দুর দ্বিবিধ কপ আছে, দক্ষিণ অংশে ন্ধ্য, বাম 
অংশ চন্দ্র। বামে ইড়ানডী ও দক্ষিণে পিঙ্গলানাড়ী আছে। গশুক্রম্‌ 
শগ্নিরূপম্‌ বক্তম্‌ সোমরূপম্ঠ। ইহাই বিন্দুর দ্বিবিধবপ | কাঁমকলাবিলাসে 
আছে, “সিতশোণবিন্দুযুগলং বিবিক্রশিবশক্তি সঞ্চুচৎ প্রসবম্” _ অর্থাৎ 
বিন্দুব শ্বেত ও রক্তাংশ শিব ও এক্তির পরিচায়ক ।+ 

চন্দ্র ও ্থ্র্য্য রাত্রি ও দিবার পরিচাষক, দিবারাত্রি কালেব 
পরিচায়ক * অতএব চন্দ্রনূর্য্যকে বশীভূত ক। অর্থে কালজযী হওযা। চন্দ্র 
ও স্ুর্য্য দ্বারা প্রাণ বা অপান ও শ্বাসপ্রশ্বাসও স্ুচিত হয়, যোগী ইহাদের 
নিয়মন ও কুস্তক করিয়। যোগারূঢ হন, তখন কালের জ্ঞান লুপ্ত হয়। 

আলিকালিকে স্বর ও ব্যঞ্তনরপেও ব্যাখ্যা কর! হয়। ক্ফোটবাদীর। 
শব্দকেই স্ষ্টিব উৎপন্তির কাবণ বলেন (বিন্বু ও নাদই কালি ও 
আলিনামে খ্যাত, ইহারাই চিৎ ও অচিং)। কাশ্মীর শৈবাদ্ৈতবাদে 
বিন্দু ও নাদ ইচ্ছ! ও ক্রিয়া শক্তিরূপে ব্যাখ্যাত ( বৌদ্ধদেব নির্মাণকাষ 
ইচ্ছান্বরূপ, সম্তোগকায় ক্রিয়ান্বরূপ )। ইহাঁবাই পুরুষপ্রকৃতি, শিবশক্তি, 
রজস্তমস্‌, বি্যা-অবিষ্তা, রেতস্রজস্‌ ইত্যাদি । মানব ইহাদের দ্বারাই 
সংসারে বন্ধ হয়, কিন্তু যোগী ইহাদের জয় করিয়! পুর্ণ সমাধি লাভ করেন। 
যজ্ঞের অগ্মিতে সোম আহুতি দেওয়া হয়, ইড়া ও পিঙগল৷ নাড়ীকে 


১). 8550155 120 07502001555 017 5 878০৮7 90 6662, 
০.৮ 84৮6৪ 


₹৩৮ নাথ-সম্প্রদাঁয়ের ইতিহাস, দর্শন ও সাধন-প্রণালী 


মোম ও অগ্নিৰপে কল্পনা করিষা যোগীবা তাহাদের মিলন সাধন বা 
সামবন্ত সাধন করেন। এইরূপে দেহমধ্যেই চন্দ্র ও নুর্য্যের মিলন 
সাধন করিয়া, যোগী দৈহিক পরিবর্তন সাধিত কবেন। চন্দ্রের অমৃত 
বা সোমরস রক্ষা করা নাথযোগীব আদর্শ, ইহার দ্বারাই কায়সিদ্ধি হয় 
অথবা দিবা ব! সিদ্ধ দেহ লাভ হয়। 
যোডশ শতাব্দীতে উভভিষ্যার বৈষ্ণবদের মধ্যেও সিদ্ধ দেহ হইয়া 
জীবমুক্তির আদর্শের প্রভাব পরে । বৈষ্ণব বৌদ্ধ শুহ্বাদী অচ্যুতানন্দ 
পরমাত্মাকে “মহ্াশুগ্ঠ' আখ্যা দিয়াছেন” এবং উপ্টাসাধনের কথা, 
দেহকে অপরিবর্তনীয় কৰা ও চন্দ্রনুর্যাকে বশীভূত করান কথা 
বলিয়াছেন। বলরাম দাসের প্রণবগীতায' *গকার মধ্যে ষড় চক্রস্থান, 
তথি ভিতরে চৌদ্দভূবন” বৃত্তান্ত আছে। “মমর-পটল' নামক পুথিতে 
গোরক্ষ-মল্লিনাথের প্রশ্নত্তব আছে | বৌদ্ধ বৈষ্ঞবের! তাহাদের পু'থিতে 
মীননাথ-গোরক্ষনাথের প্রতি শ্রদ্ধ। প্রদর্শন করিযাছেন। নাথমার্গের সহিত 
সাধনাতে এঁক্য লক্ষিত হইতেছে, অতএব “কায়সাধন' উভিত্যায় অবিদিত 
ছিল বলিয়। মনে হয় ন!। 
শ্ররতিতেও যে সকল বণনা আছে- আমাদের অনুমানে তাহাও 
কায়সিদ্ধি'র প্রতি ইক্লিত। পাতঞ্জল যোগ খুঃ ষষ্ঠ শতাব্দীর, উপনিষদ 
তাহাপেক্ষা বন্থ প্রাচীন, অতএব “কায়সিদ্ধি' ভারতে অগ্রাচীন নহে। যথা, 
ধ্যানবিদ্দু উপনিষদে-_ 
বিন্বুঃ শিবো রজঃ শক্তি বিন্দুরিন্দু রজো৷ ববিঃ। 
উতয়োঃ সঙ্গমাদেব প্রাপ্যতে পরমং বপুঃ ॥* 
এই শিবশক্তির মিলন বা চন্দ্রনূর্য্যের মিলন দ্বারা পরম নুম্দর বপু হয়, 
ইহাই শ্রতি-অনুমোদিত 'কায়সিদ্ধি' | 
যোগকুণগুল্গুপনিষদের দ্বিতীয় অধ্যায়ে আছে-_- 
অথাহং সংপ্রবক্ষ্যামি বিদ্ভাং খেচরীসংজ্ঞিকাম্‌। 
যথা বিজ্ঞানবানস্তা লোকেহস্রিন্নজরোইমরঃ ॥ 
অর্থাং খেচরী-সাধন জানিলে অজর-অমরত্ব লাভ হয়--ইহার দ্বারা ইহাই 


১) 1103970) 130001)190) 10 011352--, ৈ. 5505 046. 865 161 অচাতানদাদস, 
শুহথনংহিতা, ২২ অধ্যায়। 

২। রী এ ব্রহ্গসংকলী--পৃ ২৬, প্রাচীন গ্রন্থমাল! সিরিজ নং ৬। 

| ধ্ণববিন্দু উপনিবন, ম্লোক ৮৮, ৮১। ৪। হোগকুওলু!পনিষদ ২১। 
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সুচিত হইতেছে। এই সুদ্রা সাধনসাপেক্ষ, বছ জন্ম-জন্মান্তরের সাধনে 
যোগী কৃতকার্ধ্য হন। এই বিস্তা "যোগী লভতে গুরুবন্ত ত:%, তৎসহ 
শাস্ত্রপাঠ প্রয়োজন। কারণ শাস্ত্র বিন! গুরুও বিদ্ভাদানে অক্ষম । খেচরী- 
বিদ্কা লাভ করিতে হইলে খেচরীযোগসহ খেচরীমুদ্রা ও খেচরীবীজ 
জানিতে হইবে। খেচরীমন্ত্র সপ্তবর্ণে বিভক্ত-_হ্বীং, ভম্‌, সম, পম্, ফম্ঃ 
সম্‌ ও ক্ষম্-_ইহাঘ্বার! খেচরীমঞ্্র সিদ্ধ হয় (২।১৭-২০ এবং ৩।১ )। 

খেচরী অভ্যাসের পূর্বে রসনাচ্ছেদন কর্তব্য (২২৮, ২৯)। করন্তাস 
সহ খেচরীবীজ উচ্চারণে ক্রমশঃ সিদ্ধিলাভ হয। তিনবংসর অভ্যাস- 
ফলে ত্রক্মরন্্ উন্মুক্ত হয়। দ্বাদশ বৎসবান্তে সিদ্ধিলীভ অনিবার্ধ্য। অতঃপর 
যোগী স্বীয়দেহে ত্রহ্মাণ্ড দর্শনে সক্ষম হন, “শরীরে সকলং বিশ্বং পশ্ঠত্যাত্ম। 
বিতেদতঃ” (২।৪৯)। তৎপরে বাজদস্তউদ্ধে কুণ্ডলী ( সহত্রারে ) নীত 
হয়, ইহাই ব্রহ্গাণ্ডের মহ্ামার্গের অনুরূপ । অতএব খেচরী দ্বারাই 
গসিদ্ধিলাভ? হয়। 

দেখ! যাইতেছে যে, নাথমার্গে ও তন্তান্য সিদ্ধমার্গে খেচরী সাধনের 
আবশ্যকতার উল্লেখ বারম্বার পাওয়া যায়। কায়সিদ্ধির নিমিত্ত ইহা 
অত্যাবশ্যকীয় মুদ্রী। অতএব খেচরী সাধনের মস্ত উপরে বর্িত 
হইল। 

বৃহজ্জাবালোপনিষদে (২১৩, ১৬) মৃত্যুজযের কথা আছে 
যিনি শিবশক্তির অমৃতস্পর্শ লাভ করিয়াছেন তাহার মৃত্যু কোথায ? 
শিবাগ্নি দ্বারা তীহাব তনু দগ্ধ হইযাছে, তিনি অম্তের অধিকারী 
হইয়াছেন। ইহ। শিবশক্তির সামরন্য সাধন দ্বার কায়সিদ্ধির ইঙ্গিত। 

ভিববতেও ব্রহ্মরন্্র উন্মুক্ত কবিবার সাধন দৃষ্ট হয়, মৃত লাম। যাহাতে 
এই পথে দেহ হইতে নির্গত হইতে পারেন, তজ্জন্য বিশেষ বিশেষ প্রক্রিয়। 
আছে। বৌদ্ধ লামাদের বিশ্বাস, শারীরিক ও আধ্যাত্মিক কার্ধ্যদ্বার যে 
শক্তিসঞ্চয় হয় তাহ! দ্বারাই বর্তমান দেহত্যাগেব পর 'নবদেহ" স্থষ্ট হয়। 
নবদেহ লাভের পুরে বাবড়ো” নামক স্থানে কিয়ংকাল বাস ঘটে 
(এ সম্বন্ধে মতভেদও আছে)। যাহা হউক প্রণালী জান! থাকিলে নরকেও 
নাকি স্থুখে বাস কর! বায়! মৃত্যুর পরবর্তী অবস্থা লামাদের জান] থাকায় 
তাহারা মৃত্যুকে ভয় করেন না। আমরা যাহাকে মৃত্যু বলি তাহা 
তাহাদের মতে ভিন্ন ভিন্ন অংশে লয়প্রাপ্তি। মৃত্যুর পর কেবল “আমিত্ব' 
জ্ঞানটুকু থাকে বা বাঁচিবার ইচ্ছা থাকে এবং বর্তমান দেহ ত্যাগকালে 
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রি নাখ-সম্প্রদায়ের ইতিহাস, দর্শন ও সাধন প্রণালী 


স্বীয নবদেহের বপ বা অন্মস্থানও স্থির কর! যায়। মৃতপ্রায় লামার 
আয়া যাহাতে ব্র্মদ্ধধ হইতে নির্গত হয, ততপ্রতি অন্য লামারা দৃষ্টি 
রাখেন, 'হিক্‌' ও “কট” উচ্চাবণে এই প্রক্রিষা সহায়ত করা হষ। হয় 
মৃহ্াুমুখী লাম! শ্বশক্তিবলে রদ্গবন্ধ হইতে আত্মাৰ নির্গমন সাধিত করেন, 
নতুবা পার্শননী লামা তাহাকে এ কার্যে এরূপ উচ্চাবণ দ্বাল! সাহায্য 
কবেন। মুক্তার পব ০7০04] 8০01 থাকে, তিববত্তী ও মিশরীদের 
ইহ! বিশ্বাস। জীবিতকালেও এ দেহ পৃথক্‌ ভাবে কার্ধ্য করে বা অন্যত্র 
দেখ। দেয, তথাপি স্থুলদেহ-সংলগ্ন হইয়াই থাকে । এইরূপ দেহ 
সাহাযো যিনি ভূমগুল বিচরণ কবিয়া আসিষাছেন, তিব্বতে তাহাকে 
1৩195 অর্থাৎ “'পরপাব-প্রত্তাগত” বলে। উপবোক্ত “বারডো” নামক 
স্থানের সম্বন্ধে জীবিতকালেই শিক্ষালাভ কর্তবা, কারণ এঁ স্থানেৰ যমরাজ 
প্রভৃতি যাহা! কিছু দ্বশ্ঠ পদার্থ তাহাদেব জীবিতক।লে স্বীয় বিশ্বাসের 
ফলানুয।ধী দর্শন ঘটে, শিক্ষিত লামাদেব মধে৪ এইরূপ বিশ্বাস প্রচলিত 
আছে ।১ দেখা যাইতেছে, তিবধতী লামাদের মধোও দেহত্যাগ মৃত্যু 
বলিযা! বিবেচিত হয না, এবং 'জন্ম' ও “মৃত্য” সম্বন্ধে বিশেষ প্রকার 
শিক্ষাধান প্রচলিত আছে। ইহাকেও কায়সিদ্ধির প্রকারভেদ 
বলা চলে। 

তিব্বতীয় বিববণে ৫1157681৫০0) এর কথ বলা হইয়াছে। 
আমাদের প্রাচীন যুগেব বিববণেও ইহাব অভাব নাই। সৌরভী মুনি 
পঞ্চাশটা দেহ ধাধণ কবিষা মান্ধীতাব পঞ্চাশটা কন্তাকে বিবাহ করেন। 
শঙ্করও বলিযাছেন, এক দেবতা! এবদেহই বুৰপে ধাবণ কবিয়া বিবিধ 
যজ্জস্থানে উপস্থিত থাকেন (বেদান্তৃত্র টীকা .।৩২৭)।২ এক 
মনের অধীনে এই বনু দে পরিচালিত হয়, ইহাদের স্থপ্ি, স্থিতি ইত্যাদি 
যোগীর ইচ্ছাধীন। তাহাতে তাহার মুঝ্তিপিথে বিদ্ধ হয় না (বিজ্ঞান- 
ভিক্ষু যোগবন্তিকা, পূ ২৬২ ৬৩)। এই এক চিত্ত ছারা বহু দেহ স্থষ্টি 
করিয। কর্মন্গয় কবাব নাম “কায়বাহ' এই সম্বন্ধে বাতস্তায়ন বলিয়।ছেন, 
“যোগী খলু খছ্ধো প্রাছুহথতায়াং বিকরণধর্মা নিন্মায় সেব্দরিয়াণি শরী রাস্ত- 
রাণি তেষু তেষু যুগপজ, জ্েয়ানুপলভতে” | শঙ্কর (বেদাস্তস্থত্র 8181১৫) 
বলিয়াছেন, “একমনোইন্বন্ভিনি সমনন্ক অন্যে বাপরাণি শরীরাণি সত্য- 


১) ১৮10 ১15500৩5 হো3৫ ৪1005 10 101055 195511 6৩, 15000 0 :29-423 
২) বেদান্তদর্শনয ( শামীরকম্মুংম্‌) মহেশ পাল সক্কপিত (১০১৭) ২৪০-৪১ পৃ * 


কায়সিদ্ধি ৫৪১ 


সন্করত্বাৎ ত্রক্ষ্যতি। স্ৃষ্টেযু চ তেষুপাধিভেদাত্মনোইপি ভেদনাধিষ্ঠাতৃত্ব 
যোক্ষ্যতে | এধৈব চ যোগশাস্ত্বেু যোগিনামনেকশরী রযোগ প্রক্রিয়া ।”১ 
খথেদের স্থত্রে (৩৪৭১৮) আছে- “ইন্দ্রো মাধাভিঃ পুরুবূপ 

ইর্ধাতে যুক্তা হ্যন্ত হরযঃ শতা৷ দশ” অর্থাৎ ইন্দ্র ( সচ্চিদানন্দ পরমাত্মা ) 
নিজ যোগমায়াশক্তি দ্বারা অনেক প্রকার অনেক শরীব বচনা কবিযা নিজ 
ভক্তদের মনোরথ পূর্ণ করেন। এই প্রকারে অণিমাদি এঁশবরয্য সম্পন্ন 
যোগিরাজও নিজ “কায়ব্যুহ* রচনা করিতে সক্ষম । মহাভারতে স্পষ্ট 
উল্লেখ আছে-_ 

আত্মনো বৈ শরীরাণি বুনি ভরতর্ষভ। 

যোগী কুরধ্যাদ্‌ বলং প্রাপ্য তৈশ্চ সর্বৈদ্মাহিং চবেৎ ॥ 

প্রাপ্চয়াদ্‌ বিষযান্‌ কৈশ্চিৎ কৈশ্চিছুগ্রং তপশ্চরেৎ। 

সংক্ষিপেচ্চ পুনস্তানি সূর্ধ্যো রশ্মিগণানিব ॥ 
অর্থাৎ হে ভরতর্ধত যুধিষ্টিব অণিমাদি সিদ্ধি সম্পন্ন যোগীশ্বর নিজ এক 
আত্ম! হইতে অনেক শরীবু রচন! কবিতে পারেন। এই বিভিন্ন শরীর 
দিয়। রাজ্যাদি বিষয় ভোগ ও তপাদি সাধন কবেন। স্ৃর্যা যেমন নিজ 
রশ্বিগণকে একত্রিত করিয়া অন্তাচল পাহাডে অদৃশ্য হন, তেমনি 
যোগী বহু শরীরকে একক্রিত করিয়া গুহামধ্যে নির্ধিবকল্প সমাধিতে 
মগ্ন হন।২ 

যীশুর ন্যায় মৃত্যু হইতে পুনরুথান করিয়া সৃ্যুসমযে অনুপস্থিত 

শিথ্তদের উপদেশ দেওযার কাহিনী জেংন্থুন মিলাবেপা সম্বন্ধেও প্রচলিত 
আছে। তিলোপা, নারোপা, মিলারেপা প্রভৃতি দশম শ্তাব্দীব যোগী 
পুকষ। ইহার! 'মহামুদ্রা” সম্প্রদায় নামে খ্যাত। মিলাবেপা কাব্য" 
স্থষ্টি করিয়া একই সময়ে ২৪টা স্থানে উপস্থিত থাঁকিতেন। দৈবী শক্তি 
বলে রোগীকে রোগমুক্ত করিতে ও বস্ত্রজাত বিভিন্ন তরঙ্গ আবিষ্কার করিযা 
সেই সেই বস্তকে বিভিন্ন অংশে ৰিশ্লিষ্ট করিতে তিনি সক্ষম ছিলেন। 
শিষ্যকে তরঙ্গৰপে দৈব আশীর্বাদ প্রেরণ, শিল্ের বিপদে প্রাণময় 
শরীরকে স্থুল শরীর হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া গুরুর শিস্কের সাহায্যার্থে 
গমন প্রভৃতি সিদ্ধদের পক্ষে সম্ভব। বজ্রকায়ে জ্যোতির্ময় রথে আরোহণ 
করিয়া স্বর্গে গমন ইত্যাদি মিলারেপার সিদ্ধি মধ্যে অন্যতম। মিলারেপা! 


১। সরহ্বতী ভবন দিরিজ নং ৬, নির্মাশকার প্রবন্ধ । বেদান্দর্শনম্‌ (মহেশ পাল ১৩১৭), পৃ ১*৬৭। 
২।' নাখপল্্রদায়ের মহাসিদ্ব, হ্বামীঘি মৌজিকনাখজী, কল্যাণ সন্ত অক্ষ, পূ ৪৮,-৮১। 


৫৪২ নাখ-সন্প্রদায়ের ইতিহাস, দর্শন ও সাধন-প্রণালী 


স্বীয় গুরুর নিকট ইচ্ছামৃত্ু বিস্তা, লাভ করেন (পূ ১৬১)। তাহার মৃত্যুতে 
ছুই বিরোদী শিষ্যদল ছুইটা মৃতদেহ পান, অন্থুপস্থিত শিষ্ক রিচুংকে মৃত 
মিলাবেপা পথিমগ্যে স্বদেক্ছে দেখা দেন, পরে শিষ্ত তাহার মৃতদেহ 
দেখিযা অবাক হয। খৃষ্টানদের মধ্যে যীশুর মবজগৎ ত্যাগকাঁলে ভৌতিক 
দেহ থাকে নাই এই বিশ্বাস প্রচলিত আছে । ইলাইজ] জ্যোতির্দায় রথে 
্বর্গে গমন কবেন ইহাও প্রসিদ্ধ আছে। খৃষ্টানদের মধ্যে গুরু দূর 
হইতেও শক্তিপাতের দ্বারা আশীর্বাদ প্রেরণ করিতে পারেন এইরূপ 
আশীর্ববাদেব কথাও আছে (পৃ ২৮১ ফুটনোট )। গুরুগোবিন্দভাগবৎপাদ 
রসায়নবিদ ছিলেন, তিনি অগ্তাপি জীবিত এই বিশ্বাস ভারতে 
প্রচলিত আছে। ত্রৈলঙ্গ স্বামীর কাশীতে আগমন কাহিনীর কেহই 
উল্লেখ কবিতে পাবে না, তাহার ১৮৮৭ খঃ মৃত্য ঘটে (পু ১৪৭ ফুটনোট)। 
ব্টিংএব মুড্তাতে ভাহাব স্থুলদেহের ত্যাগ ঘটে নাই, ব্বদেহেই তিনি 
খবর্গলোকে প্রস্থান কবেন ( পৃঙ৩০৭)। মিলারেপার বজজকাধ জ্যোতিৰপ 
ধাবণ কবিয়া পূর্বদিকে চলিয়া! যায় (পু ৩০০ ১)।৯ 

উপরোক্ত বিববণে প্রথমতঃ 'কাযব্যুহ' বা বিভিন্ন দেহ রচনার 
ইতিহাস পাই। দ্বিতীয়তঃ মিলাবেপা ও রিচুংএর মৃত্যু বা দেহত্যাগে 
যে 'প্রকাৰ ভেদ আছে, তাহা আমাদের এই অধ্যায়ের প্রথম দিকে বরিত 
দেহতাগের ছুইটী ধাবার বৈশিষ্ট্যকে স্মরণ কবাইয। দেয়__প্রথম্টার 
সহিত মিলাবেপার দেহত্যাগ তুলনীয় অর্থাৎ স্থুলদেহ পড়িয়া থাকিল, 
তিনি ব্জকাষে লোকান্তবে গমন কবিলেন; দ্বিতীয়টার সহিত রিচুংএব 
দেহত্যাগ তুলনীঘ অর্থাৎ কঞ%চুক বলিয়া বর্জনীয় কোন অংশ দেহে না 
থাকায় বিচুং স্বদেহেই প্রস্থান কবিলেন। 

দেশের রাজা গিসার 'বছদেহ" স্থষ্টি করিয়া যুদ্ধ করেন, তৎসহ 

বু অশ্ব বন্ধ তাণ্জু স্ুষ্ট হয়_-এইরূপ নান! কাহিনী তিব্বতে প্রচলিত 
আছে।২ 

শিবসংহিতায় আছে, “স যোগী কর্মমভোগায় কায়ব্যুহং সমাচরেৎ।”* 
যোগী প্রণব জপ ছ্বার৷ কর্ণকূট বিনাশ করিয়া পূর্বাজ্জিত কর্মফলভোগের 
জন্ 'কায়বহ' ধারণ করেন। যোগী শী্ঞ মুক্তিলাভ কামনায় যুগপৎ বহু 
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শরীর ধারণপূর্বক ভোগ দ্বারা পাপপুণ্যের বিলয সাধন কবেন, এই বহু 
শরীরের বাসন! নাই, নৃতন কর্সসঞ্চয়ও নাই ।১ 

পাতঞ্জল যোগন্থাত্রে (81৫) যুগপৎ বনু নিন্মাণচিন্তের প্রযোজক 
এক চিত্তের কথা আছে। নিন্নাণকায়ের কোন কথা নাই, যোগী 
নিশ্মাণচিত্তের দ্বার! কার্য্য নিষ্পন্ন করিতে সক্ষম এইরূপ বৃত্তান্ত আছে। 
সমাধিসিদ্ধ যোগীর পুনর্জন্ম হয় না, কিন্ত নির্মাণচিন্ত স্থজনে তিনি সক্ষম । 
মহধি কপিল নিশ্মাণচিত্ত অবলম্বনে আন্থরীকে উপদেশ দেন এবং হিরণ্য- 
গর্ভদেব নির্মাণচিত্তের সাহায্যে এই বিশ্ব রচনা করেন এইরপ বৃত্তান্ত আছে। 
আমাদের অনুমানে সিদ্ধদেহ পাঞ্চভৌতিক দেহ নহে, অতএব নির্দমাণচিত্ 
বা নিশ্শাণকায় একই কথা । নিশ্মাণকায়ও একপ্রকার সিদ্ধদেহ | 

উচ্চশ্রেণীর যোগীরা আপন প্রয়োজনান্ুসাবে “নির্মাণকায' বা 
“নিন্মাপচিত্ত' ধারণ করেন। সাধারণ জীবের দেহ ভৌতিক দেহ, পঞ্চভূত 
ও অন্যান্ত উপাদান পরস্পব সংশ্লিষ্ট হইয়া এই দেহ রচিত হয। জীবের 
প্রারন্ধকর্মের ফলে ইহার উৎপত্তি, কিন্ত যোগীর সন্থল্প দ্বারা গঠিত দেহের 
সহিত বা চিত্তের সহিত প্রারন্ধের কোন যোগ নাই। নগ্তবলে, 
তপস্যাফলে বা যোগপ্রভাবে নির্মীণকাঁষেব উৎপত্তি হয়। যাগবালে 
স্যষ্ট নির্্ম।ণচিত্তে শুরুকৃষ্ণাদি কর্মাশঘ থাকে না। এইবপ চিত্ব বা দেহই 
“গঁরাদেহ” উহা শুদ্ধ অস্মিতাতবে প্রতিষ্ঠিত এবং ভ্রমপ্রমাদাদিশূন্য 1 
জৈনদের আচার্ধ্যদেহ৪ এইরূপ। বৌদ্ধরাও বলেন, বুদ্ধ স্বার্থে 
নিশ্মাণকায় গ্রহণ করেন। কৈবল্যলাভের পুর্ববে সিদ্ধের লোৌক- 
কল্যাণার্থ দেহধারণে সক্ষম । মানবের মন জিজ্ঞান্ু হইলে এইভাবে 
উচ্চতর লোক হইতে তাহাদের ইচ্ছা পূর্ণ হয়। 

মাধ্যমিক মতে 'শূন্' হইতে নির্মাণকায়ের উৎপন্ভি হয়, কাবণ 
যোগদেহে উপাদান অনাবশ্যক। অভিনব গুপ্তও পঞ্চডুতের উপাদানের 
অনাবশ্তকতার স্পষ্ট উল্লেখ করিযাছেন (ঈশ্বর প্রত্যভিজ্ঞাবিমণিনী 
১৫1৮) । জগংস্যপ্টি যদি সন্তব হয় তবে কায়ন্থষ্টি অসম্ভব কিসে? 
নির্দাণকায় পাঞ্চভৌতিক দেহ নহে, অতএব নির্্মাণচিত্ত ছার! নির্মাণকায় 
সৃষ্টি সম্ভব ।২ 
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898 নাথ-সম্প্রদায়ের ইতিহাস, দর্শন ও সাঁধন-প্রণালী 


নাথমর্গে সিদ্ধযোগী পক্ষে সিদ্ধাদেহে ভ্রিলোক ভ্রমণের কথা আছে, 


যথা-_ 
ইচ্ভাবপে। হি যোগেন্দ্ঃ ব্বতন্ত্স্বজরামর ॥ 


ক্রীড়তি ত্রিযু লোকেষু লীলষা যত্র কুত্রচিৎ। 
শচিন্ত্য শক্তিমান যোগী নানারূপাণি ধারয়ন্‌॥ 
সংহরেচ্চ পুনস্তানি স্বেচ্ছয়া বিজিতেক্দিয়ঃ। 
মবণং তস্য কিং দেবি পৃচ্ছসীন্দুসমাননে ॥ 
নামৌ মরণমাগ্োতি পুনর্যোগবলেন তৎ। 
পুবৈব মৃত এবাসৌ মৃতত্ত মরণং কৃতঃ ॥ 
মবণং বনত্র সর্বধাং তত্রাসৌ সখি জীবতি। 
যত্র জীবস্তি মুঢাস্ত তত্রাসৌ স্রিয়তে সদা ॥ 
কর্তব্যনৈব তন্তান্তি কতেনাসৌ ন লিপাতে। 
জীবন্ুক্তঃ সদা স্বচ্ছঃ সর্বদোষবিবঞ্জিতঃ ॥১ 
ইহ। ছাব। যোগেন্দ্র লীলাপব হুয়া, নালরূপ ধারণ করিযা, ত্রিলোকের 
যথাঙথা ক্রীড়া কবেন তাহাই সুচিত হইতেছে । বসেশ্বরদর্শনেও ইহার 
অনুরূপ বর্ণন। পাওয়া যায়, যথা 
এবং রসসংসিদ্ধে হুখজর।মরণবঞ্জিতো। গুণবাঁন্‌। 
খেগমনেন ৮ নিত্যং সঞ্চরতে সকল ভূবনেষু ॥২ 
সিদ্ধষোগী যোগবলে পূর্ষেেই মুত হন, অর্থাং তাহার কায়সিদ্ধি পূর্ণৰপে 
সিদ্ধ হইলে ভৌতিক দেহ বিনষ্ট হয়, অতএব '্মরণং যত্র সর্বেষাং তত্রাসৌ 
সখি জীবতি” এবং যৃড়েবা যেখানে জীবিত সেখানে ইনি সদাই মূত। ইহার 
সহিত গীতার 
যা নিশা! সর্ধ্বৃতানাং তশ্তাং জাগঞ্ডি সংযমী। 
বস্তাং জাগ্রতি ভূতানি দা নিশা! পশ্ঠতো মুনেঃ ॥ 
হুলনীয ,_ইহার নিগৃঢার্থ এই যে, বিবেকিগণ পরমার্থ বিষয়ে জাগ্রত ও 
জাগতিক বিষয়ে নিক্রিত, আর মুঢ়গণ পরমার্থবিষয়ে নিপ্রিত এবং 
এঁহিক বিষয়ে সদা তৎপর থাকে। 
সিদ্ধযোগীর কোন কর্তব্য নাই, কর্ম করিয়াও তিনি তাহার দ্বারা 
লিপ্ত হন না, ভিনি জীবন্ত, সদা স্বস্থ, সকল দোষশুন্ত । কিন্ত মাত্র 
বিরক্ত জ্ঞানিগণ অস্তে দেহের দ্বারা বিজিত হন, তাহারা মাংসপিশুদ্বার] 
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পীড়িত দেহী, তাহারা যোগিগণের সহিত তুলিত হইবার যোগ্য নহেন। 
গ্ীতাও বলিয়াছেন__ 
তাক্ত। কর্মাফলাসঙ্গং নিত্যতৃণ্চে। নিরাশ্রয়ঃ। 
কন্মণ্যভি প্রবুন্তোইপি নৈব কিঞ্চিৎ করোতি সঃ ॥১ 
ধিনি কর্মকপাপক্তি ত্যাগ করিয়া সর্বদা পরিতৃপ্ত ও নিরবলম্বন হইয়া 
থাকেন, তিনি জনকাদির ন্যায় কর্মে প্রবৃন্ত হইয়াও কিছুই করেন না, 
কারণ তাহ।র শুভাশুভ কশ্মের কর্তৃত্ব জ্ঞানাগ্রি দ্বারা দগ্ধ হইযাছে। 
এইরূপে জীবন্মুক্ত হইয়! ইচ্ছামত যে যোগী ত্রিভুবন বিচরণে সমর্থ, 
তাহার “কায়সিদ্ধি? পূর্ণ হইয়াছে বুঝিতে হইবে। 
নাথমার্গে কায়সাধনের যে বিশেষ প্রণালী আছে তাহার না 

উল্টা সাধন । গোরক্ষবিজয়ে (পৃ ১১৫, ১১৬ ১৪৫) ও গোরক্ষবোধে 
(গ্লোক ৩৭, ৩৮) এই সাধনতত্ব আছে। গেরক্ষবোধে চন্দ্রন্র্যোর 
ও নাদবিপ্দুর অবস্থিতি সম্বন্ধে এবং উল্টাশক্তির বিশ্রামস্থান সম্বন্ধে 
সাক্কেতিক ভাষায় প্রশ্নোত্তর আছে। গোরক্ষবিজয়ে উপ্টাসাধন-প্রক্রিয়া 
বধিত হইয়াছে, যথা__. 

সট্চক্র ভেদ গুরু খেলাউক উজান। 

মেরুমূলে রহিব চন্দ্র ন টুটিব কল! 

বেঙ্কানালে সাধ গুরু ন করিয়৷ হেলা” | (পৃ ১৪৭) 
সাধনের দ্বারা কুগুলিনীকে উদ্ধে নীত করিয়! শিবস্থানে মিলিত করিতে 
পারিলে সংসারেব গতি হঈতে নিবৃত্তি হয়। নাভিনিয়ে শক্তিস্থান, উর্ধে 
শিবস্থান ; মানবদেহে শক্তি কুগুলিনীরূপে বিরাজ করেন, সহত্রারে শিবের 
নিবাস। মধ্যে ষট্চক্র বা! নবচক্রের অবস্থান, তাহার ভেদই সাধন। এই 
সাধন দ্বার যোগীর স্বরূপে স্থিতি হয়, সংসারের গতি হইতে ইহা! বিপরীত 
মার্গ, অতএব ইহা! উল্টানসাধন।৩ ন্ুফী, বাউল, সম্ভকবিরাও ইহার 
বর্ণনা করিয়াছেন। সংযম বা ক্ষেম ( গোরক্ষবিজয়ে “ক্ষেমাই” পৃ ১২৪, 
১৪১ ইত্যাদি) দ্বারাই যোগ সাধিত হয়, মুদ্রাদি উপাষ মাত্র। 
গোগীচন্দ্রের গানে* চিত্তজয়ের উপায় বধিত হইযাছে। ইহাতেও 
আছে, “মরণ কর আগা বাছা জীবন কর পাছ' অর্থাৎ মৃত্যু্জয়ী হও। 


১1 গীতা ৪1২০ ২) "গোরক্ষনাথ”, মোহনসিত, পরিশিষ্ট শষ্টব্য 
৩। কৌলজ্ঞাননির্ণর ২1১, ২ শক্তি উত্ধগামী হইলে জীবের শিবস্ধ প্রাপ্তির বৃত্তান্ত আছে। ইহাই 
সির উল্টা স্র্গ। ৪1 হয় খও, পৃ ৪৩৫ 
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৫৪৬ নাথ-সম্প্রদায়ের ইতিহাস, দর্শন ও সাধন-প্রণালী 


গোরক্ষবিজয়ের মধ্যে ও ( পৃ ৯৪, ৯৫) পকায়াসাধ কায়াসাধ মাদলে হেন 
বোলে - . কায়াপাধ কায়াসাধ মন্দিরাএ বোলে”- ইত্যাদি ছারা 
মৃত্যুগ্রয়ী হইবার ইঙ্গিত আছে। ইহাই 'বিপরীত' সাধন । 
কবীরের 'বীজকে' এমন কয়েকটা 'শব্' আছে যাহা আমাদের 
অন্ুমানে উল্টাসাধন ও কাযসিদ্ধির বহস্তকেই ব্যাখ্যাত করে। যথা, 
কবীরের বীজজকের ৬৬নং শব্দে -_ 
যোগিয়া কী নাগবী বনৈ মতিকোই | 
জোরে বসৈ সো যোগিয়া হোই ॥১॥ 
বহু যোগিষাকে। উল্টাজ্ঞানা | 
কারাচোলা নাহি ম্যানা ॥২॥ 
অর্থাৎ যে যোগী, তাহার নগরী ব্রহ্মাণ্ড সেখানে কেহ বাস করে না অর্থাৎ 
যোগী হঠযোগের সাধক, অন্যরা হঠযোগ সাধন করে না। বেদান্ত 
শরীর ও আত্মাকে ভিন্ন বলেন, কিন্তু যোগীর মতে শরীরই প্রধান, পবনকে 
উল্টানীত করাই যোগীর 'উ্টাজ্ঞান”। 
কবীরের বীজকে 'সাধী'তে আছে (নং ৪২)-- 
গোরখ রিয়া যোগকে, মুষেন জারী দেহ। 
ম'ীসগলী মাঁটী মিলী, কোরো মণাভী দেহ ॥ 
অর্থাৎ জন্ম হইলেই প্রলয়কালে মৃত্যু ঘটিবে, কিন্ত গোরখ এমন যোগ 
সাধন কবিয়াছেন যে মরণে৪ তাহার দেহের নাশ নাই, মাংস গলিয়! 
মাটার সহিত মিলিয়া যাইলেও তাহার “নবদেহ (কোব। দেহ, মীজী_ 
শুদ্ধ চম্ঘন ) উৎপন্ন হইবে ।১ 
কবীরের সাথীর (পৃ ৬১২তে ) কবীরের শবাাবলী গ্রন্থ হইতে 
উল্লেখ করিয়া অবধূতের যোগসাধন ব্যাধ্যাত হইযাছে। ইভাপিঙ্গলাকে 
দমন করয়া ন্থযুক্া নাভীকে নাশ করিয়া! পবনকে গঙ্গায় চডাইয়া 
মেরুদণ্ডে আমন পাতিয়া! যোগী যোগ সাধন করেন, ভাহাই "উন্মনীঃ 
অবস্থা প্রাপ্তি। ইহাও কায়সিদ্ধির অন্যতম উপায়। 
সিদ্ধাদের ছুই শ্রেণী আছেন-_এক শ্রেণী পারদাদি যোগে 'কায়সিদ্ধি' 
লাভ করেন, অন্ত শ্রেণী 'জপাি' সহায়ে শরীর শুদ্ধ করেন। উভয় 
্রক্রিয়াতেই পঞ্চইন্দ্রিয়কে অন্তমূর্ধী করিতে হয়। জিহ্বার অন্তূ্থী 


১। কবীরের বীজক, স্বীবা সংস্করণ, বোদ্বাট, সংবৎ ১৯৬১, পৃ ৩৩৭, ৫৪৫ । 


কায়পিদ্ধি ৪৭ 


অবস্থায় চন্দ্রামৃত ক্ষরণ হয়, কর্ণের অন্তর্ধী অবস্থায় নাদশ্রবণ হয়, 
চক্ষুর অন্তমু্খী অবস্থায় দিব্যদৃষ্টি লাভ হয় ইত।াদি। “বাজত অনহুদ 
বান্ুরী তিরবেনা কে তীর” (যারী)। বুল্লা সংক্ষেপে সমস্ত সন্ভসাধন! 
বর্ণনা করিয়াছেন-__ 

ত্রিকুটা দ্বার দেখে আপু । ন্ুখনন দ্বারা স্থমিরৈ জাপু। 

ইঙ্গল। পিল! আখৈ জায়। দসবৈ দ্বার রহৈ সমায়॥ 
অর্থাৎ ত্রিকুটী (ভ্রদৃষ্টি ) মধ্যে নিজেকে দেখ, নুষুন্া দ্বার! ( অজপা। ) 
জপ কর, ইঙ্গলাপিঙ্গল! দ্বারা শ্বাসপ্রশ্বাস গ্রহণ (প্রাণায়াম) কর _ এইবরূপে 
দশমী ছয়ারে প্রবিষ্ট হও ।১ 

এইরূপ সন্তরা পারদাদি সহযোগে নহে, জপা্দি ক্রিয়া! দ্বারা 
সিদ্ধদেহ লাভ করিতেন। পাতগ্জলযোগেও পাব্দাদি ব্যবহারের কথা 
নাই । কিন্তু 'অথাভিমতধ্যানাদ্বা এবং 'জন্মৌষধিমন্ত্রতপ সমাধিজ। সিদ্ধি'র 
কথা আছে। আবাঁব বৈষ্ণবসম্প্রদায মধ্যেও কায়সিছি প্রক্রিয়।৷ ছিল, 
তাহার পবিচষ জ্ঞানদেব বচিত "ভ্ঞানেশ্বরী নামক গীতাভাষ্যে পাওয়া 
যায়। এই ভাতের ষষ্ঠ অধ্যায়, চতুর্দশ শ্লোকে উক্ত হইয়াছে__ 

প্রশান্তাত্বা বিগতভীব্রদ্ষিচারিব্রাতে স্থিতঃ | 
মনঃ স যম্য মচ্চিত্তো যুক্ত আসীত মংপরঃ॥৬। ৪ 

ইহার টাকায আছে যে, অপানবাধু মূলবন্ধ দ্বার! বদ্ধ হইয1 থাকে, তাহা 
উপ্টামুখী হইযা তৃতীয় চক্র মণিপুরে আঘাত করিলে শরীরের দূঘিতমল 
দুর করে, নাড়ীগ্রন্থি মোচন করে, কল্পনা রুদ্ধ হয, প্রকৃতি শান্ত হয। 
আসনে উঞ্ণত। কুগ্ডুলিনীকে জাগবিত করে, তাহ! বজ্ঞাসন দ্বার! উত্থিত 
হইয়। নাভিস্থানে দেখা দেয় হৃদয়কমলেব নিয়ের বাযুকে নাশ করে, 
সমস্ত অবয়বকে শুষ্ক করে, তাহাতে বাহ্াবৃদ্ধি রুদ্ধ হয়। নাসিকাগ্র 
বাহিরে দ্বাদশ অঙ্গুলি পর্যান্ত যে ব'যু বহির্গম করে, তাহাঁকেও অস্তম্ধী 
করে। উদ্ধবায়ু ও নিম্ববাধুর মিলন সাধন করে। ত্রিনাড়ী বশীভূত 
হয়, ষট্চক্রের কলি প্রন্ফুটিত হয়, চন্দ্রামৃত গরিত হইতে থাকে, এবং 
যোগীর দেহ ক্ষটিকের ন্যায় স্বচ্ছ দেখায়। কুগুলিনী চন্দ্রানৃত পান 
করিলে স্থুবর্চম্পক জদৃশ দেহ হয়, তাহা দেখিয়া! কৃতান্ত৪ ভীত হয়, 
বার্ধক্য দূর হয়, লুপ্ত বাল্যদশা ফিরিয়া আপে। সর্ব্শরীরে নৃতন 


১। বড়খ্াল, নিগুন দন্প্রদায়, পূ ২৯৮ ফুটনোট। 


৫৪৮ নাথ-সম্প্রদায়ের ইতিহাস, দর্শন ও সাধনগ্রণালী 


রোমাবলী দেখ দেয়, নবদন্তের উদগম হয, শরীর বায়ুর ্যায় লু হয়, 
কাবণ শরীরের পূরথী ও জল মংশ থাকে না। অণিমাদি সিদ্ধি লাভ হয়। 
পরচিন্ত জ্ঞান হয়। জগদস্বা কুগুলিনী-হৃদয়ে প্রবেশ করিয়া অনাহত 
ধ্বনি করিতে থাকেন, বুদ্ধি তাহা ধীরে ধীরে শ্রবণ করে, তখন ব্রহ্ষারস্ত্রের 
দ্বার উন্মুক্ত হয়। কুগুলিনীও তেঞ্জ ত্যাগ কবিষা প্রাণরপে স্থিত হন। 
তখন নাদ, বিন্দু, কঙ্গা, জ্যোতি থাকে না। মনবশ, পবনআশ্রয় 
প্রন্ৃতিব জ্ঞানও লুপ্ত হয়। কল্পনীয বা বর্দনী কিছু থাকে না। ইহাই 
মহাৃতেব স্পঈ নিভুলবপ। পিগুদ্বারা পিণ্ডের গ্রাস যে নাথসম্প্রদায়ের 
মর্ম, সেই অভি প্রাযই শ্ত্রীমহাবিষু বর্ণনা করিযাছেন।১ 
তন্থে ও নাথমার্গে দেহ মধ্যে ব্রহ্মাণ্ডের কল্পনা! কর! হয়--নিবন্ধের 
অন্যত্র ইহ! আলোচিত হইযাছে। তাহাতে দেহমধ্যে চন্দ্র বা সোম এবং 
সথ্য বা অগ্নিকে প্রধানতম স্থান দেওয়া হঈইযাছে । এই চন্দ্রনূর্যাকে 
হু" ও "বা প্রাণঘপান ইত্যাদি দ্বারা অভিহিত কব। হয়। এই প্রাণ- 
অপানকে মানবদেহের শিব ও শক্তি বলা হয, কারণ চন্দ্র অমরত্ব দান 
করেন, নূর্যা কালাগ্রিস্ববপ। তাই এই ছুই নাড়ীর মধ্যবর্তী পথে যাইয়। 
দশমী ছুয়ারে “তালি দিয়। রহিবা সহজে” ইত্যাদি উপদেশ আছে। 
চান্দন্ুরজ দুই করিযা সমএ 
অভয় পুবিতে নাই, বাধুর জে ভব। 
সরুয়া সংখিনী সঙ্গে এক। ভেদি কাল। 
পরিচয় করি হাস বন্দি কর কাল ॥ 
অন্তর ইঙ্গিলা পিঙ্গিল! বুঝিবা বাউ সন্ধি । 
রবি শশি চলিযাছে তারে কর বন্দি ॥২ 
সর্বত্র প্রাণ অপানকে বশীভূত করিয়া “কালবঞ্চনের, কথা বলা 
হইতেছে। নাথমার্গে প্রাণ-অপান শিবশক্তিরূপে কল্পিত হন। গ্রীতায় 
আছে-শ্রীকৃষ্ণ প্রাণ ও অপান বাধুর সহিত সংযুক্ত হইয়া প্রাণিগণের 
দেহ আশ্রয় করিয়া থাকেন ।* 
নাথগণের কায়সাধন অর্থে সামরস্থপ্রাপ্তি, ইহ! শিব ও শক্তির 
মিলন অর্থাৎ জড় ও চৈতম্যতাবের ভেদাভেদ-কঞ্পনা দূর করতঃ 


৮ রর 
১) জ্ঞানেশ্বরী, ইত্ডিয়ান থেন, এলাহাবাদ ২ সংস্করণ, পৃ ১৩৫-৪১। হিন্দী টীকার ইহ! 
সংক্ষিণ্ড জণুবাদ। 
২। গৌোরক্ষবিজয় পৃ ১৪৪, ১৪৭, ৩। গীতা ১৫1১৪ 


কায়সিদ্ধি ৫৪৪ 


সামরম্তভাব সাধন। ভেদজ্ঞান থাকিলে দেহসিদ্ধি বা আত্মোপলন্ধি 
সম্ভব নহে। শিব ও শঙ্তিতে বস্ততঃ ভেদ নাই । শিব শক্তির আত্মলীন 
অবস্থা বা সিদ্ধমতে “নিরুথানদশা। ইহাই সামরম্যভূমি (পরমপদ 
অধ্যায় প্রষ্টব্য)। জীবমধ্যে যে কুগডলিনী আছেন তাহার চেতনে 
সপ্তধাতুমঘ দেহ যোগাগ্নি দ্বারা পক হয, “সপ্তধাতৃমযে। দেহে দক্ষো 
যোগাগ্িনা শনৈঃ।১ তৎফলে “যোগদেহ' প্রাপ্তি হয়। উপনিষদ আত্ম। 
সম্বন্ধে 'অপোরণীযান্ত, 'মহতো! মহীয়ান, বিশেষণ দিয়াছেন, সিদ্ধদের 
যোগদেহও তাহাই। সর্বদোষবঞ্জিত সদান্ববপস্থ অভিনব চিদ্দেহেব 
আবির্ভাবেই সিদ্ধদেহ লাভ হয়। যোগদেহ স্কুল, সুক্ষ ও কাবণদেহ। 
মৃত্যুর পরেও সুক্ষ্মদেহ থাকে, গীতাতে ও ইহাব বর্ণনা! পাই (৫1১০, ১১)। 
নাথমার্গে যোগদেহ স্থজনের কথ! পূর্বেই উল্লিখিত হইযাছে (গো, সি, স, 
পৃ৫৩)। যোগের দ্বারা কায়ের দুঢতা সম্পাদিত হয, বাধু উদ্ধে নীত 
করিবার ফলে চিন্তেব দুঢত1 হয় ও শ্বাসপ্রশ্বাম বশীভূত হইলে বাক্যেব 
দৃঢতা অর্থাৎ স্থিরতা হয়। এই কাযবাক্চিত্তের শুদ্ধিতে “বিন্বসিদ্ধিণ হয 
ও তৎফলে নিদ্ধদেহ বা যোগদেহ লাভ হয়। 

সিদ্ধদেহ যোগী জরামৃত্যাহীন ; জন্মের পবের অবস্থা জবাযুক্ত অবস্থা, 
যোগী মাধনবলে জরানাশ কবেন, তাহার দেহত্যাগ তিবোভাব মাত্র, 
উহা দীর্ঘকাল পরে ব৷ কল্লান্তে সংঘটিত হয় বলিয়। যোগীকে 'অমর? বলা! 
হয়। সদাকালীন স্থিতি ইহাব৪ উদ্ধে। কালেব গতিস্তম্তন দ্বাবা এই সদা- 
কালীন স্থিতি বা অজবত্ব লাভ হয়, তাহাতে জন্মমবণ কাটিয়। যাঁষ, 
দেহ বজবৎ ন্ুদৃঢ হয় ও রূপলাবণ্যযুক্ত হয। কোন কোন মতে এই 
কল্পান্তস্থিতি ও সদাকালীন স্থিতি দ্বারা “সিদ্ধদেহ' বা “দিব্যদেহ" ভেদ 
বধিত হয়। তন্ত্রশাস্ত্েও বৈন্দব ও শাক্ত দেহের ভেদ আছে, সম্প্রদায়- 
তেদে ও দৃষ্টিভেদে নামভেদ দেখা যাঘ। ডাঃ রমন শাস্্ী শুদ্ধ- 
মার্গে যে স্থল, সুক্ষ ও কাবণদেহেব পরিবর্ণন দ্বাবা! কায়সিদ্ধি বর্ণন! 
করিয়াছেন, তাহার সহিত নাথমার্গের কায়সিদ্ধিতে কিঞ্চিৎ ভেদ 
আছে। শুদ্ধমার্গে ত্রিগুণাত্মক মাযিক দেহের পরিবর্তন সাধিত করিয়! 
শুদ্ধমায়ার পিদ্ধদ্হ বা 'প্রণবতন্ন* বা মন্্তনু লাভই 'জীবনুক্ত” হওযা। 
তংপরে প্রক্রিয়াবিশেষ দ্বারা মহামায়ার চিন্ময় দেহ লাভ করিঘা যে 
স্ব্গবাস হয় তাহাই 'পরামুক্ত' হওয়া অথবা দিব্যদেহ বা 'জ্ঞানদেহ' লাভ 





১) বোগরবীহ, জোক ৪৯। 


8৫০ নাথ-সম্প্রদায়ের ইতিহাস, দর্শন ও সাধন-প্রণালী 


কব1।১ বস্থতঃ সর্ববোপবি যে অবস্থা হয় তাহ! দিব্যদেহ-_অর্থাং 
সিদ্ধদেহ শবস্থায জ্যোতি পূর্ণ কলা প্রাপ্ত হইলেও তাহা ক্রমে বদ্ধিত 
হষঈটতে থাকে, এবং দিব্য"্দহ লাভ হয। সিদ্ধদেহ এই দিবাদেহের অন্তর্গত 
হইয়া থাকে। যেমন পুর্ণ কলসীব উপর জলপাত হইতে থাকিলেও 
পূর্ণ কলসী তেমনি থাকে সেইবপ যোগীব শক্তি বন্ধিত হইতে থাকিলেও 
সিদ্ধদেহ তদন্তর্গতট থাকে । নাথমান্গৰ “পক্কদেহ'ই সিদ্ধদেহ বা 
যোগদেহ । দেখা যাইতেছে, দদিবযদেহ" “সিদ্ধদেহে'রই প্রকাবভেদ মাত্র, 
শুক্ষমার্গে এট ভেদ বর্ধিত হইলে« নাথমার্গে এই ভেদাভেদর উল্লেখ দৃষ্ট 
হয না, অতএব নাথমার্গেব “যোগাদহ" বলিলে সিদ্ধ ও দিবা দেহ উভয়ই 
বুঝিতে হলে । রসেশ্ববদর্শনমতে সিদ্ধ বা দিবা দেহ উভযই জরামরণহীন, 
অনত্এন টহাতে ভেদ নাই । বসেশ্বব "সদ্ধদেব “রসমযীতম্ু' অুশ্স্শরীর 
বিশেষ, ভাহাবা এই শবীব ধারণ কবিযা ত্রিলৌক বিচবণ করেন। 
যথা _ 


মন্থন ভৈরবো যোগী সিদ্ববুদ্ধশ্চ কন্থৃভী 


ভাল্লাম প্র দেবশ্চ ঘোডাচলী চ টিনিট্রনী 
ইত্যাদযো মহাসিদ্ধ! রস'ভাগপ্রসাদতঃ 
খগ্ডযিত্ব কালদণ্ডং ত্রিলোক্যাং বিচবস্তি তে ॥২ 


ইহ্বাদের মধ সিদ্ধ অল্লামপ্রতুর সহিত গোরক্ষনাথেব একদা 
কাযসিদ্ধি' ল্য তর্ক উপস্থিত হয। গোবক্ষ ল্লামপ্রভুকে বলিলেন, 
“তুমি কথা ত্যাগ কবিষা আমার শরীরে তীক্ষ কৃপাণ দ্বারা আঘাত কর, 
তাতে 'মদীয় কায়ে যদি বোমমাত্রং কটোত চেত্বছ্থি ন কায়সিদ্ধিঃ, তাহা 
হইলে আমি লোকমধ্যে সিদ্ধৰপে গণ্য হইতে পারি না।” অল্লামপ্রভূ 
ভাবিলেন, ইহার শবীবে খড্গাঘাত করিলে যদি মৃত হয়, তবে আমি 
উচ্চতব যমীন্দ গোরক্ষ স্থষ্টি করিব। এই ভাবিযা তিনি গোবক্ষের দেহে 
আঘাত করিলেন * তাহাতে ঘোব শব্দ হইল, পৃথিবী চঞ্চল হইল, অদ্্রিগণ 
কম্পিত হইল, কিন্তু গোরঞ্ষেব বোমমাত্র ছিন্ন হইল না। অল্লাম প্রভু বলিলেন, 
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২। রসহদয়তন্্্‌ ১1৭ টীকা। রী 


কাক়সিদ্ধি ৫৫১ 


“যমীদের ইহ! প্রকৃত সিদ্ধি নে, এই সিদ্ধি মিথ্যা, কারণ তোমার দেহে 
শব্ধ উখ্িত হইয়াছে, যোগী বাততাপাদি দ্বারা অগীড়িত, জরামরণবঞ্জিত 
হইবেন ও ভৃতজয়ী হইবেন। দৈ'হক গুণ সকল দ্বারা যে অনাসক্ত থাকে 
তাহারই “কায়সিদ্ধি' হইয়াছে জানিবে।” অতঃপর গোবক্ষ অল্লামগ্রভুর 
সিদ্ধি পরীক্ষার্থে বিচিত্র গতিতে অস্ত্র চালন। করিতে লাগিলেন, কিন্তু 
প্রভুর দেহ “নিশেব্দ অপ্রতিমকান্তি বিকারশূন্* রহিল, গোরক্ষ আশ্চর্য্য 
হইয়। প্রস্থুর সিদ্ধি স্বীকার করিলেন।১ 

উপযুক্ত বিবরণ নাথপন্থীদের ন1 হওয়ায় গোবক্ষের সিদ্ধিকে নিম্ন 
কর! হইয়াছে ও স্বীয় সম্প্রদায়ের মহিম। বণিত হইয়াছে। এখানে লক্ষ্য 
কধিবার বিষষ এই যে, সিদ্ধদেহ আকাশের গ্যায়, তাহাতে আঘাত কবিলে 
শব্দ হইবে না, সে দেহ ইষ্টকপ্রীচীরও ভেদ করিতে সমর্থ । জীবমধো 
স্থল ও সুক্মদেহ ওতপ্রোতভাবে মিশ্রিত থাকে, যেমন তিলমধো তৈল, 
ছঞ্ধ মধ্যে ঘৃত। যোগী সাধনঘ।রা বিচ্ছেদ সম্পন্ন করিতে পাবেন, কাহারও 
কাহারও স্বপ্রে স্ুক্ষ্মশরীরের বহির্গমন হইয়া থাকে । জাগ্রত অবস্থাতেও 
কেহ ক্হে এইব্প অনুস্কৃতি লাভ করেন। সুক্ষদর্শা ব্যক্তিরা অন্যের 
মৃত্যুব সময়ে এই দেহবিচ্ছেদ ক্রিয়া দেখিতে পান, সাধাবণের নিকট 
ইহা অপ্রত্যক্ষ। যোগীর! মন্থনরূপ ক্রিয়া দ্বারা এই দেহবিচ্ছেদ 
সাধন কবিয়া সূক্ষ্ম শরীরে যথেচ্ছ ভ্রমণ কবিতে পারেন, দেশ বা 
কাল দ্বারা সে শরীর বাধিত হয় না। স্থুল শদীর তখন জডবং 
পড়িয়া থাকে । উদাহরণন্বরূপ শঙ্করের স্থুলদেহ ত্য'গ ও অমরুক 
রাজার দেহে প্রবেশ কাহিনীর উল্লেখ করা যাইতে পারে । স্ুলভাও 
স্বীয় দৃষ্টি দ্বারা জনক রাজার দেছে প্রবেশ করেন। এই সকল ক্ষেত্রে 
স্থূল শরীর প্রস্তরবৎ পড়িয়া থাকে, সৃক্মদেহে পরকাধ প্রবেশ আদি ক্রিয়া! 
হয়। জৈন গ্রন্থাদিত পরকায় %বেশের কথা আছে। এবিষয়ে 
বুমফিল্ড সাহেব সবিশেষ আলোচন। করিয়াছেন ।* 

মার্গান্তরে যোগীর স্থুল শরীরও দৃষ্ট হয় না। তিনি স্বশরীরেই ভ্রমণ 
করেন, ভৌতিক স্থুল শরীর লইয়া! যথেচ্ছ ভ্রমণ অসম্ভব ব্যাপার, অথচ 


১। লিঙ্গগারণ চক্রিকা, সাঁকারে প্রণীত ,পৃ ৩৪ ইত্যাদি 

২। এই লম্পর্কে প্রাণশক্তিবৌগ ও পরকায় প্রবেশ বিস্তার পূর্ববরূপ, ভ্রান্বক হ'ন্র শাস্ত্রী সাধনাক্ক ১ম 
খণ্ড “কল্যাণ” পৃ ৪৪ ইতাদি উষ্টস্য। 
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৫৫২ নাথ-সম্প্রদায়ের ইতিহাস, দর্শন ও সাধণ প্রণালী 


প্রস্তববং কোন স্কুলদেহ পড়িযা থাকিতেও দেখা যায় না, (তাহা হইলে 
যোগী কেবল সূক্ষ্ম দেহে নহির্গমন করিয়াছেন এইরূপ বলিতে হইত )-- 
অতএব যোগীর সে দেহ কিরূপ? উহা৷ কেবল স্থুক্মশরীরও নহে, আবার 
ভৌতিক দেহ সহ প্রস্থানও সম্ভব নহে। যোগীর এইরূপ দেহের নামই 
“সিদ্ধদেহ”, ইহাই পূর্ণ “কাযসিদ্ধি। এই দেহ স্থুলও নহে, সুক্ষমও নহে, 
অথচ উভয় দেশের ধর্ম উহাতে বর্তমান। যোগমার্গের উত্ধন্তরে এই দেহ- 
প্রাপ্তি ঘটে। যোগীকে প্রথমতঃ স্থল ও সুক্ষ দেহেব ভেদ উপলব্ধি করিতে 
হয, দ্বিতীযতঃ যোগসাধন দ্বাবা উভযের মিলনে সিদ্ধদেহ লাভ ঘটে। এই 
সিদ্ধদেহ দ্বাবা যোগী জগতের কল্যাণসাধনে ব্রতী হন, এই দেহ যথার্থ 
€গুকদেহ', ইহাই 'প্রণবতন্থ'। নাথমতে গোরক্ষনাথ অগ্ভাপি এই দেহ 
ধারণ কবিয়। আছেন, অতএব নাথগুরু-_ 

স্বেক্কাযোগী স্বযং বর্তা লীলয। চাজরামবঃ। 

মবধ্যো দেবদৈত্যানাং ক্রীডতি ভৈরবে! যথা ॥১ 

সিদ্ধসিদ্ধান্তপদ্ধতি 

জৈনদের মধ্যেও বিশ্বাস যে সিদ্ধগণ কর্মফল ভোগ করেন না, তাহারা 
নোকেব উপর আলোকাকাঁশে বাস কবেন এবং অষ্টগুণযুক্ত হন। সেই 
অষ্টগুণ, যথা-_সম্যক্তব্য অর্থাৎ জৈন-ত্বে বিশ্বাস, জ্ঞান, দর্শন, বীর্য 
( ক্লান্তিহীনতা। ), সুক্ষ, (স্থুলদেহহীন ) অবগহন (বহু সিদ্ধের একত্রবাস 
সম্ভব ), অগ্ুরুলঘু (দেহ লঘু বা গুক নহে, অব্যযবাদ ( নিধিবকার )। 
অতএব জৈনমতে সিদ্ধদেহী জীবের সর্বোচ্চ দেহগ্রান্তি হইতে সামান্ 
নান অবস্থা প্রাপ্তি হয। 

নষ্টাষ্টকম্মদেহ: লোকালোকস্ত জ্ঞায়কঃ ডষ্টা। 

পুকষাকার আত্মা সি্ধং ধ্যায়েৎ লোক শিখরম্থঃ ॥৫১ 
ইহা সিদ্ধদেহের বর্ণন, এই দেহ অষ্ট কর্ম হইতে জাত নহে, ইহার লোক 
ও অলোকের জ্ঞান আছে, ইহার পুরুষের ম্যায় আকার, তথাপি ইহা 
স্থুল দেহ নহে, ছায়াময দেহবিশেষ, ইহ সর্বজ্ঞ ও আলোকাকাশবাসী ৷ 


১। সি সপ ৭৩৩৩৪ 


২। 191597 887)817, বৈ 810019870 5৪625 14, 51. 


দশম পরিচ্ছেদ 
অধিকারলাভ, অবধূত বা সিন্ধলক্ষণ 


গোরক্ষসিদ্ধান্তসংগ্রহে উক্ত হইয়াছে, প্যস্ত সাক্ষাদ্‌ অন্ুভবঃ 
শান্ত্রঙ্ঞানেন তস্য কিম?” সাক্ষাৎ অনুভবীর পক্ষে শাস্ত্রজ্ঞান মিথ্যা । 
নাথমার্গ উপলব্ধির মার্গবিশেষ। বিভিন্ন সম্প্রদায়ে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের 
দ্বার অধিকারলাভের উপাষ বর্গিত হইযাছে। তবে সকল সম্প্রদায় 
মধ্যেই ব্রহ্মচর্ধাকে উচ্চস্থান দেওয়া হইয়াছে। ব্রহ্মচরধ্যই বল, 'নায়মাতআা 
বলহীনেন লভ্যঃ, তাই চতুরাশ্রমের মধ্যে ব্রহ্ষচর্যের স্থান প্রথম। কিন্তু 
সিদ্ধমতে “অবধূত'ই যথার্থ অধিকাবী, তিনি ত্যাগ ও ভোগের দ্বারা অলিপ্ত 
ও সর্বদন্াতীত। 

সাধারণতঃ বিন্বুর সংরক্ষণকে '্রঙ্মচধ্য' বলে। যাহ! দ্বার! ব্রদ্গ- 
পথেব সঞ্চার হয় তাহাই যথার্থ ব্রন্ষচর্য্য। কামনা-বাসনাদি হইতে চিত্ত 
নিবৃত্ত হইলে বিন্দুব যে আপেক্ষিক সাম্যাবস্থা হয, তাহাই ব্রহ্ষচর্য্য 
প্রতিষ্ঠার প্রথম মি , বিন্দুর ক্ষরণে “সংসার, বিন্দুর ধারণে “মোক্ষ?। 
গণিতশাস্ত্রে ত্রিকোণ।দির কেন্দ্রই বিন্দু, দেহস্থ কেন্দ্র সেইরূপ “বিন্দু” 
নামে অভিহিত হয়। পঞ্চকৌষের পঞ্চ বিন্দু কল্পিত হয়, অন্নময় কোষের 
বিন্বুই স্থুলবিন্দ্ব এবং আনন্দময় কোষের বিন্দু অম্তবিন্মু। সাধন দ্বারা 
বিন্দুর ভেদ অতিক্রম করিয়া যোডনীকলারূপ অধুতবিন্দুতে চিত্ত স্থির 
করিলে সাধক মুক্ত হন। নাভিচক্ররূপ মাধ্যাকর্ষণ হইতে মুক্ত 
হইয়। বিন্দু সুক্্ম হইতে সুক্মতর রূপে সহশ্রকমল-দলের কণিকাতে 
মহাবিস্কুর সহিত মিলিত হয়। মহাবিন্দুই চিত্বচন্দ্রমার 'অমুতকলা?। 
বিন্দু শোধনের বৈদিক ও তান্ত্রিক সাধন আছে। বৌদ্ধদের সহজধান 
প্রভৃতিতে ও জৈনধর্ে এই শোধন-প্রণালী প্রচলিত আছে । 

বিন্দু স্থির হইলে চিত্ত স্থির হয়। হঠযোগের ক্রিয়ার! স্থির 
বিন্দুকে উ্ধমুখী করাই তস্ত্রের কুগুলিনীর জাগরণ। বিন্দু উদ্ধত্রোতা 
হইলে নাদাদি অবণ, জ্যোতির্দার্শন, আত্মজ্ঞানের বিকাশ ইত্যাদি হইয়। 
থাকে, ইহাই যোগীর অধিকার লাভ। 


যোগনুত্রে একতান ধ্যান ও সমাধি দ্বার! প্রজ্ঞার উন্মেষ ও তাহাও 
0, ০2, 847০ 


৫৫৪ নাথ-সন্প্রদায়ের ইতিহাস, দর্শন ও সাধন-প্রণালী 


নিরুদ্ধ হইলে অসম্প্রজ্জাত সমাধির উদয় বর্ণনা কর! হইয়াছে। এই 
সমাধিলাতের জন্ত ব্রন্ষচর্ধ।ই প্রথম কল্পিক উপায়ন্বরূপ | 

কুগুলিনীর জাগরণ নানাপ্রকারে হয়। পুর্ব সংস্কারের তারতম্য 
ভক্তি বা শ্রবণ-মননাদি জ্ঞানানুষ্ঠান বা হঠযোগ, মন্্রযোগ ও রাজযোগের 
দীর্ঘকালবযাপী অভ্যাস দ্বারা কুগডলিনী-জাগরণের অনুকুল সাধন হইয়া 
থাকে । সত্যের পথে পদার্পণ মুখ্য উদ্দেশ্ঠ, বৃত্তিনিরোধ দ্বারা একাগ্রত! 
সাধন লক্ষ্য । 

কুগুলিনী সুপ্তা থাকিলে সত্যমার্গ আবরিত থাকে, তাহার 
জাগরণে মার্গ মুক্ত হয। তখন জীবের শিবন্প্রাপ্তি হয়, জীবের 
অস্তনিহিত মহ।শক্তি কুগুলিনী নিত্যজাগ্রত শিবের সহিত মিলিত হুন। 
এই মিলনে যে অদ্ধয় রূপ প্রকটিত হয় তাহাই জীবের ব্রহ্মপথে 'অধিকার 
লাভের সুচনা । এই মিলনের দ্বারাই জীব তত্বাতীতের সন্ধান 
আভাসরপে পাইয়া থাকে, ইহা বর্ণনাতীত অবস্থা । এক ত্রহ্মকেই 
প্রথমে সত্যরূপে ও অবশেষে আনন্দময় সত্তারূপে সাধক উপলব্ধি করেন, 
কুগুলিনীর জাগরণে যে নিশ্যসত্তাতে প্রতিষ্ঠা হয় তাহা হইতে বিচ্যুতি 
বটে না, ইহাই সত্যে স্থিতি। মতন্তেন্দ্র সম্প্রদায়ে এই অণ্ধকার লাভে 
মনের অবস্থা! বর্ণনা কব! হইয়াছে, যথা, “কাধ্যকারণনিমু-ক্তমচিস্তামন! 
ময়ম্$ মায়াতীতং নিরালম্বং ব্যাপকং সর্ববতোমুখম্‌। সমত্ব* একভৃতঞ্চ ১ 

অর্থাৎ কার্ধকারণ-বিনিমুক্ত সকল চিন্তা হইতে মুক্ত, মায়াতীত, 
নিরালম্ব, ব্যাপক, সমবযুক্ত চিত্তই বজ্রযোগ দ্বাব! লভা, ইহাই সহজাবস্থা, 
গসহজ' দেহমধ্যস্থ চক্রবিশেষ, ইহার অপর নাম “বজ্ঞ'। মন সহজচক্রে 
প্রবেশ করিলে দেহ বজ্জের মায় কঠিন ও অবিনাশী হয়। ইহা প্রাপ্ত 
হইলে সাধক -- 

স্বযং দেবী স্বয়ং দেব; স্বযং শিবঃ স্বযং গুরু; । 
স্বয়ং ধ্যানং স্বয়ং ধ্যাতা স্বয়ং সর্বত্র দেবতা ॥২ 

হইতে পারেন, তখন যোগ, মন্ত্র, উপাসনা, স্ানাদির প্রয়োজন থাকে না, 
(অকুলবীরতন্ত্র ১৬-২*), সাধককে পাপপুণ্য স্পর্শ করিতে পারে না, 
তিনি পৃথিবীতে বাস করিয়াও দগ্ধবীজের হায় নিষ্ষল বা মূলহীন বৃক্ষের 
স্তায় নিস্তেজ অবস্থা প্রাপ্ত হন। এইরূপ যোগীর পক্ষে__ 


১। অকুলবীরতন্ত্, ৩৩-৩৪ ল্লৌক, কৌলজ্ঞাননিশর প্রস্থ হষটবা। 
খ। ী ৬ ত্র এ 


অধিকারলাভ, অবধৃত বা সিদ্ধলক্ষণ ৫৫৫ 


ন তম্ত মাতাপিতা বা বান্ধবং ন চ দেবতা ॥৪২ 

ন যজ্ঞং নোপবাসঞ্চ ন ক্রিয়। বর্ণভেদকম্‌। 

ত্যক্ত। বিকল্পসংঘাতম্‌ অকুলবীর লয়ং গতাঃ ॥৪৩ 

ন জপ! নার্চনং জ্লানং ন হোমং নৈব সাধনম্‌। 

অগ্রিপ্রবেশনং নাস্তি হেমস্তভৃগুনোদনম্‌ ॥99 

নিয়মোইপি ন তস্তান্তি নোপবাসো বিধীয়তে । 

পিতৃকার্্যং ন করোতীতি তীর্থযাত্রা! ব্রতানি চ ॥৪৫ 

ধন্মাধন্মফলং নান্তি ন স্ানং নোদকক্রিয়! । 

স্বযং ত্যজ সর্ববকার্ধ্যাণি লেকাচারাণি যানি চ ॥৪৬ 

মত্যেন্্র সম্প্রদায়ের আর একী পুথিতে ( অকুলাগমতন্ত্রম) ঈশ্বর 

'অকুল'রূপে বধিত হইয়াছেন। আসন প্রাণায়াম প্রত্যাহারাদি দ্বারা 
'অকুল' প্রাপ্তি হয়। পঞ্চ মকারের আধ্যাত্ম সাধনই প্রকৃত যোগীর 
সাধন, যাহারা বাহা আচরণ করে তাহারা নরকে যায়। যথার্থ 
্রক্ষচারীই 'বাগ দণ্ডী' (বাক্যের উপর ধাহার প্রভৃত্ব আছে ), মনোদপ্তীই 
প্রকৃত দীক্ষিত, কর্মদণ্ডীই প্রকৃত বাণপ্রস্থী ও জ্ঞানদণ্তীই প্রকৃত যতি। 
বাহ আচরণমকল ত্যাজ্য । 

বাহামদে বতো যস্ত মৈথুনে মাংসভগ্ষণে 

তে সর্ববে নরকং যন্তি ইতি সত্যং বচো মম ॥ 

শিখাষজ্ঞোপবীতাদিঃ সকষায়স্থিদপ্তধুক্‌। 

যদ্‌ বাহাবিহিতং কর্ং নৈক্ষর্মণি সমাচরেৎ ॥১ 
অতএব যথার্থ অধিকারী বাহাকম্ম সকলে বিরত হইবেন, ইহাই 
নাথদন্প্রদায়ের মত। তদুপরি সকল বিষয়ে সমদৃষ্টিভাবাপন্ন হইতে 
হইবে এবং তত্ববিচারের মূল্য বুঝিয়া আচারাদি ত্যাগ করি ত হইবে। 
এইরূপ ভাবাপন্ন ফোগীই 'অবধৃত” নামে প্রসিদ্ধ । অন্যত্র আছে__ 

বাগ দণ্ডঃ কম্মদণ্ডশ্চ মনোদগুশ্চ তে ভ্রয়ঃ। 

যন্মৈ তে নিয়ত দণ্ডাঃ স ব্রিদণ্ী মহাযতিঃ ॥২ 
অর্থাৎ বাগ দণ্ড, মনোদণ্ড ও কম্দণ্ড এই তিনটা দণ্ড ধাহার অধীন, তিনি 
মহাযতি। গোরক্ষসিদ্ধাস্তসংগ্রহের বহুস্থানে এই অবধৃত-লক্ষণ বিস্তার 
করা হইয়াছে, যখা-_ 


১। অকুলাগমত্তত্থম কৌলকতাননিরশর জর্টবা পৃ ৬২,৬৩ বাগী সম্পাদিত। 
২। ধোগরহন্ত, গ্লোক ২২। 


৫৫৬ নাথ-সম্প্রদায়ের ইতিহাস, দর্শন ও সাধন-প্রপালী 


বচনে বনে বেদা স্তীর্ঘানি চ পদে পদে। 

দৃষ্টো দৃষ্টো চ কৈবল্যং সোইবধৃত' শ্রিয়েহস্ত নঃ ॥ 

একতস্তে ধৃ্স্তাগো ভোগশ্চৈককরে স্বয়ম্‌। 

অলিপ্ত স্তাগভোগাভ্যাম্‌ সোহবধৃতঃ শ্রিয়েহস্ত নঃ ॥ 
এইবপ অবধৃতই প্রারদ্ধ কর্ণ ক্ষয় করিতে সমর্থ। কল মার্গ হইতে 
অবধৃত মার্গ শ্রেষ্ঠ, তাহাব পক্ষে বেদের কর্ম ও জ্ঞানকাণ্ড নিশ্রয়োজন, 
তিনি উভয় বিলক্ষণ যোগমা্গা। এই অবধূত যে নাদ্মু্রা ভন্মশৈলী 
উর্যন্সেপবীত ধাবণ কবেন তাহা আধাক্সা রূপে ব্যবহৃত হয়, 
যথা জীবাম্মা-পরমাত্মাব যৌগই “মুল, অনাহত নাদ ধারণাই 'নাঁদ? 
ইত্যাদি। 

ধাহার সাক্ষাৎ অনুভব হইয়াছে তাহার পক্ষে শাস্ত্র মিথ্যা, তিনি 
ক্রিয়াসিদ্ধ যোগদেহধ।রী | অবধৃতসন্প্রদায়ে গুরুন ৩৬ লক্ষণ ও শিষ্ের 
৩১ লক্ষণ থাকা মাবশ্যক, শর্থাং উপযুক্ত গুরু এবং ঠরাহার উপযুক্ত শিশ্য 
হওয়া কর্তব্য। অবধৃত গুরু অত্যাশ্রমী বা পঞ্চমাশ্রমী। নাখন্ূত্রে 
আছে, “মহা সত্যন্বরূপমে কাবধৃতত্বমেব গৃহ্থীয়াৎ”। এই অবধূতের স্থান 
দ্তাদ্বৈত্ উপরিবর্তাঁ, সগুণনিগুণাতীত, তাই পরমহংসের! বলেন অবধূতের 
স্থানই শ্রেষ্ঠ। সগুণ ব্রহ্ম ব্যাপক, নিগুণ ব্রহ্ম সর্বব্যাপক হইতে 
পাবেন না; নিগুণ ব্রহ্ম শক্তিরহিত, অতএব ব্যাপকত্ব ধর্ম তাহাতে 
থাকিতে পারে না। অতএব নিগুণ ও সগুণ ব্রহ্ম এই উভয়ের সমন্বয়ে 
পূর্ণ যে 'নাথ' তিনিই শ্রেষ্ঠ, সেইরূপ পরমহংস অপেক্ষা অবধৃত শ্রেষ্ঠ ।* 
সিদ্ধসিদ্ধান্তপদ্ধতিতে আছে -_- 

কচিদ্‌ ভোগী কচিত্তাগী কচিন্গ্রঃ পিশীচবৎ। 

রুচিদ্‌ রাজ! ক চাচারী সোহবধৃতোইভিধীয়তে ॥ 
ইহার অন্যত্র আছে-“সর্ধবান্‌ প্রকৃতিবিকারানবধূনোতীত্যবধূতঃ” ।২ এই 
অবধৃত গুরু, গুরুদেবও গুক, তিনি পক্ষপাতবিনির্মুক্ত অর্থাৎ 
দেহাভিমানশুন্য, আমি ব্রাহ্মণ, আমি ক্ষত্রিষফ ইত্যাকার জ্ঞানশুন্য, তিনি 
স্বর ও অন্বরের (ও এবং ম) উদ্ধে নিধিবকল্প, নিরপ্তন, নিল ব্রন্ধকে 
জ্ঞাত হইয়া পঞ্চমাশ্রমী হইয়াছেন। দত্তাত্রেয়-কৃত অবধৃত-গীতায় 
আছে-_ 


১। গো সি স পৃ১১৪,২০, ২৮, ৫১ ৬৯, ৬২, ৬৩, ৫৬, ৬৪, ৭১, ৭২। 
২। দিলি প ৬২ 


অধিকারলাভ, অবধৃত ঝ1 সিদ্ধলক্ষণ ৫৫৭ 


আশাপাশবিনির্ম,ক্রমা দিমধ্যান্তরনির্মলঃ। 

আনন্দে বর্ততে [নত্যম্‌ “অকারস্তম্ত লক্ষণম্‌ ॥ 

বাসন] বঞ্জিত1 যেন বক্তব্যং চ নিরাময়মূ। 

বর্তমানেফু বর্ততে ব'কারস্তস্য লক্ষণম্‌ ॥ 

ধূলিধৃসরগাত্র!ণি ধৃতচিত্বং নিরাময়মূ্‌। 

ধারণাধ্যাননিম্মুক্তো 'ধৃ'কারস্তত্ত লক্ষণম্‌ ॥ 

তব্রচিন্তা যেন ধৃত চিন্তাচেষ্টাবিবজ্জিতঃ। 

তমোহহস্কারনিম্মুক্তঃ “ত'কারস্তস্য লঙ্মণম্‌ ॥ 
এইরূপে অ-ব-ধৃ-ত লক্ষণ বর্ধিত হইয়াছে।৯ 

অবধৃতের সাকার-নিরাকার বা ভেদাভেদ নাই, তিনি কেবল 
দ্বৈতাদ্িতবিবজ্িত শিবকেই জানেন। অবধৃত কর্তা ও নহেন, ভোক্তা 
নহেন, তাহার প্রারন্ধ বা এ জন্মের কর্ম নাহ, তাহাব জা গ্রতন্বগ্রুযুপ্তি বা 
তুনীয অবস্থা নাই; তিনি কেবল আত্মাকে জানেন, তাই ধর্ম্মাধ্ম বন্ধমোক্ষ 
তাহার নাই। ভবধূত সমবসে মগ্ন, তাহার পক্ষে মন্ত্রও নাই, তন্ত্র নাই ।২ 
যোগবীজে উক্ত হইয়াছে- শাক্ত্রজ্ঞান দ্বাবা কামাক্রোধাদি জয় 
সম্ভবে না, যোগ বিন। মোক্ষলাভও সম্ভব নে, “দেবোহপি বিন! যোগেন 
ন মোক্ষং লভতে প্ররিয়ে” যোগদেহ পক্ুদেহ, অপর ও পরুদেহ ভেদে দেহ 
দ্বিবিধ। অপক্ দেহীর পক্ষে জপক্ঞান বৈবাগ্য আদি মিথ্যা, কারণ তিনি 
“শরীরেণ জিত । যোগদেহধাবী স্থল হইতে স্থুল, সুঙ্মা হইতে সুক্ষ, 
ইচ্ছারূপ ধারণে সমর্থ, তিনি অজর অমর এবং ত্রিলোকে তিনি ক্রীডারত। 
যেখানে সকলই মরণশীল সেখানে পরুদেহী যোগী জীবিত থাকেন, তিনি 
জীবন্ুক্ত। এইবপ চিন্তামণি একগুরুর কৃপা জীবের লয় হয়। “অমনস্থ 
আছে অবধূত্তই সম্মার্গদর্শনশীল, মুমুক্ষুর পক্ষে অবধৃত গুরুই কর্তব্য। 
কুলাচাববিহীপস্ গুরুরেকে। হি ছর্লভ ইতি। 
বরণাশ্রমিত্বমুক্তং নাস্তি বর্ণাশ্রমাচারে সব্ববারস্তপব্ত্যাগ ইতি ॥ 

সিদ্ধসিদ্ধান্তসংগ্রহের ষষ্ঠোপদেশে অধিকারী নিরূপণ হইয়াছে, যথা__ 

নিরূপ্য সর্ধং বিষয়মধিকারী নিরূপ্যতে | 

অবধুতো! তবেৎ সোহন্র তল্লক্ষণমিদং যথা ॥ 


১) অবধূতগীতা ৮ ৬-৯, গো নি স পৃ, ৩৩-৩৫। 
২। ত্র ত্র ১1৬২ ৬৬, ৭৪,৭৫। 
ও।০ ধোগবীজ, অমনন্ক, গো- দি স পৃ ৩০৫ 


৫৫৮ নাথ-সন্প্রদায়ের ইতিহাস, দর্শন ও সাধন-প্রণালী 


নাথমতে অবধৃতই যথার্থ অধিকারী, তাই তাহার লক্ষণ নির্ণীত হইয়াছে, 
যথা-_অবধৃত সর্ববাবস্থাবিনিন্ঘুক্ত, ভাবময় সুত্র দ্বারা তাহার কন্থা 
নিম্মিত, তাহার চিন্ত রাগদ্ধেষ ববজ্জিত, তিনিই ক্ষপণক (সন্ন্যাসী ), তিনি 
শিব ও শক্তির সংযোগকর্তী, বিশ্বাতীত ও বিশ্বময় রূপে তিনি সযোজনে 
সিদ্ধ। তিনি মহাবল, উদাসীন মহানন্দময়। তিনি শোক ভয় বীক্ষ। 
(ব্যাপ্তি, পুনঃ পুনঃ ঘটন ) দ্বারা অবিচলিত। আনন্দপূর্ণ হইয়া তিনি 
নিজবোধে লীন হঈযা থাকেন ।১ 
সিদ্ধসিদ্ধান্তপদ্ধতিতেও সিদ্ধযোগীর উক্তরূপ লক্ষণ বণিত 
হইযাছে,--তিনি পরিপূর্ণ প্রসন্নাত্বা সব্বাসব্বপদোদিত অর্থাৎ ব্যক্ত ব! 
“সব্ব” এবং ব্যক্তাতীত বা “অসবর্ধ' (12010101067)0 2170 08105060051) 
এই উচ্য অবস্থার উপরিবর্তা অবস্থায মগ্ন, তিনি শান্ত উদাসীন ধীর 
স্বস্থ মহানন্দময় সিদ্ধ যোগিরাট।২ 
অবধৃতকে “পঞ্চমাশ্রমী” আখাযাও দেওয়া হয। অর্থাৎ চতুরাশ্রমের 
অতীত যে পঞ্চমাশ্রম, আবধৃত সেই মার্গ অবলম্বন কবিয়া চলেন । 
আত্রহ্বন্তন্বপধ্যন্তং সম্পূর্ণঃ পরমাত্মনি। 
ভিন্নে ভিন্নং ন পশ্যামি তস্যাহং পঞ্চমাশ্রমী ॥৩ 
উহ্াই 'অবধতর লক্ষণ। নাথমার্গে এইরূপ লক্ষণযুক্ত যোগীকে পূর্ণ 
অধিকারী বল। হয। 


১) নি নি স৬১১৪। ২ সিসি গ ৬৬০-৬৮। ৩। গোসি সপৃখ। 


একাদশ পরিচ্ছেদ 
সিদ্ধি ও যোগপথে সিদ্ধির স্থান 


সিদ্ধলন্প্রদায় মধ্যে সিদ্ধির বিশিষ্ট স্থান আছে, উহা৷ সিদ্ধযোগীর 
অপরিহীর্ধা অঙ্গবিশেষ। এই সিদ্ধিকি? আধ্যাম্তিক সাধনার ক্ষেত্রে 
মিদ্ধির স্থান কোথায়? নিদ্ধির সার্থকতা কি? কোন্‌ সময়ে সিদ্ধি 
সাধনের বিদ্বপ্ঘবূপ হয়? _-এই সকল তথ্য বি'বচ্য। প্রথমতঃ মিদ্ধি কি? 
উত্তরে বগা যায় _উহা! একপ্রকার “বিশেষ শক্তি' | জ্ঞানলাভের দ্বারা 
সিদ্ধি করতলগত হয় না, “মহাজ্ঞান? লাভ হইলে যে শক্তি লাভ হয়, 
তাহাই 'দিদ্ধি' নামে খযাত। বন্থদিন মাটাব নিয়ে আবদ্ধ থাকা, শূন্যে 
উত্থান প্রভৃতি প্রকৃত সিদ্ধি নহে। যেসকল যোগী সাধারণের মধো 
এই সকল ক্রিঘ। ব! ভেগ্কী প্রদর্শন করিয়া! সিন্ধযোগী নামে খ্যাত হন, 
ভাহার! বাস্তবিক আধ্যাত্মিক সাধনার অতিনিয় স্তুরেই অবস্থিত। 
অনেকের বিশ্বাস, দিদ্ধি বা বিস্ৃতি লাভ যোগের বিদ্ব উৎপাদন করে। 
বস্ততঃ প্রত্যেক বস্তুর 'সং' ও 'অসং' ব্যবহার আছে -যেমন অগ্নি অতি 
প্রয়োজনীয় পদার্থ, কিন্ত শিশুর পক্ষে অগ্নিষ্পর্শ হানিকর। অগ্নি 
আপন স্বভাবানুপারেই কার্ধ্য করে, কিন্তু ব্যবহারের গুণে উহার ফলাফল 
ভিন্ন ভিপ্র রপ ধারণ করে। যেবাক্তি বস্তুব স্বভাব জানিয়া উহাকে 
নিয়ন্ত্রিত করিয়া আপন অভীষ্ট সিদ্ধ করে, সেই বুদ্ধিমান বাক্তি। 
এইরূণে ষোগ সাধন দ্বারা লতা শক্তির সং ৪ অসং বাবচ্গার আছে। 
যেযোগী দিদ্ধির অপব্যবহার করেন না, তিনিই ধন্য। তাহার পক্ষে 
সিদ্ধি সাধনের বিদ্বন্বরপ হইতে পারে না, উপরন্ত তিনি লোককল্যাণার্থে 
পিদ্ধির ব্যবহার করিলে উহার সার্থকতা স্বীকার করিতেই হই ব। 
পরমেশ্বরেও এধর্ধা বা বিভ্তি আছে, অতএব পরমেশ্বর-প্রার্থীর নিকট 
সিদ্ধি অনুকূল ও কৈবল্য-প্রার্থার নিকট উহা! প্রতিকূল বিবেচিত হয়। 

যোগভাস্তে ছুইটী পথের কথা আছে-_একটা অন্তরায় ও অন্যটী 
সহায় স্বরূপ। “স এব মুক্তঃ স এব ঈশ্বর:__অর্থাৎ পরমেশ্বর সদা মুক্ত 
হইয়াও সদা ঈশ্বর বা এব্ধাযৃক্ত। এই এর্বর্ধযুক্ত অবস্থাই সিদ্ধির 
লক্ষণ, যে যোগী 'কেবঙ্গী' হইতে চাহেন, তাহার পক্ষে সিদ্ধি যোগের 


৫৬০ নাথ-সন্প্রদায়ের ইতিহাল, দর্শন ও সাধন-প্রণালী 


অন্তবায স্ববপ, কারণ সাংখ্যমতে আত্মা! বা পুরুষ নিগুণ, কিন্তু প্রকৃতির 
সবগ্ুণ আছে, তাহাব দ্বারা যোগীর সিদ্ধিলাভ হয়। কেবলী যোগী 
প্রকৃতিকে বা! সিদ্ধিকে ত্যাগ না কৰিলে নিগুণ পুরুষকে লাভ করিতে 
সমর্থ হইবেন না। সাখামতে ইহাই নিদ্ধীরিত হইলেও যোগমতে 
উহা প্রকৃত তত্ব নহে। যোগেব দৃষ্টিকোণ দ্বারা বিচার করিলে “তিনি 
সদামুক্ত হয সদা ঈশ্বব”__এই ভাষ্য দ্বারাই সিদ্ধির স্পষ্ট ইঙ্গিত 
পাওয়া যায। অতএব ভগবানে যে ্রশ্বর্ধ্য আছে, মানবের পক্ষে তাহা! 
ল।ভ করা কঠিন হইলেও উহাকে অগ্তায বল! চলে না। এরশ্বর্ধ্য বা 
বিস্ৃতি মর্থে মাভান্তবিক ঠৈতন্তণক্তির বিকাশ ও সব্্বাতীতের সহিত 
তাহার যোগ, অতএব যোগনার্গে সিদ্ধিসাভ অবশ্যন্তাবী, যথা জৈন 
আচার্য্যগণ, বৃদ্ধদেব, পবমহংসদেব, বিজ্যকৃষ্ণ গোম্বামী প্রভৃতির সিদ্ধি। 
কিন্ত অন্তপঘুক্ত কারণে সিদ্ধি প্রদর্শন অকর্তব্য, এই নিমিত্ত বুদ্ধদেব 
আনন্দকে ভিন করেন। 

পাতঞ্জল যোগেও অষ্টসিদ্ধিব কথা আছে-_-অণ্মা, লঘিমা, মহিমা, 
প্রপ্থিৎ প্রাকাম্য, ঈশিত্ব, বনি ও যত্রকামাবসায়িত্ব , ইহার! অষ্ট 
এখধ্া নামেও খ্াাত। এই সিদ্ধিসক্ল সাধনসাপেক্ষ, অবশ্য কাহারও 
কাহাবও জন্মগত অধিকার বা স্বপ্নাদিতে মন্ত্রাদি প্রাপ্তিও ঘটে। যোগী 
ইচ্ছামত অণু, লু, মহ|ন্‌ হইতে পারেন, দূরস্থ ড্রবোরও ইচ্ছামাত্র স্পর্শ 
ব। প্র'প্তি ঘটতে পারে । প্রাকাম্য অর্থে ইচ্ছার অনভিঘ ত, ভৌতিক 
পদার্থের বশকাবী হওয়! “বশিত্বঃ এবং সঙ্ধল্প দ্বারা ভূত ও ভূতপ্রকৃতি 
সকলেব যথাসঙ্কপ্পিত অবস্থায় অবস্থান 'ত্রকামাবসায়িত্* নামে 
খ্যাত। পৃর্ববৃর্বাপেকষা শেষ গুলি উত্তম এত্বর্ধ্য, সর্বশেষ এশ্বর্যের মধ্যে 
পৃর্ব্বেব সমস্ত সিদ্ধিই বর্তমান রহিয়াছে । সাংখ্যমতে হিরণ্যগর্ভ দেবের 
সঙ্করে এই জগতের অবস্থিতি, ইহাই অষ্টম এশ্বর্যের উদাহরণ। 
যোগিগণ এই সিদ্ধি লাভ করিয়াও পুর্ববসিদ্ধের সন্কপ্ল বিপধ্যয় সাধন 
করেন না বলিয়া জগতে বিপর্যয় ঘটে না । অযথা বিপধ্যয়ে প্রাণিহিংস। 
অবশ্রস্তাবী বলিযা যোগীর1 ইহা হইতে বিরত থাকেন। ঈশ্বর সন্কল্পের 
বিপধ্যয অকর্তব্য কিন্তু ঈশ্বর সন্কল্প মুক্তপদার্থে যথোচিত শক্তিপ্রয়োগ 
করিতে যোগীরা সক্ষম ।১ 

বৌদ্ধশাস্ত্রে ষটু অভিজ্ঞজার কথা আছে__দিব্যদর্শন, দিব্যশ্রবণ 


১। যোশনুঞ ৩৪৫ টীকা, ইরিছরানন্ন জারণা ॥ যোগরহন্ত ২৮, ২৯ লাক ॥ 


সিদ্ধি ও যোগপথে সিদ্ধির স্থান ৪৬১ 


পরচিত্তজ্ঞান, জাতিম্মরতা, শক্রদমনক্ষমতা, ঝদ্ধি (লোকাতীত শক্তি ), 
ইহার! ঘট দৈবশক্তি 1১ 

উপরুক্ত অষ্টসিদ্ধি ব্যতীত গৌণ সিদ্ধি দশপ্রকার বলিয় প্রসিদ্ধ, 
যথা__অনূগ্মি (শোক, মোহ, ক্ষুধা, তৃষ্ণারপ উদ্মি হইতে দেহকে মুক্ত 
রাখ! ), দুরদর্শন, দুরশ্রবণ, মনোজব-সিদ্ধি (মনোবেগে যথেচ্ছ গমন ), 
কামরূপসিদ্ধি (যথেচ্ছ রূপ ধারণ ), পরকায়-প্রবেশ, (শঙ্কর-বৃত্বাস্ত 
সর্বজনবিদিত ), স্বচ্ছন্দমরণ (ভীম্মের স্বেচ্ছামৃত্যু ), দেবক্রীড়ান্ুদর্শন, 
যথাসঙ্কর সিদ্ধি, অপ্রতিহত গতি এবং আজ্ঞা (যোগ্ীর অলঙ্বনীয় 
আজ্ঞ! )। 

ক্ষদ্রসিদ্ধি পঞ্চপ্রকার, _ত্রিকালজ্ঞতা, অন্ত! ( শীতো ইত্যাদি 
জয় ), পরচিত্-অভিজ্ঞতা, প্রতিষ্টন্ত (অগ্নি প্রভৃতির কার্যকরী শক্তি 
রোধ ), অপরাজয়। 

গোরখবাণী গ্রন্থে ২৪ সিদ্ধির বর্ণনা আছে, পূর্বোক্ত অষ্টসিদ্ধি 
ব্যতীত শীতোফাদি-রাহিত্য, পরকায়-প্রবেশ, স্ধ্য ও জল বশীকরণ, দূর 
শ্রবণ, দুরদর্শন, সর্ববদেবতার রূপধারণ, সর্বদেবতার সহিত ক্রীড়া, তৃত- 
ভবিগ্তাৎ দর্শন ইত্যাদি ষোড়শ সিদ্ধি সহ ২৪ সিদ্ধির বর্ণনা আছে ।২ 

'ডাঃ বিনয়তোষ ভট্টাচার্য্য ৩৬ সিদ্ধির উল্লেখ মাত্র করিয়াছেন। 
মন্ত্রোচ্চারণ দ্বারা মানসিক শক্তির বিকাশ হয় ও সিদ্ধি লাভ হয়, কারণ 
শবে শক্তি নিহিত আছে, তাই তন্ত্রে বাক্‌কে “অমরবাক্‌” বল! হয়, ইহার 
নাশ নাই। স্থষ্টির আদিতে বর্ণের উৎপত্তি হয়, তাহা হইতে চরাচর 
জগতের প্রভাবের উৎপত্তি হয়। অতএব মন্ত্রোচ্চারণ দ্বারাই ভাল বা 
মন্দ প্রভাবের উৎপত্তি হয়।* 

কৌলজ্ঞাননি্ণয়ে ধ্যান ও মন্ত্রোচ্চারণের দ্বারা বিভিন্ন শক্তিলাভের 
কথা আছে, যথা-- 

ক। পাশস্তোভম্‌ ( কুদৃষ্টিরোধ ), নিগ্রহানুগ্রহম্‌ (পরের ইঠ্টানিষ্ট 
সাধন ), ক্রামপম্‌ (পরকায়-প্রবেশ ), হরণম্‌ (হরপক্ষমত।), প্রতিমাজল্লনম্‌, 
€(প্রতিমাকে কথ কওয়ান ), ঘটপাষাণক্ফোউনম্‌ ( ঘটপাষাণাদি ভগ্ন 
করিবার ক্ষমত )। 


১। সঙাধিসাধন ও বিভূতিলাত, ছিজদাস দত্ত, প্রবাসী, শ্রাবণ ১৬২২ 

২। গোরখবাদী, বড়খ ল পূ ২৪৮ 

৩। শভিকা৷ ন্বরূপ, বিনয়তোব ভটাচার্ধয, শক্তি অন্ক কল্যাণ পৃ ২৬২ 
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৫৬২ নাখ-মস্রন্ায্নের ইতিহাস, দর্শন ও সাধন-প্রশালী 

খ। মারণ (অন্যকে মারা ), স্তস্ত ( থামান ), আকৃষ্টি (আকর্ষণ 
করা ), বশম্‌। 

গ। সর্বজনপ্রিযতা, ব্যাধিহরণ-ক্ষমতা, কবিত্ব ও বক্তৃতা শক্তি, 
দুরশ্রবণ। 

ঘ। দীর্ঘাধূলাভ, অজবত্বলাভ, জিহবা দ্বারা অমৃত পান 
ইত্যাদি।১ 

গোরক্ষসিদ্ধান্তসংগ্রহে (পৃ ২০) উক্ত হইয়াছে, তান্ত্রিক অনুষ্ঠান 
“সংফলমপি যোগ এব”। ইহ! দ্বারা যোগফল যে সিদ্ধি তাহ। স্পষ্ট বণিত 
না হইলেও, কৌলজ্ঞাননির্ণয়ের ধ্যান ও যোগফল ঘারাই যে সিদ্ধি লাভ 
হয় তাহ স্পষ্ট উপলব্ধি হয। সিদ্ধি যেযোগীর পক্ষে বিদ্বন্বরূপ, তাহা 
বল! চলে না, মধুমতী ভূমির আকর্ষণই যোগীর পতনের কারণ হুঈতে 
পারে। যোগীকে দেবতারাও এই স্তবে প্রলোভন দেখাইয়া পরীক্ষা 
করেন, জরামৃত্যুনাশকারী রসাযন,. আকাশগামী যান, কমনীয়া কন্ঠ 
প্রভৃতি প্রলোভনের পদার্থ যোগীর সম্মুখ উপস্থিত করা হয়। আত্ম- 
স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত যোগী প্রলোভন উপেক্ষা, করিয়া ভূত ও ইন্দ্িয়জয়ী হন 
এবং বজোপম সিদ্ধদেহ লাভ করেন। তখন অষ্টসিদ্ধি যোগীর করতলগত 
হয়, যোগীর সৃষ্টি স্থিতি সংহারের ক্ষমতা জন্মায়। “অন্মিতা' তত্বে 
প্রতিষ্ঠিত যোগী দর্ধবজ্ঞ ও জীবন্ুক্ত হন। ইহাব পর যে ব্রিগুণাতীত 
অবস্থ। প্রাপ্তি হয় তাহাই সর্বশ্রেষ্ঠ যোগভূমি ।২ 


যোগজ সাধন ফল 


ইতিপূর্ব্বে মধুমতী ভূমির কথা বলা হইয়াছে, ইহা! প্রকৃত- 
পক্ষে যোগীর যোগসাধনের দ্বিতীয় স্তর। প্রথম অবস্থায় যখন 
যোগীর অতীন্দ্রিয় জ্ঞান কেবলমাত্র প্রবন্তিত হয়, তাহাকে প্রথমকক্পিক 
বলা হয়। তৎপরে মধুমতীর প্রলোভন জয় করিয়া যোগী তৃতীয় বা 
প্রজ্ঞাজ্যোতি ভূমিতে পদার্পণ করেন। প্রজ্ঞা বা জ্যোতি লাভই যোগীর 
পক্ষে সিদ্ধিলাভ। এই সিদ্ধি অর্থে শক্তি, ইহা যোগীকে স্বীয় সাধনার 
দ্বারা লাভ করিতে হয। 'নাস্তি যোগসমং বলম্‌, কিন্তু যোগীর সমাধি 
জ্যোতিলাতের জন্য, ইহার নিমিত্ত শ্রদ্ধা, বীর্য, স্মৃতি প্রভৃতির প্রয়োজন । 
এই 'জ্যোতি'ই যোগীর অন্ত্ন্বরূপ, ইহা লাভ হইলেই যোগীর প্রসর 
এ ৬85858988885888585887558148885857 


১। কৌলজাননিণর ৪র্খ, ৬৪ ও ৭ম পটল ২। পাঁতঞলঘোগদর্শন ৩৫১ ভাষ্য 
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ও সঙ্কোচের ক্ষমতা জন্মে, তাহার পক্ষে পৃথিবীতে অলভ্য কিছু থাকে 
না। অণিমা-লঘিমাদি তাহার নিকট ক্রীড়ার সমান হইয়া পড়ে। 
যোগী ভূততত্বকে জয় করিয়া জল, অগ্নি, ইষ্টক-প্রাচীরাদি ভেদ করিয়া 
গমনে সমর্থ হন। তান্ত্রিক সাধকের পক্ষে যোগজ সাধন ফলরূপে এই 
সকল সিদ্ধিলাভ অনিবার্য, কারণ তন্ত্রমতে শিবের সহিত চিৎশক্তি 
অভিন্ন হইয়া! বিরাজ করেন, অতএব শিবত্বলাভে শক্তিলাভ অবশ্বস্তাবী। 
এই স্থলেই সাংখ্যের সহিত তন্ত্রের ভেদ, সাংখ্যর প্রকৃতিতে যে শক্তি 
আছে, তাহা। জড়শক্কি, তাহাকে ত্যাগ না করিলে সাংখ্যের পুরুষকে 
লাভ করা সম্ভব 'নহে. কিন্ত তন্্রে শক্তিত্যাগের কোন প্রশ্বই উঠে না, 
_-শিব ও শক্তি চন্দ্র ও চক্দ্রিকার শ্যায অভিন্ন। 
চলে বাতে চলৎ সর্ব্বং নিশ্চলে নিশ্চলং তদা ।১ 

অর্থাৎ বায়ু যে পর্যন্ত পরিবাহিত থাকে তাঁবং দৈহিক সমস্ত ক্রয়! 
চলিতে থাকে, বাধু নিশ্চল হইলে শারীরিক ক্রিয়া নিরুদ্ধ হয়। 
যোগী ইহা স্থির নিশ্চয় জানিয়া কষ্টসাধা প্রাণায়াম সাধন করিয়া 
বায়ুকে স্থির করেন। এইরূপে শ্বাসপ্রশ্বাস নিয়মিত করিয়া যোগী 
যে জমাধিতে মগ্ন হন, তাহা৷ সর্পাদির শীতনিদ্রার তুল্য। ইন্দ্রিয়াদি 
সংযমের ফলে যোগীর দেহ কাস্তিমান্‌ হয়। “সমানজয়াজ্জলনম্”__ 
জিতসমান যোগী তেজের উত্তেজন করিয়া প্রজ্জলিত হন।২ অর্থাং 
সমান নামক প্রাণের দ্বারা সর্ধশরীরে অন্রসের সমনয়ন বা 
যথাযোগ্য পোষণ হয়, তাহা দ্বারা শরীরের তেজ বদ্ধিত হয়, ফলে যোগী 
প্রজ্জিতের ন্যায় পৃষ্ট হন। ( অধুনা! এই তেজ বা ৪£৭র চিত্র গ্রহণ 
করিয়া স্বাস্থ্যনির্ণয় চেষ্টা চলিতেছে ।» মানবদেহে একটা স্বাভাবিক তেজ 
আছে। ) যোগীর দেহে যোগসাধন-কলে সাত্বিকত1 বৃদ্ধি পাইযা সেই 
স্বাভাবিক তেজ 'ম্বতঃ'প্রকাশিত ও দৃষ্টিগোচর হয়, ইহাই যোগী ও 
সাধারণ মানব মধ্যে ভেদ। 

ত্রাটক যোগ অর্থাৎ নিজের স্থির শরীরে জ্যোতিঃপৃ্ণ ধাতুময শিব- 
ূর্ত্যাদি দর্শন করিয়া যখন যোগীর শক্তিবৃদ্ধি হয়, তখন দৃষ্টিবিজ্ঞান দ্বারা 
দৃক্শক্তি বন্ধন ও সুক্ষ বন্ত দর্শনাদি করিতে যোগী সমর্থ হন । নিদ্রাতন্ত্রাদিও 
ভাহার বশীভূত হয়। মনঃস্থৈ্যের নিমিত্ত স্বীয় নাসাপ্রদর্শন, দেবচক্ষু 


১) গোঁ সং ১1১৫৩। ২। যোগনুত্র ৩৪, এবং ভান্। 
৩) ৮৮17081675 81000050 1912, 9746 061 10 পাতঞজল-যোগদর্শন পৃ ২৪৮। 





৫৬৪ নাথ-সন্প্রদায়ের ইতিহাস, দর্শন ও সাধন-প্রণালী 


করিয়া স্বীয় ললাটে বিন্দুদর্শন প্রভৃতিও যোগী-সম্প্রদায়ে প্রচলিত আছে। 
গর্ভবাসকালে চিত্বের দৃঢ়তাই শরীরকে অবিকৃত রাখে, এইরূপ প্রসিদ্ধি 
আছে।১ যোগীর পক্ষে দৈহিক সম্তাপ স্বপ্প হওয়ায় তিন-চারি মাস 
পর্য্যস্ত অনাহারে থাক! বিচিত্র নহে। সামান্য অগ্নজানবায়ুই যোগীর পক্ষে 
যথেষ্ট, ইঙাও সর্পাদি জাতির তুল্য। এইরূপে অনাহারে থাকিয়া, 
কৌশলে প্রাপক্রিয়া রোধ করিয়া ভারতের বিভিন্ন স্থানে ফোগীদের 
অলৌকিক ক্রিয়া প্রদর্শনের কাহিনী 5656657721, [11890560 16919 
প্রভৃতিতে বিবৃত হয়, ইহ কিন্তু প্রকৃত যোগজ সাধনের ফল নহে । রণজিৎ 
সিংএর রাজত্বকালে হরিদাস যোগীর কীর্তিকলাপ ভারতের চতুপ্দিকে 
ব্যাপ্ত হইয়া পডে। কাথত আছে, তৎকালীন বৃটিশ রাজপ্রতিনিধিরাও 
এ বিষয়ে অন্ুমন্ধানের নিমিত্ত পত্রাদি লেখেন। হরিদাস মৃত্তিকানিয়ে 
সিম্থৃকের মধ্যে আবদ্ধ থাকিতেন, জলের উপর দিয়া যাতায়াত করিতেন, 
চক্ষু বন্ধ করিয়। পুস্তক পাঠ করিতেন, ইত্যাদি। তাহার বারগ্বার পরীক্ষার 
সাফল্যে লাহোরের গৃহে গৃহে মঙ্গলবা্য প্রতিধ্বনিত হইতে থাকে । 
দেহত্যাগকালে সমাধিমগ্ন হইয়া হরিদাস মহানিত্রা! প্রাপ্ত হন। শাস্তিপুরের 
বিশে পাগলাও জাহ্নবীতীরে দর্শকবৃন্দের সম্মুখে যোগনিজ্রায় মগ্ন ছন।* 
কণ্টকশধ্যায় শয়ন, শুন্যে উতান প্রভৃতির বিবরণও ছুশ্রাপ্য নহে। 
স্বর্গীয় অক্ষয় দত্ত মহাশয় এইরূপ বনু দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিয়াছেন 
(ভা উস, ১ম ও ২য় খণ্ড দ্রষ্টব্য)। শরীরে আকাশ কল্পনা দ্বার! 
আকাশগতি হয়, লঘুদ্রব্যের ভাবনা দ্বার! লঘ্ৃত্ব সম্পাদিত হয়। খৃষ্টানদের 
মধ্যে ৪* জন শুন্চে উত্থানের নিমিত্ত সেপ্ট পদবাচ্য হইয়াছেন। বৌদ্ধের! 
ইহাকে উদ্বেগাগ্রীতি বলেন। প্রসিদ্ধ মিডিয়ম হোম সাহেবও শুন্টে 
উঠিতেন। যোগস্থত্রে (৩1৪২ ) ও তাহার ভাসে কায় ও আকাশ সম্বন্ধে 
সংযম হইতে লঘূতা আকাশগমনাদি ফলের বর্ণনা আছে । কুস্তক বা 
বায়ুস্তস্তন ও মন্ত্রজপ ক্রিয়াদ্ধার আকাশগতি হয়। “আকাশ? শব্দ গুণ- 
বাচক, অতএব শরীরব্যাপী অনাহদ নাদ ভাবনা দ্বার কায়াকাশ ভাবনা- 
সিদ্ধ হইয়া আকাশগতি হয়। যোগ ব্যতীত অন্য অবস্থাতেও শরীর 
লঘু হইতে পারে ।* শরীর-মধ্যে বায়ুনিরোধ দ্বারা যোগী স্বদেহ শুন্টে 





১। গাতঞ্লযোগদর্শনম্‌, বেদান্তবাগীশ, 'অবতুরণিক' জ্টব্য। ১৩২৬ সং 
২। হিন্দুজাতির যোগবল ও হরিদাস যোগী, প্রবন্ধপাঠ পৃ ৩৬-৫৯ ত] উ স, ১ম খণ্ড পৃ ১২*) 
৩) পাতগ্রলযোগদবর্শন, প্‌ ২৫১ জষ্টবা। 
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উত্থিত করিতে পারেন। খেচরীমুদ্রাসাধনে বহুদিন পর্য্স্ত বায়ুর বেগধারণ 
সম্ভব হয়। চতুর্ধিবংশতি বৎসর এই সাধন করিলে রক্ত শুভ্রবর্ণ হয় ও 
ক্ষুধাতৃষাজয় হয় এইরূপ প্রসিদ্ধি আছে, মহাভারতের মস্কনঙ্ক খাবির 
আখ্যায়িকা উদাহরণ স্বরূপ উল্লেখ কর! যাইতে পারে। 

সাধনদ্বার! দিব্যচক্ষু বা! শিবনেত্র উন্মীলন হওয়া বিচিত্র নছে। 
ললাটকেন্দ্র পঞ্চতত্বের মিলনস্থান, অতএব শিবনেত্রের উন্মেষে ললাট 
হইতে অগ্নি বা বারি নিক্রমণ অসম্ভব নহে। বিরাটমধ্যে যে আত্মমগুলের 
ত্রিগুটী আছে, এই ত্রিনেত্র তাহারই প্রতিবিস্থ। শিবনেত্রের সন্বন্ধে 
ব্রহ্ষমমগ্ডলের সহিত, দক্ষিণনেত্রের সম্বন্ধ ন্র্য্যমগডুলের সহিত এবং বামনোত্রের 
সম্বন্ধ চন্দ্রমগ্ুলের সহিত | শিবনেত্র হইতে জ্ঞান, দক্ষিণনেত্র হইতে ইচ্ছা ও 
বামনেত্র হইতে ক্রিয়ার উৎপত্তি হয়। দিব্যচক্ষুর উদ্মেষে জ্ঞান ও শক্তিদ্বারা 
ক্রিয়া করা সম্ভব হয়, যথ1-_ভবিম্তদ্র্শন, দেবদর্শন, আয়ুবৃদ্ধি ইত্যাদি । 

শিবনেত্র উন্মীলনের পুর্ব্বে যোগীর ঘণ্টানিনাদ শ্রবণ, দৈববাণী 
জরবণ, সম্মুখে উপান্তের আবির্ভাবাদি ঘটে। ললাট মধ্যে জ্যোতি দর্শন 
ও ভূতভবিষ্যৎ দর্শন সম্ভব হয়। দশম শতাব্দীতে তিববতে গুরু পদ্ম 
সম্ভবের আকাশগমন, নূর্ধ্যরশ্মিতে আরোহণ, পর্বত ভেদ করিয়া গমন 
প্রভৃতি ১৫টী সিদ্ধিকথ। প্রচলিত ছিল, তিনি ২৫ জন শিষ্যকে স্বীয় সিদ্ধি 
সকল অর্পণ করেন। তিনি অগ্ঠাবধি অক্ষয় তারুণ্যময় দেহে লামাধন্ম 
প্রচার করিতেছেন, তিব্বতীদের মধ্যে এইরূপ বিশ্বাস প্রচলিত আছে ।১ 

মহাভারতের শাস্তিপর্ধব “ন্বলভা' নামক সন্গ্যাসিনীর কথ। আছে, 
তিনি উপযুক্ত পতি অভাবে পাণিগ্রহণ করেন নাই, উপরস্ত জনক রাজার 
দেহে প্রবেশ করিয়! তাহাকে পরীক্ষা করেন। রামায়ণের অরণ্যকাণ্ডে 
পশবরী' নামক শ্রমণার উপাখ্যান আছে, তিনিও উদ্বাহব্রতে আবদ্ধ হন 
নাই, রামদর্শনে চরিতার্থ হইয়া অগ্নিকুণ্ডে দেহত্যাগ করেন। শকুস্তল। 
বৈখানস অর্থাৎ বাণপ্রস্থ অবলম্বন করিয়৷ পাণিগ্রহণে বিরত থাকিবেন 
কি না, এই প্রশ্ব হুস্ুস্ত শকুস্তলার সখীঘ্বয়কে জিজ্ঞাসা করেন। অতএব 
তৎকালে জ্ত্রীলোকেও যোগধন্ম অবলম্বন করিতেন ইহ! স্পষ্ট। স্ুুলভার 
পরকায়-প্রবেশ সিদ্ধি ছিল। 

মহাভারতের বিছরের যোগবলে দেহত্যাগ ও সৌভরি নামক 
মুনির যোগবলে “কায়বাৃহ” স্থষ্িদ্ধারা মান্ধাতার কণ্যাগণকে বিবাহের 
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৫৬৬ নাথ-সন্প্রদায়ের ইতিহাস, দর্শন ও সাধন-প্রণালী 


কথ! স্থবিদিত। এগুলি যোগজ সাধনফলের উদাহরণ । শঙ্চরের 
অমরুক রাজার দেহে প্রবেশের কথাও ন্থুবিদিত।১ পরকায়-প্রবেশ 
বিষ্ভা ভারত হইতে লামা মারপা কর্তৃক তিব্বতে প্রচলিত হয়।২ 
মাধবীর শঙ্করবিজয়ে উল্লেখ আছে, শঙ্কর অমরুক রাজার দেহে প্রবেশের 
সন্ধ্প জানাইলে, তংশিষ্য পদ্মপাদ তাহাকে মংস্যেন্দ্রের কাহিনীর উল্লেখ 
করিয়া বিরত হইতে বলেন, কিন্তু শঙ্কর অটল থাকেন। এই গ্রন্থ 
পরবর্তী কালে রচিত, অতএব নির্ভরযোগ্য নহে, অর্থাৎ ইহ? দ্বার! 
মতস্তেন্্রকে শঙ্কর-পূর্ধ্বর্তী বলা চলে না। 

হোসেন খা নামক জনৈক ব্যক্তি দ্বারা দৃশ্ঠ পদার্থকে অদৃশ্ত করিতে 
ও অপূর্ববদৃষ্ট বস্তুকে আনয়ন করিতে অনেকেই দেখিয়াছেন। ভাস্করানন্দ 
স্বামী, রামকৃষণদেব প্রভৃতিও বু সিদ্ধি দেখাইতে পারিতেন। জনৈক 
সাহেব যোগীর ব্যাপ্ত নিহত করার ও কাল্পনিক ব্যান্র দ্বারা ক্ষতবিক্ষত 
হইবার বৃত্তাস্ত 9065112 পত্রিকায় বাহির হয় ।১ 

জনৈক বৌদ্ধধর্্মাবলম্বী ইংরাজ মহিল! স্বীয় সাধনবলে একটা 
লামামৃ্তি স্বজন করেন, তিনি স্বয়ং এবং অন্যেরাও সেই মৃত্তি দেখিতে 
পাইতেন ইহাই আশ্চর্য্যের বিষয়। মহিলাটার মতে 111008110 101ও 
সত্যকার আকার ধারণ করিতে পারে । দেহাগ্নি দ্বারা শরীরকে উঞ্ণ 
রাখাও তিব্বতীদের বিশেষ সাধনফল। এই সাধন দ্বারা রক্তকণিক। 
ক্রমশঃ শ্বেতপদার্ে পরিণত হয়। ইহার নিমিত্ত প্রাণায়ামঃ সংষম, 
গুরুর শক্তিপাতের আবশ্যক ।* ইতিপূর্বে বণিত গোরক্ষনাথ ও 
অল্লাম প্রড়ুর কায়সিদ্ধির পরীক্ষার ম্যায় সম্প্রতি একটী দৈনিক পত্রে 
একটী সংবাদ বাহির হুইয়াছে। 
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হঠযোগের উডডান, জালন্ধর ও মূল বন্ধত্রয় ও খেচরীমুদ্রা দ্বারা 
প্রাণরোধ ব্যাপার সম্ভব, ষট্‌্কর্ম সাঁধনান্তর কুগুলিনী শক্তিকে দশমদ্ধারে 
কদ্ধ করিলে শরীর কাষ্ঠবং হয়, চিত্তবৃত্তিও নিরুদ্ধ হয়। কিন্তু উছা 
প্রকৃত মোক্ষ বা যোগঞ্জ সাধনফল নহে, কারণ সংস্কারক্ষয় ব৷ 
তত্বসাক্ষাংকার ইহ! দ্বার! হয় না। এইরূপ সমাধিসিদ্ধিতে জ্ঞানশক্তির 
উৎকর্মও হয় না। অতএব এই সকল সাধনের পরে একাগ্রভূমি 
সাধনের উপদেশ আছে (যোগশীস্ত্রাবলী গ্রন্থে যোগতারাবলী 
শ্লোক ৬ ৭১ ১৯ দ্রষ্টব্য )। 

যথার্থ সমাধিসিদ্ধ যোগী বিরল । তথাপি স্থুল ইন্দ্রিয় ব্যতিরেকে 
স্বপ্লাদিতে ভবিষাৎ দর্শনের বহু প্রমাণ পাওয়া ষায়। অতএব যোগার! 
এই সকল আয়ত্ত হওয়া বিচিত্র নহে। পরচিত্তজ্ঞান প্রভৃতি যোগীর 
পক্ষে সহজ হইলেও নির্মীলচিত্তের আবশ্যকতা আছে। বস্তুতঃ, অতীত 
ও ভবিষ্যৎ বিদ্ধমান আছে, স্থুল দৃষ্টিতে তাহা অধৃষ্টরূপে থাকে 
মাত্র। যোগী অনাবৃত চক্ষুদ্বারা ত্রিকালদর্শী হন। আমাদের চক্ষু ক্ষুদ্র 
গবাক্ষের তুল্য, গবাক্ষের সম্মুখের ভ্রব্য মাত্র আমরা দেখিতে পাই। 
কিন্ত প্রজ্ঞ। বা জ্যোতিঃসম্পন্ন যোগীর কথা স্বতস্ত্র। হঠযোগী বা! সামান্য 
মানবের সহিত প্রকৃত যোগীর শক্তির ইহাই তারতম্য । 
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দ্বাদশ পরিচ্ছেদ 
পরমপদে পিগুলয়--সমরসীকরণ 
উপসংহার 


নাথপন্থে সিদ্ধদেহ লাভ করিয়া পরমপদে পিগুলয় ব! পরমাত্মা ও 
ভীবাত্বার সামরম্যসাধনই বৈশিষ্ট্য। সিদ্ধসন্প্রদায় মাত্র দেহসিদ্ধি বা 
কায়সিদ্ধিকে প্রথম স্থান দেন, যথা রসেশ্বর সম্প্রদায়, মাহেশ্বর সম্প্রদায় 
ইতাদি নাথসিদ্ধেরাও নিজেদের সিদ্ধ সম্প্রদায় রূপে গণ্য করিতেন। 
নাখপন্থের তাৰ্বিক সিদ্ধান্তান্ুদাবে পরমাত্বা কেবল, অর্থাৎ তিনি ভাব ও 
অভাব উভয়েব পৰবর্তী অবস্থা, অর্থাৎ পরমতত্ব অগম, কোন কৌশল 
দ্বারা বা ইন্দ্িয়ের সাহায্যে সেখানে পৌঁছান যায় না, কারণ পরমতব্বকে 
ভাব বলাও যায না, *শৃন্ঠ' বলাও চলে না। উহ] সং ও অসং বা ভাব 
ও অভাবের পরবর্তী এবং দ্বৈত ব1 অদ্বৈত মতেব উপরিবর্ত। ব্রহ্মরন্তররূপ 
আকাশমগুলে ত্রন্মের সাক্ষাংকাব হয়, পরমতত্ব এই আকাশমণ্ডলে 
কথারত বালকেব ন্যায় অবস্থান করেন । তিনি বালকের ন্যায়, কারণ তিনি 
পাপপুণ্যহীন, জরামৃত্যুহীন ও কালের দ্বারা অন্পুষ্ট। এই নিমিত্ত 
'গোরক্ষগোপাল', 'বুঢা বাল' ইত্যাদি নামে নাথপন্থে তাহাকে সম্বোধন 
করা হয়। যিনি নাম ও রূপহীন তাহার আর কি বর্ণনা হইবে? তাই 
গোবক্ষবাণীতে উক্ত হইয়াছে _ 

বসতি ন সন্ত শুস্যং ন বসতী অগম অগোচর এস! । 
গগন সিষর মহিং বালক কৌলে তাক! নব ধরহুগে কৈস ॥১ 
শব বা 'নাণে'র দ্বারাই ত্রহ্মরন্ত্ে াহার সাক্ষাংকার হয়, তাই 
তিনি কথারত বালকের স্তায়। এই অগম লোকে পৌঁছাইবার পথ 
অদেখি “দখিবা, দেখি বিচারিবা, অদিসিটি রাখিব! চীয়া। 
পাতাল কী গঙ্গা ব্রহ্মা চড়াইবা, তথা বিমল জল পিব!॥ 
অর্থ অগোচর যে পরমাত্মা তাহাকে দেখিবে, দেখিয়। বিচার 
করিবে, যাহা! আখি দ্বারা দেখা যায় না, তাহাকে চিত্তে রাখিবে। 
পাতালের গঙ্গাকে অর্থাৎ কুগুলিনী শক্তিকে, ব্রহ্মদণ্ডে ব্রহ্মরন্তরে প্রেরণ 


১। গোরগবাদী, বড় খাল, মোক ১। ্ 
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করিবে, সেখানে নিশ্মল রস পান ঘটে। এই পরমাত্মা সহস্রারে গুপ্ত 
হইয়। রহিয়াছেন। যোগী কাম-ক্রোধাদি বর্জন করিয়া সমাধি দ্বারা 
ব্হ্মরন্ধে যে শব্দ উত্থিত হধ, তাহাতে পরব্রদ্দের উপলব্ধি করেন। 
বেদপুরাণাদি শাস্ত্র তাহার বর্ণনা করিতে অক্ষম, কিন্তু যোগী তাহার 
তত্ব অবগত আছেন। শ্্রীগোরক্ষনাথ তাই বলিয়াছেন, হে কাজি! 
তুমি “মহম্মদ “মহম্মদ করিও না, কারণ তুমি তাহাকে জানো না। 
মহম্মদের বিচার অতি কঠিন, তাহার হস্তে যে ছুবিকা ছিল তাহা 
জীবহত্যার জন্য ইস্পাত বা লৌহের তৈয়ারী নহে, তাহ! শব্দময় ছুরিকা, 
উহ! দ্বারা সংসারের বিষয়-বাসন। ত্যাগ হয়|, 

বিষয়-বাসনা ত্যাগ হইলে পরমপদ্দে অবস্থিতি বা! পূর্ণসত্যের 
স্বরূপ উপপ্ন্ধি হয়। এই পরমপদ সর্ধ্বতত্ব-উদ্ধান্থ ও সব্র্বকারণের কারণ, 
ইহা যুগপৎ বিশ্বময় হইয়াও বিশ্বোতীর্ণ, ইহাই চরম সাম্যাবস্থা বা! নিণ্ুণ- 
সগডণের এক্যভূমি। ইহা দ্বৈত বা অদ্বৈতভাব বিবঞ্জিত বলিয়া 
দ্বৈতাদ্ৈত-বিবর্জিত নাথন্বরপ নামে অভিহিত হয়। ইহাতে ক্রিয়া 
ও অক্রিয়। উভয়ই স্থিত, শক্তি বা শিবের সামরস্ত ইহাতেই দৃষ্ট হয়। 
নিরুদ্ধান দশামাত্র পরমপদ লাভ 'নহে, চাঞ্চল্যের বিশ্রান্তিই নিরুখানদশী, 
ইহ পরষপদে স্থিতির উপায় মাত্র। নৈরুখ্যদশালাভের পর 'উন্মনা" 
শক্তির আশ্রয়ে কেবলী পুরুষ পরমাবস্থা বা' পুর্ণব্রক্মবণে যে স্থিতিলাভ 
করেন, তাহাই পরমপদে স্থিতি । সেই পূর্ণব্রদ্ম যুগপৎ সাকার ও নিরাকার 
এবং সাকার দৃষ্টিতে যুগপৎ অভিন্ন একাকার ও ভিন্ন অনস্তকারময়। 
এই পদলাভের নিমিত্ত গুরু-উপদেশ ও পুরুষকারের প্রয়োজন এবং 
যোগ ও জ্ঞানের সমন্বয়ে তাহাকে লাভ করা! কর্তব্য । 

যোগসাধনের দ্বারা মানবের অপর দেহ পক্কতালাভ করিলে সেই 
দেহে ব্রক্মসাক্ষাৎকার সম্ভব হয়। তাই নাথসিদ্ধের! যোগসাধন প্রণালীর 
উপর বিশেষ প্রাধান্ত দিয়াছেন। নাথমতে সত্যবিচারে উৎপত্তি বলিয়া 
কিছু নাই, ব্যবহার দৃষ্টিতেই উৎপত্তি আলোচ্য এবং ব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তির 
পরেও পরক্রক্ম পূর্ণবরূপে অবস্থান করেন। সেই পরব্রদ্ম অনামা ও 
কাধ্যকারণহ্থীন, তাহার পঞ্চশক্তি ও তাহাদের পঞ্চবিংশতি গুণ হইতে 
যট্‌পিপ্ডের আবির্ভাব হয়, ষট্পিগ্ড হইতেই জীবের আবির্ভাব । জীবের 


১। গোরক্ষবাদী, জোক ২ ইত্যাদি । 
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মুক্তিব প্রযোঞ্জন এবং তাহার নিমিত্ত সাধন কর্তব্য। জীবের মধ্যে 
কুগ্ডলিনী শক্তি নুপ্ত। হইয়। মবস্থান করিতেছেন, জীব সাধনার দ্বারা 
ঠাহাকে প্রবুদ্ধ করিয়া নিজের মোক্ষলাভ করিতে সমর্থ। এই সাধনের 
বিভিন্ন প্রক্রিয়া নিবন্ধের 'সাধনা-অংশে' আলোচিত হইয়াছে । 
নাথসিদ্ধেরা জগংপ্রপঞ্চের পরমকারণরূপ শিবের সহিত 
কারণতারূপ শক্তিকে অভিন্ন মনে করেন। শিবকে পাইতে হইলে 
শক্তির সাধন করিতে হইবে, তাই নাথ-সাধনমার্গে কুগুলিনীর সাধন 
প্রচলিত। শিবের শক্কি মানবদেহে কুগুলিনীরূপে অবস্থান করেন, 
সহকারে শিবের অবস্থান, মানব সাধনার দ্বাব মস্তকস্থ সহত্রদল 
কমল মধ্যে উহাদের মিলন সাধিত করিয়া ধন্য হয়। শক্তি ও শক্তিমান্‌ 
“অহং-মমেতিবত । এই শক্তি বেদাস্তের মায়া হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন। 
বেদাস্তমতে মায়াকে তাযাগ করিয়। ব্রহ্মকে লাভ করিতে হয়, কিন্তু তন্ত্রমতে 
শিবকে লাভ করিতে হইলে শক্তিকেও লাভ করিতে হইবে, শিব ও 
শক্তি চন্দ্র ও চন্দ্রিকার ন্যায় অভিন্ন । দ্বৈতের মধ্য দিয়া অদ্বৈতে ও সগুণের 
মধ্য দিয়া নিগুণে উপনীত হওয়। ভিন্ন গত্যন্তর নাই, তাই পরমপদে 
অবস্থান করিতে হইলে শক্তিৰ সাধনা আবশ্যক । জীব চৈতন্যন্বরপ, 
ব্যষ্টি ও সমষ্টি ভেদেই জীব ও ঈশ্ববে ভেদ, তাই জীবও শিবত্ব লাভ করিতে 
পরেন, তাহার জন্ত জীবের শক্কি সঞ্চয় আবশ্যক । ভারতে প্রাচীন কাল 
হইতে শক্তিপূজা চলিয়া আসিতেছে, অছৈতাগম-মতে শিব ও শক্তি 
অভিন্ন, মহাশক্তি তত্বাতীত হইয়াও পসর্বতত্বাত্মক । সিদ্ধমতে পরমতত্ব 
দ্বৈত ও অদ্বৈত বিবঞ্জিত, কারণ দ্বৈত "বা অদ্বৈত উভয়ই পরমসত্যের 
একাংশমা ত্র, ইহাই নাথমতের বৈশিষ্ট্য । দ্বৈতাদৈতবিলক্ষণ পদে অবস্থানই 
মুক্তি, কাব" সাধনদ্বারা এই মুক্তি লত্য। ওঁকার সাধনেই কুণ্ডলিনীর 
জাগরণ হয। কুগুলিনীর জাগরণ বা মধানাড়ীর পথ মুক্ত হওয়া একই 
কথ! এই নিমিত্ত নাথদের মধ্যে হঠযোগের ক্রিয়াসাধন প্রচলিত। কিন্ত 
মুক্তি একমাত্র লক্ষ্য নহে, মুক্তিসহ সিদ্ধিলাভের জন্য নাথপন্থে বিভিন্ন সাধন 
আছে। কৈবল্য অবস্থা প্রাপ্তিতে বা কেবল ব্রন্মলাভে জীবের মোক্ষ হয় 
ইহা সর্ধববাদিসম্মত। নাথসিদ্ধের। জীবাত্বা ও পরমাত্মার সংযোগ সাধন 
করিবার নিমিত্ত কায়ার প্রতি অধিক দৃষ্টি দেন। সিদ্ধসম্প্রদায় মধ্যে 
কায়া বা দেহ মুক্তিলাভের পক্ষে সহায়, আত্মার অভিব্যক্তির জন্যই 
শরীব-ধারণ হর, অতএব শরীর মানবের শক্র নহে, উহাকে* কষ্ট দিয়া 
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ধন্ম সাধন কর্তবয নহে, অত্যধিক সুখ বা! অত্যধিক র্লেশ উভয়ই শরীরের 
পক্ষে অনুপযোগী । তাই গোরক্ষ বলিয়াছেন _- 
কন্দর্প রূপ কায়াকা মণ্ডণ অবির্ধাকাই উলীচৌ । 
গোরথ কহৈ স্থুণৌ রে ভৌদু, অরপ্ড অমী কত সীচৌ ॥+ 

অর্থাং জীবদেহ কন্দর্পের ম্যায় স্বতঃ সুন্দর, তাহাকে বুথ! মণ্ডন করিয়া 
উপ্টা করিয়া কি লাভ? গোরক্ষ বলেন-_ হে মূর্খ। অরগু বৃক্ষকে অমৃত 
দিয়া কেন সিঞ্চন করিতেছে? 

কায়া জরাম্ৃত্যুর অধীন, নাথযোগীরা কায়াকে অজর অমর করিয়। 
বালম্বরূপ রাখিবার প্রয়াসে রসায়নবিদ্াার সহায়ত৷ গ্রহণ করিতেন। 
গোবক্ষসিদ্ধান্তসংগ্রহে “রসায়নী মহাবিষ্ভা সিদ্ধির্ভবতি নিশ্চিতম্”।২ 
পাওয়া যায়। রসায়নের প্রযোগে শরীরকে কিয়ংকাল অবধি রোগ ও 
জরা হইতে মুক্ত রাখা যায়, কিন্তু উহ! স্থায়ী নহে বলিয়া! নাথযোগীর! 
উহাকে সিদ্ধিপ্রাপ্তির পক্ষে যথেষ্ট বলিয়। স্বীকার করেন না, উহার সহিত 
যম ও নিয়মের আচরণ কর্তবা বিবেচনা! করেন। ষট্কণ্মা ও আসন- 
মুদ্রাদির দ্বারা কালবিজয়ী হুওয। ইহাদের লক্ষ্য। অমুতপানই মুখ্যতম 
সাধন কিন্তু “অমাঁবস কৈধরি কিলিমিলি চন্দা, পুনিম কৈধরি মুর” 
অর্থাৎ সনশ্রারে অস্ৃতত্রাবক চন্দ্রমা৷ অবস্থিত কিন্ত তাহার আব মুল!- 
ধারস্থিত সূর্য্য গ্রহণ করে বলিয়া চন্দ্রম৷ ঝিলমিল হইয়! প্রকাশিত হইলেও 
অমাবস্তা। বিরাজ করিতেছে, তাই গোবক্ষ বলিতেছেন, মীনের মার্গপথে 
যাও, চন্দ্রের বিরোধী ভান্ুকে চন্দ্রের সম্মুখীন কর এবং এইরূপে অমৃত 
রসাম্বাদন কর, তাহাদ্বার' কালজয়ী হইবে। মীন বা"মতস্ত নদীর ধারার 
বিপরীত গতিতে গমন করে, কিন্তু নদীর জলের মধ্যে সে সংবাদ কেহ 
রাখে না, যোগমার্গও এইরূপ গুপ্ত ।৩ 

শিবসংহিতাতেও আছে, “মেরুমূলে স্থিতঃ হূ্যঃ কলাদ্বাদশসংঘুতঃ । 
গীযুষরশ্মিনির্ধ্যাসং ধাতৃংস্চ গ্রসতি ধরবম্চ।* তাই ন্থৃযুন্নার মধ্যবর্তী 
চিত্রানাড়ীর সহায়ে কুগুলিনীকে সহতআ্রারে নীত করা ও অমৃতপান 
যোগিজনের সাধন। এই সাঁধনপথে বিল্দুরক্ষার প্রতি লক্ষ্য রাখিবাঁর 


১। নাখপন্থষে যোগ, গীতান্বর দত্ত বড়খাল, কল্যাণ হোগাক্ক পৃ ৭*১। 

২। গো স স,পৃ ৪৫ রুজযামাল রদসাধন প্রণালী । 

ও। গ্রোরক্ষবাদী- প্লোক ১৪, ১১৫ বড়ধ 1 ল। 

৪। স্লেগাুবি, পৃ ৯৪, শিবলংহিতা! ২।১*,১) প্রসন্নকুমার শাহী কর্তৃক অনুদিত ও সন্ধলিত (১৩২১) 
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উপদেশ নাথমার্গে বারস্বার পাওয়া যায়। গোরক্ষ বলিয়াছেন, বজ্ঞোলী 
মুক্রাসাধন করিতে যে অমরোলী রক্ষা করে, অমরোলী সাধনে যে বায়ুকে 
রক্ষা করে, ভোগ করিয়াও যে বিন্টুকে রক্ষা করে, সে-ই গোরক্ষের ভাই 
অর্থাং সমকক্ষ ।১ অগ্নির সম্মুখে পারদ রাখার ম্যায় এই পরীক্ষা অতীব 
কঠিন। অন্যত্রও মতন্যেন্দ্রের পতনে গোরক্ষনাথ গুরুকে উদ্দেশ করিয়! 


বলিতেছেন__ 
গুরুজী এস! কাম ন কীজৈ। জাতে অমী মহারস ছীজৈ। 
নদীটিগ বিরখা, নারী সঙ্গ পুরখ। 
অলপু জীবণুকী আশ। 


মনকী চাল মের খিসত হৈ তাতে কন্ধ বিনাস|। 

অর্থাৎ হে গুরু! এমন কাজ করিও না, যাহ! দ্বারা মহারসের নাশ হয়। 
নদীতীরের বৃক্ষ, নারীব সঙ্গে পুরুষ, তাহাদের বহুদিন জীবনের আশ 
নাই। মনের অস্থিরতা ও বন্ধনহীনতা হইতে মেরুদণ্ডের ক্ষয় ও 
জীবননাশ হয় ।২ 

নাথযোগ্ীর উদ্ধারেতা হইবার সাধন, অমৃত আন্বাদনের নিমিত্ত 
বিবিধ বন্ধ, মুদ্রা ও কুন্তক সাধনদ্ার। প্রাণবায়ুকে নুষুন্না অন্তর্গত করা 
বিধি। শরীরস্থ অসংখ্য লেমকৃপ বন্ধ রাখিয়া ও নবদ্বার রুদ্ধ করিয়া 
পবন-রোধের নাম 'বাধুভক্ষণ' । নাথপন্থে ইহার সাধন অতীব প্রয়োজনীয় 
অঙ্ক। ইহ] দ্বারা বিন্দু স্থির হয় ও অম্বতৈর আন্বাদন সম্ভব হয়, 
আত্মজ্যোতির দর্শন ঘটে। চিত্ববৃত্তিকে অন্তরুখী করাই যোগের 
অন্যতম সাধন, কায়াশোধনের দ্বারা বৃত্তি অস্তমু্খী হইলেও মনবশ 
আবশ্যক, মনই কায়ার কেন্দ্রস্বূপ। মনকে স্থির রাখিবার উপায় 
“অজপা-জপ' লাধন ব! নাদসাধন। ইহাতে প্রত্যেক শ্বাসের সহিত অদ্বৈত 
ভাবন। কর্তব্য । এই সাধন মধ্যে যোগীর চতুধিবধ অবস্থা হয়-_আরম্ত, 
ঘট, পরিচয় ও নিষ্পত্তি অবস্থা । 

আরমস্তযোগী নিশ্চল একরসে মগ্ন থাকিয়া ক্ষণে ক্ষণে শরীরের 
বিচার ও বিন্দুরক্ষা করেন, ঘটাবস্থায় স্খছুঃখকালাতীত হইয়া যোগী 
অমর বারুণী পান করেন। " পরিচয় অবস্থায় যোগী উন্মন সমাধিতে 
ক্লীড়ারত থাকেন, ইচ্ছান্ুসারে পরমতত্বে লীন হন, আবার অষ্টসিদ্ধি দ্বারা 


পপ প্র 


১। খৌরক্ষবানী, শ্লোক ১৪১ । 
২। গোরক্ষনাখ' ভাঃ সিং পরিশিষ্ট ছষ্টবা। কল্যাণ হোগা, নাখপন্থসে যোগ প্রবন্ধে উল্লেখ 
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নানা রূপ ধারণ করেন। নিষ্পত্বি-অবস্থাপ্রাপ্ত যোগী সমদৃষ্টি হন, 
ভাহার ভেদাভেদ জ্ঞান থাকে না এবং অগ্নি ও জলে যেরূপ লৌহ শুদ্ধ 
হয় তদ্রপ নানা কঠোর সাধন। দ্বারা তাহার দেহ শুদ্ধ হইয়া যায 
€( গোরখবাণদী, শ্লোক ১৩৬-১৩৯ )। কথিত আছে গোরক্ষনাথ 
সিদ্ধাসনসহ খেচরীমুদ্র। সাধন দ্বার! যোগসিদ্ধ হন । নাথসিদ্ধের! হঠযোগী 
হইলেও মধ্যমমার্গী, শরীরকে অযথা কষ্ট দিবার তাহার1 বিরোধী । 
শরীররক্ষাও কর্তব্য অথচ সে শরীর যেন জীবকে সংসাবে আবদ্ধ 
না করে, তত্প্রতি লক্ষ্য রাখাও কর্তব্য, তাই নাথপন্থ ত্যাগ ও ভোগের 
সমন্বব সাধনের উপদেশ দেন। 
মংন্যেক্্ম গোরক্ষকে উপদেশ দিয়াছেন-_ 
অবধূ রহিব! হাটে বাটে রূখ বিবখকী ছায়া 
তজিবা কাম ক্রোধ তিক্সা গর সংসারকী মায়। ॥ 
খায়েভী মরিয়ে, অণখাযে ভী মরিয়ে। 
গোরখ কহৈ পুতা সংজমী হী তরিত্র। 
ধায়ে ন খাইবা, ভূখে ন মরিব! 
অহনিসি লেব৷ ব্রহ্ম অগিনি কা ভেবং। 
হঠ না করিব! পড়ে ন৷ রহিব! 
যু বোল্যা গোরখ দেবং ॥১ 
জালন্ধরের উক্তিতেও আহারাদি বিষযে মধ্যপথ অবলম্বনের কথ। আছে ।+ 
আহার-বিহারে সংযম সাধন করিলে মনের চঞ্চলতা নিবারিত হয়। 
গ্ীতাতেও “যুক্তাহারবিহারম্ত যুক্তচেষ্টস্য কর্ণান্থ। যুক্তত্প্লাববোধস্ত 
যোগী ভবতি ছুঃখহা! ॥” ইত্যাদি উপদেশের দ্বারা সংসাবহুঃখ-নাশের পন্থা 
নির্দেশিত হইয়াছে। গার্হস্থ্য ধর্ম পালনানস্তর সন্ন্যাস অবলম্বনে কোন 
মাহাত্ম্য নাই, কালযোগীই কৈবল্যলাভে সমর্থ ইহ! নাথপন্থের মত। 
নবদ্ধার রুদ্ধ করিয়া! দশমন্বারে সমাধিস্থ হইয়া অমৃতপানরত কালজয়ী 
যোগী পরমপদে পিগুলয় করিতে সমর্থ হন। ইহার জন্য যে শক্তি লাভের 
প্রয়োজন তাহা বার্ধক্যে লাভ করা সম্ভব নহে, কারণ তখন শরীরস্থ 
নাড়ী সকল শিখিল হইয়। যায়। অতএব অপৰু দেহকেই সাধনদ্বার! 
পন্ক করিতে হইবে। গোরক্ষনাথ বলিয়াছেন, «বাধু, জীবন, শরীর ও বিন্দু 


১? নাধগন্থমে যোগ, কলা যোগ 
২৪ ঙঁ এ 
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সবই কাচা আছে, তাহার! কিরূপে পাকিবে! কিরূপে সিদ্ধ হইবে? 
কাচা অগ্নিতে নীর থাকিতে পারে না। হে দেবি, বায়ু, জীবন, শরীর 
ও বিন্দু পর হয় যখন ব্রন্াগ্রি অখণ্ডরূপে গ্রজ্বলিত হইয়। থাকে। 
ন্ধাগ্নি বা যোগাগ্নি সিদ্ধ হইলে জলময়ী প্রকৃতি জ্বলিয়া! উঠেন।১ 
নাথপন্থে নিরক্ষর বিপ্র ও গৃহস্থ যোগীর সঙ্গত্যাগ কর্তব্য, এবং 
ঈল্দ্িয়গ্রাহা নহে এরূপ বাণী উচ্চারণ কর্তব্য বিবেচিত হয় ( গোরখবাণী, 
শ্লোক ২৬১, ২৬৩)। গোরক্ষ বলিয়াছেন 
শব্দ হমারা খরতর খাডা রহণি হমারী সাচী। 
দেখৈ লিখী না কাগদ মাড়ী সে পত্রী হম বাচী ॥ 
মন বাধুগ। পবন স্থ্য পবন বাধুগ! মন ন্থ্যু। 
তব বোলৈগা কোবত স্থ্য ॥২ 
অর্থাৎ নাথদের উচ্চারিত শব্দ খাঁভার ম্যায় এবং রহণিও তাহার অনুরূপ । 
তাহাবা পরমাত্মা প্রেরিত সেই পত্র পডিয়াছেন যাহা লেখাও হয় নাই, 
কাগজেও নাই। যখন মন ও পবন একত্রে বাধ! পড়িবে, তখনই 
অনাহদ নাদের ( কোবত - শক্তি ) উচ্চারণ হইবে । 
এই সংসারপাশে আবদ্ধ জীবের পক্ষে কুগুলিনী উদ্ধারকর্ত্ী, 
যোগনাধন দ্বারা তাহাকে মণিপুরচক্র হইতে বা মূলাধাব হইতে উখিত 
করিয়া পশ্চিমমার্গে অর্থাৎ ুযুম্নামার্গে নীত করিতে হইবে। “নাথ 
কহে মের! ছুন্যো পন্থ পৃরা” অর্থাৎ নাথমতে “যত' ও সত? বা শাপীরিক 
সংযম ও হ্বদয়ের দৃটভাব উভয় পশ্থাই পূর্ণ হইযাছে, -একটা তাহার 
ক্রিয়া, অন্তাটা রহণি ; ষে রহণি স্থায়ী তাহাই নাথের গুরু, দর্শন ( কুগ্ডল ), 
তাহার পিতামাতা, ইহার ভেদ যে জানে সেন্বয়ং কর্তা, স্বয়ং দেব। 
যে নাসাগ্রে বা জমধ্যে দিনরাত দৃষ্টি স্থির করিতে পারে তাহার 
গমনাগমন মিটিয়! যায়, গোরক্ষ এইরূপ বলেন। এইরূপ যোগী 
“দমরসীকরণ' হইয়াছে বুঝিতে হইবে । এই পরমপদে স্থিতির উপায় 
গোরক্ষের বচনে _ 
আনন বীধৌ বাসন বাধৌ অর বাধ নবদ্ধার। 
তাহি বাধৌ তেরে গুরু কো বাধৌ নিকসো কৌনে দ্বারা। 


১) দৌরক্ষবাণী, গ্লোক ১৫৬, ১৫৭ 
২1 গৌরখবানী, শ্লোক ২৬৪ ইতা।দি। 
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শব্ধ কহা সে আয়া কহে। শব্দ কা বিচাব। 
মহী তো! মাল! তিলক ধরে। উতার ॥১ 

মর্থাৎ নবদ্ধার রুদ্ধ করিয়া! আসন সিদ্ধ হইলে, পরমপদে স্থিতিলাভ সম্ভব 
হয। শব্দের বিচার কর্তব্য, নহিলে তিলক-মালা ধারণ মিথ্য! ৷ 

গোরক্ষের এই বাক্য গোরখ-গোষ্ঠী (অর্থাৎ কবীরের সহিত 
গোরক্ষের জ্ঞানালোচন। নামক গ্রন্থে উল্লিখিত হইয়াছে । এই গ্রন্থে কবীর 
দ্বৈতবাদী গোরক্ষকে অদ্বৈতবাদী করেন এইরূপ ভ্রান্তিপুর্ণ মতবাদ আছে। 
প্রথমতঃ কবীরের যুগে গোরক্ষের পাঞ্চভৌতিক দেহে অবস্থান সম্ভব নহে, 
দ্বিতীয়তঃ গোরক্ষের পন্থ। ছিল দ্বৈতাদ্বৈত-বিবজ্জিত, ইহ দ্বৈত ও অদ্বৈত 
উভযের পরবর্তী স্থানে নাথস্বরূপে অবস্থানের সাধন। অতএব বুঝা যায়, 
গোরক্ষের প্রাধান্তের যুগের পরবর্তী কালে তাহার সম্বন্ধে কত প্রমাদপুর্ণ 
মতামত সাধারণ্যে প্রচলিত হয। কবীর অদ্বৈতবাদী ছিলেন ইহ! সতা, 
এবং "গোরক্ষ-গোষ্ঠী' কবীব সম্প্রদায়ের গ্রন্থ বলিয়া কবীবকে প্রাধান্ 
দিবার জন্ত গোরক্ষকে দ্বৈতবাদী কর! হইযাছে। ইহাতে বিশ্মিত হইবার 
কিছু নাই। 

গোরক্ষের মতানুযায়ী 'ন।থন্বরূপ' বা 'পবমপদ্দের বিচাব এই 
নিবঙ্গের “সিদ্ধান্ত-অংশে" প্রথমেই করা হইয়াছে । সংক্ষেপতঃ বলা যায়, 
গুরুর কপাকটাক্ষে যে নিকথানদশালাভ হয় তাহাই স্বদেহে আত্মসংবেছ্ 
অবস্থা ।২ ইহ]1 প্রাপ্ত হইলে পরমপদের সহিত সামবস্ত লাভ হয় এবং 
ভেদাভেদ তিরোহিত হয়। নিজ পিগ্ের জ্ঞানের সিদ্ধিতে স্বভাঁবতঃই 
পরমপদের সহিত এঁক্য প্রতিষ্ঠিত হয, তখন জগতের সকল জ্ঞান উদ্দিত ও 
সিদ্ধিসকল করতলগত হয়। এই জ্ঞানের চারিটা অবস্থা-ভেদ আছে, 
প্রথমতঃ সহজ জ্ঞান বা বিশ্বমধ্যে বিশ্বময়কে দর্শন (সহজাবস্থা ল।ভের 
জন্যই যোগসাধন কর্তব্য )__অর্থাৎ তুরীযাতীত পরমাত্মাকে বিশ্বের অগুতেও 
প্রত্যক্ষকরণ। দ্বিতীয় অবস্থায় “সংযম জ্ঞান' বা ক্ফুরণশীল বৃত্তির আত্ম- 
মধ্যে সংযমন (তুলনীয় যোগমূত্র -“যোগশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ )। তৃতীয় 
অবস্থায় 'উপায়জ্ান+ ব। প্রকাশময় আত্মাকে স্বরূপতঃ অভিব্যক্ত করিয়া 
সর্বদা লৌল্য বা উদ্ভম অবস্থায় স্থিতিলাভ। চতুর্থ অবস্থায় “অদ্বয় 
জ্ঞানের অবস্থা বা আত্মন্বরপে অবস্থান এবং তখন জাতি প্রভৃতি 


১। গ্বৌরধ-গ্োঠীতে গৌরক্ষবচন ১৯, ১৫ পৃ ৪৭, 6৬ ড্রষ্টব্য।-_ বাবা লক্ষ্ণদাসজী, বেগারস । 
»। গলি দি ন৪।+৮। 


8৭5 নাথ-সম্প্রধায়ের ইতিহাস, দর্শন ও সাধন-প্রণালী 


বিকল্পেব মাত্যস্তিক অভাব দৃষ্ট হয। এই চতুধিবধ ভাব হইতে পরাবস্থার 
উদ্দয় হয। পরাবস্থা-প্রাপ্ত যোগী তৃপ্ত ও নিব্বিকল্পভাবে নিকথখানপদে 
বিবাজমান থাকেন । তাই উক্ত হইযাছে__ 
সহজং সাত্মসংবিত্তিঃ সংঘমঃ সর্ব্বনিগ্রহঃ | 
স্বোপায়ং স্বাস্ত বিশ্রান্তিরদ্বৈতং পরমং পদম্‌ ॥* 

এই নাথ অবস্থায স্থিতি হঈলে পুনরুথান হয় না এবং যোগলাভ 
সম্ভব হয়। 

মোক্ষ দ্বিপ্রকার __'জীবনুক্তি' ও 'বিদেহমুক্তি ৷ নাথমতে ও সম্ভমতে 
জীবন্মুক্ি আদর্শ, সিদ্ধদেহ লাভ করিয়া! 'মুক্তি'কে রক্ষা করিতে হয়, 
মৃত্যুতে মুক্তি হয় সিদ্ধমতে এ কথ ভ্রাস্তি। ( অন্তান্য মার্গ হইতে 
নাথমার্গে মুক্তি সম্বন্ধে ভেদ এই নিবন্ধের জীবন্মুক্তি ও বিদেহমুক্তি, অপরা 
ও পবামুক্তি অধ্যাযে “সিদ্ধান্ত-অংশে' দ্রষ্টব্য ।) গুরুর সাহায্য ব্যতিরেকে 
মুক্তি লভ্য নহে, গুরুর কৃপাকটাক্ষ বিনা সহজাবস্থালাভ হয় না, নাথগুরু 
যোগ্যতা বিচার পূর্ব্বক শিত্ত গ্রহণ করেন, অবধূতই নাথমতে আদর্শ যোগী 
ও আদর্শ গুরু এবং শিল্ত পুত্র অপেক্ষা প্রিয় । গুরুর আদেশে শিশ্ নিয়ম 
ও আচারাদি মান্য করিযা চলিলে মোক্ষলাভ হইবেই। এই সাধনের 
নিমিন্ত নাড়ীচক্রের ও নাঁডীশুদ্ধির জ্ঞান আবশ্যক, কাঁরণ যোগানুষ্ঠানের 
ক্ষেত্র এই দেহ, মন, ইন্ড্রিয়কে সথসংস্কত করিয়া যোগসাধনের উপযোগী 
কৰা! কর্তব্য । অতএব নাথমার্গে হঠযোগের উপদেশ আছে, কিন্তু হঠযোগ 
রাজযোগে আরোহণ করিবার সোপান স্বরূপ গণ্য হয় মাত্র। হঠযোগীকে 
যথার্থ যোগী বল। যায় না, ঘটশোধনাস্তে রাজযোগে বা উশ্মনী সমাধিতে 
মগ্ন যোগীই যথার্থ 'যোগী'-পদবাচ্য । নাদাম্ুসন্ধান এবং কার সাধন 
যোগসাধনের অত্যন্ত প্রয়োজনীয় অঙ্গবিশেষ। মুক্তিলাভের ছইটী পন্থা-_ 
সন্ভোমুক্তি ও ক্রুমমুক্তি বা “বিহজমমার্গ” ও 'পিগীলিকা মার্গ' ; শুকদেব 
ও বামদেব কর্তৃক উপদিষ্ট হয়, ইহা উপনিষদাদিতে দৃষ্ট হয়, পিগীলিকা- 
মার্গে অষ্টাঙ্গ হঠযোগসাধনে অণিমাদি সিদ্ধিলাভ করতঃ যোগী উত্থান- 
পতনের বিবর্তনে বারম্বার জন্মলাভ করিয়াছেন, ক্রমবিকাশ দ্বার! একজনম্মেই 
স্ব-্বরূপে অবস্থান সম্ভব নয়, ইহাই 'পরমপদে পিগুলয়” বা "সমরসীকরণ" । 
এই ক্রম ছুইটীকে মর্কটক্রম ও কাকমত বলিয়াও উল্লেখ করা হইয়াছে ।* 





১। লি নি সৎ1১৪। ২। বরাহ উপনিষদ, চতুর্থ অধ্যার ৩৬-৪২ মোক । 
৩। যোগশিখোপনিবদ ১৪,-১৪৩ শ্লোক, যোগবীজ জ্টব্য। 


পরমপদে পিগুলয়__সমরসীকরণ ৫৭৭ 


নাঁথমতে জরামৃত্যুশীল দেহের বৃত্তান্ত জানিয়া “কায়সিদ্ধ' করিয়া ততসহ 
সাধন দ্বার! মুক্তিলাভ করিলে পুনর্জন্ম হইতে অব্যাহতি লাভ সম্ভবপর হয়। 
রসেশ্বর সমন্প্রদাষের “হরগৌরীতন্', কৌদ্ধসন্প্রদায়ের “বজদেহ', সিদ্ধ- 
মার্গের “দিবাদেহ' ব। “সিদ্ধদেহ' ( মতান্তরে বৈন্দবদেহ ) একই কথা। 
কালের গতির উদ্ধে স্থিতিলাভই লক্ষ্য । “দেহতত্ব' বিচার ব1 "পিগুমধ্যে 
ব্রদ্ধাণ্ডেব জ্ঞান সিদ্ধ-সম্প্রদায়ের বৈশিষ্ট্য, পাশ্চাত্য দেশেও পি 
ব্রগ্ধাণ্ডের কল্পনা এবং পিগু রক্ষার্থে রসায়নের ব্যবহার প্রচলিত ছিল 
(সিদ্ধান্ত ও সাধনা অংশে দেহতত্ব ও কায়সিদ্ধ অধ্যাষ দ্রষ্টবা )। অতএব 
প্রাচীনকালের সাধক সম্প্রদ্ায বিভিন্ন দেশ ও বিভিন্ন জাতিদ্বারা বিভক্ত, 
হইলেও তাহাদের মধ্যে সাধনগত এঁক্য দেখা যায়। ভারতবধে প্রাচীন- 
যুগ হইতে শুগ্ভতবের ধারণাও প্রচলিত ছিল, বৌদ্ধ, জৈন, নাথ, সন্ত 
সন্প্রদায মধ্যেও শুন্যতত্বের আলোচন। বা উল্লেখ দেখা যায় ( সিদ্ধান্ত 
অংশের শূন্যতত্ব অধ্যায় দ্রষ্টব্য )। অতএব সকল সম্প্রদায়ের অন্তরঙ্গ সাধন 
মধ্যে এক্যের সন্ধান পাওয়া যায়। বৌদ্ধযুগের অবসানে 'যোৌগে'র প্রাধান্য 
লক্ষিত হয, নাথপন্থেও 'জ্বানযুক্ত যোগে” ব1 মহাজ্জানের প্রাধান্তের উল্লেখ 
বাবস্বার পাওয়া যায়। বস্তুতঃ নাথপন্থী সাধকের! একদ। “ওগকার' সাধনের 
যথার্থ অধিকারী ছিলেন এবং ঘোগের দ্বার তাহারা পরমপদেব সন্ধান 
পাইয়া ভারতবাপী খাতি অর্জন করেন, সে বিষযে বিন্দুমাত্র সন্দেহ 
নাই। বহুশতাব্দী গত হইলেও তাহাদের অপুবর্ব কীর্তিকথা ও জযগাথা 
অগ্ভাপি ভারতের ট্রগ্তর পশ্চিম পুর্ব ও দক্ষিণ প্রীস্ত হইতে ধ্বনিত 
হইতেছে । 


0. ৮, 8473 


শট 


(পৃষ্ঠার সংখা দেওয়া হইল 


ঙ্অ 

অ, আ প্রভৃতি শিবের পঞ্চব্ত, ৫০২, 

“অ, উ, ম"র ব্যাখা! ৪৭১ 

অওঘর যোগী ৯ 

অক্ষর ব্রক্ষযোগ ৩১৮ 

অখণ্ড পরিপূর্ণ আত্মা ২০২ 

অঘোরী ৯৯ 

অঙ্জপা গায়ত্রী যোগীদের মোক্ষদায়িনী 
৪৫৯, ৪৭৪) ৫৭২ 

অজ্ঞান দ্বিবিধ ৪৭৪ 

অদ্বৈতোগমে শিব ও শক্তি ২৬৮ 

অনাদি পিগু ২১৪, ২১৫ 

“অনামা” আখ্যা! ২০১ 

অনাহত নাদ শ্রবণ ২৭৩, ৪৬৩, 9৮৭, 
৫৭৪ 

অপর ও পরামৃক্কি ৩০১ 

অবকাশ ও স্তর ৩৫৮ 

অবধূত-_তাহার প্রারন্ধ, তাগ ও ভোগ 
২৮৩, ২৮৪, তাহার মূদ্রা ও নাদ ৫৫৬, 
তীহার লক্ষণ ৫৫৭, £৫৮ তিনি যথার্থ 
অধিকারী ৫৫৩, সমদৃষ্টি তাবাপর ৫৫৫ 

অবাক্ত স্বরূপ ২১৩ 

অভিনব গুপ্ত ৪৬, ৪ 

অমনন্ক বা মনোহীন অবস্থা ১২৬ (প্রস্থ) 
১৮৪১ ১৮৮১ ২৭৩; ৩৫৮ 

অমরনাথ তীর্থ ১৯৩ 

অমরোলী মৃদ্রা ৪৩২, ৫১৪ 

অমাকলা ও"নির্বাণকলা ৪৯৬, ৫০৭ 

অমরৌঘশাসনম্-_গোরক্ষকুত ১২৩, ৫১২ 


অমুতকলা ৩১২, ৫৫৩ 

অমুতসহর দ্বাদশপন্ঠীব মিগনক্ষের ১৬ 
অষ্টমন্তেশ্বর ৪৯০ 

অষ্টনিদ্ধি ৫৬, 

অসদ গুরুব লক্ষণ ৩৭৬ 

অহম্‌ বা আত্মা ৩৩৮ 

অহম্‌ উদমের রহ 45৫, 4”৯ 
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(খবাত ইচার সাধনা ৫২৯ 


স্বরূপ বিচার ৪১০-৪১৩ 
ঈচ্ভাই তারকজান ৪১০, ৪৩৮ 
ইহা দ্বার! সিদ্ধিলাভ ৫৫৯ 
মহাত্রিপুরাস্ন্দরী ৩১২ 
মহানন। ৰ। মভানাদ ৬ ১০২ 
মভাপুকামর লক্ষণ ৩৭৮, ৩৭৪ 
মহানিন্দুতে মভামিলন ৩৯৭ 
হাম ৪৫৯ 
মভামুতা সপ্প্রদায় 1৭১ 
খঙ্ামুছা, মহাবন্ধ, মভাবেন ৪২৭ 
এভাশক্তি তত্রাতীত ভইয়া৪ সর্বতত্বাম্মক 
১৬৭ 
খচাস্তখ ১৮৩ ৩৪5, ৫৩ 
আাল্গণ।€ যহাভাবেব শ্বার। সত 
উপলব্ধি £৩০ 
মানবের জন্মের কাবণ “ভাগপাসনু! ৩১৬ 
মাতেশ্সর সিদ্ধেব গুদাম্থব গ্রহণ ৩০৩ 
নুক্কির গ্রকাবাডিদ ১৮৬, ২৮৭ 
সিদ্ধমাগে ৩০৬ 


সাধনের উদ্দেশ্য ৩৯১, ৩৯৬ 
খাহাখা ৩৮৮ 
5 তঙ্ষেব উপদেশ ৩৯৩ 
শস্কর অর্থ & ভাভাব অঙ্গ ৪১৩, 3১৪ 
«/ভাগ ২৭০ 
-মাগ শেষ্টমার্গ ২৭২ 
/বাগনীক্সম্‌ পুথি ১১৬ 
যোগী 
ভাতি ১, গোত্র ৩ 
যোগনাথ হইতে উৎপন্গ ২ 


এক-সচী 


কালজয়ী ৫১৩ 

-র দীক্ষা্দি ক্রিক! ১১৭, ১১৮ 

-র পঞ্চব্রত ও পঞ্চনিয়ম ৪০৩ 

-ব সপ্তসাধন ৪২* 

-র চারি প্রকার অবস্থা ৩০১ 

-র অধিকার ৫৫৩ 

-র সিদ্ধিলাভ ৫৬২১ ৫৬৩ 
'যুগীয়।কাচ? নামক গ্রামা সঙ্গীত ৯৯ 


নন 
বস 
হরূপ ব্যাখা! 1২৫ 
€ বায় দেতট্ৈযোর উপাদান ৫২৬ 
-ময়া তচ্ ৩২৮ 
ব। পারদের বাবভাব ৩১ 
রসায়নী মহাবিগ্যা ৫৭১ 


রষেশ্বর সন্প্রদায় 

সম্প্রদায় ৫১৪ 

কালঙ্ধয়ী ৩০৩, ৫২২ 

দেহবেধ প্রক্রিয়। ৫২১ 

সিদ্ধি ৩০৩ 

হরগৌরীতন্ত ৩১৮ 
বহস্যপুজাপদ্ধতিতে চক্রান্তগান ১৭৭ 
পাগল ৯ 
পাজযোগের যোডখাঙগ ৭৫১ 
বাাম্বামী সম্প্রদায় ২১৮ 


তন 
লঙ্কাপুরীর গবস্থান ১১৩ 
লিঙ্গশরীর ৩২৫, ৩২৬ 


বুইপা 


জন্মস্থান ৪৩ 
বস্তান্ত৫৪-৫৬, ৬০, ৬২ 
ধর্মমত ৬২-৭১ 


পথ 


স্ণ 
শক্তি 


£ খায়াব বিচার ৩৯৩, €₹গ- 
ত্রিবিণ অবস্থা ২২৩ 

স্ঞাহার নিগ্রহ 5 অন্গ্রহ ৯৩৭ 
তাহার নাম পিগাবাব ২২২ 
উদ্ধী অণঃ প্রভৃতি ২১? 


শব্দ 
ব্রঙ্গা £ তাহার জান ৭৯৩, নিব 
সংঙ্গাব ৭৯৪ 
পবা, পশ্যন্থী প্রতি ৪৯১ 
“যাগ € তাভাব পরিচয় ৭৮০ ৭৮১ 
শাকদেত ৩৯১ 
শিখাদিধাব্ণ ১১৯ 
শি"নাদ ১১৮ 


শিব 


হ পরমশিন ২৮? 
সহিত প্রভৃতি গ্র্গ ১২৪ 

অন্মূত্তি ২১৫) ৩৩৩ 

€ শৰিব সঙ্গন্ধ ২২২১১২৮১১২৯) ৫ 
তাহার তিনটা অবমণ ৪৯৬ 
তাভার নিগ্রহ « অভ গ্রভ ৭৭৩ 
আত্মবিমর্শ ২৩২ 

দিবাচক্ষ ১৯৭৪ 

বহিঃপ্রেরণ ২২৪ 

প্রাপ্তির উপায় ৩৯? 

গোরক্ মন্ধু ১১৭ 

তাাব পুদ্গা 
গীত ১১৬ 

বি 5 
৩৬৫, €৭৭ 

মংখা। ৩৬০ 


% উত্সবে গোখল 


তাভার পাখণা ৩৪৫, ৩৫, 


8৮৮ 


সদ « প্রকার তেদ ৩৪০১ ৩৪১১ 
৩৫৩) ৩৫৪ 

লীজমশ্খ ৩৫৩ 

নামাহথব “বন্ম”। 'ঘবকাশ” ৩৫৪, ৩৫৮ 
উদ্মনী অবস্থায় শন্যকল্পনা ৩৪৭ 

শন, অহিশনা দি ৩৪৩, ৩৫৯ 

খগপন নোগী ৩৪১ 

পরমপবিণতি ৩৭ 


জব 
মটকপুক 2০৭ 


ট্‌চক্র 


নি 


সাব লাপন ১৭২, 9৪৩ 
দ্ধ ৯৭৩) ৩৯৮১ ৫১৯ 
্টঙ্ান ছয়টা পাব! ৪৮৩ 
মটাব্র'খতিতব ২৭৭ 
মাপি7 গুব চিত্র ১১০) ২১১ 
উষ্ভাৰ আবিতান ২৪২ 
মডবিংশতিতৰ ৫০৮ 
মডবণা ব্যাখা ৭৯২ 
(মাউশাশাব ৩৯৮ 


যোড়শী-কল। ৩১২, *১, 
বূপ অমৃতবিশ্দু ৫৫৩ 
/যাডশীনিতার সফিত নাথগণের সন্ধন্ধ 
৩১৩ 
ভন 
নকল জীব ৭৮ 
সকল ও নিক্ধল শিণ ৪৮৭, ৪৯২ 
মত্যনাথের জন্ম ১ 
সদৃগুরু 
ভাভাখ লক্ষণ ৩৭৪-৩৭১ 


কিনি অবধৃতন্নপী ও 


৩৭৩, ৩৮৩ 


সন্তমাধ্ সাধকশ্রেণী গোরক্ষ উপানক ১০০ 
সম্থ, সুফী ও নাথ সাধক ১৮১-১৮৮ 


শ্রেষ্ঠ ৩৬৫, 


নাথসম্প্রদায়ের ইতিহাস দর্শন 5 সান-প্রণালী 


মপুদশী কলা না সমনী ৪৯৬, ৫০৭ 
সম্প্রজাত সমাধি ২৯১ 
সহজপন্থ! ৩৯৩ 
সহজানন্দ ৩৪৩ 
মহজচক্র না বজ ৫৫৪ 
সহজাবস্থ। পা ২৭৩) ৩৯৭১ ৩৪৮ 
সহজোলী মুছা ৪৩১, +১৪ 
সামরম্ত ২৭৭, ৩৪০ 
উহা মোক্ষ ২০৩ 
উই” পুর্ণসতান্বদপ ২১২ 
উত1ব ভূমি ২০৩, ২০৪) ২২৩ 
সিকিমে গোবক্ষম্ধি ১০২ 
সিদ্ধ ১, 
চাবি, দ্বাদশ ৪ চৌবাশী ৮, ১১১ ৩২৮ 
তাহাদের কাহিনী ১১, ১৬ 
মাতব বৈশিষ্টা ২৬৭ 
সিদ্ধদেহ 


ইন অযোনিজ দেহ ৫১৯ বা (ফাগ 
দেত ২৯৩, ২৯৬, ২৯৭, ৩৯০ 


শযাগীর লক্ষণ ২৮৭, ২৯৩ 
দিদ্ধ-সিদ্ধান্থ-পদ্ধতি, ?গাবক্ষরুত ১২৭ 
সিদ্ধি ২৭৮, উহ] অস্থরায় বা সহায় ৫৫8 
সখ ৪ দুঃখ ৩১৬ 
সুযুন্নাপথ ৩২৯ ৩৩১ 

উহার মধাবর্তী চিত্রানাডী ৫৭১ 
চি « সংভ্ার ২০৪, ২৩০, ২৪১, ৩৫৭ 
সষ্টিবর্ণন| বঙ্গমাহিত্যে ২৪৬-২৪৯ 

হু 
“হংসংমন্ত্র ৭ পক্ষী ৪৬৮, ৪৭৫) 9৭৯ 
“হ১ ওঠ" সমন্য় ৩৯৫ , উহ্থার সাধন ৪৫৩ 
হঠযোগ ২৭২, ২৭৩, ৩০০ 
হরিদাস প্রভৃতি যোগী ৫৬৪ 
হাঁড়িপ। ১৪, ৭৮, ৭৯, তীহার শিষ্য ৭৪ 
হিংলাজ তীর্থ ১৭, এ তীর্গের চিন্ক ১১৯ 


শা 


১৩ 


১৪ 


১৮ 
২৩ 
২৬ 


৩০ 


৪১ 


৪৭ 


৪8 


৬৪ 


তে 


১১৪ 


১২৩ 


গুদ্ধিপত্র 


পংক্তি অশুদ্ 
থ নামধশ্ম 
৪ লব 
২২ পংক্তির 
পরে 
ফুটনোট ১ ০0 
১৮ অলোৌলিক 
ঙ ফাউচার 
৩ মচ্ছেন্্র শিষ্য গোরক্ষ ৪ 
জালদ্ধরিপা 
১৫ (তোষচিতে 
১৭ শঙ্কারের সময়ে 
(৭৮৮-৮৫০ খৃঃ) 
ফুটনোট ১০ 110100017 
[10608000 
ফুটনোট ১ (0 710 7. 495 
৫ লাইন দুবার ছাপ! হয়েছে 
১৬ ১৯৩৫ রা ১০৩৮ 
খৃষ্টাবে 


১৭ সমাবেশ হইল । "ধর্্মঠাকুরে” 
ফুটনোট ২ 


১ সভগ্র-জ 
১৩ গোরক্ষকল 
(ক) এর পাদটীক! (৩) 


(খ) এর পাদটীক! (২) 


ভুদা 


নাথধশ্থ 
সব 
যোকনা হবে 
“মৈনামতিরে 'গার্খনাথে 
ব্রহ্ষজ্ঞান কএ” 

( হয় খণ্ড পু ৩৪৪) 
ঢু 2. 
অলৌকিক 

ফুশে 
মচ্ছেন্দ্রের শিয়া 
?গারক্ষ । জালিম্ধরিপ।দ 
পা-পন্থের প্রবর্তক 
তোধচিতে 
শঙ্করের সময়ে 

(1৮৮--৮২০ খৃঃ ) 
15015019618 

[46618 001 
78150018178 
5817708 
১০৩৫ বা] ১০৩৮ 
ৃষ্টাকে 
সমাবেশ হইল ধর্মঠাকুরে 
উহা পৃষ্ঠা ৮*র প্রথম 
পারার ফুটনোট 
সভশ্ম-্র 
গোরক্ষকল৷ 
(ক) এর পাদটিক! (২) 
(খ) এর পাদটাক| (৩ 

'বিবেক-মার্তগ' নাম 
যন্ত হবে 


ইতাদি 


১৪৫ 


১৯৫) 
১৯৭ 


৩৭? 


৪৩৩ 


৪৫ 
€৩০৩ 
8৪২ 
৫৫৫ 
8৪৭ 


৪৩ 
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প'কি 
চা 
১১ 
০ 
৮ 
চি] 
৫ 
৪ 
দি 
১০ 

ইতাদি 

১৭১ ১৮ 


শিরোনামে 


চি: 
ফুটানোট ১ 
নীচের দিকে 


ফুটনোট ২ 

ফুটনোট ২ 

ফুটনোট ১ 
১২ 


শিরোনাম 


মস্ডুদ্ধ 
রাহ্গহ 
চৈত্র ১৩৯ 
নাথজাপে 
বডদির ভিপ 
সগু আশার 
মিশতপ “দশে অনা 
হন্বমানের 
প্রনাণ মূ শতী্গীর 


তরিৰ্‌ 
শিপন্ুত্্রমশিনী 


“বীদ্ধ সম্প্রদায়েব 
তন্বদর্শক 
61101 

বিচ্াণফল, প্রলয়াফল 
আর্ণব 
10176 
3010109 
3 

“কীলতান নির্ণয় 

মথাভিমত 


অবধুত 


শু 


রাজগুহ 
চৈত্র ১৩২৯ 
নাথমার্গে 
বড়সির ছিপ 
সপ হাজার 
দিংহল দেশে ৪ অজন্থা 
মন্ত্যানের 
প্রমাণ সগম শতাবীর 


ত্রিক 
শিবন্াক্ুবিমখিনী 


শৈব সম্প্রদায়ের 
তত্বপ্রদর্শক 
13101 
বিজ্ঞানকল, গ্রলয়াক্ল 
আণব 
010 
১৪70৪ 
£& 
কৌলজ্ঞান-নির্ণয় 
যথাভিমত 
অবধত 


২1, 


পরিশিঞ 


আীলীহ্হালাখন্ধুশ- 
বিল্ববিজ্াল্লত্বজ্াবি: 


দহলীদহ্ষ্: 
॥ সীমা নল: ॥ 


স্মাহিলাঘ' ললব্্ন্স হফিযু্ধ' অনাহ্যুহল্‌ । 
নরম বীহ্পলাঘী$ভ্ ঘিত্ববিস্বান্মনত্তনিল্‌ ॥৫॥ 
হা লাহ্বি অর্থ জন্নী জাহ ল্তুান্জরন্‌। 
স্মন্য্ধ' লন ৰ লঙ্কা ক্সলালা নিন নহা ॥৪॥ 
্সলানলি ব্লমলনাহিবিন্বনক্মলল্লানাহিলিনল ঘিত্বন্িত্বান্নদঘিত্ 
নন্ুক্্রামানঘনাঘনিব্দীলিলা জি: দঘ্িত্বা ॥%॥ 
নব্মীন্মৃত্বল মাঈব্দ নহা যাক্বিক্ন্ঘিনা ॥£। 
নব্মা: ব্মন্হনলালব্ ক্সনহা আন্িকন্যিলা ॥৩॥ 
ননী$দন্নাঘলানীব্য ভুল ন্লিক্ন্দক্লা (1 
ননী বহ্লমীনবা স্ুব্ভিনী সৃজিহৃদ্ধলা ॥৫।॥ 


০ ক ক ক 
ক্মহ্লিনা ক্সসীঘলা দ্সমিলনা ক্মলন্মবলা ক্সম্মকূনা বুনি ঘন্ত্বযুা 
অহা আজি: ॥8৫॥ 
ঞী ক ক ও মু 


নিঙ্জনা লিবন্নহনা লিষ্বলনা নিস্বঘনা লিনিজব্মনা কুলি মন্মহু্গা 
জুসা হাজি: ॥£২॥ 
ঘুষানা দলিঝিরবা সবন্না দীশ্বভনা সন্যজ স্বত্থনা গলি মন্বব্যা 
সব্তন্িনী আকষি: ॥৫৪॥ 
ঙ ৪ যী এ লু 
ক্মনহক্নহাত্ছ্‌হদ্লালালন্তুন্সন্স অহলনহাত্লানলালালন্ন্সন্ল্‌ 
হুন্যান্‌ বন্মালানব্বন্ময' নিহজ্রলাত্রান্যাব্জাব্যুক্দল' 
নহলাজাল: ঘহমালীন্যন্স: ॥£॥ 
ভক্ধাত্থ £_ স্সহ্জ্দহ্‌ হণ হুক্স' লিবজ্ঞল দহলাজসা 
ঘম্লিবনী; অ্্যবববলাব্মঘিক্: অন্তুন্দ: ॥২৪॥ 
গু 






॥ ১০৮৯০ 
» ০4295818651, 






(4178, ৮ 





৪ ঘিস্ববিত্বান্ননস্থনি: 

ত্নাস্ব__পরহমানন্হ: নী: ভিত: লিন্সজাম: | 
ভীত মান বুনন: আব্মঘিয্ভী গ্ানন্রহানাম্ধ: ন্তুনিন, 0২০ 
মান্ান্মস্থাজাগ: মন্ঘাজামান্মন্থানান্ু; লন্বানাযীলস্ানজ: । 
মানবী মদ্ভাধলিন মন্তানভিনরান্্াদ্দী ॥২॥ 
নজাজা: ক্মন্ভ্িরু গ্সব্ত্যেল' নী্বলব্পল' গজ্হল্রলিনি 
দন্থযুণ্ী লত্তাজাম: ॥২২॥ 
লত্বাহ: অন্বালন ব্ম্ীল আীননা দুললকাললিলিন্্যশীলপ্তানাহূ: ॥২২। 
তাজ" ঘাথজল হ্যা গজাযল' ব্ধনব্থল্রলিলি 
মন্ত্্ণ লালন: ॥২১॥ 
মনাস্ব: আচযাঘন নুন: বব: হ্ৰ ললব্ললিলি ঘত্বতূত্ণ লন্ভাবল্ি ॥ ২৬ 
ঝ্্বনা নানাজ্াহনা জধাতিন্য বাঘ: হীননণল্রমিলি মনা মভাছুতী। 
বনি লক্বানাজানিক্ব্স স্বলন্থন' সন্তর্নিক্যলিয্যা: ॥ইহ॥ 

চু চা ফু এ হজ 

নতৃলক্পন্ণ: অন্ধাম্াহনন্নীজনল লব্লাহীক্দ: দজলিঘিক্ত: 
বনুন্মবব্ব সত্বনত্বাঝজ াহীৰলিলি ॥ই5॥ 
স্ব্মিলাঝল্রভ্নাভীবীলানি বুনি ঘত্ময্য্যা ঝ্নুলি: ॥২৫॥ 
লাব্বা লুল" স্যন্দা জীবির্ন হনীহ বনি দন্বযুজা দ্ঘান: ॥৬০। 
্ব্ধা ন্তমা লিতা জান্লিহান্বব্সলিলি ঘত্বয্যধা' লজ: ॥৪২॥ 
ঘানন স্মলব্ধ মলাবব স্মান্ৃস্বন লিহীঘনলিনি ঘন্বযব্মা নামু: ॥১২॥ 
কালী ভ্নী লর্ঘ তা লীক্ক হলি সত্ব ক্সাজাগ্রা; ॥ 
বুনি সন্তর্নিমনিত্ব্যালা লুনালা দজলিঘিক্ত; ॥৪২॥ 
মনা বৃঘিবন্বস্কাবসি্ন' কনন্মলিন্ন:নহব্যঘত্থজল্‌ ॥8১।॥ 
বব্ম: নিন: লুক লনা মনললিনি দন্বহুণ' লল: ॥8%॥ 
নিবজী নহাব্য' আান্নি: বন্নীন: লা হলি ঘত্ভহায্যা নহি: ॥৪২॥ 
ক্মলিলাল লভী মল স্তব্ব লল তৃত্ৰী ললীকৃলিলি সম্মত ওস্বজাৰ; ॥৪৩॥ 
মলি ছঁনি: ভুনিভসাম: ব্রীজাহ: বুলি মন্ত্হা শিন্মন্‌ ॥৪ত। 
বিন: নক্রীন্বন উর স্বিন্নন লিববস্থেত্রনিনি মত্তযুতা ন্লন্যন্‌ 
হর্ন ক্সন্ন:জ্বহব্য হুব্যাঃ ॥১৫॥ 
বল' হজব্বন: জানী জীন খুলি স্তান্জন্‌ ॥০1 


আামব্ববসন্তম্তমিত্্ধ নূযাঁলীনলিনি মত্তানক্সান্যন্থী জীন; ॥%২॥ 


ন্বিনীঘীঘহীক্ন: 
ছক্কা নিযা লাযা দজলি নাঝিনি ম্মজি্মমিনভ্বজল্‌ ॥২হ॥ 
ক্মাহী নানা লাচ্ছা স্িন্না উনি মত্থযুষ্যা ঘা ॥১৩।॥ 
ববব্ভুত্ীম: জা লিস্বয: বন্ধজান্বাহ হলি সন্তব্যব্লা ল্গিঘা ॥8০॥ 
মহী লাল ষ্ম: জলিলল' ্বন্সলিনি মত্তহ্সা মাতা ॥%৫॥ 
সামা ভ্যা হ্যত্বোক্জান্যা লিহ্যা ছুলি মত্যুব্া দক্ধলি: ॥£০॥ 
সবা-ঘহন্লী লচ্যবনা বব লানন্জা নি সন্ভ্যত্যা লাজ 


ঘুনি মফিমবিনভ্বজিনিযৃব্তা: ॥৫॥ 


॥ দুলি মীবলনাশ্রজনী সিপ্বলিত্রান্নঘন্বনী দিভীব্মন্লিনাল- 
দঘলীদহ্তষ: ॥6॥ 
র্বিলীতীদইজ: 


স্সগ্র প্ৰীললম্বী লব্ভশ্রিন্‌ ॥ ক্সাজ্সাছা দহাজাহা লক্গান্ধাা লক্নানাত্া 
ভুম্সাজাসলিনি ম্বীলঘত্্জল্‌ । নরাস্্রাত্অন্নব$ন্ন্টী লিলর্তী লিবাজাহ্‌- 
লাজামা ললম্বল্‌। ন্সঘলা অ্রাস্্যাক্যন্নৰ $নঅন্নান্্জা্লিল নহাজ্ামমন- 
লীয়ল্। ম্সঘআা আাক্সাধ্সন্নৰ' জানানন্দমজাহা লক্্াজাস্কামমন্বীজযিল্‌। 
স্সঘনা ঝ্াস্্া্মন্নদ লিজলম্কনব্লক্ণ লশ্নান্জাস্গলনলীজবন্‌। ক্সএনা 
রাক্মাজ্থন্লৰ ভ্্ীতিধেছজা ভুনীজামললন্ীজল। হল' আীলঘ্তজানর- 
লীব্বনন ম্মীমনভ্রঘী মন্বনি ॥২০॥ 

শনাম্ব: _ননক্গা জন্লাঘাক লিল্লছম' আীলনত্জল্‌ । 

মক্ঘবীনক্স জালানি ল ত্রীনী লামা: ॥২$॥ 


থ ক্সভাড়ুঘীন: ॥ অমলিযলাবনগাধ্ধাামসন্ান্াবআ্বাহযাজ্যানযলা- 
সম্বীগ্ানক্রালি। বল ছুনি তনআল: ঝ্বর্নল্রিযস: ক্সান্তাৰলিজাত্ীন- 


নানানদলবস্বন' আল: ছল: বাঘস্বল্‌ ॥ই২॥ 
॥ ছুলি নীবন্ঘলাঘজনী নিত্ববিজ্বান্ননন্বনী ঘিহ্তনিলাহী নাম 
স্বিনীমীণহ্ক্ষ: ॥২॥ 


ববতঘাণইঘ: 

ক্স ঘিক্ভাতাব: জঙ্ঘন ॥ 

শ্মবিন জান্বিবঘ্দেহা অঁনিত্ৰকৃণা ঘলনিব্াগঘ্বাব্ত্রল লিনা 
নিজা সন্ধি: দঘিত্বা জামকজাব্নু ্যান্ুঘানহমানবীন্ীনবনল জানাই 
জহীনি ক্সমনাঘাবমাজ্িবিনি ভত্যনী। ক্মনব্নলিসমজাসাব্রর্ধলহ্যাব- 
মনবণব্যলানমাব্নবীলিনাঘান্বাজাহঘানরিত্বী ভাঘহা বিসুঘিতী মা্ি- 
বতিন। হীন সঙিধহা ভত্বজল ব্রজিনুক্জীলিন্যাঁ লিতালবানা 
নন্লাল নহা জিন: বন মন্লি ॥1॥ 

স্সনহন স্বন্ান্ুত্বলভৃঘা ঘামহহ্যলিজলুলিজা নিমহান ॥২। 

সলমিলি ঘহামাবল্রাবন্বন্না ঝন্মাঁ হজ্কলান্ধভাহক্নষ বল মত্ত 
নিজ্বব্মাঘাহল ন নিষ্তনি ॥ই॥ 

স্সনহন দাবা লিবালাঝানমাজজান্মজাত্মব্লকণা ঘা জা দবা ॥8॥ 

স্সলাতি-অঘিত্ব অহলাইন দবলঙ্ধননাব্ীনি হা গ্মক্তীজাৰ ভহীলি 
লা বন্না ॥%॥ 

স্মনাহিনিঘলী$দনীঘব্অমানন্িহব্মালন্হীদ্বমন্জীন্যত্র-ভুত্বল-্গীলা যা 
মা ঘহাওজ্ন্না ॥হ॥ 

ববুমননিত্বলজাহলিক্ত্রানতয্গা সহ্দতীবীলি ঘা মা বলা ॥৩॥ 

নিষ্মতবত্ব্রকূদহ্ৰ জর্ম দন্ধাথললান্ধারঘনীনি যা লা দহাজধীনি 
ভত্ণ ॥ত॥ 

ন্তুবমিনি। জালিনববণীল্গানবিভ্রলিনিত্ন লক্ধননাহ্বীনি মিস! 
নগ্রা ্বীলান্তমামনীবহ্ঘজাটি_লিহন্লা। ক্মল্যা্াবত্বত্াতমবনভ্রানল- 
যা ্রগরলান্‌ নিানলাহৃনামন্্ানন্দ্ধী ্রারিহুক্মনিলি ॥৫. 

্ ক ক এ ফু 

্ন্তুমম্মিলাক্িত ঘতমজাহনযা হদহন্‌ ঘন: জীঈন ভৃতীদ্য হন 
হন্ানমিজ্মণী ॥8২॥ 

গ্নহন অহনজাহ্যা হজক্ষহ: অহান্যহ: জিজ: বক্রঘনগা জননী- 
মু: বনীক্কালেযা তব মন্দীনীন্সন: অঙ্িলান। আরিশ্বী$ঘি 
হযিদিব: যা: জন্প্: ল জিত্বস। জঙমকতা অস্থি: ঘীঃঘি বনহ্রা- 
মাজা মবন্‌ ॥৫ই॥ 


সবন্তখীঘইঙ্গ: ঙ 
ক্মনহমালন্নগান্লিলান্‌ নবলীক্রহ: হা নিহবকতী নিজ্জলঘী মননীনি 
সঘিত্ব বিপ্তানা তব অহাণব্ব্ক্তা ভ্তব্তন্বিলী লন্মান। গ্নহ্তী ঘিষ্ভ- 
বিস্বা: সমিত্বা: লা জ্তত্ভলিলী সন্তুভা$মন্্রত্বা বনি ভিঘা। ম্মসন্তত্বনি নল 
মিষ্তবনলকৃনা ব্রমাহবীল লালালিন্নায্ঘানাবীত্ালগঘজ্মক্না জ্তিলব্ললানা 
স্ষ্তন্মিনী ভ্সানা লন যীলিলা লল্ভিভ্িনলিজ্সাবাজা লিশ্রাবব্যীবথল- 
জ্ক্না ন্তব্ভবিন্যজ্ব মালিনী দনিস্বা স্গলি ॥88॥ 

জঙ্ব লিনি। নননম্বান্মঘি জক্দলবতঘৃদ্ৰ' লন্মন। ক্মনহন 

লা জিলক্বভৃদিন্দী শীবিন: ব্ব্ক্তননবাক্জন্নীলি স্তপলিত্বা ॥৫8॥ 


চি চি সী ক 


হন ঘা লঙ্বীষ্বাঘ: দল্হিল লিআা লিলা জফিষলিভীতল ॥২৩॥ 
নাগ্গ ন্হিঘল্যাঘাৰ লালান্বিন্নালঘা ঈনাঘ: আলবিতুত্সন ৫5) 


রম চা ০ র্‌ 


ননমালিসব্বহজীল্বাত্যাঁ লবান্ভভিলপ্নিয অনন্ত ন্রল অন্ই ক 
ব্ঞ্যান্লাভুন্লিভ্ আন । স্সন: দাযন্দ অব জিপ্বা জুকামাবহলা 
মলন্তি ॥২০॥ 


চা ৩ ০ চা 


স্যীলি লিব্রিলস্মাস্্াঘাৰ লিন্মাস্্য ক্ৃাঘি ঘহানাঁন্লব ক্লাকম- 
লামা (হন) নিছুদা ঘা নন্নাল লা জ্তত্তিনী নাজাবা। ব্সন্লা 
ঘবনাছিলসমীনন বগলাবন্বানূ্ঘনা মন্ লালা মীঘিলা এবলালন্হনযা 
নষ্তল্িলী ঘা লিষ্বনক্রুলা অন্নান ঘা ভুঙমা লিহাজাবা সনুষ্তা মন্থাজিত্বালা 
মন সমিত্বা ॥২২॥ 
স্ভি; ন্তৃব্তলিনী হ্যালা দ্ষিঘা লানন্রনী নত বা। 
হন্মঘা হ্য.ল্লকৃঘা ্ ভীব্গালা গন্মাজিক্ধা ॥ 
ক্সঘবা লিলা বুহুমা আআামিজ্যানন্নজ্জিনা । 
না; নর ল জালালি লীস্িন: সন্মঘল নু ॥২২॥ 
নজ্সান্‌ হা নহার্মশ্রিন্বক্না লচ্ঘা সঙ্গি: ভ্ধ্ভত্িলী বীলিলি- 
কততবিত্বর্থ ব্বহৃযুহম্বব্তাক্ক্মাত্বা জভক্দহ্জ্ানাঁ স্ীঘ্লীয়া ॥২৪॥ 
বন্নাঁ লক্্ালামুঘবিজন্ম লানন্বাবিলালন ঘব্্দ ঘনত্ব জঙ' 


লিপ্বষিত্রান্ননজ্বলি: 


সমিত্ব নহ্গা: ব্জননিতন। লালাঘাপ্বান্জাৰ ভ্বত্রনগ্ান্দাগ্রালীত আজি- 
বমিনীমন ॥২৪॥ 
হু চা ঙ চি 
তত অবাঘবলিমস্ানতিনদী মনিল্লালাসজিন্ৃদিষ্য লিব্তিননতিব্জ- 
ঘাবল্্ ন নন্ন ল দুনি জিত্বান্ন: ॥২৫.॥ 


॥ ঘনি লরহরবানলাৰ স্্রীনীবন্থলাঘজজবনী লিত্বলিভ্রান্নঘন্ত্রনী 
দিব্ভাঘাহলালা ন্বন্তঘাদহিক্য' ॥8॥ 


নল্তলীণতৃঙ্গ: 
ক্সগ তিষ্ভণভললবললবন্দী লাত্ঘল | 


ঞঁ চে ্ 
ঘল বুত্িমনা লাব্তি ল্রলিল্সাধাবান্ধন্লা। 
ত্বীতীন্ী ন জনীন্ঘী নান্বা নল জবীনি জিল্‌। 
নারিজলা যুকব্ম অব্য জর্ নন্দতলীঘন । 
নজ্মারৃক্ধ' ছিনিলন ববািত্য' অর ঢকল্‌ ॥ই॥ 
স্মনহন লালালিঘলিন্বাবন্থানৃম্ম্থত্া লিজাযাঁ নলানুমুক্ঘবন্মজনা 
লন্বলালদ্দ লিকৃনাঘিজত্রল লিপন্' অনন্াল্‌ ফ্র্থবখকীন দবলতক 
মলিত্লিনি মিত্বানা: ॥8॥ 
হু ফু এ নু 
লিজণিক্তণবীন্যা ত্র ক্নন্নক্নজিবব্াল্হীম্মসবনার্ন অহ্যীন্মানহ্ 
সন্সাতবব্মলীন লমহমজ্ধবন্য লনলি ॥8$॥ 
ছা ক চু চিএ রা 
হন্ন সিষ্ত ষিত্ব প্ালগাচ্্ণ লন্ব সহী সহ্ল্‌ সন্বানিত্বালা দন 
ঘবিত্রাঘ নর লবন মাহী জীলাল্সা স্ব ঘস্বলঘঘলঘীঘামাধ্ননলত্যী- 
নবস্যন ॥২এ॥ 
ঘন লন্বললিলি হিচ্কাণীণ দহলয্ৰৰ লিম্বন্নষ্যান্রলাবলাললিলি 
লাল লনাব্তীনি ভব্লাল যজ্যান অন্‌ বক্ছজ' দঘিত্বন্‌ ॥২হ॥ 


য় 


দস্্রমীমউক্ষ: তু 
নম জনি ভ্ঞানখালানাঁ সবূব্রযাঘাহান্ণা লিজনশ্লি'লা ঘর 
জন ক্সাব্লি ্বীস্ব কুলি ভাল: ॥২৩॥ 
ঘীঘামমিনি ব্অঅলীনন দলাহ্মলর্ন জ্ললিন ভ্রানান্্ লীজন্স লতা 
লহ্বন ল হ্আালয্যনূ ॥২॥ রঃ 
স্সইনলিন্মজন্ন'ননন্ শীলী নিন্যন্তমী নিনিজন্ন' লতা লিক্ন্ঘান- 
অন নিম্তনি ॥২৫॥ 


০ চে প্র ০ ্ঁ 


স্সনৃত্ব্নুমলি ঘী লিসনিক্ষর্ম মতৃযুক্তাকমবী কুক্ষমাস্মীৰ | 

বতলৃনব্নবধ্ধাল্‌ অবর্ম ঘতল্‌ অলবলীজহ্যা ল নব কুল: ॥8২ 

১ ন্ট সি চর ঞ 

হনদালছি নননা লিন্সানা ব;: মন মীধী ল নিত্বঘ্বস; ন মীনী- 
হরবহব ভলি অবলবক্ক্ম' দল্জাজ্সিলল্‌ 44 

কমন লঙ্ঘন লিজনরিপ্রানিজাবী অন্ভাধিত্বনীনিল অভ্যুক 
বন্মিত্বা লঙমজ লানপ্রালল অব ঘর ফঁাত্য অল্মিলিলঘিবত ম্ব ব্বলবল- 
মান জলান্মন্ললিহ্ত্ানল লনালন্তনল্র নিশ্বন্প ব্মালন্য' নন: ব্বমলীন 
নল্লাবিত্বী দলনীলি অন্য ॥8হ॥ 


ফ ক 
নীলীহ্ববক্ৰবত্ৰীন লিন্মলমত্স জীহিল: | 
ন্রিন্‌ বনানব্বব্্রনিস্রাব্লি মানবলল্ধহ্ দ্বব্যন: ॥ধ০॥ 
৪ রঁ চু ক নই 


জলাক্ডুফিনালান্া নক্ষা াকানলীজলান্‌। 
দলাভান্‌ ব্নব্যহী; ঘজক্ু সাচ্সন হল অতল্‌ ॥£4| 


ন্িলন নস্তুলীলী ল ্গাহ্জীতিয়েনন ত্ব। 
তলনাস্বিন্ননিস্থান্দি শিলা হ্যকজনাঁ অবান্‌ ॥5৫॥ 
ভরিন্লনিস্থান্নিবন্মালা শীনিনা শতু্বিনঘ।ন্‌ । 
ব্হ্মচ্ৰ লিলবনালা লিক্আাল নিীনল: ॥২॥ 
নিনিনান্‌ দব্দূত মালি তুম অহন অভ । 


অব্মিন্‌ পিব্জী মনজীল: অ্স্ববালান অুঁজঘ: ॥ভহ॥ 


০ বিববিদ্বান্নন্নি: 

অনিণ্‌ দিঘানিজ্হলীব্যন্বিদ্থিানী নিস্সান্মিনন লজলা লীন 
মানি। মন্ধী ভরনলিমী অবঘিব্তমীম' হন্ম' মক আনব অঘ- 
নল্মন্লালান্‌ ॥5৪।॥। 


॥ বুলি স্বীনীন্ঘলাঘন্ধনা ঘিত্ববিত্বান্গণত্্লী তিজ্তমত- 
ব্বমহজবব্ণ লাল নভ্বনীঘইজ: 81 


মস্ভীদহ্ম: 
ক্মঘ স্সনঘুলযীমিভত্যব্যী জত্ঘন | 
ঘ: অবান্‌ মলি নিজ্ধাবালনন্তুনীনীন্মমঘুন শমী । 
এ ক ক সঁ মহ 


সত্ব মান মি: অঁজীর্বথ লাঘন হিল: | 
নযীনীবহ্র জন্না অ: ঝ মবন্যিন্ববীমিহাত্‌ ই ই) 
নিজৰানীনন যঘানিকক্ধলল নিহাজন | 
হীন বলা অন্ত স্বিত্বীনী মইন্ন, অত: ॥হ৪॥ 
নানা লিজন্ত্রনীলা সভ্ভলিমজন নতম । 
ব মইন বিদ্বলিদ্বান্ল ঝিদ্বতীমী দ্বাল: ॥2 
তহাঘীল: জহাক্ষান্ন: বহ্মীন্মলিজমাযন্ধ: | 
নগ্কানন্হলতী মহ: বল্‌ বিজ্তীবিবাত, ॥২হ॥ 
অবিদ্বুশমন্তক্ান্া ঘনাঘনঘহীহিন: | 
নিম্যঘ্ৰী লিমবালন্হ: ব মন্‌ ব্বিজ্মীমিবাত্‌ ॥হ৩॥ 
বন ল আীজ' নিমনী ল নান্ছা মাম ল স্ব্ী লজ্হীবি যীনী। 
স্মালন্হদুঙ্গী নিজবীগ্ববীনী ন নাচ্ষন ন্ান্রমগ্রল লিন্সন্‌ ॥ই দ॥ 


ক ক ফা ক ঙ্ 


॥ বুনি স্বীনন্টহ্রহানলাবস্ীনীবন্থনাগ্রজনী ভিজ বিস্বান্লনন্্বলা- 
অধুনযীনিভক্ন্ধী লাল মভ্ভীনই্ক্ম: জ্লাম: ॥॥ 


॥ স্ীবন্তু ॥ 
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ডাঃ কল্যাণী মন্লিক তাহার নাথসশ্্রদ্ায়ের ইতিহাস, দর্শন ও সাধনপ্রণালীতে 
ষে বিপুল দ্রবাসস্ত/র একক্রিত করিয়াছেন তাহাতে প্রতিপৃষ্ঠার় তাহার অধ্যবসায়, 
গভীর জান ও সমালোচন! শক্কির পরিচয় পাওয়া যায়। ইহ1 একটা প্রামাণ্য গ্রন্থ 
হিসাবে গৃহীত হইবে এ আশা! কর! অন্যায় হইবে না। হয়তো! স্থানে স্থানে কিছু 
পুনরুক্তি আছে ও সংস্কতাংশে কিছু কিছু বর্ণাশুপ্ধি আছে। আশা! করি দ্বিতীয় 
হম্বরণে এ সব ক্রট বিচ্যুতি অপসারিত হইবে। নাথসশ্প্রদায়ের শান্বে অনেক 
পরিভাষা ব্যবন্বত হয়_-এ পুস্তকেও তাহাদের সংখ্যা কম নয়। হয়তো! 
পরিশিষ্টাংশে তাহাদের ব্যাখ্যাও সংলগ্র করা প্রয়োজন হইবে । তিনি যে 
পরিশ্রমের সহিত এই ছুষ্ধর কারধ্যটী সম্পন্ন করিয়া যশঃ অঙ্জরন করিয়াছেন 
তাহার যথোর্টিত সমাদর হইবে ইহা আমার বিশ্বাস। আশা করি তিনি 
সময় ও সুবিধামত ইহার একটা ইংরাজী সংস্করণও প্রকাশিত করিবেন। 
বাঃ উ্রহরিদাস ভট্টাচার্য্য 


